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মানয় SU জৈবিক আধাৰ 


[Physical basis of Mental life] 


দেহ ও মনের মধ্যে একটা অত্যন্ত নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। সাধারণ 
দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। 
আমরা বলি-_“শরীরট' ভাল লাগছে না তাই পড়ায় মন বসছে না।” 
শরীর সুস্থ থাকলে মন mu থাকে; শরীর খারাপ থাকলে মনটাও খারাপ 
লাগে। যারা দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে, তাদের মেজাজট। থিটুথিটে হয়ে 
যায়। অপর পক্ষে, আমরা দেখতে পাই, হঠাৎ কোন মানসিক আঘাত 
গেলে, অনেকে অজ্ঞান (senseless) হ'য়েযায়। এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা থেকেও প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ-মানসিক অবস্থা সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের দেহ যন্ত্রের কাজেরও তারতম্য হয়। যেমন প্রক্ষোভের 
(emotion) সময় বিভিন্ন রকম দৈহিক পরিবর্তন হয়, রাগ করলে, 
চোখছুটো৷ লাল হয়ে যায়; ঘন ঘন নিঃশ্বাস গড়তে থাকে; হাত পায়ের 
নাড়াচাড়া বেড়ে যায়, গলার স্বর জোর হয়, ইত্যাদি আরও নানা রকম 
দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়|. সুতরাং, সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক 
গরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে মনোবিদ্গণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রতোক 
মানসিক প্রক্রিয়ার (Mental process) সঙ্গে একটা করে বিশেষ শারীরিক 
প্রক্রিয়া জড়িত আছে। অর্থাৎ, যে কোন ভৌত ঘটনা (Physical event) 
যা শরীরের উপর ক্রিয়া করে, তা মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। 
তাই শরীরতত্বের আলোচনা মনোবিদ্যার পক্ষে অপরিহার্য । 


উপসংহার--নান| রকম দৈনন্দিন অভিজ্ঞত| এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার দ্বার! দেহ-মনের সম্পর্কের অস্তিত্ব প্ৰমাণ কর! হ'লেও এই সম্পর্কের 
যে আদল প্রকৃতি কি, তা’ নিয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে এবং দার্শনিকগণের 
মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যেমন পারল্পরিক ক্রিয়াবাদ, সমান্তরবাদ 
ইত্যাদি । কিন্তু দেহ মনের সম্পর্ককে যেমন পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা 
বুঝান যায় ন! তেমনি সমান্তরবাদ দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু, 
দেহ মনের মধ্যে যে একটা নিগুঢ় সম্পর্ক আছে, তাকেও অস্বীকার কর! যায় 
না। তবে একথাও ঠিক মানদিক' পরিবর্তনকে শুধুমাত্র দৈহিক পরিবর্তন 
দ্বারা ব্যাথা৷ করা যায় না। মানুষের জীবন উদ্দেগ্যমুখী । তার বিভিন্ন 
আচরণও উদ্দেগ্ঠমুখী | পরিবেশের সাথে সার্থক অভিযোজনের মাধ্যমেই 
জীবনের সফলতার পথে তার অগ্রগতি । দেহকে দে এই কাজে হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করে | প্রকৃত গক্ষে দেহ ও মনের মধ্যে কোন বিরোধ CAZ | 
দৈহিক প্ৰক্ৰিয়া মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার মনও 
উদ্দেশ সাধনের জন্য দেহকে কাজে লাগাতে পারে | তাই তাদের মধ্যে 
সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য অযথা! যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমাদের বিশেষ 
কিছু লাভ নেই। ও নিয়ে দাৰ্শনিকগণ মাথা ঘামাবেন। মনোবিদ্‌ বস্‌ 
(Ross) এ সম্পৰ্কে আলোচনা করতে গিয়ে একই মন্তব্য করেছেন ।£ কিন্তু 
তাই বলে শিক্ষা মনোবিগ্ভায় (Educational Psychology) বা 
মনোবিদ্যার অন্য যেকোন শাখায়, এর আলোচনাকে একেবারে ত্যাগ 
করতে পারি না। যেহেতু মানুষের আচরণকে দেহ এবং মন উভয়ে 
প্রভাবিত করে, সেহেতু এটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা! আলোচনা করলে, 
সেই আলোচন। অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই দেহ্যস্ত্রর যে সব অংশ 
বিশেষভাবে আমাদের আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে 
তাদের সম্পর্কে এখানে আলোচন| কর! হবে। মনোবিদ্গণ তাদের 
আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানসিক প্রক্রিয়ার বা অবস্থার সঠিক 
সংব্যাখ্যান দেওয়ার জন্য দেহ্যন্ত্রের যে অংশগুলোর সাহাযা নিয়েছেন, তা 
হ’ল-_ স্নায়ুতন্ত্ৰ (Nervous System) এবং এন্থিতন্ত্ৰের (Glandular 
System) | সুতরাং এই অধ্যায়ে আমর! এই দুই তন্ত্ৰ সম্পর্কে বিশেষভাবে 
আলোচনা করব 1 


1. “Al such speculation as to the nature of body and 
mind and their connection with one another are of 
profound interest and importance to the student of Philo- 
sophy, but the educational Psychologist may, with a good 
conscience leave them to his leisure moments,” —Educa- 


tional Paychology : af Rss. 


প্রথম অধ্যায় 


aSa 
[NERVOUS SYSTEM] 


পথে সাপ দেখলে আমরা দূরে সরে যাই; কোন পরিচিত বন্ধুকে রাস্তা 
দিয়ে যেতে দেখলে আমরা ডাক দিই ; উড়োজাহাজের শব্দ শুনলে আমর! 
ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি; কোন খাগ্য বস্তু আমাদের সামনে রাখলে মুখে 
জল আসে; রাস্তায় চলতে চলতে কোন ভাল গন্ধ পেলে, তার উৎস খুঁজে 
বেড়াই। এই যে কাজগুলো করি এর সব কিছুর যূলে হ’ল আমাদের WSA 
(Nervous System)! এই স্নায়ুতন্নই হ’ল আমাদের সব অভিজ্ঞতা 
(experience), গ্রতিক্রিয়। (response) এবং syfa 

সুচনা (feeling) মূল । কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের 
অক্ষিপটে (Retina) পড়লেই আমর! দেখতে পাই ন|। দৃষ্টির অন্থভুতি হয় 
অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত চক্ষুস্নায়ু (Optic nerve) দ্বারা । আমাদের দেহের 
মধ্যে তিন ধরনের যন্ত্ৰ আছে। কতকগুলো বাইরের জগত থেকে উত্তেজনা 
গ্রহণ করে। সাধারণভাবে এদের আমরা! ইন্দ্রিয় (Sense organ) বলি। 
কিন্তু ইন্দিয় কথাট। খুব সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বৈজ্ঞানিকগণ এর 
সাধারণ নাম দিয়েছেন সংগ্রাহক WW (Receptor organ)! কিন্ত শুধুমাত্ৰ 
উত্তেজনা গ্রহণ করলেই চলবে না সেই অনুযায়ী কাজও করতে হবে। এই 
উত্তেজনায় সাড়া দেওয়। ব| প্রতিক্রিয়া করার দায়িত্ব সংগ্রাহকের নয়। দেহের 
মধ্যে যে সব ঘন্ত্র এই কাজ করে তাদের প্রচলিত কথায় বলা হয় কর্মেক্দিয়। 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদের বলা হয় চালক যন্ত্র (Effector organ বা, 
Motor Organ)| দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পেশী ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত । 
এই ছুই দেহ যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কে? কারণ প্রতিক্রিয়া 
(Response) এবং উদ্দীপনার (Stimulation) মধ্যে একটা sewer সম্পর্ক 
সব সময়ে বর্তমান। এর পেছনেই কাজ করছে wd (Nerve)! এই স্নায়ু, 
দেহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় জালের মত ছড়িয়ে থেকে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদনে' সহায়তা করছে। আমাদের দেহের মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে 
আছে WU" ZII মত এক ধরনের পদার্থ । এদেরই আমরা স্নায়ু (Nerve) 


বলে থাকি। 


৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


মাথার খুলির (Skull) মধ্যে অবস্থিত afe (Brain), মেরুদণ্ডের (Spine). 

মধ্যে অবস্থিত কুযুসক্সাকাণ্ড (spinal cord) এবং এই ছুই প্রধান অংশ থেকে যে 
সব শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে, তাদের একত্রে বল! হয় 

mapaa বিভিন্ন অংশ স্নায়ুতন্ত্ৰ (Nervous System) | কা্ধকারিত| আর 
জৈবিক প্রয়োজনীয়ত| বিবেচনা করে আমর! স্নায়ুতন্ত্ৰকে (Nervous System) 
প্রধান তিনটে অংশে ভাগ করতে পারি। তবে অংশ মানে তাদের মধ্যে 
ফাক আছে তা নয়। শুধুমাত্র আলোচনার স্থবিধার জন্য এই সম্পূৰ্ণ অবিচ্ছিন্ন 
তন্ত্রের কিছুটা করে অংশ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচন| ক’রব। এই 
অংশগুলো হ’ল-_ 

॥ এক ৷৷ কেন্দ্রীয় arua (Central Nervous System) i 

I দুই ॥ উপান্ত wies (Peripheral Nervous System) | 

॥ ভিন। 4Sa we (Autonomic Nervous System) | 


॥ এক ॥ কেন্দ্ৰীয় RIISA (Central Nervous System) 8 


আগেই বলেছি স্নায়ুতন্ত্ৰ বলতে আমরা মণ্ডি আর স্ুযুয্নাকাণ্ড এবং তাদের 
থেকে উদ্ভূত শাখা-প্রশাখাকে বুঝি । এখানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ বলতে আমরা 
শুধুমাত্র মস্তি (Brain) আর স্থযুত্নাকাণ্ডকেই বুঝি। অর্থাৎ, এখানে আমরা 
তাদের কোন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচন| ক’রব না। সুতরাং শুধুমাত্র 
ufum (Brain) আর ন্ুযুয়াকাণ্ড নিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ গঠিত তাঁকেই 
বলছি--কেন্জ্জীয় EIER (CentralNervous system)| কেবলমাত্ৰ 
afas আর স্ুযুয়াকাণ্ড ছারা গঠিত ব'লে এর আর এক নাম হ'ল সেরিত্রো- 


স্পাইনাল জ্যাক্‌সিস্‌ (Cerebro-Spinal ৪৯19) এখন আমরা এই 
াযুতঙ্্ের দু’টে| গ্রধানঅংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে আলোচনা ক’রব। - 


psp afas [Brain] £_" 

স্নায়ুতদ্তের প্রধান কেন্দ্ৰ হ’ল মণ্ডি্ক৷ xfus হ’ল বিচার, বুদ্ধি ও ইচ্ছা- 
শক্তির কেন্দ্ৰ । এক কথায়, xfeu সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়ার উত্স। 
প্রাপ্চবয়ন্ক মানুযের মক্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউগু। 
বিশেষ বিশেষ কার্যক্ষমতা অনুযায়ী আমরা মস্তিষ্ককে 
চারটে অংশে ভাগ করতে পারিঃ (ক) ema ww (Cerebrum), 
(4) লঘুষত্তিক্ষ (Cerebellum), (s) qafes (Mid Brain. 2 
(3) watt (Medulla Oblongata) | 


মণ্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ 


স্নায়ুতন্ত্ৰ ৫ 


(ক) esexfww (Cerebrum): মাথার উপরে সামনের দিকের 
‘বৃহত্তর অংশের নাম গুরুমন্তিক। ওরুমস্তিফ সম্পূৰ্ণ মস্তিফের প্রায় সু অংশ। 
এর উপরট! ধূসর রঙের স্নায়ুকোষ (Nerve cell) দিয়ে তৈরী । এর উপরে 

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাজ আছে এখানে অসংখ্য স্নায়ু ও ধমনী 
গুরু মন্তিক্কের অংশ এসে মিলিত হয়েছে। পরীক্ষার ছার! প্রমাণিত হয়েছে 
যে প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর গুরুমস্তিফ্কের ধূসর অংশের উপর ভাজ তত 
বেশী। এই ধৃদর অংশকে বলা হয় কর্টেক্স (Cortex)! এর নাচের বা 
ভেতরের অংশ একেবারে সাদা, এই অংশটা স্নায়ুকোষ থেকে উদ্ভূত শাখার 


CEREBRUM 


CORPUS THALAMUS 


CALLOSUM 
MIDBRAIN 


PITUITARY 
GLAND 


HYPOTHALAMUS 
CEREBELLUM 
PONS 


MEDULLA 


fas (The brain) 


সমষ্টি । গুরু মস্তিফ দু’টে| অংশে বিভক্ত_বাম আর ডান। মাঝখানে গভীর 
ael enr আছে।- এই ফটো আলে মারল দিয়ে রোড আকে SES 
বলা হয় কৰ্পাস্‌ ক্যালোসাম্‌ (Corpus Callosum) | এই প্রত্যেক অংশে 


আবার কতকগুলি ছোট ছোট নানী আছে। এদের মধ্যে TOUT যে qot 


বড় তাদের নাম হ'ল_রৌলেণ্ডো (Rolando) আর সিলভিয়াস 


(Sylvius)! এই স্থুয্নানালী গুরুমত্তিফের প্রত্যেক অংশকে চারটে অংশে 
‘ভাগ করেছে | এরই এক একটা অংশকে বলা হয় fite (Lobe) | এই চারটে 
পিণ্ড (Lobe) হ’ল-_সন্মূখ (Frontal lobe), মধ্য (Perietal lobe) 
aapt (Occipital lobe) আর নিন্ম (Temporal lobe)! গুরুমস্তিষের 
প্রধান ছুই অংশের বিশেষ বিশেষ স্থান আমাদের সমস্ত eem 
ইঞ্জিয়ের কাজ চালনা করে। দর্শন (Vision), শ্রব্ণ (Hearing) গন্ধ 
(901), স্বাদ (Taste) প্রভৃতি কাজের অন্ত আমাদের মস্তিষ্কের উভয় দিকেই 
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বিশেষ বিশেষ জায়গ| আছে। এই স্থানবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে 
আলাদা ভাবেই ক’রব। কারণ সমস্ত স্নায়ুতন্ত্ৰ সম্বন্ধে জানার পরই এটা বুঝতে 
সুবিধা হবে। কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে আমাদের 
দেহের ডান অঙ্গগুলে| সব গুরুমস্তিদের বাম ভাগের অধীন আর বাম অঙ্গগুলো 
ভানভাগের অধীন | আবার বাকৃখক্তির কেন্দ্র মাত্র একট! এবং সেটা বামভাগেই 
থাকে। 


৮৬ ৪১০৭৯৬ conn 


গুরুমস্তিদ্কের বিভিন্ন পিও ও উহার মধ্যেকার খাঁজ Lobes of the Brain, convolu- 
tions & ৪101 (after LickIy—The Nervous system) 


কোন বস্তু চোখের সামনে এলে তার ছবি গিয়ে অক্ষিপটে (Retina) পড়ে 
এবং তখন চক্ষুন্নায়ুর ক্রিয়া কতকটা উত্তেজনা গিয়ে আমাদের গুরুমণ্তিষ্কের 
যে অংশটা দৃষ্িশক্তির অনুভূতির কেন্দ্র সেখানে কাজ করে। ফলে আমরা বস্তটা 
দেখতে পাই। আবার কানের পর্দায় শব্বতরঙ্গ এসে পৌঁছালে এ পর্দা কাপতে 
থাকে। তখন 4p উত্তেজনা বিশেষ ্াুমণ্ডলী (Auditory Nerve) দ্বার! 
গুরুমস্তিফে যায়, তবেই আমরা শুনতে পাই। সারা জীবন ধরে যা শিখি তার 
স্বতিও আমাদের গুরুমন্তিক্কের বিশেষ কোন অংশে থাকে । কোন কারণে সেই 


সামু E 


অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে আমরা স্থতিভ্ৰষ্ট হই ৷ আবার গুরুমস্তিষ্বের ভান দিকটা 
ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে বাম অংশগুলো অকোজো হয়ে যায় আর বাম দিকটা ক্ষতিগ্ৰস্ত 
হ'লে ডান অংশগুলো অকেজো হয়ে যায়। একেই বলা হয় পক্ষাঘাত। 

(খ) লঘুমস্তিক্ষ (Cerebellum): afes থাকে গুরুমস্তিষ্ষের 
পেছনে এবং নীচে। সাদা স্নায়ুকলাকে (Nerve tissue) আবৃত করে ধূসর 

রঙের স্নায়ুকোষ (Nerve cell) আছে। এরও দু'টো 

spaces অংশ অংশ আছে। গুরুমস্তিফের দু'টো অংশ যেমন একটা 
স্বাযুরঞ্জ, দ্বার জোড়! থাকে ঠিক তেমনি লঘুমস্তিক্ষের দু'টো অংশও একটা 
মোটা স্নায়ু saaa সংযুক্ত থাকে। এই MRF বল৷ হয় পনস্‌ 
ভেরে।লি (Pons varolli) | 

(0) মধ্যমস্তিক্ষ (Mid Brain, Basal ganglion, Interbrain):— 
এটা গুরুমত্তি্ধ আর লথ্মস্তিক্ষের মাঝখানে আছে এবং এদের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন করছে। এর সামনের দিকে একটা প্রধান কেন্দ্র 
হ'ল খ্যালেমাস (Thalamus) আর তার ঠিক নীচে 
আছে হাইপোথ্যালেমাস (Hypothalamus) I 

(3) স্মুযুন্মাশীৰ্ব (Medulla Oblongata) :—মসত্তিফের একেবারে 
পেছনের দিকে ন্বষুস্নাশীর্য থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা স্তষুম্নাকাণ্ডের (Spinal 
cord) উপরের দিকটার স্ফীত অংশ। মস্তিষ্কের সঙ্গে 
স্ুমুয্নাকাণ্ডের যোগ স্থাপন করাই হ’ল এর কাজ। এটা 
প্রায় এক ইঞ্চি ল্বা। এই সুযুয়নাশীর্যকেই আমাদের গুরুমস্তিম্কের দু'টো অংশ 
থেকে আগত স্বায়ুরজ্জুগুলে] পরস্পরকে ছেদ করে শরীরের বিপরীত দ্বিকে 


চলে যায়। 


মধামস্তিক্ষের অংশ 


qst 


EET সুযুন্দাকাণ্ড [Sipnal Cord] ?— 
ষে স্নায়ুগুচ্ছ মন্তিফ থেকে মেরুদণ্ডের মাঝখানে mami নেমে আসে 
তাকে M হয় স্থযুয্নাকাণ্ড। কেবলমাত্র করোটিকা (Skull) ছাড়া শরীরের 
আর সমস্ত অংশের স্নায়ুগুলোঁ হুযুগ্নাকাণ্ডের সঙ্গ যুক্ত। 
৮০৮৯৬ wq থেকে কোমরের হাড় পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় 
আঠারো ইঞ্চি। এটা প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু। এই স্বযুস্নাকাণ্ড থেকে একত্রিশ 
জোড়া স্নায়ু নারকেল বা খেজুর গাছের পাতার মত দু’দিকে ছড়িয়ে আছে। 
॥ ॥ উপান্ত স্নায়ুভন্ত (Peripheral Nervous System) 3— 
a kd স্নায়ুতত্তবগুলে| আমাদের শরীরের বহিরংগগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
specus যে কোন অংশের সংযোগ স্থাপন করছে তাদের বলা হয় উপান্ত স্নায়ু 
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(Peripheral 709:০)| এই সব উপান্ত স্নাযুগুলোকে এক সঙ্গে বলা হয় 
উপান্ত সনায়ুতঞ্ত (Peripheral nervous system) | উৎপত্তি-স্থান অনুযায়ী 
এই স্নায়ুগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। [১] co স্নায়ুগুলে| 
মণ্তিঞ্ক থেকে বেরিয়ে সোজাৃজি মাথার খুলির মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ, কান, 
নাক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্জিয়ে যায়, তাদের বলা হয় করোটি স্নায়ু (Cranial 


Cervical 
Vertebrae 


Thoracic 
Vertebrae 
THE 
SPINE 
Lumbar 
TC Vertebrae 
sacral joint 


Sacrum 


— Coccyx 
স্নষুম্ন কাও (The Spinal cord) 
(after Havemann— Reader's Digest, Oct., 1953) 

nerves)| ইন্দ্িয়ের বিভিন্নতা ও কাজের বিভিন্নত| অনুযায়ী এই করোটি 
স্নায়ুগুলোর আলাদা আলাদ| নামকরণ করা হয়েছে। নীচে এই রকম কয়েকটি 
করোটি স্নায়ু আর তাদের কাজের তালিক| দেওয়া হ'ল। এছাড়া আরও 
অনেক রকমের করোটি আয়ু আছে। তাদের বিষয়ে আলোচনা এখানে 
আপ্রয়োজনীয়। [২] এই উপান্ত স্নায়ুতস্ত্ের অপর অংশের নাম স্বুষুন্গাস্সায়ু 
(Spinal nerve) | এগুলো স্ুযুক্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়েছে, এই স্নায়ুগুলে। হাত, 
পা, চামড়া প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। স্বযুয্নাকাণ্ড থেকে যে একত্ৰিশ জোড় স্নায়ূতন্ত 


করোটি স্নায়ু 


(Cranial nerves) (Functions) 
sı গন্ধস্নায়ু (Olfactory Nerve) | > | গন্ধ (Smell) 


২। paty (Optic Nerve) ২। দর্শন (Vision) 

e| বণনায়ু (Auditory Nerve)| ৩। শ্রবণ (Hearing) 

s | স্বাদের স্নায়ু (Gustatory s | স্বাদ (Taste) 
Nerve) 


[ক] Facial nerve [ক] জিহ্বার সামনের $ অংশের স্বাদ 
[খ] Glosopharyngeal nerve [খা জিহ্বার পেছনের g দের স্বাদ 


বেরিয়েছে সেগুলোও এই স্তযুম্নাস্নায়ুর ভেতর "Ce | এদের আর এক নাম হ’ল 
দৈহিক স্নায়ু (Somatic nerve) | 

॥ ভিন ৷৷ স্বতন্ত্র wies (Autonomic Nervous System) 22 
কেন্দ্ৰীয় ও উপান্ত স্নায়ুতন্ত্ৰ ছাড়া আমাদের ্যুগ্নাকাণ্ডের দু'পাশে কতকগুলো 
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স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্ৰ (Autonomic Nervous system 
Plate 10, p, 400, Harrap. ) 


(Aftor Munn—Psychology, 
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্াযুগ্রন্থি (Ganglia) কেন্দ্রীয় IAI সঙ্গে পরস্পর যুক্ত থেকে একটা 
স্বতন্ত্ৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ গড়েছে (Autonomic Nervous system) | এই স্নায়ুগুলো 
মস্তিষ্কের: আদেশাধীন নয়। শরীরের প্রয়োজন অঙ্যায়ী এর! স্বাধীনভাবে 
এদের কাজ চালিয়ে যায়। অর্থাৎ এদের কাজ সম্বন্ধে আমর| সব সময়ে 
সচেতন নই। পাকস্থলী, অন্ত, হৃযাযন্তরের স্বায়ুগুলে| এর ভেতর পড়ে | 

উপান্ত স্নায়র সঙ্গে এদের তফাত হ’ল এই যে এই স্নায়ুগুলে| অন্তরংগে 
ছড়িয়ে থাকে আর উপান্ত স্নায়ুগুলে| বহিরংগের সঙ্গে যুক্ত । একটা কথা মনে 
রাখার দরকার : উপান্ত এবং স্বতন্ত্ৰ স্নায়ুতন্ন এদের উভয়েরই উৎপত্তি কেন্দ্রীয় 
TAA কোন না কোন অংশ থেকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা স্থযুম্নাকাণ্ড থেকে। 
উৎপত্তির স্থান অনুযায়ী এই aigoa আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি । 

[ক] Vi বিভাগ (Upper division): যে সব স্মায়ুগুলো 
স্ুযুয়াশীর্য আর মধ্য মস্তি থেকে বেরিয়েছে তার! উধ্ববিভাগের অস্তর্গত। 

[খ] মধ্যবিভাগ (Middle division): এগুলো বেরিয়েছে স্থযুয়া- 
কাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গ| থেকে | 

DU] নিল্পবিভাগী (Lower division): নিয়বিভাগের স্বায়ুগুলো 
সুযুয়াকাণ্ডের একেবারে নীচের দিক থেকে বেরিয়েছে | 

এর মধ্যে মধ্যবিভাগটিকে বল! হয় অহান্ুভূতিশীল Rea (Sym- 
pathetic Nervous system) আর বাকী দু’টোকে এক সঙ্গে বলা হয় গরী- 
সহানুভূতিশীল «raum (Para-sympathetic Nervous system) | 


FROGA উপাদান 


[Elements of the Nervous System] :— 


এতক্ষণ আমরা স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। 
এবারে বলব স্নায়ুতন্ত্রের উপাদানের কথা। অর্থাৎ agea কি দিয়ে গঠিত। 
আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু (Nerve) ছোট ছোট 
TNS স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরী। এই স্নায়ুকোষের (Nerve-cell বা 
Neurone) কথ| আমরা আগেই অনেক জায়গায় শুনেছি। যে বিশেষ কোষ 
দ্বারা আমাদের প্নায়ুগুলে| তৈরী তাকে বলা হয় স্নায়ুকোষ (Neurone) | 
প্রাণীজগতে মানুষের দেহের কোষ (cell) গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে জটিল | 
আবার মানবদেহের AII কোষের চেয়ে ন্নায়ুকোষের গঠন আরও জটিল | 
একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শরীরে লক্ষ লক্ষ কোটি সায়ুকোষ থাকে। 
প্রত্যেক স্নায়ুকোষের দু'টো অংশ আছে। সাধারণতঃ যে কোন ধরনের 
কোষেরই এই দু'টো অংশ থাকে--(ক) কোষের মুল অংশ বা নিউক্লিয়াস 
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(Nucleus) | আর একটা হ’ল (4) এই স্নায়ুকোষের বাইরের কাঠামো বা 
দেওয়াল (Cel-wall)ı স্নাযুকোষের এই দেওয়াল থেকে চতুর্দিকে কতকগুলো 
সাদা রঙের তন্ধ বেরিয়ে থাকে | এই wwe আবার ছুই 
ধরনের EN | এদের কতকগুলোকে বলা হয় (ক) eges 
(Axon) আর কতকগুলোকে বলা হয় (খ) ডেন্ড়ী ইটস্‌ (Dendrites) | 
সাধারণতঃ প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটা আযাকৃসন আর কতকগুলো ড্নেড্ৰাইট্‌স্‌ 
থাকে। a সাদা $43 CELL BODY 

গুলোর মধ্যে যেটা সব € Q^ 

cvm undi Me END BRUSH 
আ্যাকসন । এটা অনেক 
সময় পাচ ফুট পর্যন্ত লম্বা SS 
হয়। একটা পরিপুষ্ট ৯২৪ e 
আ্যাকসনকে অণুবীক্ষণ ২৯ 
যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা | 
করে দেখ| গেছে ষে 
এদের মধ্যে তিনটে সম- SYNAPSE 
কেন্দ্রীক বৃত্তীয় অংশ | 

আছে | একেবারে ভেতরে ALES 
যে নরম জৈবিক অংশ AFFERENT e 
আছে তাকে বলা হয় ৰ 

আযাক্মিল সিলিগুর (Axil স্নায়ুকোষ (Synapse) 
Cylinder) | এই (উপরে বহুমুখী স্নায়ুকোষ বা চালক স্নায়ুকোষ: 


egtfaa সিলিগারকে মধ্যে একমুখী স্নায়ুকোষ বা সংবেদক স্নায়ুকোষ : 
নীচে সংযোজক স্নায়ুকোষ । ] 


(Axil cylinder) আবৃত 

করে পর পর দুটো সাদা নালী আছে। একেবারে বাইরের ঢাকনাটাকে বলা 
হয় প্রিমিটিভ f (Primitive sheath) আর ভেতরেরটাকে বলা হয় 
মিডিউলারি সিদ্‌ (Medullary sheath) | এই আযাকসনের চেয়ে ছোট 
ছোট যে sesa তাদের বলা হয় ডেনড্রাইটস্‌। সাধারণতঃ স্নায়ুকোষের 
আযকসনটাকেই বলা হয় স্সায়ুভত্ত (Nerve Fibre) আর এরকম কতকগুলে। 
মিলেই হয় স্নায়ু (Nerve)! যেখানে কতকগুলো কোষদেহ (Cell body) 


মিলিত হয় তাকে বলে সয়ুগ্ৰন্থি (Ganglion) I 
এখন যদিও সাধারণ নিয়ম অনুমারে প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটা করে 


aigra আর কতকগুলো ডেনড্রাইটস্‌ থাকে, তবুও অনেক সময়ে এর ব্যতিক্রম 
হয়। অর্থাৎ, এই গঠনের তারতম্য দেখা যায়। আর এই তফাত অনুযায়ী 


স্নায়ুকোষের অংশ 


UNIPOLAR SENSORY NEURONS 


ASSOCIATION Ese 


১২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


আমরা স্বাযুকোষকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । (১) বহুমেরু স্নায়ুকোষ 
(Multipolar neurone)—42 সব স্নায়ুকোষে একটা করে আকন আর 
কতকগুলো করে ডেনড্রাইটন্‌ থাকে । অনেকগুলো করে শাখা-প্রশাখা থাকে 
বলে এদের বহুমেরু স্নায়ুকোষ বলা হয়। (২) একমেরু স্নায়ুকোষ 
(Unipolar neurone)—42 সব ল্লায়ুকোষে বহু শাখা-প্রশাখা নেই, শুধু 
একটা মাত্র STER, কোষদেহ (cell body) থেকে একটু দূরে গিয়ে দু’ভাগে 
ভাগ হয়ে যায়। 

এই স্নায়ুকোষের আযকপন্‌ বা ডেনড্রাইটস্‌-এর প্রাস্তগুলো আবার ঘাসের 
ডগার মত ভাগ হ'য়ে বেরিয়ে থাকে । একে বল! হয় End brush বা শেষ 
প্রান্ত। এই সব বিভিন্ন ধরনের স্বায়ুকোষের সমবায়ে স্নায়ু গঠিত হয়। একটা 
সামুকোষের সঙ্গে আর একটা স্নায়ুকোষ জুড়ে থাকে। এই জোড়া লাগার 
একটা বিশেষ নিয়ম আছে। একট স্বায়ুকোষের আযকসনের শেষ প্রান্ত আর 
একটা স্নায়ুকোষের একটা ডেনড্রাইটস্‌-এর শেষ প্রান্ত প্রায় স্পর্শ করে থাকে । 
এই সন্ধিস্থলকে বল| হয় ente (Synapse) | 

এ পর্যন্ত বলে আমর স্নায়ুতম্বের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা শেষ ক’রব। এখন 
আলোচন| ক’রব স্নায়ুতদ্ৰের বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের কাজ সম্বন্ধে--এক 
এক ক'রে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উপর স্নায়ুতন্তের প্রভাব সম্বন্ধে । ALETAN 
কাজ সম্বন্ধে আলোচন| করতে গেলে প্রথমে আমাদের এর উপাদানের অর্থাৎ, 
বিভিন্ন স্নায়ুকোষের কাজ সম্বন্ধে জানা দরকার। Wet স্নায়ুতন্বের উপাদান 
বা স্নায়ুকোষের কাজ সদ্বদ্ধে আলোচনা করার পর আমরা অন্যান্য অংশের 
কাজ সম্বন্ধে আলোচনা ক’রব। 


IROJ কানা 
[Function of the Nervous System] :— 

॥এক ৷৷ স্নায়ুকোবের কাজ (Function of the neurone): 
সাধারণভাবে স্বায়ুকোষের কাজ হ’ল দু’র্মকম--একট| হ’ল উত্তেজিত হওয়া 
(Irritability) আর একটা হ’ল পরিবহুন কর৷ (Conductivity) | অর্থাৎ 
— Pise উত্তেজক বস্তুর উপস্থিতিতে এই সব স্নায়ুকোষ- 
ঢ় ভেজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের এক জায়গ| 

থেকে আর এক জায়গায় খবর পৌছে দেয়। কোন শক্তি 
ষখন স্নায়ুকোষের উপর ক্রিয়া করে, তখন তা চেতনা জাগায়, অর্থাৎ তার 
দেহের মধ্যে একটা সাড়া জাগে। এটাই হ'ল, স্নায়ুকোষের উত্তেজিত হুওয়ার 
ধর্ম, এই উত্তেজনা-গ্রবণতা যে কোন রকম কোষেরই ধৰ্ম ৷ এখন কোন শক্তি 
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দ্বারা স্নায়ুকোষ উত্তেজিত হ’লে সে উত্তেজনা আ্যাকসনের মধ্যে দিয়ে অপর 
প্রাস্তে (End brush) যায়, তারপর সেই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ডেনড্রাইটস্‌-এর 
মধ্য দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে । এইভাবে উত্তেজিত কোন 
সংবেদন স্থান (Sensory Region) বা কর্মস্থানে পৌছায়। স্নায়ুকোষের 
এই ধর্মকে বলা হয় পরিবহন-ক্ষমত| (Conductivity) | 

এই qo সাধারণ কাজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকোষ কতকগুলো বিশেষ 
ধরনের কাজ করে। যেমন_() কতকগুলো আছে যারা স্নায়বিক উত্তেজনাকে 
শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় থেকে স্বযুয়াকাণ্ডে বা মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। এদের বলা হয় 
অন্তৰ্মুখী স্নায়ুকোষ (Afferent neurone) বা সংজ্ঞা স্নায়ুকোষ 
(Sensory neurone) | সাধারণতঃ একমেরু (Unipolar) স্নায়ুকোষ এ কাজ 
করে। এই সব স্বায়ুকোষের কোষদেহ (Cell body) বাইরে থাকে, কিন্তু 
আযাকমনের দু’ভাগের এক ভাগ ইস্তিয়ের nOn আর একট! ভাগ কেন্দ্রীয় 
স্নায়ুতন্ত্ৰের কোন অংশের সঙ্গে জুড়ে থাকে। (২) আর এক রকম স্নায়ুকোষ 
আছে, যাদের কাজ হ’ল স্নায়বিক শক্তিকে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ থেকে ইন্দ্রিয়ে বয়ে 
আনা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যকরী wal] এগুলো ভেতরের দিক থেকে 
বাইরের দিকে আসে ব'লে এদের বলা হয় বহিমুী স্নায়ুকোষ (Efferent | 
neurone) বা চালক স্নায়ুকোষ (Motor neurone) | 
বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু q কাজ সাধারণতঃ বহুমেরু স্নায়ুকোষ (Multipolar 
— neurone) করে থাকে। (৩) এ দু'রকম স্নায়ুকোষ ছাড়া 
আরও এক ধরনের স্নায়ুকোষ আছে, তাদের কাজও ওদের থেকে স্বতন্ত্র 
ধরনের। সাধারণতঃ এক বিশেষ ধরনের বহুমেরু স্নায়ুকোষ এ কাজ 
করে। এই কাজ হ'ল ere qe বহিমুী স্নায়ুকোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
৮ কোন রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা একবার সংজ্ঞা স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত 
করলে তাকে চালক স্নায়ুকোষের মাধ্যমে ফিরে আসতে হবেই । এই হ'ল 
স্নায়ুকোষের ধৰ্ম । 
5০) এক বি 
এছাড়া স্নাযুগ্ৰন্থিরও Se Mte aneia 
স্নায়বিক শক্তির যাতা 
ম্‌ নিজেদের মধ্যে জুড়ে আছে তবুও বিভিন্ন ভাবে 


মাধ্য 
স্নায়ুসন্ধির কাজ এটা স্নায়বিক শক্তি (Nerve current) পরিবহনে বাধা 
এই বাধা বিভিন্ন পরিমাণে এবং বিভিন্ন নিয়ম wmm হয়। এই 


tera সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে চেতনা আসে না। 
র বিভিন্ন অংশের কাজ (Function of the 


£ the N. S. no 


বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এরা 


Different Parts ০ 


system ): নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বায়ুতন্ত্ের আলোচনা আগে হওয়| উচিত। 
কিন্তু এখানে আমরা প্রথমে উপান্ত স্নায়ুতন্ত্ৰের আলোচন! করছি, তার কারণ 
আসলে এই উপাস্ত-স্নায়ুই কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আর বাইরের জগতের মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপন করে। স্নায়ুকোষ যেমন ছু'রকমের- সংজ্ঞা! স্নায়ুকোষ আর চালক 
স্নায়ুকোষ, তেমনি wipe ঠিক দু'রকমের। (১) সংজ্ঞা স্নায়ু ( Sensory 
nerve), বা এর আর এক নাম হ’ল gs স্নায়ু (Afferent nerve) | 
এই সব স্নায়ুগুলে| সংজ্ঞা স্নাযুকোষের FAT (Axon) দিয়ে তৈরী এবং 
এদের কাজ হ’ল বাইরে থেকে ব| ইন্দ্রিয় থেকে খবর কেন্দ্রিয় স্নাযুতস্তের কোন 
অংশে পৌছে দেওয়া । (২) আর এক রকম স্নায়ু আছে 
fi রর কাল: ^ তাদের বলা হয চালক বা বহিমুখী স্নায়ু (Motor বা 
Efferent nerve) | এদের কাজ হ’ল কেন্দ্রীয় "pecu যে কোন অংশ 
থেকে অঙ্গ-গ্রত্যন্দে খবর নিয়ে যাওয়া। এগুলো চালক স্নায়ুকোষের 
আযাকসন দিয়ে তৈরী। স্থযুম্নাকাণ্ড থেকে যে একত্রিশ জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে 
এদের মধ্যে ছুরকম AS আছে। বহিমূখী ্নামুগুলো (Efferent nerve) 
gatete থেকে বেরিয়ে পেটের দিকে এসে দেহের বিভিন্ন অন্-প্রত্যঙ্গের 
পরিচালন পেশীতে চলে গেছে। আর uad] aaam (Afferent 
nerve) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে এসে পিঠের দিক দিয়ে স্যুয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে। একট! উদাহরণ দিলে feu 3 আর অস্তমুধী স্নায়ুর কাজ সহজে 
বুঝতে পারা যাবে। 
ধরা যাক পায়ে মশ| কামড়াচ্ছে, এর অনুভূতি অস্তমুখী স্নায়ু দ্বারা! আমাদের 
মণ্তিষ্কে পৌছাল | তখন afes চোখকে আদেশ করল দেখার জন্য। এই 
আদেশ এল চোখের সঙ্গে যুক্ত RLA স্নায়ু দিয়ে। চোখে মশার দরুন যে 
উত্তেজনা, সেটা মস্তিফ্ধে যখন গেল অমনি বোঝা গেল মশা! কামড়াচ্ছে। এখন 
afes আবার চালক স্নায়ুর মাধ্যমে কর্মেন্দরিয় বা হাতের পেশীতে উত্তেজনা 
পাঠাল, সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠল তাকে মারার জন্য | এই 
৷. দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় উপান্ত স্নায়ুতন্ত্ৰের নামগুলো 
নিজের! কিছু কাজ করতে পারে না। তাদের কাজ হ’ল শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় 
“সায়ুতপ্ত্রের আদেশমত চলা, আর কোন রকম ভৌত পরিবর্তনের খবর তার 
কাছে পৌঁছে দেওয়া। 
॥ ভিন॥ কেন্দ্ৰীয় meaa বিভিন্ন অংশের কাজ (Function 
of the different parts of the Central Nervous System) :— 
মনের সঙ্গে মস্তিক্ষের সম্পর্ক [Relation between Mind & 
Brain]: মনের সঙ্গে মত্তি্কের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের 


শি ক সি করলা 


স্নায়ুতন্ত্ ১৫ 


চেয়ে আমাদের মস্তিষ্কই (Brain) বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। 
এই সিদ্ধান্তে আসার পেছনে যে যুক্তিগুলো আছে__ 

॥১॥ শরীরের বিভিন্ন অংশের agea সব মস্তিষ্কে গিয়ে মিশেছে । 
দেখা গেছে এই যোগাযোগের যে কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সেই অংশের 
অধীন শরীরের অন্য অংশগুলোও অকেজো হয়ে যায়। একে বলে পক্ষাঘাত। 
এর থেকে বোঝা যায় কোন বাইরের উত্তেজনা থেকে জ্ঞান পেতে হ’লে সেই 
উত্তেজনাকে মস্তি দিয়ে আসতে vy I 

॥২॥ পরীক্ষার দ্বার| প্রমাণিত হয়েছে যে উত্তেজনা প্রয়োগ আর তার 
দরুন যে সংবেদন GE হয় তাদের মধ্যে একটা সময়ের পার্থক্য থাকে। এই 
যে সময়ের পার্থক্য এটাকে মনোবিদ্‌ ও শারীরবিজ্ঞানীগণ স্বায়ুবাহী সময় 
বলেন। অর্থাৎ, উত্তেজনার মস্তিষ্ধে পৌছতে এ সময় লাগে। 

॥৩॥ আমরা যখন খুব বেশী চিন্তা করি বা খুব বেশী আবেগের (Emo- 
tion) বশবর্তী হই, তখন আমাদের মন্তিষ্ষের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এর 
থেকে বোঝ! যায় আমাদের মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলোর সঙ্গে মস্তিফের একটা 
সম্বন্ধ আছে। 

॥৪ ॥ আবার এরকমও দেখা গেছে মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল ঠিকমত ন। 
হ’লে মানসিক বিরুতি হয়। অর্থাৎ চিন্তাশক্তি বিকৃত হয়। অনেক সময় 
রক্ত চলাচলের অভাবে আমাদের চেতনা থাকে না। ৷ 

peg হঠাৎ মন্তিফে কোন আঘাত লাগলে আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি। 
তখন আমাদের মানসিক ক্ৰিয়া (Mental activities) কিছুই থাকে sj | 

॥৬॥ আবার এও দেখা গেছে বেশী চিন্তা করলে আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন 
(fatigued) হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাথা ধরে। 

॥৭॥ কতকগুলো মানসিক রোগ, যেমন--/১)]18818 (কতকগুলো! শব্দ 
শোনা ষায় কিন্তু উচ্চারণ করা যায় না) মস্তিষ্বের আঘাতের সঙ্গে জড়িত। 

॥৮॥ এও দেখা গেছে মানুষের বুদ্ধি মস্তিফের ওজনের সঙ্গে সমানুপাতী | 

এই সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 
আমাদের মস্তিক্ষের সঙ্গে মনের একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। তাই 
মনোবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় | 

[ক] গুরুমস্তিক্ষের কাজ : গুরু মস্তিক্ষের স্থানবিভাগের সুত্র (The 
function of the Cerebrum £ Theory of the localization of the 
functions in the Cerebrum) 2 গুরুমস্তিফের কাজ হ’ল বিভিন্ন উত্তেজনায় 
সচেতনভাবে সাড়া দেওয়া। আগেই বলা হয়েছে গুর্নুমণ্ডিফই হ’ল সমস্ত রকম 
উন্নত ধরনের মানসিক ক্রিয়ার Gur] এখন গুরুমন্তিক কি ভাবে বিভিন্ন 
উত্তেজনায় সাড়া দেয় বা আরও ব্যক্তিগত (Subjective) দিক থেকে বলতে 


১৬ শিক্ষ|-মনোবিদ্য| 


গেলে কি ভাবে আমর! প্রকৃতির বিভিন্ন উত্তেজনায় বিভিন্ন ভাবে সাড়া দিই 
সেই কথাই আলোচনা করব। গুকুমস্তিক্ষের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনায় বলা 
হয়েছে যে এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয় এবং অঙ্গের কাজ পরিচালনা করে । 

.— অর্থাৎ পৃথক পৃথক কাজের জন্য আমাদের গুরুম্তিক্ষে পৃথক 
হান বিভাগ পৃথক অংশ faf) আছে। আরও বিশদভাবে বলতে 
গেলে, কোন বিশেষ কাজের wg আমাদের afes সামগ্রিকভাবে উত্তেজিত হয় 
না। শ্রবণের জন্য আমাদের গুরুমস্তিদ্ধের যে অংশ কাজ করে দর্শনের বা 


গুরুমস্তিদের স্থানবিভাগ [Localization of the functions in tho Corebrum) 


স্বাদের জন্য সে অংশ করে না। এই যে আমাদের গুরুমস্তিক্ষে বিভিন্ন কাজের 
জন্য বিভিন্ন স্থান আছে। একে বলা হয় Localization | কর্মক্ষমতার 
প্রকৃতি অনুযায়ী আমর! সাধারণভাবে এই অংশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ 
করতে পারি। 
[১] সংবেদন স্থান (Sensory region) [৩] কর্মস্থান (Motor 
region), [৪] সংযোগান্ৰান (The region of association) | 
সংবেদন স্থানগুলে| (Sensory region) wwxfeces বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়ানো আছে। গুরুমন্তিক্কের মধ্যার্ধে (Parietal lobe) বরোলাণ্ডে] নালীর ঠিক 
ভাকদ্দিকে এবং উত্তর কেন্দ্রীয় আবর্তের (Post-central 
৬ gyrus) উপরের অংশে আছে স্পর্শ (Touch) ও পেশী 
(Muscle) বোধের কেন্দ্র। শ্রবণের cF (auditory region) আছে গুরু” 
মন্ডতিষের নিম্ন অংশে (Temporal lobe) সিলভিয়াস নালীর ( Fissure of 
sylvius) ডানদিকে | ঠিক এই গ্রকোষ্ঠেই একেবারে নীচে আছে স্বাদ এবং 


ব্য ১৭ 


গন্ধের কেন্দ্র (Region for taste & smell)| বাকি দৃষ্টির কেন্দ্ৰ আছে 
পশ্চাৎ অংশের (Occipital lobe) নীচের দিকে | 

কৰ্মস্থানগুলে| (Motor regions) আমাদের গুরুমস্তিফের একেবারে সম্মুখ 
অংশে অবস্থিত (Frontallobe)! রোলাণ্ডে! নালীর বামদিকে, প্রাকৃ-কেন্ত্রীয় 
আবতের (Pre-central gyrus) মধ্যবর্তী অংশে মূল 
কৰ্মকেন্দ্ৰ অবস্থিত; উপরের দিক থেকে নীচের বিভিন্ন 
অঙ্গের কেন্দ্রগুলো পর পর এইভাবে সাজানো আছে-_পায়ের আঙুল 
(Toe) পা (Foot) হাটু (Knee), জজ্ঘা (Hip) হাত (Hand) ও মুখ 
(Mouth)| কথা বলবার কেন্দ্র (Speech centre) কর্মস্বানের একেবারে 
নীচের দিকে । 

গুরুমন্তিফ্ষের অনেকগুলো স্থান আছে যাকে সংবেদন স্থান অথবা কৰ্মস্থান 
কোনটির ভিতরে ফেলা যায় ন| এই সবগুলোকে সংযোগস্থান (Association 

region) বল! হয় | এই সব কেন্দ্র সম্বন্ধে শারীরবিজ্ঞানীগণ 

ONES বিশেষ কিছু বলতে পারেন না) তবে শারীরবিজ্ঞানীগণ 
মনে করেন যে এই জায়গাগুলি আমাদের কৰ্মস্থান এবং সংবেদন স্থানের মধ্যে 
সংযোগ ঘটায় যার ফলে আমরা কোন উত্তেজনার (Stimulation) অর্থ খুঁজে 
পাই। তাই এদের বলা হয় সংষোগস্থান। এই সংষোগস্বানগুলৌকে উচ্চতর 
মানসিক প্রক্রিয়া কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়। প্রত্যেক সংবেদন স্থানের পাশেই 
যে সংযোগস্থান আছে, তারা সংবেদনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে আমাদের কাছে 
(gives meaning to our sensations)! এই সব কেন্দ্রগুলো নষ্ট হয়ে 
গেলে আমাদের সংবেদন হয়, কিন্তু তাদের বিশেষ বিশেষ যে অর্থ তা cen] 
উপলব্ধি করতে পারি ন| ৷ আযফেসিয়া (Aphesia) ব'লে একরকম অস্থখ হয় 
তাতে দেখা গেছে রুগীরা, কেউ যদি কথা বলে তার শব্দ শুনতে পায়, কিন্ত 
কিছু বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে তার গুরুমস্তি্কের অবণকেন্দ্র (Auditory 
region) ঠিক আছে, তবে এ শ্রবণকেন্দ্ের পাশে যে সংযোগকেন্দ্রটি আছে তা 
নষ্ট হয়ে গেছে যার AI সংবেদন ক্রিয়। বর্তমান থাক! সত্বেও সেই শব্দের কোন: 
অর্থ সে করতে পারছে না। 

গুরুমত্তিফে যে বিভিন্ন স্থানবিভাগ আছে তার প্রমাণ শারীরবিজ্ঞানীগণ 
পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেছেন। কোন প্রাণীর মাথার খুলির বিশেষ একটা 
বিন্দুতে ফুটো ক'রে মস্তিফের একটা স্থানে খুব দুৰ্বল তড়িত্শক্তি (Electric 
current) দিয়ে দেখা গেছে তাতে বিশেষ কোন অঙ্গ কাজ করে) আবার 
পক্ষাঘাত গ্রস্ত রুগীর মন্তিফ অস্ত্রোপচার ক'রে দেখা গেছে তার মস্তিষ্কের বিশেষ 
একটা! অংশ কাজ করছে না। এই মস্তিষ্কের স্থান নির্ণয়ের বেশীর ভাগ কাজ 


করেছেন ডেনিশ বিজ্ঞানী ল্যাস্লে (Lashley) | 
শিক্ষা-মনো._্প.১২ 


কৰ্মস্থান 
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[খা] লঘুমণ্তিস্কের কাজ [Function of the Cerebellum ] : 
agafes আমাদের শরীরের পেশীগুলোকে সঠিকভাবে চালনা করে। এটা! 
আমাদের শরীরের ভারসাম্য (balance) ঠিক রাখে । হাটা, সাতার কাটা, 
সাইকেল চড়া প্রভৃতির সময় যে ভারসাম্যের (balance) প্রয়োজন হয়, 
লখুমস্তিফ সেই ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই লথুমস্তিক নষ্ট হ'য়ে গেলে মানুষ 
দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না। 

[গ] মধ্যমস্তিক্ষের কাজ [Function of the Mid Brain]: 
মধ্যমস্তিফের কাজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এর মধ্য 
দিয়ে গুরুমস্তিষ্ স্নায়বিক উত্তেজনা শরীরের অন্যান্য অংশে পাঠায় । তবে 
অনেকে বিশ্বাস করেন এখানে অবস্থিত iranta (Thalamে॥৪) ও হাই 
পোথ্যালেমাম (Hypothalamus) সুযুয়া শীর্ষ (Medulla oblongata) আর 
স্বতন্ত্র AJOA (Autonomic Nervous System) মধ্য দিয়ে আমাদের 
আবেগের সময় যে সব আন্তৰিক পরিবর্তন (Visceral change) হয়, সেগুলো! 
ঘটায়। 

[3] সুযুল্লানীৰ্যের কাজ [Function of the Medulla 
Oblongata]: মস্তিফের sis সুযুয্নাকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন করাই হ’ল এর 
কাজ। এখানে যদি কোন ক্ষতি হ'য়ে সমস্ত শরীরের সঙ্গে মন্ডিষ্ষের যোগাযোগ 
বন্ধ হ'য়ে যায়, ফলে যে কোন রকমের অঘটনই ঘটতে পারে; এটা আমাদের 
শরীরের শ্বাসতন্্ (Respiratory system), রক্ত সংবহন তন্ত্র (Circulatory 
system) ও পাচনতন্ত্রকে (Digestive system) নিয়ন্ত্রণ করে | 

[ঙ] স্ুবুন্নাকাণ্ডের কাজ [Function of the Spinal Cord]: 
স্যুক্নাকাণ্ডের কাজ হ’ল উপান্ত স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে আগত 
উত্তেজনাকে মন্তিক্ধে পৌছে দেওয়া । এছাড়াও স্থযুগ্নাকাণ্ডের নিজেরও কিছু 
কাজ চালন। করার ক্ষমতা আছে। প্রতিক্ৰিয্নাঙ্গনিত কর্মগুলে। (Reflex 
action) সব এই ক্যুঘ্নাকাণ্ডের পরিচালনাধীন। যেমন-_হাত-পা নাড়া, 
ইত্যাদি। এছাড়াও অভ্যাসঙ্গনিত কিছু কৰ্মও (Habitual action) 
স্মযুগ্নাকাণ্ড পরিচালনা করে| ধেমন__হাটা, দৌড়ান ইত্যাদি। এই সব 
কাজগুলো স্বতশ্চল (automatic) হয়; এই সব কাজ করার জন্য কোন রকম 
মানসিক প্রস্তুতির ai চিন্তার প্রয়োজন হয় না। 

॥ চার ॥ *" 98 স্নায়ুতন্ত্ৰের কাজ [Function of the Autonomic 
Nervous System]: 407 wipes কেন্দ্রীয় সনায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা 
রেখেও সম্পূর্ণ ACSI আমাদের দেহের শ্বতশ্চল যে সব প্রক্রিয়া আছে 
(পাচন, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন) তাদের কার্য চালনা] করে। এট! বিশেষ 
করে আমাদের আবেগময় অবস্থায় কাঙ্জ করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
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দ্বারা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে এই স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্বের তিনটে অংশ আলাদা 
আলাদ। কাজ করে। 

॥১৷ উধ্ববিভাগ (Upper division) আমাদের পাচনতস্বের কাজের 
সাহায্য করে। আবার হৃদ্যন্তের স্পন্দন কমিয়ে আমাদের অল্গ-প্রত্যদগের 
পেশীর কাঞ্জকে ব্যাহত FTA | 

॥ ২] মধ্যবিভাগের (Middle বীর কাজ কিন্তু ঠিক উন্টো। 
এট! আমাদের পাচনতন্ত্রের কাজকে ব্যাহত করে কিন্তু হুদ্যস্ত্রের স্পন্দন বাড়িয়ে 
আমাদের -ASAA পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই বিভাগটিকে 
বলা হয় সহানুভূতিশীল বিভাগ । এই বিভাগ আমাদের আবেগময় অবস্থায় 
বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। 

॥৩৷ নিল্গবিভাগী (Lower division) আমাদের জনন-গ্রস্থিকে 
কার্যকরী রাখে। 


IPA TROY কাজে 
[The F 
পূৰ্বেই আমরা আলাদা আলাদা ভাবে স্মায়ুতন্ত্ৰের বিভিন্ন উপাদানের আর 
বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। স্থতরাং আবার তাঁদের কাজ 
সম্বন্ধে একত্রে আলোচনা করায় কোন প্রয়োজন থাকা 
ved উচিত নয়। তা’হলেও, আমাদের দৈনন্দিন যিভিন্ন 
কাজের সঙ্গে আমরা এইসব খণ্ড কাজগুলোকে যাতে গুলিয়ে না ফেলি তার জন্য 
একবার এই সব কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। সঙ্গে AF সেই সব 
কাজে আমাদের কি ধরনের স্নায়বিক ক্রিয়া হয় তাও আলোচনা করব। 
আমরা বেঁচে আছি প্রকৃতির (Nature) সঙ্গে লড়াই করে। ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। কোন শক্ত জিনিস চোখের 
সামনে এলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু চিস্তা করার আগেই চোখ বন্ধ করে দিই, আবার 
বিপদে পড়লে ঠিক বিচার-বিবেচন। করে কি করা উচিত তাই করি। সুতরাং 
| দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব সাধারণ অবিবেচনাপূর্ণ কাজ 
রি থেকে শুরু করে উচ্চমানসিক ক্রিয়াসম্পন্ন সব- রকমের 
কাঁজই করি। এই সমস্ত কাজ করায় আমাদের MEA এ কথা আমরা 
আগেও বলেছি। এখন যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব সময় বহির্জগতের 
সংস্পর্শে আসে সেহেতু সব সময় এগুলো উত্তেজনা! গ্রহণ করছে। এই উত্তেজনা 
উপান্ত স্নায়ুতন্তের সংজ্ঞান্সায়ু দিয়ে গিয়ে, কেন্দ্রীয় নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশ 
মস্তিষ্ক বা নুযুগ্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আবার উপান্ত gea চালকদ্মায়ু দিয়ে 
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কর্মেন্ডরিয়ে বা পেশীতে ফিরে আসে। এর ফলেই আমাদের বিশেষ উত্তেজনা বা 
বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ উত্তেজনা সংগ্রাহক (Receptor) 
বা কোন ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে যে পথ দিয়ে ঘুরে কর্মেন্দিয়ে (Effector) 


BASIN VOLON 


SENSE = 
ORGAN MUSCLE 


স্নায়ৰিক উত্তেজনার তিন প্রকার চাপ 
[Three ares of nerve current] 
প্রথম ধাপ--অবচেতন তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়ার চাপ 
[Unconscious Reflex arc] 
দ্বিতীয় ধাপ-_চেতন তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়ার চাপ 
[Conscious Reflex arc] 
তৃতীয় ধাপ_বিচারবুদ্ধিনন্পন্ন 
কাজের চাপ 
[Are of intellegent actian| 


যায় সেই সমস্ত পথটাকে বলে চাপ 
(Arc 31 Circuit) | উত্তেজনা যখন 
যে পথ দিয়ে ঘুরে কর্মেন্দ্রিয়ে আসবে 
সেই মত এই চাপ ছোট-বড় হবে | 
আবার এই চাপের দৈর্ঘ্যের উপরই 
কাজের প্রকৃতি নির্ভর করে। চাপের 
দৈৰ্ঘ্য হিসেবে আমরা কাজ বা এ 
চাপকেই তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি। 

॥ এক ৷ অবচেতন ভাৎক্ষণিক 
প্রতিক্ৰিয়ার চাপ [Uncons- 
cious Reflex Arc]: ঘুম 
কোন লোকের হাতে একটা গরম ব| 
খুব ঠাণ্ডা জিনিস লাগালে দেখা যায় 
সঙ্গে সঙ্গে সে না জেগেই হাত সরিয়ে 
নিল। এ রকম অচেতন অবস্থায় 
আমর! সকলে কিছু ন! কিছু কাজ করে 
থাকি 1 এই সব কাজ খুব ভাড়াতাড়িই 
করি, আর ভেবেচিস্তেও করি Wii 
তাই এদের বল! হয় অবচেতন 


প্রতিক্ষিপ্ত frn ব। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়। (Unconscious Reflex action) | 
এই সব কাজের সময় চাপ সবচেয়ে ছোট হয়। ইন্দ্ৰিয় থেকে উত্তেজনা 
সংজ্ঞাস্নায়ু দিয়ে, স্থযুগ্নাকাণ্ড দিয়ে স্ুযুয়াশীর্ধ পর্যন্ত গিয়ে nasag, দিয়ে 
পেশীতে ফিরে আসে । উপরের ছবিতে একেবারে নীচের চাপটা এই ধরনের 
কাজের চাপ। অতএব মোজা! কথায় স্ুবুয়াকাণ্ড ও স্থযুয়াশীর্য যে সব 
কাজগুলোর কর্তা তাকেই বলা হয় অবচেতন প্রতিক্ষিগ ক্রিয়া! বা 
তাৎক্ষণিক গ্রভিক্রিয়! (Reflex action of Unconscious type) 

৷৷ দুই ৷ চেতন গপ্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়! «| তাৎক্ষণিক প্রতিক্ৰিয়ার 
চাপ (Conscious Reflex arc): যখন নাকে সদি জমে তখন তার একটা 
বিশেষ অনুভূতি হয় এবং সঙ্গে MA আমরা হাঁচি বা নাক পরিষ্কার করি। এ 
সব কাজগুলোও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ভিতর পড়ে, কিন্তু এগুলোর aara আমরা 
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একেবারে অচেতন নই অর্থাৎ এইসব প্রতিক্ৰিয়াগুলে| আমরা বেশ বুঝতে পারি, 
তবে তাদের পেছনে কোন বিচারবুদ্ধির দরকার হয় না। স্বতরাং যেহেতু 
আমরা এই সব কাজ সম্বন্ধে সচেতন সেহেতু এদের উত্তেজনা GPE পর্যস্ত 
যায়, কিন্তু গুরুমস্তিক্কের সংযোগকেন্ত্র পর্যস্ত পৌছায় না । অর্থাৎ উত্তেজনা 
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সচেতন তাত্ক্ষণিক প্রক্রিয়ার চাপ [Couscions reflex arc] 
সংজ্ঞাস্সায়ু দিয়ে গিয়ে গুরুমস্তিক্ষে সংবেদন স্থান থেকে সোজাস্থজি কেন্দ্রিয় স্নায়ু 
আর চালাক স্নায়ু হয়ে পেশীতে (কৰ্মেজ্ৰিয়ে) ফিরে আসে। এই সব কাজের 
চাঁপকে বলা হয় চেতন-তাতক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ। ছবিতে মাঝের অংশে 
যে চাপটা সেটাই হ’ল এই ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার পথ। 

এই সব তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজনিত চাপে তিন রকমের স্নায়ুকোষই, 
[ সংজ্ঞা-স্নায়ুকোষ (Sensory neurone), চালক স্নায়ুকোষ (Motor 
neurone) আর সংযোগ-স্নায়ুকোষ (Association neurone) কাজ করে, 
এগুলে। কি ভাবে কাজ করে উপরের ছবিতে দেখানো হ’ল। 

॥ ভিন ৷৷ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কাজের চাপ [Arc involving 
higher mental activities]: যখন আমর! বিচার বুদ্ধি-বিবেচনা করে 
কাজ করি তখন চাপটি আরও জটিল হয়। চেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় 
আমরা দেখেছি যে উত্তেজনা সংজ্ঞাস্নাযু (Sensory nerve) দিয়ে afers গিয়ে 
চালকন্সায়ু দিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কাজে এ চাপ একটু 
বড় হয় এবং একট! আংটা (Loop) তৈরি করে মস্তিক্ষের সংযোগ স্নায়ু ASE 
যায়। ছবিতে সব চেয়ে যে বড় চাপটি সেটি হ’ল এই রকম ধরনের কাঁজের 
চাপ । এই চাপ সংযোগস্বায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য এই সব কাজের পেছনে 


বিচারবুদ্ধি বেশী পরিমাণে থাকে | 


EE de 
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এই গেল সংক্ষেপে aema বিভিন্ন কাজ। তাহলে আমর! দেখতে 


পাচ্ছি আমাদের কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে pe | এছাড়া সংজ্ঞাস্নায়ু 
“আর চালকস্সায়ু কি ভাবে আমাদের কাজ করছে ত! উপান্ত স্নায়ুর কাজের 
আলোচনার সময় বলা হয়েছে। স্থতরাং নতুন করে আর বলার প্রয়োজন 
নেই। স্বতন্ত্র aa কাজ Ce] একেবারেই স্বতন্ত্ৰ । এটা আমাদের 
শরীরে অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করে। 

[42 স্নায়ুতন্ত্ৰ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আলোচন| সংক্ষিপ্ত আকারে ছকের 
মাধ্যমে দেওয়া হ’ল। ] 


ds 


॥ প্রশ্নীবলী ॥ 


Name the different parís of tho nervous system and discuss their 
importance in regulating human bevaviour. 

[সন্পূর্ণ অংশ] 
Describe with the help of a diagram the different parts of the human 
brain and briefly state their functions. [ €. U,, B. A,, '69] 
| &—3 পৃষ্ঠা ; ১৯--১৮ পৃঃ ] 

What is meant by cerebral localization ? Show with the help of n 
diagram the different regions in the Cerebrum and explain their 
functions. 

[১৫১৮ পৃঃ] 

A boy hears the sounds but cannot distinguish them. Explain the 
phonomenan with special reference io the localization in the Brain. 
area, 

[১৫-১৮ পৃঃ] 

What is a neurone ? How many types of neurone are there in human 
body ? Describe their structures and functions. 

[১৮১৩১] 

What do you mean by an arc? Classify human action according to 
the nature of the nural.arc. Explain the reflex-action, with example. 
[১৯২২ পৃঃ] 

Give an account of the Cerebro-spiralaxi's and explain in brief the 
function of each part contained in it. 

[8—3 পৃঃ; ১৪-১৮ পৃঃ] 
Write short notes on the following : 


(a) Efferent nerve [ পৃঃ ১৪ ] (b) Afferent nerve [১৪ পৃঃ] (c) Thalamus- 


[পৃঃ] (d) Cerebrum [O.U. B.4.—'68] [ed]; (e) Neorono [ ১পৃঃ] 


(f) Synapes [ C.U.B.A.—’66] [১২]; (g) Autonomic Nervous 


system [ >, ১৮ ও ১৯পৃঃ. 1 (h) Peripheral Nervous system [ ১৪পৃঃ ]. 
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[GLANDULAR SYSTEM] N= 


পেশী (Muscle) «| দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ আমর] বাইরে 
থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঠিক স্নাযুর মত আর এক ধরনের দেহ যন্ত্ৰ আছে 
যাদের sta আমর! বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের 
মত এদেরও উপযোগিতা সম্পর্কে বর্তমানে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 
এইসব maal ঠিক একমুখ খোলা বিভিন্ন আরুতির থলির xw] এদের 
ক্ৰিয়া একমুখী। ভেতরের থেকে বাইরের দিকে | সাইকেলে 

afa fe যে কপাটিকা (Valve) ব্যবহার করি তার ক্রিয়া যেমন 
বাইরে থেকে ভেতরের দিকে হয়। ভেতরের বাঁযুকে বাইরে বাহির হতে দেয় 
না। ঠিক তেমনি এই গ্রস্থিগুলোও একদিকে ক্রিয়া করে, কিন্তু এর বিপরীত | 
এদের বলা হয় গ্রন্থি (Gland) দেহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই সব গ্রন্থিগুলো 
ছড়ানো থাকে । এই সব গ্রন্থি থেকে বিশেষ ধরনের রাপায়নিক পদার্থ 
(Chemicals) বাহির হ'য়ে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের কাজকে সহায়তা করে। এই 
রাসায়নিক পদার্থকে বল! হয় হুর্মোন (Horm০ne)। এক কথায় af 
(Gland) বলতে আমরা দেহের সেই জব যন্তরকে বুঝি যাদের কাজ 
হ’ল--বিশেষ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক গুণসম্পন্ন রস ক্ষরণ করা! 
এবং ভার ছার! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দৈহিক ও মানসিক 
ক্রিয়াকে সহায়তা করা। ড্রিভারঃ মনোবিগ্যার অভিধানে (Dictionary 
of psychology) অস্থরূপভাবে গ্রস্থির সংজ্ঞা দিয়েছেন। দেহের বিভিন্ন 
জায়গায় যে সব গ্রন্থি আছে, তারা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক 
বিকাশে সহায়তা করে। তারা নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেহের অভ্যন্তরে 
কাজ করে যাচ্ছে। এদের সবগুলোকে একত্রে বলা হয় AVA (Glandular 


System)! 


Gland: An organ in tho body; the function of which is to produce a 


specific Substance, or. specific Substances exercising an important influenco 


on the bodily economy ; a very heterogeneous group, but falling into two main 


divisions —duot glands, and ductless or endrocrine glands.—Driver— Dic- 


tionary of Psychology. 
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আমাদের দেহের মধ্যে যে সব গ্রন্থি আছে, তাদের সাধারণতঃ দু'টো প্রধান 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলো আছে যাদের সঙ্গে নালী (duct) যুক্ত 
থাকে | এবং সেই নালী দিয়ে গ্রন্থির মধ্যেকার ক্ষরিত 
"assi ও রস (Hormone) গিয়ে দেহের বিশেষ কোন অঙ্গকে পুষ্ট 
করে। এ জাতীয় গ্রন্থিগুলোকে বলা হয় নালীযুক্ত গ্ৰন্থি 
(Duct glands) এদের ক্রিয়া বিশেষভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের উপর দেখ! 
যায়। যেমন খাগ্কে পরিপাক করার জন্য পাকস্থলীতে (Stomach) যে বিভিন্ন 
ধরনের জারক রসের (Enzyme) ক্ষরণ হয় তা এই সব ধরনের গ্রন্থি থেকে 
হয়ে থাকে । এছাড়া, আমাদের দেহের মধ্যে আর এক ধরনের গ্রন্থি আছে, 
যাদের সঙ্গে কোন নালী যুক্ত নেই। এদের ক্ষরিত হর্মোন (Hormone) 
শরীরের মধ্যে অন্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হয়। এদের তাই নাম দেওয়া! 
হয়েছে অন্তঃক্ষর! গ্রন্থি (Endo Crine gland) বা নালীবিহীন afa 
(Ductless gland) |. এদের থেকে নিঃহৃত হর্যোন ব্যক্তির মানসিক বিকাশে 
বিশেষভাবে সহায়ত| করে। তাই মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব এত বেশী। 
পিটুইটারী (Pituitary), থাইরয়েড, (Thyroid), এড্রিনাল (Adrenal), যৌন 
গ্রন্থি (Sex gland, gonad) ইত্যাদি এই ধরনের গ্রন্থি। মানসিক প্রক্রিয়ার 
উপর এদের গুরুত্ব বেশী বলে আমর! কেমলমাক্র এদের সম্পর্কেই এখানে 
আলোচনা করব | 
এই সব অন্তরা গ্রন্থি (endocrine gland) গুলোর মধ্যে সবচেয়ে 
উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ হ’ল পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland) | এর 
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে অনেকে একে ইংরাজীতে Master gland বলে 
খাকেন। এর অবস্থান মাথার পাশের দিকের খুলির (Skull) অভ্যন্তরে ঠিক 
পিটুইটারী এহি মধ্য afara (Mid brain) উপরে । এই sf থেকে 
সন্মুখভাগ অনেক রকমের হর্মোন নিঃস্থত হয় এবং এই সব হর্মোন 
দেহের অন্যান্য গ্রন্থির কাজকে প্রভাবিত করে। এই - 
গ্রন্থির দুটো| অংশ আছে--সম্মুখ (frontal «| anterior) ভাগ; পশ্চাৎ 
(occipetal বা posterior) ভাগ | pei অংশের কাজও পৃথক | সন্মুখতাগ 
থেকে ক্ষরিত হু্মোন দেহের যথাযথ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিশু অবস্থায় এই 
অংশ নিষ্কিয় হ'য়ে গেলে, ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়, ফলে ব্যক্তি 
‘বামন’ (Dwarf) tW! আবার, এই অংশের অতিরিক্ত হর্মোন ক্ষরণের ফলে 
দেহের বৃদ্ধি অন্বাভাবিকভাবে (unnaturally) বেড়ে যায়; বয়সের তুলনায় 
বৃদ্ধির হার বেশী দেখা দেয়। সম্মুখ ভাগের অত্যধিক ক্রিয়ার ফলে যৌন 
আকাজ্ষাঁও বাড়ে । আবার কখনও কখনও দেহের মধ্যে বিশেষ কোন অঙ্গের 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও লক্ষ্য কর! যায় এই অংশের অপক্রিয়ার (dysfunction) 


TP, 
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দরুন। মানসিক দিক থেকে পিটুইটারী গ্রস্থির সম্মুখভাগের হৰ্মোন বিশেষভাবে 
মান্ধষের বৃদ্ধি (Intelligence) এবং সাধারণভাবে সমগ্র বাক্তিসত্বাকে (persona- 
lity) প্রভাবিত করে। গ্রন্থির এই অংশ থেকে ক্ষরিত এক ধরনের হর্মোন 
afata (44591) গ্রন্থির মাধ্যমে মানুষের যৌন আকাজ্ফাকে নিয়ন্ত্রণ ne 
পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশে দু'ধরনের হর্মোন বাহির হয়। এর মধ্যে 
এক ধরনের হর্মোন পাকস্থলী (Stomach) এবং জরায়ুর (uterus) বাসা 
প্রভাবিত করে। এই হর্মোন পেশী সংকোচনে মহায়তা করে বলে, প্রসব 
বেদনার সময় এর থেকে প্রস্তত ইঞ্জেকশান প্রস্থতিকে দেওয়া t অন্ত 
গিটুইটারী গ্রন্থির ধরনের হর্মৌমটি মেন ওর! 
oe বিশেষভাবে সহায়তা করে। এর দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রস্রাবের (Urination) বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া দু্রক্ষরা 
গ্রন্থির (Mammary gland) উপরও এর প্রভাব যথেষ্ট আছে। পিটুইটারী 
গ্ৰন্থি মধা মন্তিফ্কে অবস্থিত থ্যালেমাসের (Thalamus) সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে 
বলে, মানুষের অনুভূতিমূলক জীবনেও তার যথেষ্ট প্রভাব দেখা NT I 


থাইব্রয়েড sg 

[Thyroid] £ 
থাইরয়েড, গ্রন্থি থাকে ঘাড়ের নীচে কঠার (Adam's apple) ছু*দিকে 1 
দেখতে ঠিক ভান মেলা প্রজাপতির মত। এর থেকে যে হর্মোন নিঃস্থত হয় 
তার নাম থাইরঝিন্‌ (Thyroxin) | এই হর্মোন ধমনীর মাধ্যমে "eu 
স্নায়ুতসন্ত্ৰের (Autonomic Nervous system) সহানুভূতিশীল শাখাকে 
(Sympathetic system) বিশেষভাবে কার্যকরী করে। 
খাইরয়েড গ্ৰন্থ মানুষের সম্পূৰ্ণ দৈহিক ক্রিয়ার উপরও এর যথেষ্ট প্রভাব 
আছে। এই গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া সামগ্রিক ভাবে SE দেহ মনের বিকাশে 
সহায়তা করে। কোন কারণে এই গ্রন্থির কাজ ব্যহত হ’লে, অর্থাৎ, রস ক্ষরণ 
কম হ’লে নানা রকম অসঙ্গতি দেখ। দেয়। চামড়া কুচকে যায় (winked), 
হাত পা ফোলা ফোলা লাগে; সামগ্রিক ভাবে দৈহিক বুদ্ধির হারও কমে যায়। 
মানদিক দিক থেকে বুদ্ধি হাস পায়, উদ্যমের অভাব, মনোযোগের অভাব লক্ষ্য 
করাযায়। আবার এই গ্রন্থির হর্মোন ক্ষরণের মাত্রা বেশী হ'লেও নান! রকম 
উপসর্গ দেখা দেয়। অতি ক্ষরণের দরুন ব্যক্তি খুব বেশী মাত্রায় উদ্বেগ গ্রস্ত, 
চঞ্চল এবং উত্তেজিত wp পড়ে। খুব fag fac মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। 
দেহের ওজনও কমে যায়। এক কথায় এই গ্রস্থিতে উপযুক্ত রস ক্ষরণ না হ’লে 


স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। 


২৬ শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা 


থাইরয়েড, গ্রন্থির চারটে কোণে ছোট ছোট আরও চারটে গ্রন্থি আছে। 
এদের বলা হয় প্যারা! থাইরয়েড, afa (Para-thyroid)| যদিও থাই- 

" রয়েডেরই অঙ্গ তবু এর কাজ একটু wem ধরনের | এই গ্ৰন্থি থেকে যে হৰ্মোন 
নিঃসৃত হয় তা দেহের মধ্যে চুন জাতীয় উপাদান নিদ্ধাষনে (Extraction of 
calcium) সহায়তা করে। স্থতরাং দেহের মধ্যে চুন 
উপাদানে গঠিত অস্থি (Bone), দীত (Tooth), ইত্যাদির 
স্বাভাবিক গঠনে এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই গ্রন্থির ক্ষরণের অভাব ঘটলে, 
অস্থি অপরিপুষ্ট হয়, ফলে দেহ বিরুত রূপ ধারণ করে। দেহের রক্ত সংবহন 


PINEAL BODY - 


পারা-থাইরয়েড, গ্ৰন্থি 


PITUITARY 


LIVER 


DUODENUM 
PANCREAS 


KIDNEY 
CORTEX 


TESTIS«- GONADS —> OVARY 


তন্ত্র (Circulatory System) এবং স্নায়ুতন্ত্ৰের " (Nervous system) ক্রিয়ার 
উপরও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে বুদ্ধিহীনতার ছাপ পড়ে। 

থাইরয়েড, গ্রন্থির ঠিক নীচে, বুকের একেবারে উপরের অঙ্গে উরঃফলকের 
(Sternum) ঠিক পেছনে আর একটা গ্রন্থি থাকে, যাকে বলা হয় থাইমাস্‌ 
তৰ (Thymus)| এই গ্রন্থির কাজ সম্পর্কে সঠিকভাবে আজ 


পৰ্যন্ত জানা যায় নি। তবে যেটুকু থেকে জানা গেছে এই 
গ্রন্থির হর্মোন যৌন আকাজ্ষাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত করে। কৈশোর পর্যন্ত 


গ্রন্থিতন্ত ২৭ 


(upto adolescence) এই sif খুব বেশী রকম সক্ৰিয় থাকে। আয়তনেও 
বড় থাকে | কিন্তু তার পরে, এটা শুকিয়ে ষেতে থাকে এবং এর রস ক্ষরণের 
হারও কমতে থাকে । অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়সে যৌন আকাজ্কাকে প্রকাশিত 
হওয়ার স্থযোগ করে দেওয়ার জন্যই তার এই নিক্ষিয়তা। 


এণ্ডিনাল গ্ৰন্থি 
[Adrenal Gland]: 
এড়িনাল গ্রন্থি মুত্ৰাশয়ের কাছে অবস্থিত। এর ভিতরের দিকের এবং 
বাইরের দিকের গঠনের তফাত আছে | এদের কাজও ভিন্ন feni বাইরের 
অংশের নাম হ’ল কর্টেক্স, (Cortex) এবং ভেতরের অংশের নাম হ'ল 
মিডিউল। (Medulla) | কর্টেক্স থেকে cx হর্মোন ক্ষরণ হয় তাঁকে বলা হয় 
কর্টিন (Cortin) আর মিডিউলা থেকে যে হার্মোন বাহির 
এডিৰিনাল afa হয় তার নাম হ’ল এড়িনিন (Adrenin)| এই গ্রন্থি 
বিশেষভাবে দেহের জৈবিক ক্ৰিয়াকে (Metabolism) প্রভাবিত করে। রক্ত 
সংবহুন Sq (Circulatory system), পাঁচন "es (Digestive system), 
atawa (Respiratory system) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ক্ৰিয়াকে এই গ্রন্থি 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই গ্রন্থির ক্রিয়ার সঙ্গে প্রক্ষোভের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে। রাগ, ভয় ইত্যাদি মানসিক অবস্থা এই গ্রন্থির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
হয়। এক কথায় যেকোন জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে এ গ্রন্থির প্রয়োজন । 
তাই ওয়াকার (Walker) ক্যানন (Cannon) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক একে 
আপৎকালে ক্রিয়াশীল গ্রন্থি ( Emergency gland ) হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন। এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়ার দরুন, মে কোন রকম রোগ 
হু'তে পারে। ব্যক্তির ষে কোন রকম রোগ জীবান্থকে প্রতিহত করার ক্ষমতা 
কমে যায় । অনেক সময় বিশেষ উপসৰ্গও দেখা দেয়। যেমন, গায়ের চামড়া 
(skin) তামাটে হ'য়ে যায়, ঘুম কমে যায়। তাপমাত্রার পরিবর্তন সহ করতে 
পারে না। মানসিক দিক থেকে, ব্যক্তির বিচার বিবেচনার ক্ষমতা কমে যায়। 
মানসিক চিন্তার মধ্যে সামঞ্তস্তের অভাব দেখা দেয়। 
যৌনগ্রন্থি (sex gland or gonads) জননেন্দ্িয়েরই একটা অঙ্গ । 
পুরুষের দেহে এই গ্রন্থি থেকে শুক্র আর স্ত্রীলোকের দেহে ferta নিঃস্থত হয়। 
এছাড়া, এই গ্ৰন্থি থেকে যে হর্মোন নিঃস্থত হয় তা ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক 
বিকাশে সহায়তা করে। এর থেকে নানা রকমের হৰ্মোন 


যৌনগ্ৰন্থি নিঃস্থত হয়। আবার এই সব হর্মোনের কতকগুলো পুরুষ 
জাঁতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে; আর কতকগুলো নারীজাঁতির 
বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে | এই সব হর্মোনের ক্ষরণের তারতম্য ঘটলে, অনেক সময় 


২৮ ৷ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


পুরুষের মধ্যে মেয়েলীভাব এবং মেয়েদের মধ্যে পুরুষের লক্ষণ দেখা দেয়। এই 
গ্রন্থির ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষ এবং নারী উভয়েরই যৌন আকাজঙ্া নিয়ন্ত্রিত mud 

পিনিয়েল (Pineal) নামে আর একটা গ্রন্থি আছে ষার কাজ সম্পর্কে 
এখনও সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি। এই গ্রন্থি মপ্তিষ্ধের (Brain) একেবারে 
মাঝখানে অবস্থিত । যেটুকু জান! গেছে তার থেকে বুঝা 
fium যায় এই গ্রন্থির নিঃস্থত হুৰ্মোন বিশেষভাবে চোখের উপর 
ক্ৰিয়া করে। এর দ্বারা দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়। 

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে দেহের মধ্যে অবস্থিত এই সব অস্তঃক্ষরা 
গ্রন্থি (endo-crine gland) নানাভাবে ব্যক্তির স্থযম বিকাশে সহায়ত! করে। 

এদের থেকে fasse হর্মোন বিভিন্ন দেহ যন্ত্রকেই যে 

TD শুধুমাত্র প্রভাবিত করে তা নয়, মানসিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
উপরও তাদের প্রভাব অপরিসীম । এই সব হর্যোন বিশেষভাবে ব্যক্তির বুদ্ধি 
(intelligence), অনুভূতি (feeling), যৌন জীবন (sex life) এবং সামগ্ৰিক 
ভাবে তার ব্যক্তিসত্বার (personality) উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই বিভিন্ন 
মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণ! একান্ত 
প্রয়োজন। 


প্রশ্নাবলী 


1. What aro endocrine glands? Why aro thoy so called ? Describe 
briefly their influence on human personality. [ সম্পূর্ণ অংশ ] 
2. Write notes on; Endocrine glands’ [সম্পূৰ্ণ অংশ] ( 0.U.B.A. ’6৫ ] 
3. Write a short essay on the physiological basis of mental lifo. 
[প্রথম ও ২য় অধ্যায়] [ C.U.B.A. '68 ] 
4. Write short notes on the following : 
(2) Pituitary gland [২৪-পৃ:], (b) Adrenal gland [২৭ পৃঃ], (c) Thyroid 
gland [২৫ পুঃ] A 


প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের কৌশল 2 মংবেদন ও iog 


Primary Processes of Experience : 
Sensation & Perception 


বিশ্ব প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের মূল। তবে প্ৰশ্ন হ’ল 
বিদ্যালয়ে আমরা কি করি। তার এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অৰ্জনে সহায়তা 
করি মাত্র। বিশেষ শিক্ষা ছাড়াই মানুষ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। 
কিনের সাহায্যে? শিশু তার প্রকৃতি দত্ত অস্ত্ৰ (ইন্দ্রিয়) আর কৌশলের 
সাহাযো.জন্মের গর থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ঘাচ্ছে। শিক্ষার দ্বারা 
আমরা তার গতিকে ত্বরান্বিত 'করছি, মাজিত করছি মাত্র। কিন্তু এই 
প্রাথমিক কৌশনগুলোই তাকে আজন্ম এ ব্যাপারে সাহায্য করে যাচ্ছে। 
তাই শিক্ষকত! করতে যাওয়ার আগে, বা শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলনী তিগুলোর 
সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এই প্রাথমিক কৌশলগুলোর সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার TAFTA | পরবর্তী পর পর g অধ্যায়ে আমর! সংবেদন 
(Sensation) এবং প্রত্যক্ষণ (Perception) সম্পর্কে আলোচন| করছি 


তৃতীয় অধ্যায় 


সহলেদন 
[SENSATION] 


বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের মস্তিফের সংযোগ স্থাপন হয় ইন্দ্ৰিয়ের 
স্বারা। এই সংযোগ যদি না হ'ত, আমর! বহির্জগত সম্পর্কে কিছুই জানতে 
পারতাম না। এ সম্পর্কে আমর! আগেই আলোচনা করেছি। এখন দেখা 
যাক এই সংযোগের ফলে কি হয়। এই সংযোগের ফলে মস্তিষ্কে যে অনুভূতি 
হয় তাকে বলা হয় সংবেদন (sensation) | কোন ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হ'লে, 
সেই উত্তেজন। সংজ্ঞ| -স্ন।য়ু (sensory nerve) দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কের একটা 
বিশেষ স্থানকে উত্তেজিত করছে । এই উত্তেজনার দরুন যে মরনতম স্নায়বিক 
অনুভূতি হচ্ছে তাই হ'ল সংবেদন। -ধরা যাক্‌, একজন লোক বসে গান 
গাইছে । কানের মাধ্যমে মস্তিফে গানের খবর গেল, 

সংবেদন কি? চোখের দ্বারা মান্য, ataa ইত্যাদির খবরও qey 
পৌছাঁল। এই সব কিছুর সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে আমরা বুঝতে 
পারলাম। একজন লোক বসে গান গাইছে। কিন্ত এই বন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান হ’ল, 
একে আমর! সংবেদন বলি না, বলি প্রত্যক্ষণ (Perception)! সংবেদন 
বলব এ আলাদা আলাদ। PEI খবর গুলোকে । যেমন, কানের মাধ্যমে 
শব্দের উত্তেজনা গিয়ে যে স্নায়বিক অমুভূতির স্বষ্টি করল, তাকে । চোখের 
মাধ্যমে বিভিন্ন উত্তেজন| গিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে যে অমৃভূতির স্বঞ্টি করল 
তাঁকে । এই সব সংবেদনগুলো মণ্তিঙ্কে একত্রিত হয়ে অতীত অভিজ্ঞতার 
আলোকে qu সম্পর্কে ষে অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিল তাকে বল! হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। 
তা'হলে সংবেদন বলতে আমর! সেই সব বিচ্ছিন্ন (3০156) এবং 
নিরপেক্ষ স্নায়বিক were secos বলব যেগুলো একত্রিভ- 
ভাবে আমাদের বন্তধর্মী অভিজ্ঞভা গ্রহণে সহায়ডা করে। এক 
কথায় সংবেদনকে আমরা কোন বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক স্নায়বিক বোধ বলতে 
পারি। এট! সবচেয়ে সরলতম মানসিক প্রক্রিয়া ।' সংবেদনের জন্য সব সময় 
একটা বাহিরের উদ্দীপক (stimulus) দরকার | উদ্দীপক যে কোন ধরনের 
পাথিব বদ্ধ হ'তে পারে। তবে সব পাথিব বসকে উদ্দীপক (stimulus) বলা 
মায় ন| অন্ধলোকের চোখে আলো! পড়লে, তার চোখ কোন উত্তেঙ্গন| মস্তিষ্কে 
পাঠাতে পারে না। অর্থাৎ, সে দেখতে পায় না। স্ৃতরাং তার কাছে 


৩২ শিক্ষা-মনোবিদ্ত| 


আলোকরশ্মি উদ্দীপক নয়। কোন বস্তুকে আমর! সেই অর্থে উদ্দীপক বলব, যে 
সেই বস্তু আমাদের স্নায়ুপগুলোকে এবং শরীরের অন্ঠান্য অংশগুলোকে উত্তেজিত 
করতে পারে, বা স্নায়বিক কর্মের শক্তি যোগাতে পারে । সংবেদন হ’ল এই 
উদ্দীপক সম্পর্কে জ্ঞান। অর্থাৎ, এর ছারা আমরা জানতে পারি উদ্দীপকের 
স্বরূপ কি? সে কোন ইন্দ্ৰিয়কে উত্তেজিত করতে পারে ইত্যাদি | 

সংবেদনের মূল কথা হ'ল_এটা হয় কোন ভৌত ঘটনা (Physical 
event) এবং কোন মানসিক অবস্থার (Mental state) পারস্পরিক ক্রিয়ার 
ফলে। যে কোন রকম শক্তি, যেমন শব্দ (sound), আলে! (light) ইত্যাদি 
আমাদের ইন্দ্িয়ে এসে পৌছালে, আমাদের উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন 
ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, অর্থাৎ, আমরা শুনতে পাই বা, দেখতে CHE p এখানে 
শব্দ তরঙ্গ (sound wave) বা statea sax 
(Light wave) «| সাধারণ অর্থে যে কোন উদ্দীপকই 
হ’ল ভৌত ঘটনা (Physical event), কিন্তু দেখা (Seeing), শোনা 
(Hearing) ইত্যাদি হ’ল মানসিক প্রক্রিয়।। এই কারণে অনেকে মনে 
করেন, সংবেদন পুরোপুরিভাবে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু নয়। ভৌত ঘটনার 
ফলে মানসিক পরিবর্তনের এট! একটা ধাপ মাত্র। এই সব ভৌত ঘটনার 
সঙ্গে সংবেদনের যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানের একট। শাখার উদ্ভব 
হয়েছে যার নাম g'ai—Psycho-physics | এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন পদার্থবিদ 
জি. টি, ফেক্‌নার (G. T. Fechner)| এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল মন এবং 
বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান আছে তা নির্ণয় FA | 

এ ছাড়া সংবেদনের বিশেষভাবে আলোচনা করার জন্য মনোবিগ্ভারও একটা 
শাখা আছে। তাকে বল! হয় সংবেদন বিষয়ক মনোবিষ্যা। (Sensory 
নো Psychology)! এক কথায় বল! যেতে পারে উদ্দীপক 

. (stimulus), সংগ্রাহক বা ইন্দ্ৰিয় (Receptors) এবং 

সায়ৃতপ্তের (Nervous system) বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে আলোচনা করাই 
হ'ল মনোবিগ্ভার এই শাখার উদ্দেশ্য । 


সংবেদনের প্রকৃতি 


সংবেদনেন শ্রেণী বিভাগ 


[Classification of Sensation] +— 


(সংগ্ৰাহক বা Sfara (Receptor organ or Sense organ) 
মাধ্যমে আমর! বাহিরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করি। মানুষের দেহের 
মধ্যে যে সব সংগ্রাহক IAA আছে তাদের আমরা প্রধান ছুটো শ্রেণীতে ভাগ 
করতে পারি। বহিপ€গ্রাহক (External receptors) এবং অন্তস গ্ৰাহক 


সংবেদন ৩৩ 


Internalreceptors)| এই সংগ্রাহকের বিভিন্নতা অনুষায়ী সংবেদনকে 
ছু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ; 

[এক] cx সব উদ্দীপক আমাদের বহিসংগ্রাহককে উত্তেজিত করে এবং 
তার ফলে যে সংবেদন হয় তাকে বলে বিশেষ সংবেদন ৷ বহিসংগ্রাহক বলতে 
আমরা পাচটি ইন্দিয়কে বুঝি, যারা বাইরের জগতের সঙ্গে 
বশেষ সংবেদন 

আমাদের সংযোগ রক্ষা করে। এই পাঁচটি ইন্ৰিয়ের ata 
বহির্জগত থেকে আমরা পাঁচ রকমের জ্ঞান আহরণ করতে পারি। তাই ইন্দ্রিয়ের 
বিভিন্নতা অনুযায়ী বিশেষ! সংবেদনও (special sensation) পাচ রকম। 
দর্শন (visual sensation), শ্রাবণ (Auditory sensation), ত্বকজাত 
সংবেদন (Tactual sensation), গন্ধ সংবেদন (Olfactory sensation), 
স্বাদ সংবেদন (Gustatory sensation) | ৰ 

[দুই] আমাদের দেহের মধ্যে কতকগুলো VA (organ) আছে যাদের 

বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার ফলে উত্তেজনার স্থষ্টি হয় এবং তার দরুন আমাদের 
সংবেদনও হয়। এই ধরনের ঘন্ত্রগুলোকে অন্তস‘ংগ্ৰাহক 
যান্ত্ৰিক সংবেদন (internal receptors) বলা হয়। এই (সব অন্ত- 
গ্রাহকের দরুন যে সব সংবেদন হয় তাদের বলা হয় যান্ত্ৰিক সংবেদন 
(Organic sensation)| যেমন, যখন পাকস্থলীর পেশী সঙ্কুচিত হয় তখন 
আমাদের বিশেষ এক ধরনের সংবেদন হয়। যে কারণে আমরা বলি ক্ষিদে 
পেয়েছে। শরীরের মধ্যে বিশেষভাবে হৃদ্‌ যন্তৰ পরিপাক যন্ত্ৰ ইত্যাদির ক্রিয়ার 
ফলে এ ধরনের সংবেদন হয়। ) 

[তিন] সংগ্রাহকের বিভিন্নতা অনুযায়ী যে দু'ধরনের সংবেদন হয়, 
তাছাড়া আমাদের আর এক ধরনের সংবেদন হয়ে থাকে। এই ধরনের 

সংবেদনগুলো হয় আমাদের কৰ্মেন্ৰিয়ের (effector 


চারি মানো organ) ক্রিয়ার ফলে | আমাদের দেহের মধ্যেকার পেশী- 
গুলো (Muscle) নাড়াচাড়া করার ফলে এক ধরনের উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। এই 
উত্তেজনার জন্য এক রকমের সংবেদন হয়। .একে বলে পেশীয় সংবেদন 


(Muscular sensation) | 
মংবেদনের শ্রেণী-বিভাগ নীচে ছকের সাহায্যে পরিবেশন করা হ'ল। 


সংবেদন (Sensation) E 


[ 
| [ x 
বিশেষ সংবেদূন যান্ত্রিক সংবেদন পেশীয় সংবেদন = 
(Special sensation) (Organic Sensation) (Muscular Sensation) 
i ] | ] 
দর্শন শ্রবণ তুকজাত সংবেদন গন্ধ সংবেদন  স্বাদসংবেদন 

(Visual (Auditory (Tactual (Olfactory (Gustator 
Sensation) Sensation) Sensation) Sensation) সা; 


শিক্ষা-মনো._১প._* 


৩৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
শিক্ষায় সংবেছন 


[Sensation in Education] 


আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংবেদনের গুরুত্বকে আর অস্বীকার কর! যায় না। 
সংবেদন, নরলতম মানসিক প্রক্ৰিয়| হিসেবে, বহুদিন শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টির আড়ালে 
ছিল। শিক্ষা বলতে তখন জ্ঞানের সঞ্চয়নকে বুঝাত। আর সংবেদন এই 
বন্তধর্মী জ্ঞানে সহায়তা করে না বলে মনোবিদগণ সে দিকে বেশী নজর দেন নি। 
কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ উপলব্ধি করেছেন, এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট ` 
মূল্য আছে। কারণ, ইন্দ্ৰিয়গুলে| বাইরের জগতের জানাল| । কোন বস্তধৰ্মী 
অভিজ্ঞতার জন্য ইন্দিয়গুলো৷ উত্তেজিত হওয়ার দরকার। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্ত 
থেকেই প্রাথমিক জ্ঞান মন আহরণ করে। শিশু অবস্থায় যখন, মনের চিন্তন 
শক্তির (thinking) বিকাশ হয় নি তখন জ্ঞান কেবলমাত্র সংবেদনের দ্বারাই 
সম্ভব। মূৰ্ত বস্তু (Concrete object) থেকেই মন কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ 
"করতে পারে। বস্তু সম্পর্কে ধারণ। ব| চিন্ত। তখন কাজ করে না। তাছাড়া, 
প্রত্যক্ষণের ভিত্তি হিসেবে সংবেদন কাজ করে। তাই যে কোন ধরনের 
সংবেদন ছাড়া «wr জ্ঞান (Objective knowledge) ব| প্রত্যক্ষণ হ'তে 
পারে না। তাই মন্তেসরীর (Montessori) শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইন্জিয়ের প্রশিক্ষণের 
(sense training) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়| হয়েছে | যে বস্তুকে কি ভাবে 
ইঞ্জিয় গ্রাহ কর! যায় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার । এবং বস্তু সম্পর্কে 
সামগ্রিক জ্ঞান পেতে হ’লে বিভিন্ন ইন্ডিয়ের মাধ্যমে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
জ্ঞান আহরণ করার দরকার । আধুনিক কালে শিক্ষাবিদগণ তাই বলেছেন__ 


^Teach through the senses ! 


প্রশ্নাবলী 


1. What is sensation? Draw a broad classification of the Different types. 
of Sensation. [ ৩১--৩৩ পৃঃ) 

2, What is Sensation? Discuss the educational implication of sensation. 
[৩১পৃঃ; ৩৪ পৃঃ] 

3, Write notes on the following 3 
(a) Special sensation { 7j; ৩০], ^ (b) Organic sensation [ পৃঃ v9], 
(c) Muscular sensation [ পৃ: ৩৩ ] ; (d) Sensory Psychology [ পৃঃ ৩১ Js 


চতুর্থ অধ্যায় 


esra 
[PERCEPTION] 


সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্যের কথা| প্রথম বলেন টমাস রীড 
(Thomas Reid)| তার আগে পর্যন্ত প্রত্যক্ষণ আর সংবেদন সম্বন্ধে আলাদা 
কোন ধারণা ছিল না। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম বলেন যে যদিও! প্রত্যক্ষণ 
সংবেদন থেকে UH হয় তবুও সংবেদনের থেকে গ্রত্যক্ষণ অনেক জটিল প্রক্রিয়া ৷ 
তার মতে সংবোদন হ’ল শারীরিক একটা ক্রিয়ার ফল মাত্ৰ, কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ’ল 
শরীর এবং মন উভয় পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। ) সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের 
পার্থক্য আমর| আলাদা ভাবে আলোচনা করব। এখানে 

পতা কা প্রত্যক্ষণকে বুঝানোর জন্য যেটুকু দরকার তাই বলছি। 
প্রত্যক্ষণ হ’ল বস্তধমী জ্ঞান | (গোলাপের গন্ধ আজকাল বাজারে নির্যাস বা 
গুঁড়ো হিসেবে বিক্রি হয় । আমাদের নাকে সেই গুড়ো গন্ধ এলে গন্ধের 
সংবেদন হয়। গন্ধ পেলেই কি সঙ্গে সঙ্গে বলব এটা একট! গোলাপ ফুল? 
নিশ্চয়ই না। আবার অন্ত কোন ফুলের উপর যদি গোলাপের গন্ধ দিয়ে সামনে 
ধরা হয় আমরা সেটা নিশ্চয়ই গোলাপ বলব না। যদি এমনও করা হয় যে 
প্রকৃত একট! গোলাপের উপর অন্ত গন্ধ দিয়ে দেখানো হলে সেটাকে অন্য কোন 
ফুল বলে ভুল করব না, তবে এরকম কি করে হচ্ছে? আমাদের গন্ধের 
সংবেদনে হচ্ছে। আবার ফুলের বিভিন্ন অংশ থেকে দর্শন-গত সংবেদন হচ্ছে। 
তার উপরেও আছে অতীত অভিজ্ঞতা । এই সবগুলো মস্তিষ্কে একটা একক 
এবং ঠিক বস্তধর্মী অনুভূতিতে সাহায্য করছে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষণ 
(Perception) | অর্থাৎ আমর! বলতে পারি cx বিভিন্ন উত্তেজনার উৎস 
সম্বন্ধে যে জ্ঞান (Knowledge) তাই হ’ল প্রত্যক্ষণ। রাস্তায় কোন বন্ধু পেছন 
থেকে ডাকলে প্রথমে শব্দের সংবেদন হয়, ফিরে তাকাই । এখন তাকে দেখে 
বা! পূর্ব পরিচিতির জন্য বুঝতে পারি যে এটা বিশেষ কোন বন্ধুর কণ্ঠস্বর । যখন 
এটা! বুঝতে পারি তখন এ শব্দটা আর নিছক সংবেদন থাকে না--ওটা হয় 
শব্দের প্রত্যক্ষণ। প্রথম যখন শব্দটা কানে গিয়েছিল তখন ওটা মস্তিষ্কে একটা 
অংবেদনেরই সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর সঙ্গে যোগ দেওয়ার 
ফলে এই সংবেদন জটিল হয়ে আমাদের একট! অর্থপূর্ণ যখ দিচ্ছে। 
west: প্রত্যক্ষণকে আমরা সংবেদন-উদ্ভূত অভিজ্ঞতা! বলতে পারি।) প্রত্যেক 
প্রকার মংবেদনের সঙ্গে এক এক রকম করে প্রত্যক্ষণ আছে। তাদের di এই 
ভাবে নামকরণ করতে পারি-দর্শনজনিত প্রত্যক্ষণ (Visual perception), 


৩৬ 


শিক্ষা-মনোবিছ্া 


শ্রবণজনিত প্রত্যক্ষণ (Auditory perception), স্পর্শজনিত ens 
(Tactual perception), স্বাদজনিত প্রত্যক্ষণ, (Gustatory perception) 
আর গন্ধের প্রত্যক্ষণ (Perception of smell) | ' 


.'সংব্রেছন আৱ প্রত্যক্ষণেৱ মধ্যে geil 


[Comparison between Sensation and Perception)] 
সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই হয়েছে, এখানে 


তার সার অংশটুকু তুলে ধর| হ’ল। 


জংবেদন (Sensation) 


প্রত্যন্ষণ (Perception) 


১, সংবেদন শুধুমাত্র বস্ত সন্বদ্ধে 
জ্ঞান। 

২, সংবেদন হ'ল জ্ঞান আহরণের 
যোগানী মাত্র জ্ঞান নয়। 

৩, কোন বস্তু যখন সংবেদনের 
সৃষ্টি করে তখন তার সঙ্গে আমাদের 
মনের যোগাযোগ হয় মাত্র । আর এই 
যোগাযোগ হয় শরীরের মাধ্যমে | এদিক 
থেকে মংবেদনকে আমর! জ্ঞানার্জনের 
প্রাথমিক প্রক্রিয়া বলতে পারি। 

৪, সংবেদন গুলে। বিচ্ছিন্ন ([sola- 
ted)! কোন বস্তুর বিশেষ বিশেষ 
গুণ আলাদ| আলাদ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 
আমাদের মধ্যে সংবেদন ZË করে। 
এদিক থেকে সংবেদন আমাদের 
বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা I 

৫, সংবেদন উত্তেজক-প্রবুদ্ধ। 

৬. সুতরাং সংবেদনে আমাদের 


মন fafa থাকে | 
৭, সংবেদনে বস্তুর উপস্থাপন 


(Presentation) হয় মাত্র | 


v. সুতরাং সংবেদন হ'ল প্রত্য- 
ক্ষণের একটা হেতু (condition) I 


———À 


১, প্রত্যক্ষণ হ’ল সংবেদন এবং 
সংবেদনের বিশ্লেষণ-উডুত জ্ঞান I 

২, কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ’ল প্রকৃত 
জ্ঞান l 

৩. এই সংবেদনের সাহায্যে 
যোগাযোগ সৃষ্টি হ’লেই পরে আমাদের 
প্রত্যক্ষণ হয় এবং আমর! বস্তু সম্বন্ধে 
জ্ঞান অৰ্জন করি। 


৪, কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ’ল বস্তু সম্বন্ধে 
একক অভিজ্ঞত| | বিভিন্ন গুণাবলী 
বিচার ক'রে বস্তু সম্বন্ধে যখন একক 
ধারণা জন্মায় তাই হ'ল প্রত্যক্ষণ। 


৫. কিন্ত গ্রত্যক্ষণ বিশ্বাস-উদ্ভূত। 
৬, প্রত্যক্ষণ সংবেদন-বিশ্লিষ্ট। 
সুতরাং এখানে মন সক্রিয় থাকে। 


৭, কিন্তু প্রত্যক্ষণে বস্তুর 
উপস্থাপন ও উত্থাপন (Represen- 
tation) ছুইই হয়। 


v. প্রত্যক্ষণ হ'ল একটা মানসিক 
প্রক্রিয়া (Mental process) | 


প্রত্যক্ষণ ৩৭ 


anq কি প্রত্যক্ষ কৱি বা প্ৰত্যক্ষণেৱ বৈশিষ্ট্য 


[What we perceive ? or Characteristics of perception] 


এখন প্রশ্ন হ'ল আমরা কি প্রত্যক্ষ করি? অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের ছারা আমাদের 
বস্তু সম্বন্ধে কি জ্ঞান হয়? এখানে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা 
জানি প্রত্যক্ষণের ভিতর অবগতি (Cognition) আর প্রত্যভিজ্ঞ| (Recogni- 
tion) দুই রকমই প্রক্রিয়া কাজ করে। অৰ্থাৎ প্রত্যক্ষণের দ্বারা আমর! বস্তুর 
অন্তি আর তার বিশেষত্ব এই দুই সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করি। অস্তিত্ব উপলব্ধি 
আমাদের শুধুমাত্র সংবেদন থেকে হ'তে পারে, কিন্তু বস্ত সম্বন্ধে উপলব্ধি প্রত্যক্ষণ 
ছাড়| হ'তে পারে ন!। ১ধর। যাক কোন ফুল আমরা! দেখছি। তার কি কি 
বিশেষত্ব আমরা দেখতে পারি_রং দেখলাম ওটা নীল। এখন দেখব কতটা. 
নীল। খুব ঘোর নীল না আবছা নীল। অর্থাৎ এই ছুই পর্যায়ে আমরা বস্তুর 
দু’টে। বিশেষত্ব দেখছি। একটা হ’ল গুণ (Quality)! আর একটা হ’ল সেই 
গুণের পরিমাণ (Quantity) বা তীব্রতা, (Intensity) | এখন দেখব ফুলটা 
কত বড়, এট! হ'ল বস্তুর ব্যাপ্তি (35505105)। বস্তর এই সব গুণগুলো 
গ্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পর আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসি এবং - 
তখন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে & ফুলের একটা নামকরণ করি। তা’হলে 
আমর! বলতে পারি বস্তুর [১] গুণ (Quality), [২] SASI (Intensity), 
আর [৩] স্থানব্যাপ্ডি (Extensity) এই সব বিশেষত্বগুলে| দেখি । এছাড়াও 
আর একটা জিনিন দেখি সেট! হ’ল বিষয় বস্তুর [৪] কালব্যাপ্ডি (Duration) 
_ কতক্ষণ বস্তুটা আমাদের সামনে আছে। এর থেকে আমরা বস্তু সম্বন্ধে 
একটা ধারণা করতে পারি। এই চারটে বিশেষত্বের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আমরা 


' এখন কিছু আলোচন! করব! 
v ॥এক ৷৷ গুণ [Quality]: কোন বস্তুর গুণ আমর দুই দিক থেকে 
বিচার করতে পারি। ফুল আমর! চোখে দেখি আর নাকে গন্ধ পু'কি। আবার 
শব আমর! কানে শুনি। অর্থাৎ যে জিনিস আমর! চোখে দেখি আর যে জিনিস 
আমরা কানে শুনি, সে দু'টোর মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। স্থতরাং 
প্রত্যক্ষণের সময় চোখ দিয়ে যা দেখছি-_তা মনে এক ধরনের ধারণা দেবে, 
আবার কান দিয়ে যা শুনছি তা এক ধরনের ধারণা দেবে আমাদের । এই যে 
ইন্দ্ৰিয়গত পার্থক্যের WU আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর বিভিন্ন গুণগত বিশেষত্ব 
উপলব্ধি করতে পারছি, একে বল! হয় জাতীয় প্রভেদ (Generic 
difference) | 

এ ছাড়াও বস্তর মধ্যে এক ধরনের গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে। সেটা 
ga প্রত্যেকটি ইন্দ্ৰিয়গত অভিজ্ঞতার মধ্যে পাৰ্থক্য। যেমন, চোখ দিয়ে 


ঢ় শিক্ষা-মনোবিদ্ধ| 


আমর! লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং দেখি। আবার কান দিয়ে আমরা 
গান বা গণ্ডগোল ছুইই শুনতে পাই। জিহ্বার দ্বার তেতো আর মিষ্টি দুই 
স্বাদই পাই। এই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য, একে বলে 
বিশিষ্ট পার্থক্য (Specific difference) | আমরা প্রত্যক্ষণে বদ্ধর এই দুই 
রকমের গুণই উপলব্ধি করি। 
“ ॥ছুই॥ তীব্রতা [Intensity]: তীব্রতা বলতে আমর! সাধারণতঃ 
গুণের তীব্রতা বুঝব । একটা শব্দ খুব জোর, আবার একটা শব্দ খুব ক্ষীণ 
একটা জিনিস ঘোর লাল, আর একটা! ফিকে লাল | কোন জিনিস স্বন্ধে প্রত 
জ্ঞান উপলব্ধির জন্য আমর! তার গুণের তীব্রতা পরীক্ষা করি। আসলে এট! 
কিন্তু «ex গুণগত বিশিষ্ট পার্থক্যের (Specific difference) আরও বেশী 
বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ দ্বার| আমরা বুঝতে পারি পলাশ আর জব! ফুলের 
মধ্যে কি পার্থক্য । ই 
॥ তিন ৷৷ স্থানব্যাপ্তি [Extensity] £ আমর! কোন জিনিসকে ছোট 
দেখি, আবার কোন জিনিসকে বড় দেখি। কোন কিছু আমাদের শরীর স্পর্শ 
করলে বুঝতে পারি সেট! কত বড় জিনিস। প্রতাক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর এই যে 
বৈশিষ্ট্য বিশেষণ করি একে বল! হয় তার স্থানব্যাপ্তি (Extensity) | এটা নির্ভর 
করে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজিত স্থানের পরিমাণের উপর | কোন জিনিসের স্থানব্যাপ্তির 
বুঝার জন্য আমাদের বিস্তৃত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। সেই € স্থানব্যাপ্ৰির 
বেশীর ভাগ আমরা বুঝতে পারি চোখ আর ত্বকের সাহায্যে। ত্বকের যতটা 
জায়গা উদ্দীপকের সাহায্যে উত্তেজিত হয়, ততট| জায়গার অনুভূতি আমরা 
পাই।| আরও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে আমাদের ত্বকের বা 
অক্ষিপটের (Retina) উপর প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি বিশেষ গুণ আছে 
যার দ্বার কোন বিস্তৃত (extended) উদ্দীপকের প্রত্যেক বিন্দুর বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের দেয়। এই বিশেষত্বকে বলা হয় স্থানীয় সঙ্কেত (Local 
sign)| figa উপর সহঅবস্থানকারী (Co-existing) weefa বিন্দু 
উত্তেজিত হয় তার উপর বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি নির্ভর করে। এর ফলে আমরা 
বস্তটিকে ছোট-বড় দেখি। আবার এ স্থানীয় সঙ্কেতের সাহায্যে আমরা 
afaa বিভিন্ন উত্তেজনার স্থান উপলব্ধি করতে পারি। এটা হ’ল আমাদের 
প্রত্যক্ষণের বা স্থানীয় সঙ্কেতের পৃথকীকরণ-ক্ষমত| | 
॥ঢার॥ কালব্যাপ্ডি [Duration] £( আমরা বুঝতে পারি আমাদের 
চোখের সামনে কতক্ষণ বিদ্যুতের ঝলক ছিল; কতক্ষণ আমাদের কানে সেই' 
মিষ্টি yab এসেছিল |, এই যে উত্তেজকের অবস্থান-কাল সম্বন্ধে জ্ঞান, এটাকে 
আমরা সময়ের প্রত্যক্ষণের (Perception of time) একট! দিক বলতে পারি 1 
আমর! যে বর্তমানকে উপলব্ধি করি তার পেছনে আরও!ছু'রকমের জ্ঞান কাজ 
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করে--অতীত এবং ভবিস্তৎ। যেমন বিদ্যুৎ চম্কালে কতক্ষণ আলো! জলে 
তা আমরা আন্দাজ করতে পারি, এর পেছনে অতীত এবং পরের 

অবস্থার একটা সম্পর্ক আছে। এই দু'টো মিলেই আমাদের সময়ের প্রত্যক্ষণ 
qi উত্তেজকের কালব্যাপ্তি (Duration) সম্বন্ধে জ্ঞান হয় D এই সময়ের প্রত্যক্ষণ 
মনো বিজ্ঞানে আর একটা বিশেষ আলোচনার বিষয়। 


প্রত্যক্ষণেন MITRO 
[Organisation in Perception] 

প্রত্যক্ষণ যে একট! একক অভিজ্ঞতা তা সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ 
(Gestaltist) বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন p পূর্বে ধারণা ছিল 

প্রত্যক্ষণ কতকগুলে| সংবেদনের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ মিশ্ৰ 
গেষ্টাণ্ট মনোবিদ্গণের সংবেদন। কিন্ত সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের 
ত নংববদ্ধতার প্রথম প্রতিবাদ করেন। তীর! বললেন প্রত্যক্ষণ আমাদের 
একক wage) e যদি বিভিন্ন সংবেদনেরই 

মিশ্রণ হয়, তা’হলে একটা জিনিস থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উত্তেজনাগুলোকে বিভিন্ন 
ভাবে প্রয়োগ করলে, তাদের সংবেদনগুলো qafas গিয়ে মিশে বিশেষ বস্তুর 
জ্ঞান দেওয়। উচিত অর্থাৎ বস্তুর প্রত্যক্ষণ হওয়া উচিত। কিন্ত এরকম হয় 
না। আবার অনেক সময় দেখা যায় সম্পূর্ণ জিনিস না থাকলেও আমাদের 
প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন-ুএকটা ত্রিভুজের একটা দিক যদি ফাক রেখে কাউকে 
ভিজ্ঞেদ করি এটা কি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাব ‘ত্রিভুজ’ ।) এই সব কারণে 
সমগ্রতীবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে(প্রত্যক্ষণের একটা বিশেষ গুণ আছে। 
সেটা হ’ল এই যে--প্রত্যক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময় RING (Organised) 
হয়। তাঁরা আরও বলেন যে মনের একটা বিশেষ গতীয় গুণ (Dynamical 
property) আছে যার দ্বারা আমরা একট একক এবং স্থসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা 
অর্জন করি। Sa মনের এই গতীয় গুণের অস্তিত্বকে বহু উদ্দাহরণ এবং 
পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন 
নেই। (প্রত্যক্ষণে যে আমরা জুমংবদ্ধ একক অভিজ্ঞতা পাই তার অনেকগুলো 
কারণ আছে। তার কতকগুলো হ’ল (১) উত্তেজকগীভ, আর কতকগুলো 
ga (২) মনোগভ।) এখন আমর! এদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। 

॥ এক ॥ উত্তেজকগীত কারণ [Physical causes] * 

আমরা কোন বিষয় বস্তুকে থে সুসংবদ্ধ দেখি তার কিছুটা নির্ভর করে 
উত্তেকগুলোর অবস্থানের উপর। কি কি কারণে উত্তেজকের অবস্থান 


অনুযায়ী তারা সুসংবদ্ধ হয় তা এক এক করে উল্লেখ করব | 
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(ক) নৈকট্য [Proximity]: যে সব জিনিসগুলো অধিকতর কাছা- 
কাছি থাকে তাদের আমর! এক সঙ্গে দেখি। পাশের লাইনগুলে। দেখে কি 
বলব? নিশ্চয়ই বলব প্রথমে এক জোড়া লাইন, পরে 
একটা লাইন। আমরা বলতে ,পারতাম তিনটে লাইন | 
কিন্ত তা না বলে আমরা বলি অর্থাৎ দেখি, প্রথমে 
একজোড়া লাইন। তারপরে একটা লাইন। স্থতরাং 
নৈকট্যের জন্য A আর B লাইনকে একজোড়া হিসেবে 
প্রত্যক্ষণ করছি। এখানে একটা জিনিস মনে রাখার A 
দরকার যে এই নৈকট্য হ'ল আপেক্ষিক জিনিস। কতকগুলো একই রকম 
জিনিদ অনেক দূরে দূরে থাকলেও তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি 
যেগুলো আছে সেগুলো এক সঙ্গে মিশে একক অনুভূতি দেবে | 

(4) সাদৃশ্য [Similarity]: আমাদের সামনে যদি কতকগুলো! 
জিনিস রাখা হয় যেগুলো সব একই রকম দেখতে সেগুলোকে আমরা এক সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ করি। পাশের ছবিতে কতকগুলি x চিহ্ন আর কতকগুলি 9 বিন্দু 
x x ১ ১ x আছে। আমরা কি দেখছি? 

" - প্রথম একটা শুধুমাত্র গ বিন্দু 

y - " দিয়ে সাজানে| অনুভূমিক লাইন, 

তারপর একটা ঠিক এ রকম x 

i - d * চিহ্ন দিয়ে atata লাইন। 

কৈ আমরা তো উপর থেকে নীচের দিকে দেখে একটা @ আর একটা X 

দিয়ে সাজানে| কোন লাইন দেখি না। এর কারণ হ'ল এই যে, যে জিনিস- 
গুলে| একই রকম দেখতে তার! এক সঙ্গে শ্রেণী (Group) তৈরি করেছে। 

C) sm [Symmetry]: নৈকট্য আর সাদৃশ্য ছাড়াও আর একটা 
জিনিস আমাদের প্রত্যক্ষণের সংঘ- 
বদ্ধতাকে (Organisation) সাহায্য 
করে। সেটা হ'ল-_সমন্ত বিষয়বস্তুর 
মধ্যে সামগ্রস্ত । পাশের wo ছবি 
পর পর দেখলে বুঝতে পারা যাঁবে। 
আমরা সাধারণভাবে দেখে যা বলব; 

_ প্রথম ছবিতে দু’ জোড়া লাইনের 
দু'দিকে দু'টো লাইন আছে। কিন্ত 
দ্বিতীয় ছবিতে দেখছি তিন জোড়া 
লাইন আছে। প্রথম ছবিতেও তো 


C 


আমর! দু’টে| ছু'টো লাইন জোড়া দেখতে পারতাম। কিন্ত তা দেখি না, 


নল 
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আমরা ছবিটির সামগ্রস্তা দেখি। এখানে আমরা ধরে নিই মাঝের ছু'টো 
জোড়া লাইনই ঠিক সম্পূর্ণ ছবি, বাকি দুদিকের দু'টো আলাদা লাইন অসম্পূৰ্ণ ৷ 
অর্থাৎ এদের পাশে আর একট! করে লাইন আছে যা ছবির ভেতর আসে নি। 
ফলে আমরা সমস্ত ছবিটাকেই অসম্পূর্ণ দেখি। এই ধারণাকে শিল্পীরা কাজে 
লাগান আমাদের কোন অসম্পূর্ণ জিনিসের ধারণ! দেওয়ার জন্য । FEN 
সমস্ত বিষয়বস্তর মধ্যে সামগ্রস্য আমাদের প্রত্যক্ষণের সংঘবদ্ধতা নির্ণয় FTA | 

(x) অবিচ্ছিন্নত। [Continuity]: ছবির «s খণ্ড অংশের মধ্যে 
সম্বন্ধে থাকার চেয়েও আর একটা জিনিন আমাদের স্থসংবদ্ধতায় সাহায্য করে, 
সেটা হ'ল বিষয়বস্তুর অবিচ্ছিন্নতা। 
যেমন পাশের ছবিটা দেখে আমরা 
বলি একটা তিন বার বাকানো৷ লাইন 
আর একটা! বাঁকা লাইন (Curve) 
উপরে চাপানো আছে | এখানেও তো 
নৈকট্যের জন্য ৪ ও এর d অংশের 
সংযোগ হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত তা 
হয় না। ছবির অবিচ্ছিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা তাকে অন্যভাবে 
প্রত্যক্ষণ করি । 

(e) গতিশীলতা [Movement]: Rarer গতিও একটা সংঘ- 
বদ্ধতার কারণ। কোন দ্ৰষ্টব্য বস্তর একই পরিমাণে গতিশীল জিনিসগুলোকে 
আমরা এক সঙ্গে প্রত্যক্ষণ করি। 

॥দুই॥ মানসিক কারণ [Mental Causes]: প্রত্যক্ষণের মানসিক 
কারণ সম্বন্ধে আমরা এখানে বিশদভাবে কিছু আলোচনা! করব না, কারণ 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানসিক কারণ যেটা হ'ল মনোযোগ, যার আলোচনা 
আঁমরা আলাদা ভাবে করব। এছাড়া অনুরাগ (Interest), প্রতিন্যাস 
(Attitude) ও caat (Motivation) আমাদের কোন কিছু জিনিসকে 
বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষণ করার পেছনে কাজ করে। এছাড়াও কিছু সামাজিক 
কারণও আছে xi আমাদের SUR প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। সেগুলো হ’ল 


অভিজ্ঞতামূলক। 


sogo আৱ eC প্রত্যক্ষণ 
[Perception of Distance & Depth] 


চোখের গঠন থেকে আমরা জানি, যে কোন বস্তুর ছবি আমাদের অক্ষিপটে 
(Retina) এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই। এই পর্দাটা একট! বিস্তৃত 


সপ 
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জিনিস। এর দৈৰ্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে। তাহলে এতে যে ছবি পড়বে তার 
শুধু দৈৰ্ঘ্য আর প্রস্থ উপলদ্ধি করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের সামনে যদি 
একটা বাক্স থাকে, তার QW I আর প্রস্থের প্রতিচ্ছবি আমাদের অক্ষিপটে 
পড়তে পারে। এর ফলে আমর! একটা আয়তক্ষেত্রের 
গভীরতা ও দূরত্বের - 
তারি মত জিনিস দেখতে পারি। কিন্তু তা হয় না। আমরা 
বান্সটার আর একটা দিকও দেখতে পাই, সেটা হ’ল উচ্চতা 
বা গভীরতার (Depth) দিক | এই অভিজ্ঞতা আমাদের সিনেমা দেখার সময় ও 
হয়। পর্দার উপরে কতকগুলো! ছায়া এসে পড়ে, কিন্তু আমরা দেখি একট। 
লোক দাড়িয়ে আছে। হয়তো তারও পেছনে ঘর আছে। আগেকার যুগে 
মনোবিদ্গণ মনে করতেন যে আমাদের দূরত্ব বা গভীরতা-জ্ঞান আমাদের 
অতীত অভিজ্ঞতা (Experience) আর বিচারের (Judgement) উপর নির্ভর 
করে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা! থেকে আমাদের মন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিচার করে 
জ্ঞান লাভ করে। তাহলে আমরা এ কথ! বলতে পারি সংবেদন থেকে উদ্ভূত 
অভিজ্ঞতাকে আমরা বিচার করে তবে দূরত্ব অথবা গভীরতার জ্ঞান পাই। 
হেলমোজ (Helmholtz) বলেন যে, এই যে আমর! সংবেদনকে বিচার করি, 
সেটা অবচেতন মনে করি। এখন আমরা বলতে পারি ছু'টো বিশেষ জিনিস 
আমাদের এই দূরত্ব আর গভীরতা র প্রত্যক্ষণে সাহায্য করছে। একটা হ’ল 
সংবেদন আর একট! অবচেতন মনের অতীত অভিজ্ঞতা | অর্থাৎ আমাদের এই 
প্রত্যক্ষণের পেছনে কতকণ্তলে| কারণ আছে যেগুলোর জন্য আমাদের মনের 
অভিজ্ঞতা দায়ী। এদের মধ্যে প্রথম কারণগুলোকে বলা হয় মুখ্য কারণ 
(Primary Causes) আর শেষের গুলোকে বলা হয় গৌণ কারণ 
(Secondary Causes)! এখন আমরা এই সব কারণগুলো সম্বন্ধে এক 
এক করে আলোচনা করব'এবং কি ভাবে তারা আমাদের গভীরতার জ্ঞানে 
সাহায্য করছে তাও বলব। 


ST PINN 


[Primary Causes] 


মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সজে উনিশ শতকের মধ্যে দূরত্ব আর গভীরতা 
প্রত্যক্ষণের কারণ হিসেবে তিনটে জিনিস আবিষ্কৃত eX! সেগুলো হ'ল ৮ 

॥এক॥ চোখের কেক্দ্রাভিমুখিতা। (The Convergence of the 
eyes) £- কোন জিনিস দেখতে হ’লে আমরা তার দিকে তাকাই, এবং দু'টো 
চোখেই দেখি। . হু’টো চোখের পর্দাতেই বস্তটির প্রতিচ্ছবি পড়ে এবং প্রায় 
সদৃশ বিন্দুতেই পড়ে। এখন কোন জিনিসকে দেখতে হ’লে আমাদের চোখ 


প্রত্যক্ষণ - E 


দু’টোকে নেড়েচেড়ে এমন ভাবে ঠিক করতে হয় যাতে বস্ধটার ছবি দু’টো 
চোখের একই জায়গায় পড়ে। একে বলে চোখের কেন্দ্রাভিমুখিতা। অর্থাৎ 
আমাদের দু’টে| চোখের অবস্থিতি বস্তকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়। এখন 
বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর জন্য আমাদের চোখ ছুটো বিভিন্ন ভাবে নাড়াচাড়া করতে 
হয়। এর ফলে চক্ষপেশীতে বিভিন্ন রকমের সংবেদন হওয়ার জন্য দূরত্বের 
প্রত্যক্ষণ হয়। বেশী দূরত্বে চোখকে কম কেন্দ্ৰাভিমুখ হ'তে হয় আর কম দূরত্বে 
ঠিক তার বিপরীত। এ 

॥৷ দুই ৷৷ দৃষ্ট বস্তুকে ফোকাজে আনার জন্য চোখকে উপযোগী 
করা (Accommodation): কোন বস্তুকে ঠিক ভাবে দেখতে হ'লে সে 
বস্তুর ছবি যাতে আমাদের অক্ষিপটের (Retina) উপর পড়ে তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এখন আমরা জানি কোন বস্তু থেকে আলোকরশ্বি প্রথমে 
আমাদের চোখের জৈবিক লেন্সের (Eye Lens) উপর পড়ে, তারপর সেখান 
থেকে প্রতিস্থত হয়ে অক্ষিপটে গিয়ে মিলিত হয়, তবেই আমরা দেখি । এখন 
যাতে অক্ষিপটে ছায়া পড়ে তার জন্য লেন্সের (Lens) ঘনত্বট| (Thickness) 
বাড়াতে-কমাতে হয়। এই বাড়ানো-কমানো হয় কতকগুলো! পেশীর দ্বার! 
সে আমরা পূর্বেই পড়েছি। এখন বস্তুর দূরত্ব অন্ধ্যায়ী এই পেশীগুলে। নানা 
রকমের ভাবে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে লেন্সের (Lens) ঘনত্ব (Thickness) 
বাড়ায় বা কমায়। একেই বলে Accommodation | Ry জিনিস যদি 
অনেক দূরে থাকে তা হ'লে এই পেশীগুলে| আলগা হয়, আর যদি কাছে থাকে 
তা’হলে টান পড়ে। এর ফলে আমাদের মস্তিফে যে অন্লভূতি হয় সেটাই 
আমাদের IIA দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। 

এখন মনে রাখতে হ’বে কোন জিনিস দেখতে হ’লে আমাদের চোখকে 
Accommodation আর Convergence এই দু’টে| কাজই করতে হ'বে | 
তাই দুটোকে পৃথকভাবে ভাবা যায় না। তবে মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ড (Wundt) 
বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্তে আসেন যে আমাদের দূরত্বের বা 
গভীরতার প্রত্যক্ষণের জন্য 0971:£9০৪টাই বেশী প্রয়োজনীয় । 

॥তিন॥ দু'টো অক্ষিপটের ছবির মধ্যে পার্থক্য (Retinal 
disparity): আমাদের চোখ দু’টো আমাদের মাথার উপর প্রায় ৬০ থেকে 
৭০ মিলিমিটার দূরে অবস্থিত। একটি চোখের অক্ষিপটে বস্তুটির যে ছবি পড়ে 
অপরটিতে ঠিক সেই ছবি পড়ে না। কোন বস্তু দেখতে হলে বাম চোখ দিয়ে 


বস্তুর ভান দিকটা যতটা! দেখছি ডান চোখ দিয়ে তার থেকে একটু বেশী দেখি। 
বাম চোখে আবার বস্তুর বেশীর ভাগ বাম দিকটা দেখি। এই যে একই বস্তুকে 
ছ'টো৷ চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, একে বলা হয় অক্ষিপটের ছবির পার্থক্য 
(Retinal disparity) | দু'টো! চোখে ছু'রকম দেখলেও কিন্তু আমরা একই 


Ww 


88 - শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


বস্তু দেখছি এবং এরই ফলে আমরা বস্ধটির ঘনত্ব বুঝতে পারছি। দু'টো 
বিভিন্ন ছবি একসঙ্গে মিশে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের একট! বিশেষ জ্ঞান দিচ্ছে। 
সেটা হ’চ্ছে গভীরতার। 

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অলিভার ও ওয়েন্ডেল হোম্স্‌ (Oliver 
& Wendell Holmes) ১৭৬১ raa টেরিওক্কোপ নামক একটি যন্ত্র 
আবিফার করেন। এই যন্ত্রে আমরা দু'টো একই বস্তুর ছবি ছু'টে| পরিজ মের মধ্য 
দিয়ে দেখি। যে ছবিটা! ভান চোখ দিয়ে দেখি সেট! শুধু এ চোখ দিয়ে যেভাবে 
বগ্থটাকে দেখা যায় ঠিক সেই ভাবে আকা! বা ফটো তোল! হয়েছে আর বাম 
চোখের দিকের ছবিট| বাম চোখের দেখ! অনুযায়ী তোলা হয়েছে। এখন এই 


স্রেরিওদ্‌কোপ (Sterescope) 
gi ছবির মধ্যে ৬:--৭ মিলিমিটার দূরত্ব রেখে প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে দেখা 
হয়। যাতে ছু'টো ছবির ছায়া আমাদের দু'টো চোখের অগিপটের সদৃশ 
বিন্দুতে প্রতিবিদ্ব পড়ে তার জন্য প্রিজম ও ছবি দু’টির মধ্যে দূরত্ব ঠিক করে 
নিতে হয় ছবি দু’টিকে নাড়াচাড়া করে। এভাবে দেখলে আমরা তখন দু'টো 
চোখে একটাই বস্তু দেখি, কিন্ত বস্তুর গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের একট। পরিষ্কার 
ধারণা হয়। 


গৌণ ক্কানণ 


[Secondary Causes] 


আমাদের দূরত্ব আর গভীরতা গ্রত্যক্ষণের গৌণ কারণ হিসেবে মনো” 
বিজ্ঞানীগণ যেগুলোকে ধরেছেন সেগুলো হ'ল £-- 


॥ এক ॥ একটির উপর আর একটির স্ফিতি (Superposition) : 
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে একট| জিনিস আড়াল করলে যেটা আড়াল 
করছে সেটা কাছে আছে। স্থতরাং একটার উপর আর একটার অবস্থিতি 
থেকে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি। 


A < 


প্রত্যক্ষণ ৪৫ 

॥ দুই ৷৷ «ua আকার (Size): আমরা জানি দূরের জিনিসকে 
ছোট এবং কাছের জিনিসকে বড় দেগ্রায়। এই ধারণা আমাদের দূরত্ব প্রত্যক্ষণে 
সাহায্য করে। শিল্পীরা যখন ছবি আকেন তখন তারা বস্তুর আকার ছোট- 
বড় করে দূরত্ব বুঝাতে চান। 

(fes) আলো আর ছায়া (Light & Shade): আমরা ` 
জানি নীচু জায়গার চেয়ে উচু জায়গায়. আলে! পড়ে। তাই শিল্পীরা 
উচু জায়গা বুঝানোর জন্য বেশী সাদ! রাখেন এবং নীচু জায়গা কালো 
রাখেন। এই আলো৷ আর ছায়া আমাদের গভীরতা প্রত্যক্ষণের সাহায্য 
FTA | 

॥ চার ৷ প্রাকৃতিক দৃষ্যের সাহায্যে (Aerial Perspective) è 
প্রকৃতির সাহায্যে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। দূরের 
জিনিসগুলোকে কাছের জিনিসের চেয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত আবছা 
দেখি। তাই wc জিনিসের মধ্যে যেটা বেশী আবছা সেটাকে আমর! 
দূরের ভাবি। 

৷৷ পাঁচ ॥ ফাঁকা আর ভতি জায়গ| (Filled and Empty space) : 
কোন ফাঁকা জায়গার চেয়ে ভতি জায়গার দূরত্ব সবসময় বেশী মনে হয়। Wc 
ছবি একে একটাকে কালি দিয়ে ভতি করে দিলে দেখা যাবে উহা! বেশী দূরের 
মনে হচ্ছে। তাই ইহা! দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য FTA | 

গভীরতার আর দূরত্ব প্রত্যক্ষণের যে কারণগুলো বর্ণনা করা হ'ল এদের 
মধ্যে কোনগুলো বেশী প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেকগুলো বর্তমান থেকে 
আমাদের প্রত্যক্ষণ ঘটায়। বার্কলে যখন প্রথম দূরত্ব এবং গভীরতা সম্বন্ধে তার 
মতামত প্রকাশ করেন তারপর থেকে বেশ কিছুদিন ধারণা ছিল যে এই ধরনের 
প্রত্যক্ষণের জন্য একমাত্র মুখ্য কারণগুলোই (Primary causes) দায়ী। অর্থাৎ 
শুধুমাত্ৰ ভৌত কারণগুলোই আমাদের গভীরতা আর দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহায্য 
করে। কিন্তু বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীগণ বহু পরীক্ষা এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ 
করেছেন যে আমলে আমরা! যাদের গৌণ কারণ বলে আলোচনা করলাম, অর্থাৎ 
অভিজ্ঞতাগুলোই হ'ল ya কারণ। এই সব অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র চোখ 
নাড়াচাড়া থেকে আমাদের গভীরতা বা দূরত্বের প্রত্যক্ষণ হ’তে পারে 
ন|। তার আগেই আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞতার দরকার। তাই 
শেষোক্ত কারণগুলোকে মনোবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষণের 
প্রাথমিক স্বয়ংক্ৰিয় কৌশল (Primary dynamical mechanism for 


Perception) | 


৪৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা। 
অধ্যাস ও অগুলক্ক প্রত্যক্ষণ 


[Illusion & Hallucination] 


এতক্ষণ প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আলোচন| কর| হ’ল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
এই প্রতাক্ষণ অনেক সময় বিরুত হয়। বিরত প্রত্যক্ষণ দু'রকম হয়--অধ্যাস 
(Illusion) ও অমূলক প্রভ্যক্ষণ (Hallucination) | 


মআধ্ব্যাস (Illusion) 


রাত্রিবেল| আবছা চাদের আলোতে চলতে চলতে হঠাত পথের পাশে একটা 
সাপ দেখে চম্‌কে উঠলাম-__কিন্তু তারপর যখন একটু ভাল করে লক্ষ্য করলাম 
তখন বুঝা গেল ওট| মোটেই সাপ নয়, ওটা! একট! দড়ি পথের পাশে পড়ে 
রয়েছে। এখানে প্রথমে ভুল প্রত্যক্ষণ হয়েছিল। একই ওজনের কিন্তু বিভিন্ন 
আকারের gi বোতল নিয়ে যদি পর পর তোলা যায় দেখা যাবে যে আকারে 
-ষেটা বড় সেটা বেশী ভারী মনে mcm | আবার যদি একই হাতের পাশাপাশি 
দু’টে| আন্ুলের একটাকে আর একটার উপর আড়াআড়ি ভাবে চাপিয়ে দু'টো 
আনুলের ভগার মাঝখানে একট! মার্বেল ধরা যায়, তা"হলে ছুটে। মার্বেলের 
অনুভূতি হয়। এখানে প্রত্যক্ষণ বিকৃত হ’চ্ছে। যদি প্রকৃত প্রত্যক্ষণ হ’ত 
j তা’হলে আমর! দু’টে| বোতলের ওজন একই বলে বুঝতে 
পারতাম এবং একটা মার্বেল আছে বলে বুঝতাম । এই 
সব বিরুত গ্রত্যক্ষণগুলোকে বলে অধ্যাস ব| Illusion! এই অধ্যাসের 
মূল কথা হ'ল এখানে সংবেদনের কোন ভুল হয় না। তুল যেটা হয় সেটা 
প্রত্যক্ষণের। তাহলে অধ্যাগ তখনই হয় যখন কোন উত্তেজক 
ইন্ড্ৰিয়কে উত্তেজিত করলে আমাদের ভুল প্রত্যক্ষণ হয়। মরুভূমিতে 
যে মরীচিকা। দেখ! যায় তাকেও আমরা অধ্যাস বলি। কিন্তু এসব 'অধ্যাসের 
MA আলোকরশ্ির ধর্মের একট! সম্বন্ধ আছে। স্থতরাং এসব ভ্রমের কথ 
আমরা এখানে আলোচনা করব না। এখানে আমর! সেই সব অধ্যাসের কথ! 
আলোচনা করব যাদের উৎপত্তি হয় মনের প্রবণতা থেকে । অবশ্য একট| কথা 
বর্তমান মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে ভ্রম বা অধ্যাস বলে কোন কথা 
মনোবিজ্ঞানে থাকতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের 
কিছু না কিছু বিরুত জ্ঞান দেয়। যে কোন প্রত্যক্ষণেই উত্তেজকের রূপ 
পরিবর্তন হয়। গভীরতার অনুভূতি, পরা-ভাবমূতি এ সব অভিজ্ঞতাগুলো সবই 
ভ্রমের ভিতর পড়ে । এ নব কারণ সত্বেও অনেক মনোবিজ্ঞানী এই অধ্যাসের 
আলোচনা ASIFA থেকে পৃথক ভাবে করেছেন। এইসব আলোচনাগুলোর 
কথা আমরা এখানে বলব। 


অধ্যান কি? 


প্রত্যক্ষণ ং ৪৭ 


প্রভ্যক্ষণ বিকৃত হওয়ার মূলে যে সব কারণগুলে। আছে সেগুলো 
অনুযায়ী আমর! অধ্যাসকে ভিন ভাগে ভাগ করতে পারি__ 

(১) আমরা যে ভুল জিনিসটা দেখি সেটা যদি আদল জিনিসের চেয়ে 
আমাদের বেশী পরিচিত. হয় তা’হলে আমাদের বিকৃত প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন 
হয়__যারা ছাপাখানায় ভুল সংশোধন করে তাদের | হয়ত কম্পোজিটার অর্থাৎ 
যে হরফ সাজায় dü ভুল করে সাজিয়েছে “দঁড়াইয়”। আর সংশোধনকারী 
adim পড়ে গেল “ফীড়াইয়া”। ভুল সংশোধন করা হ’ল না। 
সারার এর কারণ “দাড়ায়!” কথাট| আমাদের বেশী পরিচিত। 

তাই আমাদের চোখের দ্বার! “ঈড়াইয়া” এই সংবেদন 
হ'লেও আমরা “দাড়াইয়।” এই কথাটাই প্রত্যক্ষ করি। এক কথায় আমর! 
বলতে পারি, মিথ্য। জিনিসটি সত্য জিনিসের চেয়ে আমাদের বেশী পরিচিত 
বলে আমাদের মনের প্রবণতা মিথ্যা জিনিসের উপর আসে। 

(২) আগে যে ভ্রমের কথা বললাম তা হ’ল বন্তধর্মী। কিন্তু অনেক 
ভ্রমের জন্ত আমাদের মানসিক অবস্থা দায়ী। যেমন, অনেক দিন কোন বন্ধুর 
সঙ্গে দেখা হয় নি, ভাবছি এলে বেশ হয়। হঠাৎ তারই মতন একজনকে রাস্তায় 

দেখে সেই বন্ধু ভেবে হঠাৎ ডেকে উঠলাম। পরে অবশ্য 

৮ অবস্থার দরুন নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পাই। আমার কালো! 

রংএর একট! কলম স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তায় হারিয়ে 

গেল। আবার বাড়ী থেকে খুঁজতে বাহির হ'লাম রাস্তায়। দূরে একটা কালো! 

জিনিস দেখে আমার হারানো কলমের কথা ভেবে আমি খুশী মনে ছুটে কাছে 

গিয়ে দেখলাম যে সেটা একটা কালো! কাঠি মাত্র। এই সব ভ্রমগ্ুলোর কারণ 
হ’ল আমাদের মানসিক ইচ্ছা। 

(৩) এ ছাড়। আর এক ধরনের অধ্যাস সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীগণ আলোচনা 
করেছেন, সেটা হ'ল জ্যামিতিক অধ্যাঁস (Geometrical Illusion) | আমরা 
সাধারণতঃ সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে চাই না । তাই যখন কোন ছবি দেখি 

তখন সব সময় তার খুঁটিনাটি বিচার করে দেখি Gd 
জ্যামিতিক অধ্যাস . ফলে ছবির সমস্তটা মিলে আমাদের মনে একটা একক 
অভিজ্ঞতা আসে । এর জন্য অনেক জিনিসের আমাদের ভুল প্রত্যক্ষণ হয়। 
আবার এও বলা যায় যে ছবির একটা অংশ আর একট| অংশের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে আমাদের ভ্রম ঘটায় । এই রকম জ্যামিতিক ভ্রম আমাদের বহু ঘটে 
থাকে | নীচে তার মধ্যে কতকগুলো! ভ্রমের কথা আলোচনা করা হ'ল £-- 

[ক] এখানে একটা আয়তক্ষেত্রের ফাকা জায়গাটা বাদ দিয়ে কোণ! করে 
সোজা রেখা টানা আছে। অর্থাৎ ছবির দু'টো বিচ্ছিন্ন রেখা একই সরল- : 


একটা 
শ। কিন্ত আমরা দু'টো আলাদা রেখাই প্রত্যক্ষ করছি, যার একটা 


রেখার অং 


৪৮ শিক্ষা-মনোবিদ্য] 


উপরে ও আর একটা নীচে। এটার নাম হ’ল পেগেনভরফ, (Peggendorfi) 
-এর ছবি। এরই আর একরকম ধরন হ’ল SC EE 


পেগেনডর্ফ-এর ছবি জোলনার্এর ছবি 
এতে সোজ| রেখাগুলি সব দমান্তরাল, কিন্তু বাকা রেখাগুলো৷ থাকার জন্য 
এগুলোকে সমান্তরাল রেখ! বলে বুঝ! যাচ্ছে না। 

[4] জোলনার-এর ছবির মতই হেরিং (Herring) ও ভূণ্ড (Wundt)-এর 
ছবি। এখানে মধ্যের ছু'টোর সরল রেখ! সমান্তরাল হওয়া সত্বেও অন্ত 


১ ধীর 


হেরিং-এর ছবি 
কতকগুলি রেখা থাকার জন্য মাঁঝখানট। বাইরের দিকে ফুলে উঠেছে মনে হয় I 
[গ] সেনডোর এই রকম রেখার আর এক ধরনের ভ্ৰম দেখান । একে 


A 9 c 


E 3 D 


সেনডোর-এর ছবি (Sendor's figure) 
বল| হয় সামন্তরিক ভ্রম। যেমন পাশের ছবিতে AF ও FC সমান কিন্ত 


1 ৪৯ 


সামা ? : 

se n "> * hig তফাতের জন্য একটা কৰ্ণকে আমরা ছোট ও 
[খা] এই সব-জ্যামিতিক ভ্ৰমগুলো ছাড়া যে ভ্ৰম সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানে 

বেশী আলোচনা হয়েছে সেটা হ'ল মূলার-লায়ার এর ভ্রম (Muller-L: 

Illusion)! এখানে দেখানো হচ্ছে একই লাইনের উপর বিভিন্ন নি হর 

কি ভাবে প্রভাব »বিস্তার করে আমাদের মনে ভ্রম কৃষ্টি করে। মিন 

নীচের ছবিতে দেখানো হচ্ছে একই দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ছু'টো রেখায় পারি 


মূলার-নায়ারের ভ্রম (Muller-Lyer's illusion) 


ছু'রকম ভাবে দাগ টান| হয়েছে। একটায় তীরের ফলার মত দাগ আর 
একটায় পালকের মতন। এর প্রথমটাকে ছোট এবং দ্বিতীয়টাকে বড় 
দেখাচ্ছে। আবার উপরের ছবিতে সমান ছু'টে। রেখার পাশে দু’টে| করে 
রেখা টানা হয়েছে। একটার ছু'পাশের রেখা ছোট এবং অপরটায় বেশ বড়। 
তার জন্য সমান দু’টো| রেখাকে আমাদের অসমান বলে ভ্রম হচ্ছে। 

এই সব ভ্ৰমণ্ডলে] সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন এই 
সব জ্যামিতিক ভ্রমগ্ডলো আমাদের চোখ নাড়াচাড়ার (Eye-movement) 
দরুন হয়ে থাকে । আবার কেউ কেউ বলেন যে আমাদের মনের সৌন্দর্যবোধের 
(Aesthetic Sense) ক্ষমতা থেকে এর উৎপত্তি হয়। তবে বর্তমান 
মনোবিজ্ঞানীগণের মতে সমস্ত জিনিসকে একসঙ্গে দেখে তার থেকে একক 
অনুভূতি পাওয়াই হ’ল আমাদের মনের অথবা গ্রত্যক্ষণের ধর্ম। আর সেই 
কারণে আমরা প্রত্যেক ছবির বিশেষ বিশেষ অংশ না দেখে সম্পূর্ণ ট। থেকে 
' একটা অভিজ্ঞতা পাওয়ার চেষ্টা করি। ফলে ভমের সুষ্টি হয়। এ সব কারণ 
সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু আলোচনার দরকার নেই। শুধু এইটুকু মনের রাখলেই 
চলবে যে এট! আমাদের মনের একটা বিশেষ অবস্থা Wwe] অধ্যাস সম্বন্ধে 
আর একট! কথ| বলে এ আলোচনা শেষ করব। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করে 
দেখেছি, রাস্তায় একটা দড়িকে সাপ বলে ভ্ৰম হওয়ার পর যখন আবার দূরে 
সরে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে নিজের ভুল বুঝতে পারি তখন আর দড়িকে 


শিক্ষা-মনো”_প'১৪ 


৫০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


সাপ দেখি না, দড়িই দেখি । এট! হ’ল ভ্রমের একটা ধর্ম, এটাকে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করলেই ভ্ৰম আমাদের ঠিক হয়ে ষায়। 


অমূলক প্রত্যক্ষণ 


[Hallucination] 


গ্রায়ই শোন| যায় কোন লোক সেদিন রাতে ভূত দেখেছে। এ ঘটনা 
অমূলক প্রভ্যক্ষণের (Hallucination) উদাহরণ । আসলে আমর! এই 
অমূলক প্রত্যক্ষণকে ভুল প্রত্যক্ষণের মধ্যে ফেলতে পারি না। তাই এর সম্বন্ধে 
আলোচন! এখানে একেবারে অপ্ৰয়োজনীয় । কারণ, শিক্ষা মনোবিগ্ায় তার 
কিছু গুরুত্ব নেই। এই সব অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা! প্রত্যক্ষণ ব| ভুল প্রত্যক্ষণ 
বলতে পারি না, তার কারণ প্রত্যক্ষণ এবং অধ্যাস উভয়ের জন্যই একটা 
উত্তেজক দরকার হুর । few অমূলক প্ৰত্যক্ষে তা থাকে না। আসলে ভূতের 
কোন অস্তিত্বই নেই। gea এই সব অনুভূতির সময় ভূতের মতন কোন 
জিনিন আমাদের সামনে থাকে না। এই সব অভিজ্ঞতার উৎস একেবারে WW I 
স্নায়বিক উপাদানগুলোর বিকার ঘটলে আমাদের এরকম মানসিক বিকার হয়। 
জ্টাউট বলেন এট। আমাদের মণ্তিদ্কের রক্তপ্রবাহের পরিমাণগত পরিবর্তনের 
জন্য হয়ে থাকে। ক্রুয়েদ্‌ এটাকে এক রকমের মানসিক বিকার বলে অভিহিত 
করেছেন এবং এর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন I 


প্রত্যক্ষণেত্র শিক্ষামূলক expo 


[Educational Values of Perception] 


বস্ধধৰ্মী অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রত্যক্ষণকে 
বিবেচন। করলেও আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক 
প্রক্রিয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিশেষভাবে শিখনের (learning) ক্ষেত্রে 
গ্রত্যক্ষণের (Perception) গুরুত্বের কথা মনোবিদগণ স্বীকার করেছেন। তবে 
প্রত্যক্ষণ, শিখনকে প্রভাবিত করে না, শিখন প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে এ 
নিয়ে মনোবিদগণের মধ্যে ষথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। কোন কোন মনোবিদ্‌ ' 
বলেছিলেন, প্রত্যক্ষণে যে অতীত অভিজ্ঞতা কাজ করে তা ব্যক্তির শিখন 
থেকে আনে । আবার অনেকে বলেন, প্রত্যক্ষণের জন্য শিখন হয়ে থাকে । 
আধুনিক মনোবিদগণ এই দু'টো মতবাদের কোনটাই এককভাবে ঠিক মনে 
করেন ন|। তারা, গ্রত্যক্ষণ এবং শিখনের সম্পর্ক নির্ণয়ে পারম্পরিক ক্রিয়ার = 
(interaction) কথা বলেছেন I অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ এবং শিখন পরস্পর 


প্ৰত্যক্ষণ ৫১ 


পরস্পরকে সহায়তা করে। যেমন কতকগুলো অক্ষর পর পর ছাপা থাকলে 
তাদের আমরা শব্দ হিসেবে প্রত্যক্ষণ করি ন!। অক্ষর সমষ্টিকে শব্দ হিসেবে 
প্রত্যক্ষ করার. জন্য বিশেষ পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন বা শিখনের প্রয়োজন 
আছে। আবার বিষন্রবস্ত শিখনের জন্য প্রথম যা দরকার তা হ’ল আদর্শ 
প্রত্যক্ষণ। প্রত্যক্ষণ ছাড়া শিখন হতে পারে না একথা গ্রেস্টাণ্ট (Gestalt) 
মনোবিদগণ বা তাদের শিখনতত্বে বিশেষভাবে উল্লেখ,করেছেন। তারা বলেছেন, 
শিক্ষার্থী যখন কোন সমস্থামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে — 
সম্পৰ্ক স্থাপন করতে পারে তবেই শিখন wu] অৰ্থাৎ, প্রত্যক্ষণের বস্ধসমূহের 
মধ্যে তাংপধপূৰ্ণ সংঘবদ্ধতা শিখনের মূল কারণ। তাই শিক্ষক হিসেবে 
আমাদের কতব্য হবে শিক্ষার্থীদের আদর্শ প্রত্যক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া। 
কি ভাবে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিষয়বন্তর বিভিন্ন অংশকে 
স্থসংবদ্ধ করা যায় তাঁর অভ্যাস গঠন করাতে হবে। শিক্ষার্থী যদি সঠিকভাবে 
সমস্তামুলক পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষণ ন| করতে পারে, তা'হলে সে কোনদিনই 
সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কারণ গ্রত্যক্ষণ না হলে সমস্ত সম্পর্কে 
সামগ্রিক জ্ঞান তার জন্মাবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষ্য 
কর! গেছে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাক সত্বেও কোন প্রশ্নের ঠিক মত উত্তর করতে 
পারছে না। এর একমাত্র কারণ হ’ল তাদের প্রশ্ন সম্পর্কে জ্ঞান পরিষ্কার AN | 
অনেক সময় সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকে, যা 
সমন্তা সমাধানে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। এই অংশগুলোকে 
বাদ দিয়ে সঠিক অংশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রশিক্ষণ ছাত্রদের না দিলে তারা 
সমস্ত সমাধান করতে শিখবে ন| তাই প্রত্যক্ষণের প্রশিক্ষণ(training in 
perception) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুতপূর্ণ। সব কিছু বাদ দিলে চর্চার 
দ্বারা এই ধরনের অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে গঠন করা সম্ভব। শিক্ষক একই 
ধরনের বিষবস্ত বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের চর্চার সুযোগ 


করে দিতে পারেন। 


1. Whatis meant by perception? How it differ from sensation ? Ex- 
plain your answer with concreto examples. [ ৩২-৩৩ পৃঃ ] 
9. Define perception. What aro its characteristics. [ 9x পৃঃ ; ৩৪-৩৬ পৃঃ] 


3, What do you mean by tho expression—"'our perception of things is an 


organised experience.” What are the factors that determine perceptual 


organisation. [৩৮-৬৯ পৃঃ] 


৫২ 


== 
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Name and explain the different case to the perception of distanco and 


depth. [৩৪-৪৩ পৃঃ ] 
What are illusions ? Why are they caused ? Illustrate a few of them. 
[৪8-৪৮ পৃঃ) 


Write notes on the following : 
Seteroscope [৪২ পৃঃ] [b] neuste [৪২ পৃঃ], [0] 
এড; 1৪৮ পৃঃ] 


Hallu- 


fagi ৫ মনোবি্ভা . 


(Education and Psychology) 


অন্যান্য q4 বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিদধা। (Psychology) একেবারে অবী- 
টীন। এমন কি বিজ্ঞানের (Biological science) অনেক শাখার তুলনায় 
এর জীবন কাল অনেক কম। কিন্তু জীবন পরিমর ছোট হ'লেও তা ঘটনা 
বহুল। তাই এই বিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হ’লে তার ঘটনা বহুল অথচ স্বল্প 
জীবন পরিসরের আলোচনা প্রয়োজন । শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের 
কাছেও এ বিষয় সম্পূর্ণ নতুন। নতুন হ'লেও বলার কিছু ছিল না৷ যদি এর 
yaaga সামগ্রিক আলোচনার সুযোগ থাকত। শিক্ষা বিজ্ঞানে আমরা 
শুধুমাত্র তার একটা দিক সম্পর্কেই আলোচন! করি। তাও তার একটা 
প্ৰয়োগমূলক দিক মাত্র। তাই মে আলোচনা অনেক সময় অর্থহীন এবং 
তাৎপর্যহীন মনে হয় আমাদের কীছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে (Educational 
Psychology) সার্থকভাবে জানতে হ'লে সাধারণভাবে মানুষের জীবনে 
মনো বিদ্যার ভূমিকা কি এবং মনোবিগ্তার ক্ষেত্ৰই (Field of Psychology) 
বা কি সে সম্পৰ্কে ধারণা থাকার দরকার । মানুষের বিভিন্ন সমস্তার সুটু 
সমাধান করতে হ’লে, তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হ’লে, এই সামগ্ৰিক 
ধারণা একান্তভাবে প্রয়োজন । তাই এই ভূমিকার অবতারণা । 


— 


পঞ্চম অধ্যায় 
সমল্লিদ্যাল্স সংভ্ত। 
"tDEFINITION OF PSYCHOLOGY] 


মানুষের মনের প্রথম জিজ্ঞাসা থেকে শুরু হয়েছিল দর্শনশাস্তরের 
(Philosophy), দর্শন হ’ল পৃথিবী সম্পর্কে একক জান। এই জ্ঞান বাস্তব বা 
অবাস্তব দু'ধরনের সত্বার হতে পারে । এই দিক থেকে বিবেচনা করলে সমস্ত 
রকম বিজ্ঞানই দর্শনের আলোচনার www. বিজ্ঞানের 
seriem সংজ্ঞা উদ্দেশ্য হ’ল সুসংবদ্ধ জ্ঞান (Systematic knowledge) 
আহরণ কর|। আমাদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানের wig 
সুতরাং, সব রকম বিজ্ঞানের উৎস হ'ল দর্শনশান্্র (Philosophy)! wetz 
বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিষ্যার আলোচনা অনেক পরে শুরু হয়েছে। মনোবিদ্ত। 
কি তা জানতে হ’লে তার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন | মনোবিদ্যাকে 
অন্তান্য বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্ত চিন্তাবিদগণ তার 
Gamas সম্পৰ্কে ভাবতে শুরু করলেন। ফলে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠল । 
এর বিষয়বস্তু (Subject matter) কি হবে তা নিয়ে চিস্তাবিদগণের মধ্যে 
মত-পার্থক্য দেখা দিল, এই সব মতবাদকে মনোবিষ্ভার ‘Schools of 
Psychology? নামে পরিচিত। এ হ’ল ইতিহাসের কথা। এত ইতিহাস 
(History of psychology) আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র প্রকৃত 
ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । তাই সংক্ষেপে তার 
অবতারণা করছি। 
প্রাচীন দার্শনিক আারিস্টটজকে (Aristotle) মনোবিগ্ভার আদি 
প্রণেতা বলা যেতে পারে। ‘De Anima নামে রচিত তার বইয়ে 
লিন s তিনি মনোবিগ্ভাকে (Psychology) পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে 
audit স্বীকৃতি দেন। গ্রীক ভাষায় Psyche-euts অর্থ আত্মা 
(Soul) এবং Logos কথার ef যুক্তিপূৰ্ণ তথ্য বা বিজ্ঞান 
(science)! তাই প্রাচীন দার্শনিকগণের ধারণ! অনুযায়ী মনোবিদ্যা ছিল, 
আত্মার অন্গুশীলনকারী বিজ্ঞান (Psychology is the science of soul) | 
পরবর্তীকালে cosit (5০855) সমস্ত বিশ্বজগতকে দু’ভাগে ভাগ 
করলেন, জড় জগত (Matter) এবং মনজগত (Mind), এই ছু'টো পরস্পর 
নিরপেক্ষ দু'টো পৃথক সত্বা। তীর এই মতবাদকে দর্শনে বলা হয় দ্বৈতবাদ 


৫৬ 1 শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


(Dualism)! ডেকার্ডের মতে মনোবিগ্ভার বিষয়বস্তু হ'ল মন (Mind) | তার 
কাজ হবে মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুশীলন কর! ( Psychology is the 
science of Mind): কিন্তু, এই ধরনের সংজ্ঞার অস্থবিধা আত্মা অথবা 
মনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থতরাং, এরকম কোন বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তু (Subject matter of science) হ'তে পারে না। তাছাড়া, 
মনোবিদ্যাকে শুধুমাত্র মনের-বিজ্ঞান বললে অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যেখানে মনের 
অন্শীলন করা৷ হয়, তার সঙ্গে ঠিক পার্থক্য করা যায় T I 
এই কারণে, লক্‌ (Locke) gaq (Hobbes), বেন (Bain) প্রভৃতি 
দার্শনিক এই মতবাদকে আরও বিশ্লেষন করে বললেন__অভিজ্ঞতাই হ’ল সব 
| “ ৯8৯ উট জ্ঞানের ভিত্তি। এই অভিজ্ঞতা আসে প্রত্যক্ষণের 
বারও cry এর (Perception) মাধ্যমে | মনের” 31 প্রত্যক্ষ কর! যাবে তা 
মতবাদ হ’ল মানস ক্রিয়। (Process of consciousness)! 
চেতনার মধ্যেই আমর| মনের অস্তিত্ব উপলদ্ধি করি। এই 
মতবাদকে আরও স্থপ্রতি্ঠ করেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উইলিয়ম 
জেমস্‌ ( William James)! তিনি বললেন, মনোবিদ্যা বস্তনিৰ্ভর বিজ্ঞান 
হ'তে পারে যদি তার অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয় চেতন! (Consciousness)! 
অর্থাৎ, মনোবিগ্ভা হ'ল “চেতনার অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Psychology is 
the Science of consciousness)| অনোবিগ্ধার এই সংজ্ঞাকে যদি 
মেনে নেওয়া যায় তবে দুটো অন্থবিধা দেখ! দেয়। একটা হ'ল চেতনার 
অঙ্পশীলম দ্বারা আমর] মাত্র বিশেষ একজনের মন সম্বন্ধে জানতে পারি, 
তাও আবার অন্তৰ্দৰ্শন (Introspection) «tx1 । কিন্ত, বিজ্ঞান হু'বে সাধারণ 
avaat এবং একই সময়ে নৈর্ব্যক্তিক (Objective) ! দ্বিতীয়তঃ, চেতনার 
অন্গুলীলন করে আমরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি ন!। চেতন! (Conscious- 
ness) একটি অপ্ৰমাণিত অঙ্গমান মাত্র । i 
মনোবিন্যার এই সব দার্শনিক সংজ্ঞ। পরোক্ষভাবে তাকে বারে বারে 
বিজ্ঞানের পর্যায় থেকে দর্শনের অন্ততুক্তি করতে চেয়েছে মাত্র। তাই বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এই সব দার্শনিক মতবাদের 
আচরণবাদ বিরুদ্ধে অনেক আলোড়ন হয়েছে। এই সময়কার যনো- 
_ ম্যাকডুগালঃ ওয়াটপন E a 
বিদগণের প্রচেষ্টা মনোবিষ্ঠাকে বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের স্তরে 
নিয়ে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে wm করায় কেন্দ্রিভৃত হ’ল। তাই 
উইলিয়ম ম্যাকডুগাল (William Mcdougall) বললেন-_ মনোবিগ্য। 
হ’ল প্রাণীর আচরণ অন্নশীলনকারী বিজ্ঞান (Psychology is the positive 
science of the behaviour of living beings.) তিনি প্রাণীর 
আচরণের (behaviour) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। তারই মত আচরণবাদী 


! 
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(Behaviourist) ওয়াটসন (J. B. Watson), মনোবিগ্ার সংজ্ঞা দিলেন__ 
"tica আচরণ অনুশীলন করাই হ’ল মনোবিষ্ভার উদ্দেশ্য (Psychology is 
the science of human behaviour), ম্যাকৃডুগাল (Mcdougall) 
আচরণ বলতে উদ্দেশ্যযূলক কাজের কথা বলেছেন (Goal seeking activity) 
কিন্ত ওয়াটসন (Watson) আচরণ বলতে শুধুমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ার 
(Bodily response) কথা৷ বলেছেন | সুতরাং ম্যাকড়ুগালের সংজ্ঞায় যদিও 
বা আমর! কিছুমাত্র মানসিক প্রক্রিয়ার (Mental process) অস্তিত্বের 
উল্লেখ পাই, ওয়াটসনের সংজ্ঞায় তার কোন স্থান নেই। আচরণবাদীদের 
(Behaviourist) এই যে মতবাদ-_মানসিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে 
মানুষের অনুশীলন তাকে তাই সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া যায় না। আচরণ থেকে 
মানসিক অবস্থার একটা ধারণা আমরা! করতে পারি। কিন্তু সেটাই সব নয়। 
কারণ, staa অন্তান্য জীববিষ্ঠা থাকতে মনোবিষ্ঠার প্রয়োজন কোথায়? 

qaaa মানসিক প্রক্রিয়াকে কখনও সম্পূৰ্ণ বাহ্যিক পরিবর্তনের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। এ কথা বিবেচনা করে মনোবিদ্‌ উডওয়ার্থ (8,5. 
Woodworth), এক নতুন সংজ্ঞার অবতারণা করলেন। এখানে তিনি 

মধ্যপস্থা অবলম্বন করলেন। দার্শনিক সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে 

আচরণবাদ উডওয়ার্থ মনের যে বিমূর্ত ধারণ! ছিল, তাঁকেও যেমন বর্জন করলেন, 
তেমনি অন্যদিকে চরম আচরণবাদীদের মত তাকে একেবারে অস্বীকার করলেন 
al তীর মতে মনোবিষ্ঠার বিষয়বস্তু হ'ল মান্থষের কাজ (activity), মনোবিগ্ার 
উদ্দেশ্ঠ হ’ল মানুষের ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করা (Psychology is the 
science of activities of the Individual) I কিন্তু, শুধুমাত্র ক্রিয়াকলাপ 
দ্বারা মানুষের বিচার কর! যায় না। এমন অনেক মানসিক প্রক্রিয়া আছে, 
যেখানে ব্যক্তির বাহ্যিক কোন আচরণই লক্ষ্য করা যায় না। যদিও “ব্যক্তি” 
(Individual) এই কথার মধ্যে দেহ এবং মন দু'টোকেই তিনি বুঝাতে 
চেয়েছেন তবুও তার সংজ্ঞার মধ্যে বাহিক আচরণকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। 

মনোবিষ্ভার, এই সব সংজ্ঞা থেকে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন একটা 
সুদৃঢ় ধারণ! করা আমাদের পক্ষে সত্যিই মুশকিল। দার্শনিকদের থেকে শুরু 
করে বর্তমান যুগের বিভিন্ন মনোবিদ্দের সংজ্ঞাগুলোকে আলোচনা করলে দেখা 
যাবে তারা এক একটা দিকের উপর জোর দিয়েছেন | এই সব সংজ্ঞার মধ্যে 

একটা আপাতঃ বিরোধ দেখা গেলেও একট! মিলও আমর! : 

উপসংহার খুঁজে পেতে পারি। অধ্যয়নের বিষয়বস্তু যে মানয়, সে 
সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। মানষকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হ’লে তার দেহ 
সম্পর্কে যেমন জানার প্রয়োজন, তেমনি মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও জানা 
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দরকার। এদের কোন একটাকে বাদ দিয়ে মনোবিগ্া চলতে পারে না। 
স্থতরাং মনোবিগ্ার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে জানা আর তার বিষয়বস্তু হ’ল দেহ- 
মন নিয়ে সম্পূৰ্ণ মান্য । এই মানুষের অস্তিত্ব নিরূপিত হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে 
তার অভিযোজনের মাধ্যমে। এই অভিযোজনে দেহ এবং মন ছুই সক্রিয় ভূমিক! 
গ্রহণ করে । আমর] যদি তার এই অভিযোজনকে অঙ্গশীলন করি তা’হলে তাকে 
সম্পূৰ্ণ অনুশীলন করা সম্ভব হবে। আধুনিক মনোবিদ্‌ মান্‌ (N. L. Munn), 
মনোবিগ্ভার আধুনিক ধার! অনুশীলন করে যে মন্তব্য করেছেন ত| বিশেষভাবে 
গ্রহণযোগ্য, তিনি qUCES— "Psychology to-day concerns itself 
with the scientific investigation of behaviour, including from 
the point of behaviour of what earlier psychologists dealt 
with as experience. In the last analysis it studies the over 
all adjustment of the organism". , 


মনোিদ্যাৱ zs 


[Psychological Point of View] 


মনোবিষ্ঠার ae দিলেই তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝা যায় না। বিশ্বজগতকে 
জানার আকাঙ্তা থেকে যেমন গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তেমনি 
মাঙ্যকে পরিপূর্ণরূপে জানার জন্য ci? হয়েছে মনোবিগ্যার। 
ম্নোবিদ্ধার বিশেষজ্র মানসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার করে 
তাদের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করাই হ’ল মনোবিগ্যার উদ্দেশ্য । অন্যান্য বিজ্ঞানে 
যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেমন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি, আজকাল 
মনোবিগ্যায়ও ব্যবহার কর! হচ্ছে। তবে «এসব সত্বেও মনোবিগ্ার fas 
কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্য তাকে WIS বন্তনির্ভর বিজ্ঞান থেকে 
পৃথক করে রেখেছে । এই বৈশিষ্ট্কেই বলা হয় মনোবিগ্যার দৃষ্টিভংগী 
(Psychological stand point)| এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগতি না 
থাকলে মনোবিষ্ঠার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা 
হবে না। 
মনোবিদ্ভার এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান হ’ল তার বিযয়বস্তর। মনো- 
fata বিষয়বস্তু হ’ল বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া (Mental process) ! 
কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ’ল জড় পদাৰ্থ | মনের 
বিষয়বস্তু চেতনা (consciousness) আছে, জড়ের তা নেই। আবার 
জড়ে বিস্তৃতি আছে, অবস্থান আছে, কিন্ত মনের কোন অবস্থিতি নেই। জড়ের 
অবস্থান নিরূপিত হয় স্থান-কাঁলের মাত্রা (time-space dimension) দিয়ে ! 
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মনের অস্তিত্ব নিরূপিত হয় ব্যক্ষিসত্বার দ্বারা (subjective dimension) | 
es বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনোবিদ্যার একট! নিজস্বতা আছে i 
অধ্যয়নের বিষয়বন্ত ছাড়াও অনুশীলনের পদ্ধতিতেও মনোবিগ্যার একটা 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে । মনোবিগ্ার অনুশীলন পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjec- 
tive) |. অন্যান্য বিজ্ঞান বিশ্বকে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে 
গদ্ধতি অনুশীলন করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক 
প্রক্রিয়ার অনুশীলন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে হ'তে পারে ন!। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে 
নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধদি (objective method) ব্যবহার করা হ'লেও ব্যক্তিনির্ভর . 
বা অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি (Method of introspection) এখনও মনোবিগ্যার পক্ষে 
অপরিহার্য i 
মনোবিদ্ভার আর একটা বিশেষত্ব হ’ল--ব্যক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা (Individualistic ) | অন্য যে কোন বস্ত নির্ভর বিজ্ঞান সব 
সময় কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর গুণাগুণ বিশ্লেষণ 
দৃষ্টিভঙ্গি করে। এবং তারা চেষ্টা করে এ শ্রেণীর বস্তুর (class of 
object) কি একক ed আছে তা আবিষ্কার করতে | এমনকি সমাজবিদ্ঞাও 
(Sociology) মাকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করে। কিন্ত মনোবিদগণ 
প্রত্যেক একক মানুষকে বিচার করতে সচেষ্ট। | 
অন্যান্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য হ’ল ঘটনাকে তার পারিপাশ্িক থেকে আলাদা 
করে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু মনোবিদ্যার 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবেশভিত্তিক। মনের একটা সামগ্রিক রূপ 
পরিবেশের উপর গুরুত্ব আছে। পরিবেশ থেকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা 
যায় না; মানসিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়াগুলোকেও পরস্পর সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা 
যায় না। মানুষের gfe, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই গড়ে 
ওঠে তার ব্যক্তিত্ব। তাই এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 
তাদের অনুশীলন করাই মনোবিগ্যার উদ্দেশ্য | কোন রকম কত্রিমতাই, এ সব 
মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যহত করে। 
সাধারণতঃ বিজ্ঞানের মধ্যে অধীত বঘ্ধর দু'টো ec উপর ত 
গুরুত্ব দেওয়| হয়, পরিমাণগত দিক (Quantitative aspect এবং গু 
দিক (Qualitative aspect) | বস্তজগতে প্রত্যেক জিনিসেরই পরিমাণ আছে। 
তাই সেই বস্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অগ্ান্ত 
পরিমাপ বিজ্ঞান তার সংখ্যা ও পরিমাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছে। আধুনিক মনোবিদ্যায়ও আমরা তাই পরিমাপ পদ্ধতির 
উৎকর্ষণের উপর গুরুত্ব দেখতে পাই। কিন্ত, তা'হলেও সে পরিমাপ বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রে পরোক্ষ (indirect) | তাই মনোবিদ্যায় আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গুণগত 
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দিকের (Qualitative aspect) উপর গুরুত্ব দেখতে পাই। এই গুণগত 
অনুশীলনকে সঠিক সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোবিদগণ পরিমাপের 
সাহায্য নিয়েছেন মাত্র i 

মনোবিগ্যার এই সব দৃষ্টিভঙ্গী তার নিজস্বতার পরিচায়ক | এই সব বৈশিষ্ট্য 
গুলে| তার মধ্যে অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। তবে এই সব বৈশিষ্ট্য থাকার 
জন্য বা অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তার এই পার্থক্য থাকার 
জন্য অনেকে তাকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকার করতে রাজী 
নন। কিন্ত আধুনিক মনোবিদগণ তাদের যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ নির্ভর অনুশীলন 
পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন CX মনোবিগ্ভার দৃষ্টিভঙ্গীতে আর নিছক ধ্যানের 
কোন স্থান নেই। মনোবিগ্য। সত্যিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্ুদরণ করছে। যদিও 
সে পদ্ধতি তার একান্তই নিজস্ব । 


উপদংহার 


মনোবিদ্যান্ন বিভন্ন শাখা 
[Different branches of Psychology] 


মানুযকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক অন্গশীলন, বা৷ মনোবিছ্যার uU খুব বেশী দিনের 
ঘটন। নয়। মানসিক প্রক্রিয়ার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষ। করার জন্য জার্মান মনোবিদ্‌ 
9 (W. Wundt) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মানীর লাইপজিগ, 

মনোৰিগ্যার প্রগতি (21518) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এক পরীক্ষাগার স্থাপন 
করেন। তিনি যে সব বিষয়ের উপর পরীক্ষ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত 
করেন, তা আধুনিক মনোবিগ্ভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিত্যজ্য বলে 
বিবেচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার এই পরীক্ষাগার (Psychological 
laboratory) মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিকাশে যে যথেষ্ট সহায়ত| করেছে, তা 
বৰ্তমানে কেউ অস্বীকার করতে পারেন ন|। পরীক্ষাগারে মানসিক প্রক্রিয়ার 
অনুশীলনের যে ক্ছচনা we (Wundt) করেছিলেন, তা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে 
বিশাল বিস্তৃতি লাভ করেছে । বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উপর পরীক্ষা 
নিরীক্ষাও যে পরিমাণে বেড়েছে, তার প্রয়োগ বেড়েছে । আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনের প্রায় সমস্ত রকম কাজের মধ্যে মনোবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে মনোবিষ্ঠার ছু'টো মূল শাখা আমরা 
দেখতে পাঁই, অন্যান্য বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের মত। একটা শাখা হ’ল বিশুদ্ধ 
মনোবিদ্ভ! বা তাত্বিক মনোবিষ্যা (Pure Psychology or theoretica 
Psychology)! এর উদ্দেশ্য হ’ল যে কোন ধরনের পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে 
মানসিক প্রক্রিয়া, আচরণ, ইত্যাদির গতি, প্রকৃতি অনুশীলন করা; তাদের 


সম্পর্কে বিশেষ ও সামগ্রিক জ্ঞান সংগ্রহ কর|। অপর শাখাকে বলা হয় ফলিত 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞা $$ 


মনোবিদ্া বা প্রয়োগমূলক মনোবি্যা। (Applied Psychology)| এই শাখার 
উদ্দেশ্য হ’ল মানসিক প্রক্রিয়া, আচরণ, ইত্যাদি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
মানুষের জীবন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা। 
কিন্তু, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে, মানুষের কর্ম পরিধি ক্ষুদ্ৰ গণ্ডীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং বৈচিত্রপূর্ণ যে, কোন 
বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায় wg তাই 
মনোবিদ্যার জ্ঞানকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে wf হয়েছে নতুন নতুন 
জ্ঞানের ক্ষেত্ৰ মান্থুষের আচরণ তার কর্ম পরিস্থিতি ভেদে যে বিশেষ রূপ নেয়, 
তার সার্থক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রয়োগযুলক মনোবিদ্যার (Applied 
Psychology) মধ্যেই নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। এখানে আমরা এরকম 
কয়েকট। শাখা সম্পর্কে উল্লেখ করব। 
মনোবিষ্ঠার যে শাখ| মানসিক প্রক্রিয়াকে দৈহিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোচনা! করে, তার নাম হ’ল দেহভত্্বগত মনোবিদ্য! (Physiological 
Psychology)! দেহততব্বগত মনোবি্যার বিষয় বস্তু হ’ল 
cres e মনোবিঘ্ধা ইন্দ্রিয় (senses) পেশী (Muscle) গ্রন্থি (Glands), 
মস্তিষ্ক (Brain) এবং সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্ৰ (Nervous system) |. মনোবিদ্যার 
এই শাখার উদ্দেশ্য হ’ল সংব্দেন (Sensation), প্রক্ষোভ (Emotion) ইত্যাদি 
বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক সংগঠনের বা 
পরিবর্তনের সম্পর্ক নিৰ্ণয় করা।. দেহতবগত মনোবিদগণ (Physiological 
Psychologists) আজ পর্যন্ত দেহ ও মন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার 


করেছেন। ৷ 
মনোবিগ্ভার জ্ঞানের আর একটা প্রয়োগ ক্ষেত্র হ’ল সমাজ। মানুষ 
সামাজিক জীব। আদিম যুগ্ন থেকে সে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। 
বৈজ্ঞানিক অর্থে সমাজ বলতে এ রকম একটা দলকে বুঝি যার প্রত্যেক সভ্য 
(Individual member) পরস্পরের সঙ্গে সচেতন মানসিক আদান প্রদানের 
মাধ্যমে একটা সাধারণ উদ্দেশ্টের দিকে এগিয়ে যায়। এই 

aenta লমাজ মাহযের প্রয়োজনে তৈরী। "তারই প্রয়োজনে 
" সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন হয়ে চলেছে। সমাজের এই ইতিহাস আর প্রকৃতি 
অনুধাবন করার জন্য বিজ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তা হ’ল সমাজ বিজ্ঞান 
(Sociology) | কিন্ত এই সমাজ বিজ্ঞানের অনুশীলনে মনোব্দ্যার যথেষ্ট 
প্রয়োজন মাছে। RA গড়া এই সমাজ সম্পৰ্কে জানতে হ’লে মানুষ সম্বন্ধে 
{a জ্ঞান থাকার প্রয়োজন ৷ আর তা আমরা পাই মনোবিদ্যার মাধ্যমে। 
মনোবিদ্যার যে শাখা মানুষের সমাজ প্রকৃতি ও তার সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান 
জোগায় তাকে বলা হয় সমাজ মনোবিষ্া (Social Psychology)| কেন 


৩২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


মানুষ 'সমাজবদ্ধভাবে বাস করে? কেন তাদের একটা সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে? 
কি ধরনের মানসিক বল (Mental force), তাদের এই ধরনের আচরণ করতে 
বাধ্য করায়? দলগত মানসিকতার (Group mind) বৈশিষ্ট্য কি? এই 
সবই হ’ল সমাজ মনোবিদ্যার বিষয়বস্তব এক কথায় মানুষকে একক বিচ্ছিন্ন 
প্রাণী হিসেবে বিবেচনা না করে, তাকে দলবদ্ধ জীব হিসেবে ধরে নিয়ে, 
তার এমানদিক অবস্থা ও আচরণ সম্পর্কে অন্থীলনই হ’ল সমাজ যনোবিগ্ঠার 
উদ্দেশ্ত। সমাজ মনোবিগ্ার জ্ঞান আমাদের সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের 
সহায়ত! করে। 

মনোবিষ্যার প্রয়োজনীয়তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য । তবে এর 
সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে p মনোবিদ্যার এই বিশেষ শাখাকে 
বল! হয় শিক্ষা-ননোবিষ্তা! (Educational Psychology)! এর উদ্দেশ্য 
হ'ল মানুষের শিক্ষাকাঁলীন মানসিক অবস্থা ও আচরণকে অন্্শীলন করা। 

শিক্ষক (Teacher), শিক্ষার্থী (Pupil) এবং শিক্ষাপদ্ধতির 
শিক্ষা-মনোবিদধা (Teaching method) কৰ্মক্ষমতাকে (efficiency) 
বাড়ানোই হ’ল এর উদ্দেশ্ত। মনোবিদ্যার এই শাখায় বিশেষভাবে শিশুদের 
নিয়ে আলোচন| করা হয়। এর একটা উপশাখ| হ'ল শিশু-মনোবিষ্ঠ| (Child- 
Psychology) | শিক্ষ|-মনোবিদ্ায় ataa প্রবৃত্তি (Instinct), ও এসব 
প্রবৃত্তিকে কিভাবে ভাল শিখন পদ্ধতির (Learning method) দ্বারা পরিপূর্ণ- 
ভাবে বিকাশ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচন| কর! হয়। এছাড়া, বিভিন্ন 
ধরনের পাঠ্য বিষয় (School-Subject) এবং শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও 
আলোচনা করা হয়, মনোবিদ্ার এই শাখায় । শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিষ্ঠার প্রয়োগ 
মানবের বা আরও বৃহত্তর অর্থে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অনুকুল | 
আলোচ্য বইয়ের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমর! এ, সম্পর্কেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
করব। 

AU জীবনের আর একটা! বৃহত্তর ক্ষেত্র, যেখানে মনোবিষ্থার জান তাকে , 
সহায়তা করে, তা হ'ল শিল্প ক্ষেত্র। শিল্প প্রতিষ্ঠান (Industrial organisa- 
tion) হ’ল আধুনিক সভ্যতার প্রতীক, সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্ৰও বটে। এই অব 
প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মানসিকতার লোক এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। এই 

যে ভিন্ন ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভিন্ন আশ! আকাজ্ষা নিয়ে এসে 
শিল্পতত্বগত মনোৰিশ৷ বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানে একত্রে কাজ করছে এবং তার 
ফলে বে নতুন শিল্পকেন্দিক সমাজ গড়ে তুলেছে, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে 
জানাই হ'ল শিল্পতত্বভ মনোবিষ্ভার (Industrial Psychology) 
উদ্দেশ্য | মনোবিদ্যা শ্রমিক সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিতে 
সক্ষম হয়েছে। মানুষ যন্ত্র নয়। তাকে ইচ্ছামত সব কিছু করানো! যায় না। 


মনোবিগ্যার সংজ্ঞা Ss 


তাকে রক্তে-মাংসে তৈরী স্বয়ংক্ৰিয় ষান্ত্রিক সত্বা বলা যেতে পারে। এবং 
তাকে নিয়ন্ত্ৰণ করছে, তার নিজেরই আশা, আকাজ্কা, স্থুখ, দুঃখ, ইত্যাদি 
মানসিক অবস্থ।। তাই শুধু খেতে দিলেই সে ঠিক চলবে না । তার চাহিদার 
পূরণ করতে হবে। শিল্পতব্রগত মনোবিগ্ভার উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করাও বটে 
কিন্তু কর্মীকে বঞ্চিত করে নয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের হুযোগ স্থবিধার উপর 
লক্ষ্য রাখাও তার wu. কমী নির্বাচন (Selection of workers), 
শিক্ষ! (Training), তাদের নিয়োগ (appointment), তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা 
(Health problem), তাদের দূর্ঘটনার সমস্থা (accident), তাদের আধথিক 
চাহিদা] (Economic need), saty কর্মীদের সঙ্গে তার সম্পৰ্ক (Human 
relation), প্রভৃতি সব কাঙজ্জকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে করায় মনোবিদ্য| বর্তমানে 
সাহায্য করছে। এছাড়া, প্রচার (Publicity) এবং বিক্রয় বিভাগের 
(Marketing) কাছ সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারেও মনোবিদ্যা। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞান সন্মতভাবে সাহায্য FNF | 
মনোবিগ্ভার আর একটা প্রয়োগযূলক দিক হ’ল মানসিক স্বাস্থ্য (Mental 
Health) রক্ষার.ক্ষেত্র । আমাদের শরীরও যেমন NYE হয়, মনও তেমনি 
হ'তে পারে। এই অনুস্থ বা অস্বাভাবিক মনকে অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হ’ল 
অস্বাভাবিক মনের জন্য অনোবিস্যা (Abnormal Psychology) 
মনোবিদ্ার এই শাখা ছু'পর্যায়ে কাজ করে। প্রথমতঃ 
m ALAD মানসিক অনুস্থতাকে পর্যবেক্ষণ কর| ও তার কারণ খুঁজে 
i বাহির করার কাজ। চিকিৎসকরা যেমন, বিভিন্ন উপসর্গ 
দেখে রোগ নির্ণয় করেন, তেমনি মানসিক রোগের চিকিৎসকগণও উপসর্গ দেখে 
কি ধরনের অনুস্থত। হয়েছে তা নির্ণয় করেন। এই অংশকে বলা হয় Psycho- 
pathology'| দ্বিভীয়তঃ, তারা রোগ নিরণয়েই ক্ষান্ত নন। তার চিকিৎসা 
পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেছেন। কারণ VRUT RF জীবন যাপনে সহায়তা 
করাই হ’ল মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্ত। তাই মনোবিদ্যায় রোগ অনুযায়ী 


বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিরও প্রবর্তন করা হরেছে। এই কাজকে বলা : 


হয় ‘Psycho therapy! | 
দৈনন্দিন জীবনের এই সব প্রয়োজনীয় দিক ছাড়াও মনোবিগ্ভার জ্ঞান 
আরও নানান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীবন ধারণের তাগিদেই সমস্ত 
বিজ্ঞানের স্থষ্টি। মনোবিগ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য 
ডগনংহার প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকেও আর 
বর্তমানে অস্বীকার করা যায় না। মনোবিগ্ভ। মানুষকে তার নিজের প্রকৃতি 


সম্বন্ধে জা 
aigace অন্তদূষ্টি দান করে। দার্শনিক সক্রেটিস্‌ wafaa — Know 


নতে সাহায্য করে। এই দিক থেকে বিচার করলে, মনোবিদ্য 
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) thyselP | নিজেকে জানবার যে জ্ঞান বা বিজ্ঞান তা জ্ঞানের অন্য কোন 
শাখার চেয়ে ছোট বা কম গুরুত্বপূর্ণ হ'তে পারে না। নিজেকে জানার যেমন 
একটা! প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি একটা অনুভূতির দিকও আছে। 
আত্মজ্ঞান পাওয়ার যে আনন্দ তা কোন বস্তু নিভ'র বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া 
সম্ভব নয়। নিজেকে প্ররুতভাবে জেনে, পারিপাশ্বিকের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব 


হয় বলেই মনোবিগ্ার অন্থনীলন এতই গুরুত্বপূর্ণ 


বষ্ঠ অধ্যায় 


/ স্ণিস্ষ1-মল্োলিদ্যাল সহত্ভা 
(DEFINITION OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY] 


ভূমিকায় আমর! উল্লেখ করেছি শিক্ষা-মনোবিগ্যা, মনোবিদ্ভার একটা 
গুরুত্বপূর্ণ শাখা | মনোবিগ্যার ক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত। সামগ্রিকভাবে মান্ষকে 
তার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করাই তার কাজ। বিশেষভাবে তার 
শিক্ষা মনোবিদ্যা কি? meot রি Poenus তা 
মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই আচরণ অনুশীলন করতে গিয়ে 

দেখা গেল, মাহইষের আচরণের পরিধি এতই বিস্তৃত এবং পরিবর্তমশীল যে তাকে 
কোন একটা মাত্র সাধারণ নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না । তাকে অন্থশীলন 
করার জন্য আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র দরকার। MAT জীবন পরিস্থিতির সমস্ত 
eaz মনোবিদ্‌কে পৌছাতে হবে। আর সে অনুশীলন দক্ষতার সঙ্গেই করতে 
তাই বিশেষজ্ঞের (specialist) দরকার | মানুষের জীবন পরিস্থিতির 
প্রকৃতিভেদে তার আচরণকে অনুশীলন করার জন্য দেখা দিলেন বিশেষজ্ঞ 
মনোবিদ্গণ (specialist Psychologist)! ফলে তাদের কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠল ffe মনোবিদ্যার শাখা (Branches of Psychology) | 
কারণ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা এত বেশী পরিমাণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করলেন 
যে তাদের একত্রিত করলে মনোবিগ্ার সীমা মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে 
যাবে। শিক্ষা-মনোবি) (Educational Psychology) এমনই একটা 
আলোচনার eral মনোবিদ্যার saty শাখার মত শিক্ষা-মনোবিদ্যার 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ’ল মানবের আচরণ অনুশীলন করা। কিন্ত এই আচরণ, 
সামগ্রিক আচরণ নয়, বিশেষ এক পরিস্থিতির আচরণ। এই পরিস্থিতি হ'ল 
শিক্ষা পরিস্থিতি। তাণহলে, শিক্ষা মনোবিগ্ভা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকেই 
শুধু অনুশীলন করে। অর্থাত: শিক্ষা মনোবিন্ত হ’ল প্রয়োগমুলক 
মনোবিষ্ভার সেই শাখা যার মধ্যে আমরা SUCUS শিক্ষাকাঁলীন 
আচরণকে অনুশীলন করি [Educational Psychology is a branch 
of applied Psychology which deals with behaviour of the 
en he is under the influence of the social 


. organism wh 
ocess of education] মনোবিদ্‌ জাড, (C. H. Judd), মনে করেন, যে 


শিক্ষ৷-মনে_প.১_* 


হবে। 


pr 
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শুধুমাত্র ‘শিক্ষাকালীন আচরণ” এইটুকু বললে, শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার বিস্তৃতি বোঝা 
যায় না। তাই তিনি শিক্ষা (education) কথাটাকে আরও ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার করতে বলেছেন। তীর মতে মানুষের আচরণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
সর্ব সময়েই পরিবতিত এবং পরিবদ্ধিত হচ্ছে। যেকোন রকম আচরণের 
পরিবর্তন বা পরিবদ্দনই হ'ল বিকাশের (development) নামান্তর মাত্র, আর 
তাই শিক্ষা। স্থতরাং' শিক্ষা-মনো হ’ল মনোবিগ্ার সেই শাখ! 
E ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন 
Cs I 
আধুনিক আমেরিকান মনোবিদ্গণ (American Psychologist) শিক্ষা- 
মনোবিগ্ভাকে আরও ব্যাপক বিশ্লেষণের দৃষ্টি ভংগী দিয়ে দেখেছেন। Stal 
এর প্রয়োগমূলক দিকের কথ! চিন্তা করে বলেছেন, 
আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গী মনোবিষ্ঠার এই শাখা শুধুমাত্র যে শিক্ষার্থীর (Educand) 
আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত তা নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে (Field of education) যে 
সব ব্যক্তির! থাকেন, বিশেষভাবে শিক্ষক (Teacher) তাদেরও আচরণ সম্পর্কে 
আলোচন! কর! শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য | তাই আধুনিককালে, আমেরিকায় 
শিক্ষা মনোবিদ্যা। (Educational Psychology) কথাটার পরিবর্তে ‘শিখন ও 
শিক্ষাদানের জগ্য মনোবিপ্যার’ (Psychology of teaching and 
Learning) এ ধরনের একট| কথা বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মনোবিদ্‌ 
বাৰ্ণাৰ্ড (Barnerd) বলেছেন, শিক্ষা-মনোবিদ্ঠার কাজ হ’ল বিদ্যালয়ে শিখন 
(Learning) এবং পাঠদান (teaching) সংক্ৰান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা «al I 
তিনি শিক্ষামনোবিগ্ভার সংজ্ঞা দিয়েছেন “Educational Psychology; 
one ofthe major divisions of the broad study, deals with 
learning and teaching, especially in the schools, which is 
society's formal institution for facilitating learning."? যে কোন 
ধরনের শিক্ষার কথা বিবেচনা করি না কেন আমর! দেখতে পাবো প্রত্যেক 
জায়গায়ই শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিগ্ভার জ্ঞানকে প্রয়োগ করার উপরই বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়েছে । অর্থাৎ, এক কথায় শিক্ষা-মনোবিদ্ভা। হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে 
মনোবিগ্ঠার প্রয়োগ । সাধারণ মনোবিষ্যায় ব্যক্তির আচরণ ও বিভিন্ন মানসিক 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তাকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে । উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষা-গ্রক্রিয়াকে সহজ এবং RÉ 
i. “Educational Psychology may bo defined as the science which 


describes and explains the changes that take place in individuals, as they pas’ 
us stage of development from birth to maturity"—C. H. Judd : 


through vario 


Educational Psychology. 
9, Psychology of Learning and teaching : Barnord. 
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পথে পরিচালিত করা। মনোবিদ্‌ fusa (C. E. Skinner) এ সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা মনোবিদও (Education Psycholo- 
gist) সাধারণভাবে একজন মনোবিদ্‌। কিন্তু, তিনি বিশেষভাবে তীর জ্ঞানকে 
প্রয়োগ করার কথা চিত্ত৷ করেন। তিনিও আচরণ এবং তার সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে 
জানতে উৎসাহী, কিন্তু একই সঙ্গে “তার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে বেশী উৎসাহী। 
মনোবিদ্‌ কো লেসনিক্‌ (W. B. kolesnik)! শিক্ষা-মনোবিদ্ধা সম্পর্কে যে 
সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার পুনরাবৃতি করে: আমরা এই আলোচনা শেষ করব। 
তিনি বলেছেন--শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্য। করতে পারে 
এবং তার উদ্নতি সাধন করতে পারে মনোবিদ্ভার যে সব wg 
তাদেরই বিশেষ অনুশীলন হ’ল শিক্ষা মনোবিত্তা।। অৰ্থাৎ মনো।- 
feuis. বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রয়োগঘুলক দিকই হ’ল শিক্ষা- 
মনোবিষ্ঠা।” / 


শিক্ষামনোবিদ্যান্্ ইতিহাস 


[History of Educational Psychology] 


আপাতঃভাবে আমাদের ধারণা হ'তে পারে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় 
মনোবিগ্ভার পরীক্ষিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেহেতু তার বিকাশ 
মনোবিগ্ঠার অনেক পরে হয়েছে। একথা ঠিক যে 'শিক্ষা-মনোবিদ্ভার” নাম- 
করণ বেশী দিনের নয়। কিন্ত, নামকরণ নতুন হ’লেও 
di সমস্যা খুবই গ্রাচীন। তাই প্রাচীন চিন্তা ধারায় এই 
সমস্যার যে সব সমাধানের চেষ্টা কর! হয়েছে, তার মধ্যে আমরা শিক্ষা 
মনোবিদ্যার প্রাথমিক উপাদান খুঁজে পাই। মনোবিষ্ভা (Psychology), 
শিক্ষা বিজ্ঞান (education) এবং শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psycho- 
logy) এই বিচারে প্রায় সমকালীন। প্রাচীন দার্শনিকগণ মাহ্ষের জীবনের 
প্রায় সমস্ত রকম সমস্তা নিয়েই আলোচন| করেছেন। তাদের সেই আলোচনার 
মধ্য থেকে ধীরে ধীরে যেমন একদিন মনোবিষ্তার বৈজ্ঞানিক বিকাশ হয়েছিল, 
তেমনি তাদের শিক্ষা চিন্তার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে শিক্ষা বিজ্ঞান (Edu- 
cation) এবং শিক্ষা-মনোবিদ্ভা। (Educational Psychology) আধুনিক 
রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই খিক্ষা-মনোবিদ্যার উপাদান, অতীতের মধ্যে 
খুঁজতে গেলে, মনোবিগ্ভার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনারই পুনরাবৃত্তি হবে। 
1. “Educational Psychology is the study of those facts and principles of 
Psychology which help to explain and improve the process of education...” 


Educational Psychology— W. B, Kolesnik. 


৮. ০ 
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তবুও পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার দিকের উপর আমর! যতদূর সম্ভব 
দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করব। এই ইতিহাসের ধারা আধুনিক শিক্ষা মনোবিগ্যার 
প্রকৃত মূল্যায়ণে সহায়তা করবে । 
খ্ৰীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্ৰীক দার্শনিক প্লেটোর (Plato) চিন্তাধারার মধ্যে 
শিক্ষা মনোবিগ্ভার উপাদান খুজে পাওয়া যায় । তিনি বলেছেন, ইন্দিয় গাহ জ্ঞান 
নি? সঠিক জ্ঞান নয়। অন্তমিহিত ধারণাই (ideas) কেবলমাত্র 
প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে। এই সব ধারণা (ideas) 
অজিত নয়; ব্যক্তি জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে। তার এই মতবাদ অনুযায়ী 
মাঙ্গষের জন্মের পূর্বেই আত্মা এই জ্ঞান ধারণ করে। কিন্তু যখনই তা দেহ 
অভ্যন্তরে যায় তখনই ব্যক্তির কাছে ধারণাগুলো৷ অস্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। প্লেটোর 
এই দার্শনিক তত্ব যতই অশ্বচ্ছ এবং অবাস্তব মনে হউক না৷ কেন, শিখন সম্পর্কে 
তিনি এর থেকে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার এই তত্বের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তিনি 
বলেছেন, শিখন (Learning) হ'ল এই সব বিশ্বত ধারণাগুলৌকে টেনে 
বাহির করার প্রক্রিয়া । আর শিক্ষাদানের (teaching) উদ্দেশ্য বাইরে থেকে 
নতুন কিছু দেওয়া নয় ব্যক্তির মধ্যে যে ধারণা গুলো আছে, সেগুলৌকে টেনে 
বাহির করায় সহায়তা কর|। অর্থাৎ, ব্যক্তির নিজস্ব জন্মগত ক্ষমতা অন্য 
তাকে বিকশিত হ’তে সহায়ত! কর|। প্লেটোর এই দৃষ্টিভংগী নিঃসন্দেহে শিক্ষা 
মনোবিষ্াঁর সুচনা ঈর্দিত করে। তীরই প্রবতিত পথে আজকের মনোবিদ্ঠা 
সম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির (Teaching method) প্রচলন করা হয়েছে (Socratic 
method)| এছাড়াও প্লেটে। বলেছেন, মনই (Mind) একমাত্র সত্ব| যা 
প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে পারে। এই কাজে মনকে সার্থকভাবে লাগানোর 
জন্য মনের প্রশিক্ষণ (Training) প্রয়োজন | পরবর্তীকালে শিক্ষা-মনো বিদ্যায় 
যে মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of formal discipline) প্রচলিত 
হয়েছিল, প্রেটোর এই চিন্তার মধ্যে আমরা তারই উদ্গিত পাই। সুতরাং, 
শিক্ষা মনোবিগ্ার বিষয়বস্তু ও আলোচনা হঠাত, এক দিনে শুরু হয় নি। বহু 
প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। i 
পরবর্তী সময়ে প্রেটোর শিশ্য আারিস্টটল (Aristotle) তার মতবাদের 
থেকে কিছুটা দূরে সরে জান। তিনি মনে করেন সংবেদন গুলে। (sensation) 
অভিজ্ঞত| সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
SUEDE করে। এর তাৎপর্য হ’ল প্রত্যক্ষ বস্তর বর্তমানে জ্ঞান দৃঢ় 
হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায়। অর্থাৎ, তার এই মতবাদের মধ্যে 
ইন্জিয়ের প্রশিক্ষণের (sense training) উপর গুরুত্বের এবং বিষয়বস্তুকে যতদূর 
সম্ভব মূর্ত (concrete) ভাবে উপস্থাপন করার ইর্ধিত পাই। আধুনিক শিক্ষা 


শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ৬৯ 
মনোবিগ্ভায়ও এদের গুরুত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্লেটোর মত 
তিনিও মানপিক শৃঙ্খলাবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশেষভাবে 
পীচটা মানসিক শক্তির (Faculty) চর্চার কথা বলেছেন। শিখন সম্পর্কে 
তার মতবাদও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক মনোবিগ্যায় তাকে 
আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি শিখনের জন্য সংযোগকে 
(Association) দায়ী করেছেন এবং সংযোগের বিভিন্ন "ae (Laws of 
association) গঠন করেন। যদিও, এই স্থত্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, 
তবু একথা ঠিক যে আধুনিক শিক্ষা মনোবিদগণও মানুষের শিখনকে (Learn- 
ing) অনেক ক্ষেত্রে এই সংযোগ দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 

প্রথম শতাব্দীর (Ist Century, A. D.) শ্ৰেষ্ঠ রোমান শিক্ষাবিদ্‌ কুইণ্টি- 
লিয়ন (Quintilian) তার ‘Institute of oratory! তে CX সব মতবাদ 
_ প্রচার করেন, তার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্যার 
৮১০০৪ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিশেষ তফাত আছে বলে মনে হয় না। 
তিনি এমন অনেক তত্ব প্রচার করেছেন যা আধুনিক মনোবিদগণ অনেক পরীক্ষা 
নিরীক্ষার দ্বারা পরবর্তাকালে সঠিক বলে প্রমাণিত করেছেন। যেমন, তিনি 
বলেছেন, শিশুরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্য (Individual difference) বজায় রাখে | এবং 
শিখনের সময় বিশেষভাবে এদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। এই ব্যক্তি স্বাতস্ত্রোর 
ধারণা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্ভার একটা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। তিনি শিক্ষার্থীদের 
প্রস্তুতির (Readiness) কথা, ছোট ছোট শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভাগ করার 
কথ| (Smaller class unit), মুক্ত শৃঙ্খলার কথা (free discipline) সবই 
কুইটিলিয়ন বলে গেছেন। এ ছাড়া, খেলাভিত্তিক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমের 
সামাজিক মূল্যের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলে গেছেন। অর্থাৎ, এক কথায় 
আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের তিনি উল্লেখ করে গেছেন। 
এটা! খুবই আশ্চর্ষের ঘটনা, তার এই সব মতবাদ কেন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা হয় নি! একি শুধু আধুনিক শিক্ষামনোবিদগনের পরীক্ষার অপেক্ষায় ? 
না, অন্য কোন সামাজিক কারণে? 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচারের প্রথম যুগে আমরা লক্ষ্য করি কিছু কিছু ধর্মযাজক 
শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের faa পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তীরের 
লেখার মধ্যেও আমরা শিক্ষা-মনোবিগ্ভার উপাদান লক্ষ্য 

যাজকদের অবদান. করি। এই সব যাজকদের মধ্যে সেণ্ট জন্‌ চইসোস্টম 


(St. John Chrysostom), সেণ্ট অগীস্টাইন (St. Augustine) এবং সেন্ট 
টমাস্‌ গ্যাকুইনাজ (St. Thomas Aquinas)-«43 নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। চ 1ইসোস্টম তীর ‘De liberis Educandis’-(ত বিশেষভাবে শিশুর 


জীবন বিকাশের নীতি (Principle of child development) সম্পৰ্কে যে 


` 


৭০ শিক্ষা-মনোবিদ্ধ] 


আলোচনা করেছেন তা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্যার নীতির বিশ্লেষণে সঠিক 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে, গৃহ (home). 
CAT (motivation), যৌন শিক্ষা (sex-education), বৃত্তিমূলক নির্দেশনা 
(vocational guidance), ইত্যাদির গুরুত্বের কথ! তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেছেন। সেন্ট অগাস্টাইনের লেখার মধ্যেও আমর অনেক তাৎপর্যপূর্ণ 
মনোবিষ্ঠা সম্মত ধারণা পাই। তিনি নতুন atq] লোকদের শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য কতকগুলো নীতি নির্ধারণ করেন। এই সব নীতির মধ্যে আছে, 
খুব বেশী এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলবে ন! ১ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, শিক্ষার্থীদের অনুরাগ (interest) যাতে 2È হয় সে 
দিকে নজর রাখতে হবে; শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সক্রিয় করতে হবে; বোধ- 
গম্যতার (understanding) উপর গুরুত্ব দিতে হবে ইত্যাদি | এর প্রত্যেকটার 
কথাই আধুনিক শিক্ষ।-মনোবিদগণ উল্লেখ করেছেন, এবং শিখনের আদর্শ শর্ত 
(conditions of effcective learning) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেণ্ট_ 
এাকুইনাস্‌ তার ‘De Magistro’ নামে বইয়ে শিক্ষামনোবিগ্ভার এক গুরুত্বপূর্ণ 
দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তীর মতে মান্য আত্ম প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক 
বিচার বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারাই আবিষ্কারের মাধ্যমেই কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ 
করতে পারে। পাঠদানের কৌশল (Instruction) একট! বাহ্যিক সাহায্য 
(external aid) মাত্ৰ৷ পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক কেবলমাত্ৰ প্রস্তাব করেন, 
তিনি কি ভাবে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সমস্ত| সমাধান করতেন। এই মতবাদ 
শিক্ষামনোবিষ্ঠায় গেস্টাণ্ট মনোবিদগণের (Gestalt Psychologist) শিখন 
সংক্রান্ত মতবাদেরই অনুরূপ, কারণ সেখানেও আত্ম-গ্রচেষ্টামূলক আবিষ্কার বা 
"97 ্টির (Insight) উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

যোড়খ (160 century) শতাব্দীর প্রথমভাগে, জুয়ান লুই eiae 


(Juan Luis Vives) শিক্ষা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেন, তার মধ্যেও , 


আমরা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্ার প্রচুর উপাদান দেখতে পাই। অনেক 
এতিহাপিক ভাইভস্কে তাই শিক্ষা-মনোবিদ্ভার জনক হিসেবে বিবেচনা 

করেছেন। তিনি প্রথম শিখন সংক্রান্ত অমস্ত। নিয়ে 
ভাইভদ্‌ পরীক্ষণ এবং যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা 
বলেন | অর্থাৎ, সাধারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির (Methods of Science) 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির 
জন্য এবং সেখানে শিখন সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার wx নানা কৌশলের 


উল্লেখ করেন, যা আধুনিক-মনোবিদগণও স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি : 


পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার (intellectual 
capacity) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বলেন। মেয়েদের বিশেষ 


শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ৭১ 
চাহিদার কথ| বিবেচনা করে, তাদের SU পৃথক ধরনের পাঠ্যক্ৰম (Curri- 
culum) রচনার কথাও তিনি বলেছেন । ‘ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে (17th Century) দাৰ্শনিক কমিনিয়াস (Come- 
nius) শিক্ষাদানের যে নীতি রচনা করেন তাকেও আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্যার, 
বিভিন্ন পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের পূর্বন্থরী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে d 
তিনি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর চাহিদা (needs), অন্থরাগ 
inim (interest) ইত্যাদির গুরুত্বের কথা৷ বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মনোবিদ্য| সম্মত সিদ্ধান্তের 
কথ! তিনি প্রথম বলেন, তা’হল শিখনকে কার্যকরী করতে হ’লে বিভিন্ন 
জ্ঞানের সামগ্রীর মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনে অভিজ্ঞতার অনুবন্ধ 
(Correlation) স্থাপন করতে হবে। এই ww প্রণালীতে শিক্ষাদান 
আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ ছাড়া ইন্দ্ৰিয়কে 
সার্থকভাবে ব্যবহার করার জন্য তিনি শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক উদ্দীপন 
(Educational Aids) প্রয়োগের কথাও বলেছেন । 
জন লক্‌কে (John Locke) অনেকে আধুনিক মনোবিদ্যার জনক নামে 
অভিহিত করেছেন । তিনিও শিখন (Learning) সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার 
করেন তা প্লেটোর সম্পূৰ্ণ বিপরীত। মাহষ জন্মের সময় একেবারে অভিজ্ঞতা- 
হীন ভাবে জন্মায় । তার মন থাকে একটা পরিক্ষার cerba (Tabula rasa) 
মত। পরবর্তাকালে সে ষা শিক্ষা করে তা ইন্জিয়ের 
Ts মাধ্যমেই মনের দরজায় গিয়ে পৌছায়। অর্থাৎ, শিখন যে 
ইন্দিয়ের মাধ্যমে হয় একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনিও মানসিক 
শৃঙ্খলাবাদে ( Theory of formal discipline ) বিশ্বাসী ছিলেন। এবং 
তিনিও মানসিক শক্তির উত্কৰ্ষণের জন্য গণিতের via উপর বিশেষ গুরুত্ব 


আরোপ করে গেছেন। 
x সব দাৰ্শনিক ও চিন্তাবিদগণের মতবাদ আলোচনা 


এ পৰ্যন্ত আমরা ৫ 
করলাম, তার প্রত্যেকেই তাত্বিক দিক থেকে শিক্ষা-মনোবিদ্ঠার বিকাশে যে 
হু GEI কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে 


সহায়তা করেছেন, সে বিষয়ে কোন সনদে 


বিখ্যাত চিন্তাবিদ জীন্‌ জ্যাকস্‌ রুশো | (Jean Jacques Rousseau) থেকেই 
প্রকৃত প্রয়োগমূলক মনোবিগ্ভার শুরু হয়েছে বল| যায়। 


রুশো রুশো থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্ঠার প্রয়োগের যে ধারা 
তা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার বিকাশে যেমন সহায়তা করেছে, 
অন্যদিকে সেই ধারাকে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণ যথাৰ্থ পথে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে। রুশো ব্যক্তির জীবনকে কয়েকটা! স্তরে ভাগ 
করেছিলেন এবং তীর এমিলের (Emile) শিক্ষার জন্য জীবনের বিভিন্ন 


গুরু হয়েছে, 


৭২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


স্তরের উপযোগী .শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত নির্বাচন করেন। তার শিক্ষার-চিন্তার 
dere হ'ল শিক্ষাৰ্থী তার জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে 
শিখবে । আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার জীবন বিকাশের স্তরের (Stages of 
development) উপর বিশেষ গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই। এ ছাড়া, রুশো 
শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ক্ষমতা (Natural abilities), প্রবৃত্তি 
(instinct) গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। ক্লশে| বই পড়ার চেয়ে আত্ম- 
সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রকৃত অভিজ্ঞতার গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। রুশোর শিক্ষাতত্বের যথেষ্ট সমালোচন| হয়েছে ঠিকই । কিন্ত 
তিনি atazaa জীবন বিকাশ এবং শিখন সংক্রান্ত যে সব মতবাদ প্রচার করে 
গেছেন, তা আধুনিক মনোবিদগণও সম্পূর্ণভাবে নাকচ করতে পারেন না। শিশু- 
মনোবিগ্ঠ। ( Child psychology ) এবং শিক্ষা-মনোবিন্যার ( Educational 
psychology ) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার ইতঃস্তত মন্তব্য পরবর্তীকালে শিক্ষা- 
মনোবিদগণের ও শিক্ষাবিদগণের তাদের কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। রুশোর 
কাল পর্যন্ত যে চিন্ত| বিশেষভাবে fum স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ইতঃস্তত 
বিক্ষিপ্ত ছিল, তারই অঙ্গপ্রেরণায় তা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করেছে। এবং 
এর ফলে আহুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে | 
রুশোর পরে পেস্টালোৎজী (Pestalozzi) শিক্ষা-মনোবিগ্ভাকে প্রকৃত 
প্রয়োগযূলক বিজ্ঞানের সুরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রুশোর চিন্তাধারাকে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন শিশুর 
গষ্টালোৎসী বিকাশ বিশেষ একট! নিয়ম মেনে চলে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য 
হবে এই নিয়মকে আবিদ্ধার করে সেই অনুযায়ী তার শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা 
কর|। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ বস্তর (real object), সক্ৰিয়তা 
(activity), ভ্রমণ (excursion), প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (Observation of na- 
ture) ইত্যাদি গুরুত্বের কথা চিন্তা করে, তার প্রয়োগের চেষ্টা করেন । CAP- 
লোৎসীকে তাই আধুনিক পরীক্ষামূলক শিক্ষা-মনোবিগ্ভার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। 
সমসাময়িক কালে ফ্রয়েবেল ও (Froebel) শিক্ষ|-মনোবিদ্যার অগ্রগতিকে 
walfre করেছেন। তার মতে মানুষের মধ্যেকার স্বর্গীয় শক্তিকে’ (devine 
essence) বিকশিত করার জন্য তাকে স্বাধীনভাবে কাজ 
নিন করার সুযোগ দিতে হবে। এবং স্থযোগ করে দেওয়ার 
জন্য ফ্রয়েবেল তীর কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতিতে, বিভিন্ন ধরনের Gifts এবং 
0০০1190100-এর সাহায্য নিয়েছেন। খেলা, গান গাওয়া, গল্প শোন! ও বলা 
এ সবই তীর মতে শিশুর স্বাভাবিক শিখন এবং বিকাশে সহায়তা করে । C 
এ প্রসঙ্গে যোহান ফ্ৰেডরিক হার্বার্ডতের (Johann Friedrich 
Herbart) নাম না উল্লেখ করলে এই আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। 


VN — s / 
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উনবিংশ শতাব্দীতে এই জাৰ্মান চিন্তাবিদ খিক্ষ। এবং পাঠদান সম্পৰ্কে যে মতবাদ 
প্রচার করেছেন, তা আধুনিক শিক্ষ/-মনোবিদ্ভার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্ত। তিনি 
বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল নৈতিক বিকাশ সাধন করা । কিন্তু, এই নৈতিক 
বিকাশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হ'তে পারে না। তার জন্য অভিজ্ঞতা দরকার |! 
তাই হার্বার্তের মতে শিক্ষকের কর্তব্য হ'ল জ্ঞান সরবরাহ করা বা পাঠদান 
কর|। এবং এই পাঠদান প্রক্রিয়া মনোবিগ্ঠ। সম্মত হওয়ার দরকার । একমাত্র 
EY সেই পদ্ধতিই কার্যকরী হবে যা মনের স্বভাবের সঙ্গে মিলে 
যায়। মনের জ্ঞান আহরণের প্রক্ৰিয়া বিশ্লেষণ করে পাঠ 
গরিকল্পনা, রচনা ও পাঠদানের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, আধুনিক মনোবিদগণ 
তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ছাড়া, শিখন সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য, 
করেছেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা, অতীত অভিজ্ঞতা জটের 
(apperceptive mass ) 41 ভাবজটের অঙ্গীভূত হয়, এটা আধুনিক গেস্টাণ্ট 
মনোবিদ্বগণও বিভিন্ন পরাক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা-মনোবিদ্তা একেবারে 
আধুনিক কালের কিছু আবিষ্কার নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন 
চিন্তাবিদগণের চিন্তা ধারার মধ্যেই তার উপাদান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষা ব্যবস্থায়, এমন কি en বেদের যুগেও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা 
মনোবিগ্ভার উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর] ষায়। বুদ্ধি (intelligence), সংস্কার 
d (innate tendencies), বংশগতি e পবিবেশ (Heredity 
আলোচন! and environment) ইত্যাদির গুরুত্বের কথা তখনকার 
শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই সব উপাদান প্রত্যক্ষ a] হ'লেও 
পরোক্ষভাবে শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার বর্তমান বিকাশে সহায়ত! করেছে। তাছাড়া 
বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার (Pure Psychology) জ্ঞানের প্রসার এবং পরীক্ষামূলক 
মনোবিষ্ভার (Experimental Psychology) প্রতিষ্ঠাতা উনবিংশ শতাব্দীর 
তরূপ দান করেছে। সবার উপরে এই সব 
শেষ দিকে শিক্ষা-মনোবিদ্ভাকে AF 
3 ফিতে এবিংহুস্‌ (Ebbinghous), হাল (Hull), 
এঁতিহাপিক উপাদানের পরিপ্রে ভাই 
) প্যাভলভ, (Pavlov), কোৌহলার (Kohler), থর্নভাছইক 
Geni James) (059) প্রভৃতি মনোবিদগণের বিরামহীন প্রচেষ্টার 
(Thorndike), faata PRESE fa প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। 
ফলেই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার P SS A 


 শিক্ষা-মনোবিদ্যান লক্ষ্য 


] Psychology] 
esp থেকে তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের 
বিকাল d শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা শিক্ষা- 


সম্পূৰ্ণ ধারণা হয় না। মা 


[Aims of Educationa 


৭৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


মনোবিদ্যার উদ্দেশ, শুবু এইটুকু বললে, শিক্ষা-মনোবিষ্থা কি তাও যেমন 
সঠিকভাবে জানা যায় না, তেমনি তার বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য সম্পর্কেও ধারণা 
জন্মে না। যে এতিহাসিক পটভূমিকায় শিক্ষা-মনোবিগ্যার 
বিকাশ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাচীন 
চিন্তাবিদগণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং সেই সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানের জন্য 
শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের চিন্তাধারার 
মধ্যে সন্পূর্তার অভাব থাকার দরুন তার থেকে শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত করতে অস্থবিধা হয়। 

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণও এ সম্পর্কে সামগ্রস্তপূর্ণভাবে কেউ কিছু 
ভাবেন নি। প্রকৃত পক্ষে সামান্য কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে ভার! কাজ শুরু করেছিলেন, 
কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের কর্ম পরিধিকে তারা এত বিস্তৃত করেছেন যে তাদের 

E বিভিন্ন বিষয়বস্তু থেকে আমরা নতুন নতুন উদ্দেশ্যের সন্ধান 
আধুনিক শিক্ষা- i > 
মনোবিদ্যার zag পাঁই। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে শিক্ষা-মনোবিগ্ার 

উদ্দেশ্য হ’ল এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ কর! যার সাহায্যে 
শিক্ষকরা তাদের পেশাগত (Profession) এবং সমাজগত উদ্দেশ সহজে 
চরিতার্থ করতে পারেন। এই সাধারণ ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমর! আরও 
ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি। faata (C.E. Skinner) শিক্ষা 
মনোবিষ্তার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করে আটটি এরকম লক্ষ্যের নির্দেশ 
করেছেন। এই লক্ষ্যগুলে| হ’ল 

॥ এক ৷৷ শিক্ষার্থীর আচরণ, ও বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া এবং 

ভিন্ন ধরনের বিকাশের প্রক্ৰিয়া (Growth process) সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য 
সংগ্রহ করা। এক কথায় শিক্ষার্থীর প্রকৃতি (Nature ofthe educand) 

তথ্য সংগ্রহ করা মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। 

॥ দুই ৷৷ শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education) স্থাপনে সহায়তা করা 
শিক্ষা-মনোবিগ্ভার একট! প্রধান লক্ষ্য । শিক্ষাদর্শন ( Educational 
philosophy) যে কোন ধরনের শিক্ষার আদৰ্শই গঠন করতে পারে, কিন্তু সে 
আদর্শ বান্ধবে রূপায়ন সম্ভব হবে কি না, শিক্ষা-মনোবিদ্যাই কেবল তার পরীক্ষা- 
মূলক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে। তাই শিক্ষার 'বাস্তবমুখী লক্ষ্য নিরূপণ 
কর! শিক্ষা-মনোবিগ্ভার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব | 

॥তিন॥ শিক্ষার্থীদের আচরণকে নৈর্বযক্তিকভাবে (Objectively) 
অনুশীলন করাও শিক্ষা-মনোবিগ্ভার লক্ষ্য | 

॥ চার ৷৷ শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার একটা প্রধান লক্ষ্য হ’ল শিক্ষার্থীর সমাজ- 
জীবনের অভিযোজনকে (Social adjustment) কি করে সার্থক ও সুগম করে 
তোলা যায় সে সম্পর্কে পরীক্ষামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে, তাদের সাহায্য কর!। 


সুচনা 


s ai t PW ww 


শিক্ষা-মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা | 


॥ পীচ॥ শিক্ষককে তার কর্ম পরিস্থিতিতে নানা রকম সমস্তা সমাধানের 
অন্য তথ্য সরবরাহ করাও শিক্ষা-মনোবিগ্ভার লক্ষ্য । কি ভাবে পাঠ্য বিষয়বস্ত 
সাজাতে হবে; কি ভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে, কি কি কৌশল অবলম্বন 
করলে শিখন সার্থক হবে, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তৈরী জ্ঞান দেওয়ার জন্য 
শিক্ষা-মনোবিষ্ঠ। সব সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। 

॥ ছয় ॥ শিক্ষক তার নিজের কাজ এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার যাতে 
সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারে, সে দিক থেকে তাকে সহায়তা করা শিক্ষা- 
মনোবিদ্ার উদ্দেশ্য । শিক্ষা-মনোবিদ্যার লক্ষ্য হ’ল শিক্ষককে তার কাজ সম্পর্কে 
সচেতন করা; এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্ৰাণিত করা। 

॥আাত ॥ মানষের শিক্ষাকালীন আচরণের গতি; প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে নিৰ্ণয় করে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং «st ব্যক্তিকে 
আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করাও শিক্ষা-মনোবিষ্ভার লক্ষ্য । অর্থাৎ 
যে কেউ এই বিষয় সম্পর্কে জানলে, যাতে তার আচরণকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করতে এবং সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে সে রকম ধরনের তথ্য 
পবিবেশন করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য | 

॥ আট ৷৷ সবশেষে বলা যায়, শিক্ষা-মনোবিষ্তা শিক্ষক, অভিভাবক এবং 
অন্তান্য শিক্ষাকমীঢের হাতে এমন কিছু তথ্য দিতে চায় যার দ্বারা তারা শিক্ষার 
সকল স্তরে উন্নতি সাধন করতে পারেন। সে পাঠদানের ব্যাপারে হ'তে পারে, 
কি বিদ্যালয়ের সংগঠনের (School organisation) ব্যাপারেও হ'তে পারে বা 
পরিচালনার (Administration) ব্যাপারেও হ'তে পারে। 

শিক্ষা-মনোবিগ্ভার এই সব বিশেষ লক্ষ্যের (Specific Aims) কথা মনে 
রেখে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠ করলে, তবেই তার আলোচনার তাৎপর্য 
বোঝা যাবে। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদগণ যে বিভিন্ন পরীক্ষাল্ধ তথ্য সংগ্রহ - 
করেছেন, তার কতটুকু শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রয়োগ করতে সক্ষম, আর কতটুকুর 
জন্য শিক্ষকের প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। তা উপলব্ধি করতে না পারলে, 
শিক্ষা-মনোবিদ্যা তার ব্যবহারিক উপযোগিতা হারাবে । তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
শিক্ষার্থীদের এবং সব শিক্ষাকর্মীদের এই লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে শিক্ষা- 
মনোবিদ্য৷ পাঠ করতে হবে। তবে যে উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তা সফল হবে। 


িক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু 
[Subject matter of Educational Psychology] 


Passi-xcatfag] প্রকতিগতভাবে শিশুদের নিয়ে আলোচন| করে। শিক্ষার্থী 
বা মানব শিশুই তার অধ্যয়নের বিষয়বস্তু (subject matter)| কারণ, 


v 


nv শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


মনোবিষ্ঠার এই শাখার উদ্দেশ্য হ’ল মান্যের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন 
করা। কিন্ত, মানব শিশু বা শিক্ষার্থী বললে, ধিক্ষা-মনোবিগ্ঠার বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
সঠিকভাবে কিছু বল! হয় না। সমগ্র মান্তষইতো! মনোবিদ্যার 
আলোচনার বিষয় aa | মনোবিদ্‌ স্টিফেন্ (stephens)! 
বলেছেন, শিক্ষাবিজ্ঞানের (Education) মত শিঙ্ষা-মনোবিদ্ভারও বিষয়বস্তু 
সম্পূৰ্ণ শিশু (whole child) | অর্থাৎ, তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বার দৈহিক, 
মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং শিক্ষা তাদের কি ভাবে 
প্রভাবিত করে দে সম্পকিত আলোচনাই শিক্ষ। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু | কিন্তু 
শুধুমাত্র ব্যক্তির বা শিশুর উপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করাই 
আধুনিক শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া, প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা 
নিজন্ব অনুশীলনের pap আছে। এবং দে সীমারেখা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার । 
তাই শিক্ষা মনোবিষ্ঠার ক্ষেত্র কতটুকু তা আরও বিশদভাবে বলার দরকার। 
সম্পূর্ণ শিশু (whole child) বলতে আমর! তার কোন কোন দিকের কথা 
বলছি? শিক্ষা-মনোবিগ্ঠা বিশেষভাবে শিশু ad শিক্ষার্থীদের কোন দিকটা নিয়ে 
আলোচন| করে, স্বভাবতঃ এর উত্তর “শিক্ষাগতদিক’”। কিন্ত শিশুর এই 
শিক্ষাগত দিক আলোচনা করতে গিয়ে তার কি কি বিষয় সম্পর্কে অনুশীলন 
করার দরকার ; এইভাবে বিশ্লেষণ করলেই শিক্ষা-মনে বিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
সঠিক উত্তর পাওয়া! যাবে। বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষা-মনোবিদগণ 
তার একট| অঙ্গশীলনের ক্ষেত্র স্থির করেছেন। তার মধ্যে আমর! নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলো দেখতে পাই। 
॥ এক ৷৷ শিক্ষামনোবিগ্ঠার প্রাথমিক অনুশীলনের বিষয় হ’ল শিক্ষার্থী বা 
শিশুর সহজাত কর্ম প্রবণতা, সহজাত বিভিন্ন কর্ম ধারা। এগুলোই হ’ল তার 
B om amm, প্রাথমিক উপাদান (original tendencies), যার উপর 
উপাদান _ ভিত্তি করে সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পন| গড়ে উঠুবে, সহজাত 
ক্ষমতা, প্রবণতা এবং কর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
তথ্য সংগ্রহের জন্য-শিক্ষা-মনোবিদকে সচেষ্ট হ'তে হবে। কারণ, শিক্ষক এর 
উপর ভিত্তি করে তার পাঠ্যবিষয়, পদ্ধতি, ইত্যাদি, শিক্ষা সংক্রান্ত সব কিছু 
নির্ধারণ করবেন। ব্যক্তিসত্বার প্রাথমিক উপাদান কি কি, তা জানতে না 
পারলে, ব্যক্তিসত্বা বিকাশের জন্য কোন রকম বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টাই চালানো 
যাবে না। তাই শিক্ষামনোবিষ্ঠার বিষয়বন্তর মধ্যে এই সব প্রাথমি 


স্থচন। 


itself, is 


1. .....the province of Educational Psychology, like education 
the whole child, i. e., the major facets of his personality consisting of the 
mental, physical emotional and spiritual aspects and tho impact of the school 
on them." Stephens : Educational Psychology. 


শিক্ষা-মনোবিগ্যার সংজ্ঞা A 


উপাদানের অস্্শীলনের বিশেষ গুরুত্ব ঢেওয়| হয়েছে। এই সব প্রাথমিক 
উপাদানের মধ্যে enfe (Instinct), প্রবৃত্তিযূলক কৰ্ম (Instinctive action), 
তাৎক্ষণিক ক্ৰিয়া (Reflex action) প্রক্ষোভ (Emotion), বৃদ্ধি, 
(Intelligence), ইত্যাদিকে বিবেচনা করতে পারি। তাই এদের প্রকৃতি 
সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা মনোবিগ্যার অন্তর্গত । 

॥ দুই ॥ শুধুমাত্র, প্রাথমিক উপাদান শিশুদের মধ্যে কি কি আছে তাই 
জানলে চলবে না। সেই উপাদানের বিকাশ কি ভাবে হয়, সে সম্পর্কেও জানতে 
& pas "i হবে। তাই সাধারণভাবে জীবন বিকাশের ধারা সম্পৰ্কে 

অনুশীলন শিক্ষা-মনোবিগ্যার বিয়ষবস্তর ww we! বিভিন্ন 
বয়সে শিশুদের মধ্যে কি কি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যায়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন করা হয় শিক্ষা-মনোবিদ্ঠায় 1 
॥ তিন ৷৷ স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে জানার পর শিক্ষা- 
মনোবিদগণ, সেই বিকাশের ধারাকে কৃত্ৰিম উপায়ে প্রচেষ্টার দ্বারা তরান্বিত করা 
যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, শিখন 
শিখন প্রক্রিয়া (Learning process) সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা 
মনোবিগ্ভার বিষয়বস্তর অন্তর্গত । কারণ, এই শিখনের দ্বারাই ব্যক্তির জীবন 
বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে এই 
শিখন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের নিয়ম 
(Laws of Learning), কি ভাবে শিখনের পরিমাণকে বাড়ানে| যায়, ইত্যাদি 
নানারকম সমণ্যার সমাধান করার জন্য শিক্ষা-মনোবিগ্ঠা সব সময় সচেষ্ট। 

॥চার॥ শিখনের গ্রয়োগমূলক একটা সমস্ত নিয়েও শিক্ষা মনোবিগ্ঠায় 
আলোচনা করা! হয়। এই সমস্তা হ'ল শিখন সঞ্চালনের (Transfer of 
learning)! কোন বিশেষ পরিস্থিতির শিখন, অন্ত পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত 

হয় কি না, সঞ্চালন হ’লে তা কি পরিমাণে হয় এবং কি 

শিখন সঞ্চালন ভাবে হয়, এবং এই সঞ্চালনের পরিমাণকে বাড়ানো যায় 
কি না, ইত্যাদি নানারকম সমস্তা নিয়ে শিক্ষা-মনোবিদগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেন। শিক্ষাবিদগণ জানেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত না 
করতে পারলে, শিক্ষার উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। তাই এই প্রশ্নের সমাধানের 
জন্য তারা শিক্ষা-মনোবিদগণের দিকে তাকিয়ে অ 
কে তাই তার বিষয়বস্তর অন্তু ক্ত করেছে। ৷ 
ৰড পাঁচ ৷৷ শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটা সমস্তা হ’ল প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমান 
গ্রহণাত্মক ক্ষমতা (Receptivity) নিয়ে জন্মায় না। 
তাছাড়া, মানসিকতা, আচরণ, সমস্ত দিক থেকে তাঁদের 


ife redi 
হয় ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য ব| ব্যক্তি ne 


মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। একে qal 


wal শিক্ষা-মনোবিগ্যা এই 


A 


৭৮ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


(Individual difference) | এই পাৰ্থক্য কোন কোন দিক থেকে আসে ; এই 
পার্থক্যের প্রকৃতি কি, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সরবরাহ করা শিক্ষা 
- অনোবিগ্ার উদ্দেশ্য | তাই এই ব্যক্তি «neca (Individual difference) 
অনুশীলনকে শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার বিষয় বস্তুর অন্তভূক্ত করা হয়েছে। 

॥ছয়॥ এমন কিছু কিছু অবস্থা আছে যা শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে। 
এরা স্বাভাবিক নিয়মে শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই 

এদের শিখন পরিস্থিতি থেকে যত দূর সম্ভব সরিয়ে রাখা 
যায় তার চেষ্টা করতে হবে। যেমন--অবসাদ (Fatigue), 
একঘেয়েমি (Monotony), বিরক্তিকর অবদ্ব| (Boredom) ইত্যাদি । এক 
নাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করলে, এগুলে। স্বাভাবিকভাবে আসবেই । কিন্তু, 
শিখন পরিস্থিতিতে এরা কতটা স্বাভাবিক কারণে এসেছে, বা কতটা অন্ত 
কারণে এসেছে; এবং কি ভাবে এই ধরনের অবস্থাকে দূর করা যায়, এ 
সম্পর্কে আলোচন! শিক্ষা মনোবিগ্ভার মধ্যে কর! হয়। 

॥ সাত ৷৷ শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নির্দেশন! (Guidance) 
সংক্ৰান্ত সমস্া নিয়েও আলোচন! কর! হয়। নিদেশনা বলতে আমরা শুধু 
ৰুত্তিমূলক নির্দেশনাকে (vocational guidance) বুঝি 
তা নয়। শিক্ষামূলক নির্দেশনারও (Educational 
guidance) প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা 
(Learning experience) অর্জনের পথে কি ভাবে সহায়তা করতে হবে সে 
সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষকের ধারণ! থাকা উচিত। শিখন পরিস্থিতি, বিদ্যালয় 
পরিস্থিতি, সামগ্রিকভাবে জীবন পরিস্থিতির aa শিক্ষার্থীরা কি ভাবে সার্থক 
অভিযোজন করতে পারে, সে সম্পর্কে অন্থনীলন কর! শিক্ষা-মনোবিদ্ঠার কাজ | 
তাই শিশুদের নিদ্বে্শনা (child guidance), সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা 
শিক্ষা-ননোবিদ্যায় করা হয়ে থাকে | - 

॥ আট ৷৷ সবশেষে, খিক্ষা-মনোবিদ্ধার বিষয়বস্তুর মধ্য শিক্ষামূলক 
পরিসংখ্যানকে (Educational statistics) অন্তভুক্ত করা ex! আজকাল 
প্রত্যেক সমাজ-বিজ্ঞানেই (Social science) পরিনংখ্যান 
বা রাশি বিজ্ঞান (statistics) ব্যবহার করা হচ্ছে। এর 
টো দিক আছে। প্রথমতঃ, এই রাশি বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা শিক্ষা 
কান্ত বিভিন্ন তথ্যকে (data) তাৎপর্ধপূর্ণভাবে পরিবেশন করতে পারি, এবং 
বজ্ঞানিক ভিত্তিতে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারি। শিক্ষা-মনোবিগ্ভার 
বভিন পরাক্ষামূলক ফলাফলকে (experimental results) এই ভিত্তিতে 
চার করা হয়েছে। স্থতরাং তাকে প্রয়োগ করতে হ’লে এই তাৎপর্য 
পলদ্ধি করার দূরকার। এই কারণে রাশি বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচন! 
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নিৰ্দ্দেশনা 
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শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ১ 


শিক্ষা-মনোবিগ্যার অন্তভূক্ত কর! হয়েছে।  fustqe: শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ণ করা । রাশি বিজ্ঞানের 
জ্ঞান ছাড়া এই মূল্যায়ণ সঠিকভাবে কর! সম্ভব নয়! তোই আধুনিক শিক্ষা- 
মনোবিদ্যার বিষয়বস্তর তালিকায় রাশিবিজ্ঞানকে আমরা দেখতে পাই। 
সাধারণভাবে, উপরোক্ত বিষয়গুলোই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচনার 
অস্তভু ক্ত। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে এই wf শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার 
à বিষয়বস্তু হয়, তবে আমরা আলোচ্য বইয়ের মধ্যে আরও 
ইছ্মযোয অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি কেন। এ সম্পর্কে 
জানতে হ’লে আমাদের একটা কথা মনে রাখার দরকার, শিক্ষা-মনোবিদ্যা, 
মনোবিগ্যার (Psychology) একট! অংশ atal শিক্ষা-মনোবিদ্ার বিভিন্ন 
তথ্য এবং সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে হৃদয়দম করতে হ'লে মনোবিগ্ভার একটা দৃঢ় 
ভিত্তি দরকার। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান (Education) পড়তে এসে মনোবিদ্য 
সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এটা অবাস্তব 
কল্পনা ছাড়। কিছু নয়। তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষা- 
মনোবিগ্ভাকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সামপ্রস্তপূর্ণ করে তোলার জন্য অন্যান্য প্রাসঙ্গিক 
বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তাই এই বইয়ের স্থচী পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে 
শিক্ষা-মনোবিদ্ভার বিষরবপ্ত নির্ধারণ কর| যাবে না। শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
(Educational Psychology) একটা জ্ঞানের শাখা (Branch of know- 
ledge) হিসেবে একট! সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু যে শিক্ষা- 
মনোবিত্যা আমর! পড়ছি, তাকে জ্ঞানের স্থসামঞ্জস্ততার জন্য সাজানো হয়েছে 
মাত্র। 
তাছাড়া এর একটা অন্যদিকও আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা সতত 
পরিবর্তনশীল । শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্তা দেখা দিচ্ছে। আর 
সে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের জন্য শিক্ষাবিদ্গণ 
আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্ঠার উপর নির্ভর করে আছেন। যে 
বিষয়বন্তগুলোর আমরা উল্লেখ করলাম, এগুলো শিক্ষার কতকগুলো! সার্বজনীন 
সমস্তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শিক্ষা নতুন নতুন সমস্যা স্বঞ্জি করছে, 
শিক্ষা-মনোবিদ্যাও তার অনুশীলনের পরিধিকে সেই মত বাড়িয়ে তুলছে। তাই 
শিক্ষ। মনোবিগ্ভার বিষয়বস্তু বা সীমা সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য স্থির নয়। 
কোন প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে তা হ'তে পারে না। তাই শিক্ষার্থী, শিক্ষক, 
বিদ্যালয়, যেমন যেমন সমস্ত! স্থষ্টি করছেন, তার সমাধানের জন্য মনোবিদ্ভাও 
এগিয়ে আনছে । ফলে এই অনুশীলনের ক্ষেত্রেরও বিস্তৃতি বাড়ছে। এই বৃদ্ধি 
শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্ত! সমাধানে যেমন সাহায্য করছে, অন্তদিকে বিজ্ঞানের 


অগ্রগতিকেও সহায়তা করছে। ২" 


৮৭ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


শিক্ষা-মনোবিদ্যান্র পদ্ধতি 


(Methods of Educational Psychology] 


বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ’ল সত্যকে আবিষ্কার করা। বিভিন্ন অবস্থ| পর্যবেক্ষণ 
করে তাদের সম্পর্কে সাধারণ স্থত্র আবিষ্কার করাই হ’ল যে কোন বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য । মনোবিগ্ভার উদ্দেশ্য তাই। বিভিন্ন মানসিক 
অবস্থা ও বিভিন্ন আচরণকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে 
সাধারণ নিয়ম (general rule) আবিষ্কার করাই হ’ল মনোবিগ্ঠার উদ্দেশ্য | 
শিক্ষা মনোবিগ্যার ও উদ্দেশ্য এক তাই মনোবিগ্ায় বিষয়বদ্ অনুশীলনের জন্য 
যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ত| অন্যান্য বিজ্ঞানের মত একই। যে কোন 
বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন। একদিন বাজার থেকে আম কিনে আনলাম po আমটা সবুজ 
ছিল, খেতেও টক | আবার এ রকম ধরনের ঘটন| কয়েকদিন ঘটলে| | এইভাবে 
সবুজ আম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করলাম । বস্তু সম্পর্কে এইভাবে জ্ঞান অর্জন 
করাকে বলে পর্যবেক্ষণ (observation) | এর পর বাজার থেকে সবুজ আর 
লাল, দু'ধরনের আম এনে খেয়ে দেখি। সেখান থেকে বুঝতে পারি লাল আমটা 
মিষ্টি আর সবুজ আমট| টক। এইভাবে তুলনামূলকভাবে বস্তু সম্পর্কে আমর! যে 
পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ করলাম তাকে বলা হয় পরীক্ষণ (Experimentation) | 
এই পরীক্ষণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত (Inference) করলাম “সবুজ আম টক”। 
এইভাবে যে কোন বৈজ্ঞানিক সুত্র আবিষ্কার কর! হয়। তা’হলে বিজ্ঞান যে 
পদ্ধতি -অনুসরণ করে সত্যকে আবিষ্কার করে তা"হল-_[এক) পর্যবেক্ষণ 
(observation) [ছুই] পরীক্ষণ (Experimentation) এবং [তিন] 
সিদ্ধান্ত (Inference) | মনোবিগ্ায়ও এই পদ্ধতি গুলোর প্রয়োগ করা হয় l 
আর শিক্ষা-মনোবিদ্য। তাঁর শাখা হিসেবে, এই পদ্ধতি গুলোকে মেনে নিয়েছে। 
তবে এছাড়াও, শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার নিজস্ব কতকগুলো পদ্ধতি আছে, যার দ্বারা 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সে শিক্ষার্থীদের আচরণ অনুশীলন করে। আমরা শিক্ষা- 
মনোবিগ্যার পদ্ধতির মধ্যে সেগুলো সম্পর্কেও উল্লেখ করব | 
বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ 
প্রয়োজন, তাহ'ল মনোবিগ্যার অনুশীলনের ক্ষেত্রের প্রকৃতি। সাধারণ 
"dm মনোবিদ্যায় তিন ধরনের চলের (variable) অনুশীলন করা 
জা হিট |] এই তিনটে চল হ’ল উদ্দীপক সংক্রান্ত চল 
(stimulus variable) পরীক্ষার্থী «| ব্যক্তি সংক্রান্ত 
চল (organismic variable) এবং প্রতিক্রিয়া! সংক্রান্ত চল (Response 
variable) | cx কোন পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের চল একত্রে কা করে l 


পদ্ধতি কি? 


শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা v 


ফলে যে কোন দুটোকে নিয়ন্ত্ৰণ করে তৃতীয়টার অনুশীলন খুবই gaz ব্যাপার | 
তাই মনোবিষ্ার পরীক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ জটিলতার A করে এবং 
সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যতাকে (Reliability) কমিয়ে দেয়। তবে এই দিক 
নিয়ন্ত্রণ করারও ব্যবস্থা আধুনিক মনোবিগ্যায় হয়েছে। যাই হউক শিক্ষা 
মনোবিগ্ঠার is. পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করব। 

পর্যবেক্ষণ শিক্ষা-মনোবিগ্ভার প্রাথমিক বিজ্ঞানের 
বিজ্ঞানীর! ব| পর্যবেক্ষকগণ প্রাকৃতিক উর d বাইত থে 

3 থেকে 

"— দেখতে পান বা সাধারণভাবে নিজের ইন্জিয়ের ছারা প্রত্যক্ষ 

i করেন। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ 
আচরণের সময় কি ধরনের মানসিক অবস্থার স্বষ্টি হচ্ছে তা বাইরে থেকে 
সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। তাছাড়া বাইরে থেকে যদিও বা কিছু 
আচরণ দেখা যায়, তার মধ্যে যে অবস্থার হুঞ্জি হচ্ছে, সে উপলব্ধি করতে 
পারে। যেমন, কোন বিশেষ অংকের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কি ধরনের 
মানসিক অবস্থ| হুষ্টি হয় তা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি নিজে অংকট| করে সে 
সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। কিন্ত সেই মানসিক অবস্থার সঙ্গে ছাত্রের 
মানসিক অবস্থার কোন মিল নাও থাকতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন 
ছাত্রকেই জিজ্ঞে করা ভাল, তার কি ধরনের মানসিক অবস্থার কৃষ্টি হয়েছে। 
শিক্ষ-মনোবিগ্ভায় দু'রকমের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আছে-- 

[এক] ব্যক্তি নির্ভর পর্যবেক্ষন পদ্ধতি বা অন্তদর্শন (subjective 
method of observation) বা Introspection), 

[দুই] নৈৰ্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষন পদ্ধতি (objective method of 


observation) | 
॥ এক ॥ ব্যক্তি নিজে যখন নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, তখন তাকে বলা 


হয় অন্তৰ্দৰ্ণন। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে মনকে নিজের মধ্যে অভিক্ষেপ করা হয় 
এবং তার দ্বারা সেখানে কি ঘটছে, তা জানার চেষ্টা কর! হয়। এ পদ্ধতিতে 
ব্যক্তি নিজেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে কাজ করে। এ পদ্ধতিতে 
যে জ্ঞান পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত উপাদান থাকবে । 
একে যাচাই করে দেখাও মুশকিল। সুতরাং এই ধরনের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে 
যে জ্ঞান সংগ্রহ হবে তা যে সব সময় ঠিক একথা সঠিকভাবে বল! যাবে না। 
এই সব কারণে অন্তৰ্দৰ্শনকে (introspection) অনেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
হিসেবে বিবেচনা করেন না। 

1 দুই ॥ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ (objective observation) হ’ল অন্যের 
পরিবর্তন বাইরে থেকে লক্ষ্য করা। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা আচরণের 
অন্নগীলন করা যায়। সাধারণভাবে ক্লাশে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের 
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৮০ ও লট i a 
gR শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


নানা রকম আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন d এই ধরনের পর্যবেক্ষণকে বলা হচ্ছে 
নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ । অৰ্থাত, পদ্ধতিতে পরিবর্তনগুলে। লক্ষ্য করেন অপর 
একজন ব্যক্তি। এ ধরনের পর্যবেক্ষণে যদিও যে ব্যক্তির পরিবর্তন হচ্ছে সে 
জড়িত নয় তবু যে পর্যবেক্ষণ করছে তার ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে একে মুক্ত 
করা যায় না। তাই নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণে নান! রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি 
দেখা যায়। নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির usb থাকলেও তাকে বাদ দিয়ে 
শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা চলতে পারে না। তাই এই পদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য 
নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন__রেটিং স্কেল (Rating 
scale), টাইম MAr (time samples) আযানেক্ডটেল GAF 
(Anecdotal record), ইণ্টারভিউ (Interview), প্রশ্নাবলী (Question- 
naire), QA (test) ইত্যাদি আজকাল ব্যবহার করা হয় পর্যবেক্ষণ 
পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য | 
শিক্ষামনোবিগ্ার অন্য পদ্ধতি হ’ল পরীক্ষণ (Experimentation) | 
পরীক্ষণ বলতে আমর! বুঝি নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ, প্রয়োজন মত 
কতকগুলো! অবস্থা ai চলকে (variable) নিয়ন্ত্রণ করে CT কোন একটাকে 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার নাম পরীক্ষণ ।* পরাক্ষণের জন্য শিক্ষ। মনো বিদ্যা 
PNE দুজন ব্যক্তির প্রয়োজন একজন পরীক্ষক (Experi- 
menter) আর পরীক্ষার্থী (subject), অর্থাৎ, যার 
অভিজ্ঞত| বা আচরণ নিয়ে পরীক্ষা কর| হচ্ছে। শিক্ষা-মনোবিগ্ভার ক্ষেত্রে 
অনেক সময় পরীক্ষার্থীর (subject) প্রকৃতি পরিবর্তন করা হয় । কোন কোন 
সময় মাত্র একজন পরীক্ষার্থী বা এক দল পরীক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। মনে করা 
যাক আমর! দেখতে চাই শিক্ষার্থীদের গ্রশংস। করলে তাদের শিখনের পরিমাণ 
বাড়ে কি না। এক্ষেত্রে আমর একজন ছাত্রের উপর বেশ কিছুদিন ধরে 
পরীক্ষা করতে পারি, বা সম্পূর্ণ শ্রেণীর উপর একট! বিশেষ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা 
চালাতে পারি । অর্থাৎ, কিছু দিন ধরে তাঁদের প্রশংসা করে শিক্ষণের পরিমাণ 
দেখা হবে; আবার কিছুদিন কোন রকম প্রশংসা না করে দেখা হবে। পরে 
আলোচন! করে দিদ্ধান্তে আশা যাবে। এই ধরনের পরীক্ষণ 
পদ্ধতিকে বলা একই দলের উপর পরীক্ষণ (single-&rouP 
technique)! আবার একই পরীক্ষার জন্য ছু'টো সমান ক্ষমতা সম্পন্ন দল 
বেছে নিতে পারি। তাদের একটার ক্ষেত্রে প্রশংসার দ্বারা পাঠ পরিচালনা 
করতে পারি। আর একটাকে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রেখে, তাঁদের প্রগতির 
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TA j রীক্ষাযূলকদল (experimental 
group) আর অন্তদ্ূলটাকে বলে নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group)! 
এইভাবে ছুটে। দল নিয়ে পরীক্ষণের রীতিকে বলা হয় সম-দল অনুশীলন 
পদ্ধতি (Parallel-group technique)! এই পদ্ধতির আর একটু উন্নত 
সংস্করণ হ’ল পরিবর্তিত দলের পদ্ধতি (Rotation-group technique)! 
এখানেও দুটে| দলই থাকে। তবে পর্যায়ক্রমে দু’টে| দলকেই একবার করে 
পরীক্ষামূলক দল (experimental group) এবং নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled 
£:০৩7)-এর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে কোন দল যদি কোন 
ঘটনাকে গোপন করে তা'হলে অপর দলের ক্ষেত্রে তা ধরা পড়ে | এই wg শিক্ষা- 
মনোবিদ্গণ বিভিন্ন সমস্তা। অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার 
করে থাকেন। সাধারণতঃ শিক্ষা-মনোবিদ্যায় বিভিন্ন চলের (variable) মধ্যে 
সম্পর্ক নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিন ধরনের পরীক্ষা করা হয়। 

[প্রথমতঃ] কোন উদ্দীপক সংক্রান্ত চলের (stimulus variable) 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়। সংক্রান্ত চলের (Response variable) সম্পর্ক নির্ণয় 
জন্বন্ধীয় পরীক্ষা । যেমন, আমর! দেখতে চাই পুনরাবৃত্তির ছারা মনের 
ধারণ প্রক্রিয়ার (Retention) উন্নতি হয় কি না। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের 
পুনরাবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার উপর কি প্রভাব আছে তা নির্ণয় করতে চাই। 
এ রকম ধরনের নানা রকম পরীক্ষণ শিক্ষা-মনোবি্যায় করা হ'য়ে থাকে I 

[দ্বিতীয়তঃ | কোন ব্যক্তি সংক্ৰান্ত চলের (organismic variable) 
scu প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত চলের (Response variable) সম্পর্ক 
সনঘন্ধীয় পরীক্ষা ৷ যেমন, যখন আমরা দেখতে চাই শিক্ষার্থীদের মানসিক 
স্বাস্থ্য শিখনকে প্রভাবিত করে কি না, তখন মানসিক স্বাস্থ্য এই ব্যক্তি সংক্ৰান্ত 
able) প্রতিক্রিয়ামূলক চল (Response 


অবস্থার সঙ্গে (organismic vari 
variable) শিখনের কি সম্পৰ্ক নির্ণয় করি। এই ধরনেরও অনেক রকম পরীক্ষা 


শিক্ষা-মনোবিগ্যায় কর! হয়ে থাকে | 
[তৃভীয়তঃ] দু'ধরনের ব্যক্তিপংক্রান্ত .(organismic variable) 


চলের মধ্যে সম্পর্ক নিৰ্ণয় সম্বন্ধীয় পরীক্ষা । যেমন, যখন আমরা পরীক্ষা 
করি মানসিক ক্ষমতার (Mental ability) সঙ্গে সামাজিক অভিযোজনের 
সম্পর্কের উপর। শিক্ষা মনো বিদ্যায় এমনিভাবে নানা রকম পরীক্ষা করা যায়। 
কিন্তু এই সব পরীক্ষা পরিচালনা করতে গেলে নানা রকম অন্থুবিধা দেখা দেয়। 
কারণ, কৃত্রিম পরিস্থিতিতে মনের স্বাভাবিক অবস্থা অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়। 
ফলে আমরা xb অনুশীলন করতে চাই তার থেকে অনেক দূরে সরে যায়। 
যেমন ধরা যাক, আমরা দেখতে চাই ভয়ের প্রক্ষোভ কি ভাবে শিখনকে 
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প্রভাবিত করে। এই পরীক্ষা করার জন্য আমর! কুত্রিম উপায়ে যদি শ্রেণী কক্ষে 
ভয় স্বষ্টি করার চেষ্টা করি, তবে তা প্ররুত পরিস্থিতি থেকে নিশ্চয়ই আলাদা 
হবে। ফলে স্বাভাবিক ভীতিমূলক পরিস্থিতিতে কি ভাবে শিখন হবে তা এই 
পরীক্ষার ফল থেকে আমর! সঠিকভাবে বলতে পারি না। কিন্তু এই ধরনের 
অস্থবিধা আছে বলে পরীক্ষণকে শিক্ষা মনোবিদ্যার পদ্ধতি থেকে বাদ দিতে 
পারি না। বর্তমানে তার আরও সংস্কার কর! হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ 
করার চেষ্টা চলছে। 
সাধারণভাবে পদ্ধতি পর্যায়ে সবশেষের শুর হ'ল সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Inference) | 
অন্যান্য বিজ্ঞানের মত শিক্ষা-মনোবিগ্ায়ও পর্যবেক্ষণ (observation) এবং 
পরীক্ষণ (experimentation) aq ফলকে বিশ্লেষণ করে বিশেষ সিদ্ধান্তে 
নি পৌছানে| হয়। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ লব্ধ তথ্যকে 
দ্ধান্ত 
বিশ্লেষণ করার জন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যার আমর! বিভিন্ন 
কৌশল অবলম্বন করে থাকি । বিষয়বস্তু বা চলের (Variable) প্রকতি দেখে 
এ কৌশল নির্বাচন করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আমর! শুধুমাত্র যুক্তির 
মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কারণ শিক্ষা-মনোবিদ্যায় এমন অনেক 
জটিল বিষয় আছে, যার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।: এইভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তাকে বল৷ হয় যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত (Logical 
inference) | আবার, অনেকক্ষেত্রে, দেখা যায় আমাদের কাছে, যথেষ্ট প্রমাণ 
নাই, ব| সে সব বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের 
শিক্ষ! ক্ষেত্রে বহুদিনের অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই 
পরীক্ষালব ফলের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হয়। এইভাবে সাধারণ অভিজ্ঞতার 


উপর নির্ভর করে আমরা যে নিদ্ধান্তে উপনীত হই তাকে বলা হয় অভিজ্ঞত! 
d on experience)! আবার অনেক 


ভিত্তিক সিদ্ধান্ত (Inference base 
বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দিকের (different 


ক্ষেত্ৰ আছে যেখানে পরীক্ষালন্ধ ফলকে 
aspect) উপর পৃথক পৃথক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত 


গ্রহণের রীতিকে বল! হয় বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত (Analytical inference) | 
সবশেষে, আধুনিক শিক্ষা মনোবিগ্যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 
পরীক্ষা তথ্যকে রাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির দার! বিশ্লেষণ করা হয়। 
এই ধরনের সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের সিদ্ধান্তকে বল! 
হয় রাশিবিজ্ঞান সন্মত সিদ্ধান্ত (Statistical inference) | 

পূৰ্বেই বল! হয়েছে, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত ছাড়া শিক্ষা-মনোবিগ্যার 
নিজস্ব কতকগুলো পদ্ধতি আছে যার সাহায্যে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিক 
প্রক্রিয়ার শিক্ষাগত তাৎপর্য অনুশীলন করে|, এই সব পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ 
ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি (Genetic 
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Method); এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ অবস্থাকে বহুদিন ধরে অনুশীলন 
করা হয়। সেই মানসিক অবস্থার বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ধরা 
: যাক শিক্ষক দেখতে চান দৈহিক বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির 
জেনেটিক, পদ্ধতি বিকাশ কি ভাবে ঘটে থাকে। এই AII) অনুশীলনের 
ug, জন্ম মুহূর্ত থেকে শিশুর দৈহিক বিকাশের ধার ক্রমানুসারে অস্থশীলন করতে 
থাকেন এবং সেই সঙ্গে তার প্রাথমিক বুদ্ধির বিকাশ কি ভাবে হচ্ছে, তাও 
বিভিন্ন অভীক্ষার (Test) দ্বারা পরিমাণ করতে থাকেন | এইভাবে ক্রমবিকাশের 
ধার! অনুশীলন করে শিক্ষক এই সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন | এই 
পদ্ধতি বিশেষভাবে শিশু-মনোবিষ্ঠার (Child Psychology) এবং বিশেষভাবে 
শিশুদের জীবনবিকাশের ধার! অনুশীলন করার জন্য ব্যবহার করা RT | শিক্ষা- 
মনোবিগ্ায়ও এই পদ্ধতি অন্তুূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়। 
এছাড়া, শিক্ষা-মনোবিদ্যা। বিশেষ অমস্যা যুক্ত ব্যক্তির অনুশীলন (Case- 
Study পদ্ধতি | এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ সমন্তাযুক্ত শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 
পরিবেশ অঙ্গশীলন করে তাঁর সমস্তার কারণ খুঁজে বাহির করার চেষ্টা কর! হয়। 
যদি কোন শিক্ষার্থী বার বার কোন অসামাজিক আচরণ করতে থাকে, তবে 
তা দূর করার জন্য তাঁর প্রকৃত কারণ খুঁজে বাহির করতে 
কেম ষ্টাডি হবে। এই কারণ খুঁজে বাহির করার জন্য, শিক্ষার্থীর সম্পূৰ্ণ 
জীবন পরিবেশ সম্পৰ্কে তথ্য ‘সংগ্ৰহ করতে হবে। তার সামাজিক জীবন, 
পারিবারিক জীবন, ইত্যাদি সম্পর্কে খৌজ খবর নিতে হবে। তারপর, এই 
তথ্য বিশ্লেষণ করে তবেই অপামাজিক আচরণের কারণ নির্ধারণ করতে হবে। 
, বিশেষ বিশেষ সমস্তাধুক্ত শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ শিক্ষা 
অনোবিগ্ভার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 
মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি (Clinical method) ব্যবহার হয়, 
অনেক সময় সে সব পদ্ধতিও শিক্ষা-মনোবিদ্যায় ব্যবহার করা হয়।' ফ্রয়েদ 
(Freud) প্রবর্তিত মুক্ত অন্য (Free-association) পদ্ধতি বিশেষভাবে 
শিক্ষা-মনোবিষ্তায প্রয়োগ করা হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের কোন আচরণমূলক 
অসঙ্গতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য। এছাড়া তাদের ব্যক্তি- 
SUN সত্বার সামগ্ৰিক কাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য 
বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Test), ও প্রশ্নীবলী (Questionnaire) ব্যবহার কর! 
হয়, এই " অভীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির আচরণ ও ব্যক্রিসন্ধা 
সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব RT I i 
সবশেষে, বলা যায়, শিক্ষা-মনোবিষ্ায় তুলনামূলক পদ্ধতিও (Compara- 
0709) ব্যবহার করা হয়ে থাকে | MRAR আচরণকে পরীক্ষামূলক 
শিক্ষা-মনোবিদ্গণ বেশীর 


tive me 
পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ সাধ্য নয় বলে, 


vo শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


ভাগ ক্ষেত্ৰে তাদের পরীক্ষা বিভিন্ন পশু-পক্ষীর উপর করেছেন | এবং সেই 
সব পরীক্ষার জ্ঞানকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে মানুষের বিভিন্ন প্ররুতি 
তুলনামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে bes — এই তুলনামূলক পদ্ধতি শিক্ষা- 
মনোবিদ' ধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছে, শিক্ষা- 
ংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের 93 | 

এই আলোচনা থেকে একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষা- 
মনোবিদ্যা নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষাথীর| যে সব 
আচরণ করে তা এতই টৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার সবগুলোকে কোন একটা বিশেষ 
NR পদ্ধতির দ্বার! অনুশীলন করাও সম্ভব নয়। তাই সমস্য] 
ভেদে, আচরণের প্রকৃতি ভেদে শিক্ষামনোবিদগণ নিজস্ব 

পদ্ধতি নির্বাচন করেন । কোন পদ্ধতি আছে, যার aal ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য 
ভালভাবে সংগ্রহ কর! যায়। আবার কোন পদ্ধতির দ্বারা উদ্দীপক বা পরিস্থিতি 
সংক্রান্ত তথ্য ভালভাবে সংগ্রহ কর! যায়। তাই মনোবিদ্‌ faata (Skinner) 
মন্তব্য করেছেন কোন পদ্ধতি ঠিক ব্যবহার করা হবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে 
তা নির্ভর করছে, পরিস্থিতি, পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, ইত্যাদি নানা দিকের 


উপর |1 


আধুনিক গিক্ষা-মৱোধিদ্যাৱ প্ৰন্ধাত — - 
[Nature of Modern Educational Psychology] 


ক্ৰমে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ 


শিক্ষা-মনোবিদ্ঠার প্রকৃতি সম্পর্কে er 
ই। কিন্তু শিক্ষা-মনো বিছা 


করেছি। স্বতরাং নতুন কিছু তার সম্পর্কে বলার নে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, তারও বিকাশ mom! CT উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন 

শিক্ষা-মনোবিদ্তা কাজ শুরু করেছিল, সে উদ্দেশ্য থেকেও 
সুচনা সে আজ অনেক দূর সরে গেছে | বর্তমানে তার কাজ শুধু 
মনোবিদ্ভার জ্ঞানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা AT তাই শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার 
বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলে, এই আলোচন। অসম্পূর্ণ 


থেকে যাবে | 
আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্তায় (Educational Psychology) শুধুমাত্র 
মনোবিগ্ভার জ্ঞানকে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় না। শিক্ষা-মনোবি্যা শ্রেণীকক্ষে 
"i pu 
used is determined in part by the nature of ihe 
y the.........research worker, and in part py the 
d subjects or other limiting factor," OE 


1. The particular method 


oblem to be stadied, in part b 
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Skinner s Educational psychology (Ed). 


শিক্ষা-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ভুুতত ডন; 


নানা পরীক্ষাও করে এবং শিশু মন ও শিখন সংক্রান্ত নান! রকম তাৎপর্যপূর্ণ le 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থতরাং, শিক্ষা-মনোবিদ্যা এখন আর শুধু প্রয়োগমূলক 
— বিজ্ঞান (Applied science) নয়; তার নিজস্ব পরীক্ষা- 
বস্তুত জ্ঞানের ভাণ্ডার E 
যূলকদিকও (Experimental aspect) গড়ে উঠেছে। 
শিখনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণ৷ করা, শিখন সঞ্চালনের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে 
দেখা, ব্যক্তি area প্রকৃতি নিৰ্ণয় করা ইত্যাদি কাজ এখন শিক্ষা-মনোবিদ্ত| 
এককভাবে করে থাকে | তাই এই শিক্ষা-মনোবিগ্যাকে তার আধুনিক ক্রম" 
বিকাশের স্তরে, কোন বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। 
আধুনিক শিক্ষা-সনোবিদ্যা, পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র (Separate discipline) 
হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। একথা আধুনিক মনোবিদগণও স্বীকার 
করেন। 
শিক্ষা-মনোবিদ্ভাকে পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচন। করার আর 
একট। কারণ হ’ল যে এই বিজ্ঞান নিজস্ব অন্শীলনের পদ্ধতির (Method) 
" প্রবর্তন করেছে। শিক্ষা-মনোবিস্তা নিজস্ব পদ্ধতির দ্বার! 
নদ নুন পদ্ধতি কোন বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান সভব এবং fun পিদ্ধান্ত 
গ্রহণও সম্ভব । . যার নিজস্ব অনুশীলনের পদ্ধতি আছে, সে জ্ঞানের 
জন্য অন্য কোন বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না । এই কারণে 
আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্গপ একে পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন। 
শিক্ষা বিজ্ঞান তার নিজস্ব গবেষণা (Research) এবং অনুসন্ধান ছারা 
মানুষের আচরণ সম্পর্কে যে সব জ্ঞান সংগ্ৰহ করেছে, শুধুমাত্র তার থেকেই 
মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত (General rule) গ্রহণ কর। যায়। 
তাই বর্তমানে, WUT শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে 
Lcid তথ্যের আশায় তাকে সাধারণ matat (General 
Psychology) অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। থে বিজ্ঞান নিজের গবেষণার 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তাকে শুধুমাত্র প্রয়োগ- 
মূলক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করলে ভূল করা হবে | 
তাছাড়া, কোন প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, তাঁর জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য অপর 
শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক জ্ঞানের 
চু প্রয়োগের ক্ষেত্র হ'ল শিক্ষা-বিজ্ঞান (Education) | 
Bai. ue, শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ছার xU = 
শিক্ষা-কালীন আচরণ সম্পর্কে সাধারণ we আবিষ্কার করে 
তাকেই শিক্ষা বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয় মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে | তাই 
প্রয়োগযূলক বিজ্ঞান যদি বলতে হয়, তবে শিক্ষা বিজ্ঞানকে বল! উচিত, শিক্ষা- 


ম্নোবিদ্যাকে নয়। 


| y 
y শিক্ষা-মনোবিদ্য| 

তা’হলে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার প্রক্লতি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, 
এই শাখা আর শুধুমাত্ৰ প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের স্তরে নেঃ। শিক্ষা-মনো বিদ্গণ 
PIN তাকে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের ra উন্নীত করেছেন। এখন 
বৈশিষ্ট প্রশ্ন হ'ল এই শিক্ষা-ঘনোবিগ্ভার আধুনিক পর্যায় কি 

ধরনের গবেষণ। করছে, এবং কি ভাবে মানুষের সমস্যা 
সমাধানে সাহায্য করছে? শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার আধুনিক-কালে থে সময়ের দিকে 
বিশেষ বেক দেখা যাচ্ছে তাহ'ল-_ 

॥ এক ॥ আচরণের প্রেষণামূনক দিকের (Motivational aspect of 
behaviour) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ । আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্গণ মনে 
করেন CAIN কর্মের শক্তি জোগায়। যে কোন ধরনের কানের পেছনে প্রেষণা 
শক্তি কাজ করে | তাই কর্মক্ষমতা বাড়াতে হ’লে যথাযথ carat] শক্তি জাগ্রত 
করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের শিখন পরিস্থিতিতেও প্রেষণার গুরুত্বের কথা তারা 
উপলব্ধি করেছেন এবং খিক্ষ1-সংক্রান্ত যে কোন সমস্যাকে শিক্ষার্থীদের প্রেষণার 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার প্রবণত। তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে । 

॥ দুই ৷ আচরণের মডেল (Behaviour Model) স্থাপন করার উপর 
আধুনিক শিক্ষা মনোবিদগণ বিশেষভাবে আগ্রহী । এই সব গাণিতিক মডেল 
(Mathematical model) শিক্ষার্থীদের আচরণ কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে 
কি রূপ নেবে তা নির্ধারণ করতে সহায়ত। FTA | 

॥ ভিন-॥ আধুনিক শিঞ্ষা-মনোবিগ্যা শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষমতাকে 
(Teaching efficiency) বাড়িয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা 
করা হচ্ছে । শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা (Professional Competance) 
বাড়িয়ে তোলার জন্য এই জাতীয় গবেষণার প্রয়োজন । এই সব গবেষণা 
পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের পাঠদান পদ্ধতি (Teaching method) আবিষ্ষারে 


সহায়তা করেছে। P 
॥ চার ৷৷ শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং বিষয়-বস্তর 


বোধগঘ্যতা৷ (Understanding) বাড়িয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের যান্তিক 
কৌশল (Mechanical device) আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা চলছে আধুনিক 
শিক্ষা-মনোবিষ্ঠায় | শিক্ষা-মনোবিগ্ভার গবেষণার ফলে, শিক্ষণের qa 
(Teaching machine) ভাষা শিক্ষার জন্য পরীক্ষাগার (Language 
laboratory) ইত্যাদির মত আর ও অনেক atas কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এই সব যান্ত্রিক কৌশল দার! ataa হিসেবে শিক্ষকের থে সীমিত ক্ষমত| তাকে 
দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। 

॥ পাঁচ ৷ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিষ্কা। মাঙ্ছষের শিক্ষণকে সহজতর করার 
জন্যও মানব প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্য qata বিজ্ঞানের পরীক্ষা 
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লব্ষগ্ঞানকে বিশেষভাবে কাজে জাগাচ্ছে। শিক্ষা-মনোবিদ্গণের বর্তমানে বিশেষ 
একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, সমাজ বিদ্যা, (Sociology), নৃতত্ব (Anthro- 
pology) এমন কি পদার্থবিদ্যা (Physics) রসায়ণ বিদ্যা! (Chemistry), 
জীববিদ্যা (Biology) প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণাকে.মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে আচরণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখু] দেওয়ার জন্ক। তাই 
আধুনিক সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ফলে নতুন নতুন আস্ত- 
বিজ্ঞানতত্ব (inter disciplinary concept) ‘প্ৰতিষ্ঠিত হুচ্ছে। Pri- 
মনোবিদ্যাও এই প্রবণতা মুক্ত নয়। 

॥ ছয় ॥ পরীক্ষামূলক জ্ঞানের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ আধুনিক 
শিক্ষা-মনোবিগ্ভার আর একট! বৈশিষ্ট্য। কোন সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে পরীক্ষিত 
নাহলে তাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তাই শিক্ষা-মনোবিগ্যায় তাত্বিক 
আলোচনার আর কোন স্থুষোগ নাই। যে কোন সিদ্ধান্তই বিশদ পরীক্ষামূলক 
অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষিত। পরীক্ষাযূলক গবেষণার (experimental 
research) প্রতি ca te আধুনিক মনোবিগ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য বল যায়। 

॥ সাত ॥ শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্ত! (Behavioural problems) বা 
সমস্থামূলক আচরণ (Problem behaviour) সম্পর্কে গবেষণাও আজকাল 
শিক্ষা-মনোবিদ্গণ করেছেন। কি ধরনের আচরণের অসঙ্গতি বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়, কি কি কারণে সে সব অসঙ্গতি আসে এবং কি ভাবে 
সেগুলোকে দূর করা যায়, এ সব সম্পর্কেই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্ভায় 
আলোচনা করা হচ্ছে। 

॥ আট ৷ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিষ্ঠার গবেষণায় রাশিবিজ্ঞানের (Statis- 


উপর একটা বিশেষ বেক লক্ষ্য করা যায়। সব কিছু গবেষণালন্ধ 


কলকে রাশি বিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হ'চ্ছে। রাশি-বিজ্ঞানের 
তত্ব প্রয়োগের প্রতি প্রবণতা সব সামাজিক বিজ্ঞানেই (Social science) 


বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। 
॥নয় ॥ সবশেষে, বলা যেতে পারে মনোবিগ্ভার অন্তান্ত শাখার মত 


শিক্ষা-মনোবিগ্ভাতেও শিক্ষার্থী বা ব্যক্তিকে একক কেন্দ্রিভূত সত্ব| (Unified 
entity) হিসেবে বিবেচনা করে অনুশীলন করা হচ্ছে। 
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[Utility of Educational Psychology to teachers] 


শিক্ষা মনোবিগ্ভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতঃই আমাদের 
জাগে জ্ঞানের এই শাখা. কি ভাবে শিক্ষককে বা অন্তান্ত শিক্ষা! কর্মীকে 


tics) 


মনে প্রশ্ন 


lá 
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সাহায্য করবে। কারণ প্রাথমিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্যই 
শিক্ষ|-মনোবিদ্যার v) আর তার আধুনিক অর্থ যদি গ্রহণ করি তা"হলে 
ত! পাঠদান (Teaching) শিখন (Learning) উভয় প্রক্রিয়াকে সাহায্য 
করবে। শিক্ষ|-মনোবিদ্যার বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের পর শিক্ষকগণ নিজেরাই 
নিৰ্ণয় করবেন, কি ভারে তাঁকে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় । কারণ যে 
কোন তথাকে তাৎপর্ষপূর্ণভাবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব প্রয়োগ কর্তার। তাই 
pP. শিক্ষা-মনোবিগ্ঠার উপযোগিতা বিশেষ শিক্ষকের কাছে 
প্রস্তাবন| : 
কি, ত| নিৰ্ধারণ করার দায়িত্ব তার। তবুও এখানে 
আমরা তার সাধারণ উপযোগিতার দিক সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। এই 
আলোচনা, বিশেষভাবে তাঁর জীবনের পেশাগত দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। 
ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকের উপর এই বিজ্ঞান কি প্রভাব বিস্তার করবে তা তার 
astas নিজস্ব ব্যাপার । যে কোন বৃত্তি বা পেশাতে (profession) সাফলের 
wg দু'টো জিনিস দরকার । একটা হ’ল পেশাগত দক্ষতা (Professional 
skill) এবং অপরট হ’ল পেশার ক্ষেত্রে যথাযথ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার eel 
(exercise of professional Judgement)! এখন এই দক্ষতা (skill 
এবং বিচার বিবেচনা ( Judgement ) দু’টোই fas s করছে ব্যক্তির কতটা 
তার পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান সংগ্রহ করেছে তার উপর 
এবং যে সব আধুনিক বিজ্ঞান-মন্মত গবেষণা হচ্ছে তার অবগতির উপর | 
শিক্ষা-মনোবিগ্ভার তাঁৎপর্য হ’ল সে শিক্ষককে তার পেশাগত উন্নতি সাধনের 
এই সকল রকম জ্ঞান সরবরাহ করে। অর্থাৎ, শিক্ষা-মনোবিদ্য! শিক্ষককে 
তার পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞান ( Professional knowledge ) দক্ষতা 
(Professional skill) এবং বিচার বিবেচনার ক্ষমতা (Professional 
judgement) দান «cx | কোন কোন দিক থেকে এবং কি ভাবে তা আসে 


সে সম্পর্কে আমর! আলোচনার অবতারণা করছি। 
॥ এক ॥ শিক্ষার্থীর যে কোন উন্নতি বা বিকাশ নির্ভর করে, তার জন্মগত 


ক্ষমতার উপর ৷ সে জন্মগতভাবে যে সব দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর ভিত্তি করেই তার বিকাশের পরিকল্পন! রচনা 
করতে হবে ৷ শিক্ষকের দায়িত্ব যদি হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
A জ্ঞান মানসিক বিকাশে সহায়তা করা, তবে তাঁকে শিক্ষার্থীর 
| এই সব সম্ভাবন| সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এ 
জ্ঞান তিনি শিক্ষা মনোবিদ্ঠার কাছ থেকে পাবেন। শিক্ষা মনোবিদ্ঠার একটা 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হ'ল শিশুদের প্রাথমিক প্রবণতা ও 
(original tendencies) ইত্যাদি | তাই শিক্ষা মনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষককে 
তার প্রাথমিক জ্ঞান আহরণে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুহূর্তে 


00 -— 


শিক্ষা-মনোবিগ্ার সংজ্ঞা 


কি ধরনের প্রবণত| আছে, কি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করবার ক্ষমতা wi, 
কি পরিমাণ মানসিক ক্ষমত| আছে, শিক্ষা-মনোবিগ্যা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের 
দ্বার! সব কিছু নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে । এর জ্ঞান স্বভাবতঃই শিক্ষককে 
তার কাজে সহায়তা করবে। 

৷৷ দুই ৷৷ জন্মগতভাবে প্রাপ্ত সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ হয়। এই সম্ভাবনা- 
গুলোর একদিকে যেমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার (Natural process) বিকাশ 
লাভ করে ; অন্যদিকে, প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। 

cadi, শিশুর ব্যক্তিমত্বা যে বিকাশধৰ্মী এককথা যেমন 
Bron সার! সস, পিল itin জানিয়েছে, তেমনি সে বিকাশের গতিকে 
কৃত্রিম উপায়ে যে তরান্বিত করা! যায় সে সম্পর্কেও তাদের 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাই শিক্ষা-মনোবিগ্ভার এই জ্ঞান শিক্ষককে তার দায়িত্ব 
সম্পর্কে সচেতন করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক 
বা স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকতে পারে, 
কিন্তু কৃত্রিম প্রক্রিয়া গুলোর নিয়ন্ত্রণকারী হবেন তিনি।. শিক্ষা-মনোবিগ্যার 
শিশুমনের বিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান (Knowledge of the nature of 
development), শিক্ষকের মধ্যে পেশাগত সচেতনতা (Professional 
consciousness) এবং পেশাগত আত্মপ্রত্যয় (Professional confidence) . 
দুই আনতে সক্ষম | s 

॥ ভিন ৷৷ শুধুমাত্র, সচেতনতায় (Consciousness) কোন কাজ স্বয়ং- 
ক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে না। প্রচেষ্টার দরকার | শিক্ষক তীর প্রচেষ্টাকে 
কোন পথে চালিত করবেন তার নির্ধারণ করার জন্য বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান এবং 
তথ্যের প্রয়োজন । শিক্ষ|-মনোবিদ্ত| শিখন প্রক্রিয়া (Learning process) 
সম্পৰ্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সিদ্ধান্ত পরিবেশন করেছে, তা শিক্ষককে 

এ বিষয়ে সহায়তা করবে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি 
শিখন প্রক্রিয়া সম্পৰ্কে কি রকম ; কোন পরিস্থিতিতে শিখন হয়, কেন শিখন হয়, 
ci শিখন প্রক্রিয়াকে কি ভাবে বাড়ানো যায়; ইত্যাদি যে সব 
সমস্যার সমাধান শিক্ষা-মনোবিদ্গণ করেছেন, তাদের দীর্ঘদিনের অনুশীলনের 
ফলে, শিক্ষক তাকে তার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারেন! শিখন, 
সংক্রান্ত এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষনা লব্ধ ফলের প্রয়োগ, শিক্ষকের পেশাগত 
দক্ষতা (professional skill) বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করবে । 

॥ চার ৷৷ সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার (Education) একটা নিজন্ব গুরুত্ব 
আছে। অন্থান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (Social Institution) মত বিদ্ঠালয়ও 
এক রকমের সমাজ প্রতিষ্ঠান। তার কাজ হ’ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ( social 

- control ) সহায়তা করা। শিক্ষার দ্বার! যদি আদৰ্শ সমাজ প্রবণতা! (Social 
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inclination) বিকাশ না করা যায়, তা’হলে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social 
control) থাকবে না। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক থেকে সমস্যাটা একটু অন্যরকম | 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা যদি বৃহত্তর সমাজ জীবনের Wu El সমাধানে 
শিক্ষার্থীরা প্রয়োগ করতে না পারে, তবে শিক্ষা-ব্যবস্থারই 
কোন উপযোগিতা থাকবে না। শিক্ষা-বিজ্ঞানের এই 
সমস্তার হু সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে শিক্ষা-মনোবিদ্যা। (Educational 
Psychology), তার শিখন সঞ্চালন (Transfer of learning) সংক্রান্ত 
বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে। শিক্ষণ সঞ্চালন কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব, কি নিয়মে 
তা হয়, এবং কি কি শর্তের উপর তা নির্ভর করে এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান 
শিক্ষক শিক্ষা-মনোবিগ্যায় পাবেন | এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে 
তার আয়ত্বের মধ্যে wb আছে, সেই পাঠদান পদ্ধতিকে (Method of 
teaching ) তিনি এমনভাবে -রূপদান করতে পারেন Xi প্রচুর পরিমাণে 
সঞ্চালনে সহায়তা করবে । এট! করতে পারলেই শিক্ষক তার সামাজিক দায়িত্ব 
যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবেন | 
॥ পাঁচ ৷ aa? শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচনে এবং তার সুপরিচালনার ব্যাপারে 
আর একদিক থেকে শিক্ষা-মনোবিগ্যা, শিক্ষককে সাহায্য করেছে। শিক্ষা" 
মনোবিদ্গণ তাদের গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে 
lads নিৰ্বাচনে ' ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক 
থেকে পার্থক্য : আছে (Individual difference) I 
এত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজন্ব aeg নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে এবং বিকাশের 
ধারায় নিজস্ব atea বজায় রাখে। শিক্ষক যদি তাদের একই যন্ত্রের মধ্যে 
ফেলে একই ছাচে গড়তে চান তাহলে তিনি সে চেষ্টায় অকৃতকাৰ্য হবেন | 
মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে, এ সিদ্ধান্তকে মেনে 
নিয়ে, প্রত্যেক ব্যক্তিত্বা বিকাশের উপযোগী শিক্ষণ কৌশল ও আবহাওয়। 
ZR করতে হবে। ব্যক্তি atsa (Individual difference) ঘম্পকিত এই 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষক তাঁর বিচার বিবেচনা প্রয়োগ 
করবেন, শ্রেণীকক্ষে, কাজ পরিচালনার ব্যাপারে । এর. দ্বারাই প্রমাণিত হবে 
শিক্ষক হিসেবে তার যোগ্যত1| শিক্ষা মনোবিগ্ভার এই জ্ঞান শিক্ষককে তার 
বিচার বিবেচনাকে (Professional judgement) সঠিক পথে প্রয়োগ করতে 
সহায়তা করবে I ; 
৷৷ ছয় ৷৷ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক কতকগুলো ব্যবহারিক সমস্তার সন্মুখীন হন । 
এই সব ব্যবহারিক সমস্যাগুলোর মধ্যে একটা হ’ল মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের 
কর্মক্ষমতার (work-efficiency) হ্ৰাস। এই কৰ্মক্ষমত| হ্রাসের কারণ হিসেবে 
শিক্ষা-মনোবিদ্গণ অবসাদ (Fatigue), একঘেয়েমি (Monotony) এবং 


শিক্ষা সঞ্চালনের জন্য 
শিক্ষা gazta নিয়ন্ত্রণ 


বিরক্তির (Boredom) এর উল্লেখ করেছেন I "A n. [a z 


স্বাভাবিক দৈহিক কারণ আছে; কিন্তু অনেক সময় মানসিক অবস্থার জন্যও 
| অবসাদ দেখা দেয় । আর, এই অবসাঢ, যদি যথাযোগ্য 
অবসাদ ইত্যাদি কারণে না হয়ে থাকে, তা’হলে তা শিক্ষার্থীর বিকাশকে 


সম্পর্কে জ্ঞান 
শুধু বাহতই করে না, শিক্ষকের উদ্দমও নষ্ট করে। তাই ' 


শিক্ষাক্ষেত্রে অপ্রোয়জনীয় অবসাদকে (Unnecessary fatigue) দূর করতে 
ai পারলে শিক্ষক তার উদ্দেশ্যে পৌছাতে বাধা পাবেন। শিক্ষা-মনোবিষ্ধা 
শিক্ষককে এই সব কৌশল সম্পর্কে অবগত করে। 

॥সাঁত ॥ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্ায় আলোচনার একটা বিরাট অংশ 
ক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental hygiene) সংক্রান্ত তথ্য। 

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তাদের মানসিক 
১০০ বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে, একথা বিভিন্ন পরীক্ষার 

! | শিক্ষা-মনোবিদগণ প্রমাণ করেছেন। মানসিক 
অস্থস্থতার কারণ, নিবারণের উপায়, ইত্যাদি সম্পৰ্কে ধারণা থাকলে শিক্ষক 
সহজভাবে শিক্ষার্থীদের অনেক সাধারণ সমস্তারই সমাধান করতে পারেন। 
শিক্ষামনোবিগ্যা জানলে শিক্ষকের এ সম্পর্কে যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগী 
(scientific attitude) গড়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই I 
॥ আট ॥ আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক অর্থ__শিক্ষাকে জীবনব্যাপী এক 
প্রক্রিয়ার সামিল করেছে। শিক্ষকের দায়িত্বেরও সীমা বেড়ে গেছে। এখন 
তার কাজ শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয় জীবন ছাড়িয়ে 
শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর জীবনে সফলতা৷ এনে দেওয়ার দায়িত্বও 
নির্দেশনায় মহায়ত। = তার উপর এনে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনকে যথাযোগ্য 
পথে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষা-মনোবি্ভায় তাই আধুনিক কালে 
শিক্ষামূলক নিৰ্দেশনার (Educational guidance) উপর গুরুত্ব আরোপ কর! 
হয়েছে। এবং শিক্ষকগণও এই জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব 


পালনে ব্যবহার করতে পারেন। 
শিক্ষকের কাজ শুধু শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে 


॥ নয় ৷৷ সবশেষে বলা যায় 
সহায়তা করাই নয়). সেই বিকাশ তার প্রচেষ্টা ও শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তায় 
বি 


জুড়ে আছে শি 


দ্বার 


ক পর্যায়ে এসে পৌছেছে তাও বিচার করে দেখার দায়িত্ব 
মূল্যায়ণে সহায়তা তীর। এ ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্যায় সংযোজিত 
মূল্যায়ণের (Evaluation) ধারণা এবং শিক্ষা-মনোবিদ্গণের আবিষ্কৃত বিভিন্ন 
ধরনের মানসিক were (Psychological test) শিক্ষককে যথেষ্ট সহায়ত] 


করবে l 


এই আলোচন| থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-মনোবিষ্যার জ্ঞান, শিক্ষককে তার 


টা 


E 
e^ A 
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পালন করতে নান! দিক থেকে সাহায্য করে। এ কথা 
ঠিক কোন বিশেষ বিষয়ের বই পড়ে শিক্ষক তার ক্ষমতা বাড়াতে পারেন | কিন্তু 
তার শিক্ষাদানের কৌশলকে তিনি উন্নত করতে পারেন শিক্ষা-মনোবিগ্ভার 
জ্ঞানের Wal! আর কিছু না হউক, শিক্ষা-মনোবিদ্গণের আলোচনা থেকে, 
শিক্ষা-পদ্ধতি (Teaching method), শিখন প্রক্ৰিয়া 
(Learning process) ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি কিছু 
গবেষণামূলক তথ্য জোগাড় করতে পারেন। তা যে তার সব সময় কাজে 
লাগবে এমন কোন কথা নেই | শিক্ষা-মনোবিগ্ভার উদ্দেশ্য এই নয় যে সে 
শিক্ষকের সব রকম সমস্যার তৈরী উত্তর ঠিক করে রাঁখবে। এর উদ্দেশ্য হ’ল 
শিক্ষককে এমন কিছু তথ্য সরবরাহ করা যার দ্বারা তিনি নিজেই তার নিজের 
সমস্তার উত্তর খুজে পান IT এই রকমের পেশাগত দক্ষত| এনে দেওয়াই শিক্ষা 
মনোবিষ্ঠার উদ্দেশ্য | A 


আলোচনা 


Á প্রগ্নাৰলী 


l: What is educational psychology ? Discuss its role in the 7010 of 
Education. Explain with examples. [ পৃঃ ৬৫-৬৭ : ৭৫-1৯; ৮৯--৯৪ ] 
2. Discuss the nature and scope of Educational psychology. Why is it 
included in every teacher education programme ? [ C.U.B.T. '66 ] 
[ পৃষ্ঠ ৫৫-৬৭ ; 36-55 ; ৮৯-৯৪] 

3. Critically discuss the various methods of Educational psychology. 
{ পৃঃ ৮০৮৬ ] 
Indicate the scope of Educational psychology. (K.U.B.T. '69) 
[ পৃঃ ৭৫-৭৯ ; ৮৯-৯৪ ] 
5. Write a short essay on the scope and methods of Educational 


4 


psychology. | পৃঃ ৭৫-৮৬ ] ] [ €.U.B.A. '62] 
6. Trace the development of the science of Educational Psychology and 
discuss its educational utility. [পৃঃ ৬৭-৭৫; ; ৮৯-৯৪ ] 


7. Why is Educational Psychology included in every training courses? 
Cito at least one instance when you found your knowledge of 


Psychology useful during your practice teaching. [ পৃঃ ৭৩-৭৯ ] 
[C.U.B.T. 61] 

8. Do you consider Educational Psychology as separate discipline ? Give 
reasons for your answer. [পৃঃ:৮১-৮৯ ] 


is “Tis (Educational Psychology) purpose, rather, is to inform the prospec- 
tive teacher of some of the facts, principles, generalization and theories which 
1nay'help her in answering her own questions, reaching hor own conclusions, 
and solving her own problems."—Kolesnik ? Educational Psychology. 


শিক্ষা-মনোবিদ্ঞার ন 


x > E 
J. Indicate the scopo of Educational psychology, should l de _ 
within it the psychology of unconscious ? Give reasons for your answer 


and illustrate your answer. [ পৃঃ ৭৩-৭৯ ] (K. U. B.T'69) E 
10. Isa scholarly knowledge of a subject an adequate equipment for tho — 


officiency of teaching? Discuss. 


[পৃঃ 9-58] (O.U.B.A. '58) 


11. Briefly indicate the modern trends in Educational psychology 


13. Discuss the pra 


[পৃঃ৮৬৮৯] (NBU.'69) 


ctical use of Educational psychology with special . 


reference to its bearing on curriculum and teaching পৃঃ ৮৬-৮৯ অংশ বিশেষ] 


13. What is the subject matter of psycholog, 
psychology in Education, [7]; ৫৫-৫৬ ; ৯৬- 


y? Consider the place of 
sir ret অধ্যায় ] (0. U-B.T. "71, 


সপ্তম অধ্যায় 


ই fli  মল্োলিছদ্যাল সম্পর্ক 
[RELATION BETWEEN EDUCATION 
AND PSYCHOLOGY] 


শিক্ষার সঙ্গে মনোবিগ্ঠার সম্পর্ক কি তা শিক্ষা-মনোবিদ্ার (Educatio- 
nal Psychology) বিষয়বস্তু অনুশীলন করলেই জানা যায়। তার জন্য পৃথক 
আর আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে অনেকে মনে করেন না। কিছু 
এখানে উল্লেখ করার দরকার | শিক্ষা-মনোবিদ্য। বর্তমানে নিজ গুণেই জ্ঞানের 
একট! পৃথক ক্ষেত্র। এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞান আমর! সেখান থেকে পেতে 
পারি। স্বতরাং, শিক্ষার উপর তার প্রভাব দ্বাভাবিক। 
El শিক্ষার (Education) কাজকে শিক্ষা-মনোবিদ্ত| কি ভাবে 
সহায়তা করবে, তার আলোচনা আমর! অতিরিক্ত (additional) মনে করতে 
পারি। কিন্ত, অন্যদিকে মনোবিদ্যা (Psychology), মানুষের বিরাট কর্ম ক্ষেত্র 
জুড়ে তার জাল বিস্তার করেছে। মান্ষের আচরণের -সামগ্রিক দিক নিয়ে 
" সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাও তার মধ্য থেকে বাদ যায় না। 
মান্যের আচরণ সম্পৰ্কে মনোবিষ্যা যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা শিক্ষা 
ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | তাছাড়া TRAI 
— আচরণকে কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। একটা আম 
খাওয়ার wg যে ছেলে গাছে ঢিল মারলো, তার সেই আচরণকে সাধারণ 
মনোবিগ্ভার (General Psychology), শিক্ষা-মনোবিগ্ভার (Educational 
Psychology), অপরাধমূলক মনোবিন্যার (Criminology), যে কোন 
এ দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার গ্ররুতি 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমর! বলেছি, সেখানে অন্যান্য জ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছে। 
তাই শিক্ষা ও শিক্ষা-মনোবিগ্যার সম্পর্কের চেয়ে আমাদের কাছে আরও গুরুত্ব- 
পূৰ্ণ শিক্ষা (Eduction) এবং সামগ্রিকভাবে মনোবিগ্ার (Psychology) 
সম্পর্ক। এখানে মনোবিগ্ভা বলতে আমরা সাধারণ মনোবিগ্বা (General 
Psychology) ও তার অন্যান্য শাখাকে একত্রে দেখছি। 
শিক্ষা-বিজ্ঞানের (Education) সঙ্গে মনোবিগ্ার (Psychology) সম্পর্ক 
খুবই নিবিড় । এই সম্পর্কের স্বরূপ প্রকাশ করতে হ'লে বিশদ আলোচনার 
প্রয়োজন | আলোচনার সুবিধার জন্য আমর! বিষয়বস্তকে দু'টো দিক থেকে 


শিক্ষা ও মনোবিগ্যার সম্পর্ক ৰঃ 


বিবেচনা করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে, মনোবিগ্যা, শিক্ষা-বিজ্ঞানকে নানা m 
থেকে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞানের অন্য কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক 
দেখা যায় ন।। এই প্রভাবের ক্ষেত্র দু'টো। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দুটো দিক 
তাত্ত্বিক দিক (Theoretical aspect) এবং ব্যবহারিক দিক (P ih 
aspect)! মনোবিদ্যাও শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ছু'দিক থেকে IRAP ক d 
তাকে প্রভাবিত করেছে। এখন পৃথক পৃথক ভাবে WINS] এই ছি N 
প্রভাব সম্পর্কে আলোচন! করব। ; Ede 


শিক্ষান্ন তাত্বিক ছিকের উপৱ মনোবিদ্যাৱ প্রভাৱ : 


[Influence of Psychology on the Theoretical Aspects 
of Education] 


মূলগত উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই দুই বিজ্ঞানের শাখার মধ্যে কোন পাৰ্থক্য 
cg, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিমনের বিকাশ সাধন কর! । আর সেই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক বা যে কোন 
শিক্ষার উন্দেন্ ও শিক্ষাকর্মী শিশুদের মানসিক বিকাশের নানা রকম প্রচেষ্টা 
scita করে যাচ্ছেন। অপর দিকে, মনোবিদ্ঠার উদ্দেশ্য হ’ল 
আচরণের অনুশীলন করা। সে সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলী 
sat, শিক্ষক এবং মনোবিদ্‌ এদের দুজনেরই অনুশীলনের 
আচরণ), দু'জনের উদ্দেশ্যও এক (মানব কল্যাণ)। 
রে অধ্যয়নের বিষয়বস্ত (subject matter) এবং 
ক থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিদ্য। অঙ্গাঙ্দীভাবে oo, 


মাঙগষের ‘মন’ বা 
আবিষ্কার করা । 
বিষয়বপ্ত এক (মন বা 
স্থৃতরাং বল! যেতে প 
উদ্দেশ্যের (objective) ft 


"M 
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জড়িত। 
আধুনিক শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষ।। শিক্ষার বিভিন্ন * 
উপাদানের মধ্যে আধুনিক যুগে শিক্ষার্থীর (Educand) উপর বিশেষ গুরুত্ব 


দেওয়া হাচ্ছে। এই গুরুত্বের তাৎপর্য হ'ল, শিক্ষার্থীর 
দাড়ি MEL ক্ষমতা, আশা, আকাঙ্কা, প্রবণতা ইত্যাদি সব কিছু 

বিবেচনা করে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। স্থতরাং শিক্ষ। 
দেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীকে ভাল করে জানার প্রয়োজন । শিক্ষার্থীকে জানার 
অৰ্থ শিক্ষার্থীকে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে অন্গশীলন করা । কোন মানুষকে বৈজ্ঞানিক- 
ভিত্তিতে অনুশীলন করা মনোবিগ্ভার নামান্তর মাত্ৰ। বিশেষ করে শিশুদের 
অনুশীলনের SU মনোবিষ্ঠার যে শাখা আছে, শিশু-মনোবিষ্ভ! (Child 
* psychology) তার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। স্তরাং শিক্ষার আধুনিক = 
ভাবধারা তাঁকে মনোবিগ্ভার আরও কাছাকাছি নিয়ে চলে এসেছে। * + 


শিক্ষা-মনো_প' 3—^ 


A 


d 


TU 


শিক্ষা-মনো বিদ্যা 


এছাড়া, মনোবিগ্ার বিশেষ যে শাখা, শিক্ষাকাঁলীন আচরণ অনুশীলন করে 
(খিক্ষা-মনোবিদ্য!) তার সঙ্গে শিক্ষা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্পর্কে আমর! বিশদভাবে 
ননী আলোচনা করেছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থাপনে, শিক্ষা 
asl পদ্ধতির নির্বাচনে, শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুশীলনে, 
শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্ত সব রকম সমস্ত! সমাধানে, শিক্ষা- 
মনোবিস্ত| শিক্ষককে সাহায্য করে। শিক্ষ-মনোবিদ্ভার বিভিন্ন তথা, শিক্ষা- 
বিজ্ঞানীদের (Educationist) শিক্ষার সার্থক আদর্শ স্থাপনে সহায়ত! GEI 
এক কথায় শিক্ষ।-মনোবিষ্ঠা শিক্ষার যে কোন রকম সমস্ত সমাধানে সহায়তা 
করে। মনোবিষ্যার এই শাখার মাধ্যমে শিক্ষ। এবং মনোবিদ্য। বিশেষভাবে 
সংযুক্ত হয়েছে। 
সবশেষে, বলা যেতে পারে আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় বিদ্যালয়ের (school) 
যে নতুন ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছে তাতেও আমরা মনোবিদ্যার একটা 
Meses," বিচাৰি লাধান প্রভাব ares পাই। এই আধুনিক ধারণা 
সারিকা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা 
কর! হয়েছে। শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন, আদর্শ aqta ` 
পরিবেশের মধ্যেই সাৰ্থক শিক্ষা ন্ভব। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়রূপ্‌ সমাজের মধ্যে, 
দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ ধারাগুলো গ্রহণ 
করবে, বিদ্যালয় সম্পর্কে এই প্রগতিশীল ধারণা, সমাজ মনোবিগ্ভার (Social 
Psychology) জ্ঞানের উপর প্রতিষিত। 
আধুনিক শিক্ষার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক ধারণা হ'ল সক্রিয়তাবাদ 
(activity principle) | শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন আত্ম সক্রিয়তাই একমাত্র 
শিক্ষার পদ্ধতি । অর্থাৎ, শিশুকে কাছের মধ্য দিয়ে 
এরাও শেখাতে হবে। যে কাজ সে স্বাভাবিকভাবে করতে 
ভালবাসে, দেগুলোকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে 
হবে। খেলাভিত্তিক শিক্ষাও (Playway principle) এরই নামান্তর । 
শিক্ষার এই তত্বও মনোবিদ্যার জ্ঞানের উপর গ্রতিষ্ঠিত। তারাও মনে করেন, 
শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাঁশকে ব্যহত করে কোন কাজ করা যায় না। 
তার ফলে নানা রকম মানসিক জটিলতার কৃষ্টি হয় | 
goat, শিক্ষার মধ্যে বাঁ কিছু আধুনিক ত! সব কিছু মনোবিদ্যার প্রভাবে 
হুয়। তাই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিকে তাকালে মনে হয় 
পেস্টালোৎসীর সেই স্বপ্ন _1 want to Psychologize 
আলোচনা n Education’ সাৰ্থক হয়েছে। মনোবিদ্য। শিক্ষার সমস্ত 


আধুনিক তত্বকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে এই ছুই বিজ্ঞানের মধ্যে 
অনেক সময় পার্থক্য কর! মুশকিল হয়ে পড়ে। 


শিক্ষ। ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক om 


শিক্ষাৰ ব্যবহারিক দিকেৰ উপৰ মনোবিদ্যাৱ প্রভাৱ = 
[Influence of Psycholo t i 3 
5 gy on the Practical Aspects of 
শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর মনোবিগ্যার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে 
প্রথম আমর! পদ্ধতির কথা উল্লেখ করব। Wt ক 
পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। F 
প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় 
করে জ্ঞান দিতে বলা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন, একই সঙ্গে 
যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্িয়কে উত্তেজিত কর! যাবে জ্ঞান তত সামগ্রিক হবে। এই | 
তত্ব মনোবিদ্গণের দ্বারা পরীক্ষিত। এই পরীক্ষিত জ্ঞানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে শিক্ষাবিদ্গণ তাঁদের শিক্ষা দানের পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলেছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক পাঠদানের পদ্ধতির একট। নীতি কাজ করছে, তা 
জ্ঞান বিতরণ করা নয়, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা | 


হ’ল শিখনের কাজ 
করা । তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক প্রশ্ন (Graded questions) 
করা হয় এবং তার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতিও 


qafa সম্মত। তাই এর সাধারণ নাম হ'ল মনোবিদ্ত।সন্মত পদ্ধতি 
(Psychological method) | 

তৃতীয়তঃ, হাৰ্বার্ত (Herbart) পাঠ পরিকল্পন! রচনার জন্য যে ধারা- 
গুলোর কথা বলেছিলেন, আধুনিক শিক্ষ। বিজ্ঞানে তাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। 
ছার্বার্ড-এর পদ্ধতি মনোবিষ্ঞার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি 
মনে করেন, মন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এ নীতি অনুসরণ করে জ্ঞান আহরণ 
করে। তাই এই পাঠ পরিকল্পনার পদ্ধতিও মনোবিগ্ঠার প্রভাবের পরিচায়ক। 

চতুৰ্থতঃ, আধুনিক যে সব পাঠদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন 
ডাঁলটন প্থাযান (Dalton plan), প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method) 
ইত্যাদি, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার! দু’টে। মনোবিদ্য| সম্মত নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । একটা হ’ল «Uere নীতি (Individual 
difference), এবং অপরট| হ’ল সক্ৰিয়তার নীতি (Activity principle) ! 
ব্যক্তি atema নীতির প্রভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত 
মনোযোগ দেওয়ার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এবং তার ফলে এই ধরনের 
আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 

শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার স্থযোগ দেওয়ার নীতিও এই পদ্ধতি 
গড়ে উঠার পেছনে কাজ করেছে। তবে তাও মনোবিগ্ভার পরীক্ষিত জ্ঞানের: 
উপর প্রতিঠিত। স্থতরাং, আধুনিক সব রকম শিক্ষাদানের পদ্ধতি মনো বিদ্যার 


জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 


১০% শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


_ আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্ৰমের (Curriculum) যে ধারণ! নেওয়। হয়েছে, 
তাঁও মনোবিদ্য। ভিত্তিক | মনোবিদ্যার থেকে আমরা জানতে পারি, কোন 
বিষয়েরই বিশেষ কোন শৃঙ্খলা যূল্য (disciplinary value) 
পাঠক্রম নেই। প্রাচীনকালে যে ধারণ! ছিল, মাত্র কয়েকট। বিষয় 
পড়িয়ে দিতে পারলে, মনের শক্তি বাড়বে এবং তার atal শিক্ষার্থীর! জীবনের 
যে কোন সমস্তার সমাধান করতে পারবে, এ ধারণ। বৈজ্ঞানিক পরাক্ষায় তুল 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাবিদ্গণও সেই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আধুনিক- 
কালে পাঠ্যক্ৰমকে অনেক বিস্তৃত করেছেন। মনোবিদ্গণ বলেছেন, পাঠযক্রমের 
মাধ্যমে শিক্ষার ব্যক্তিসত্ব বিকাশের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সুতরাং পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্ত উপাদান রাখতে হবে। পাঠ্যক্রমে তাই পাঠ্য 
বিষয় ছাড়াও আজকাল অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজের সংযোজন কর হয়েছে। 
মনোবিগ্য| বিদ্যালয় পরিচালনার (School Administration and Orga- 
nisation) ক্ষেত্রেও নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। বিদ্যালয়ের পরিচালক বা 
প্রধান শিক্ষকের (Headmaster) কি কি মানসিক বৈশিষ্য থাকার দরকার, 
তবেই তিনি ছাত্র-শিক্ষক সকলের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, 
সে সম্পর্কে মনোবিদ্য, শিক্ষা-বিজ্ঞানকে অবগত করেছে। তাছাড়া, বিদ্যালয় 
পরিচালনার বিভিন্ন দিকেও আমর! মনোবিগ্ার প্রভাব 
দেখতে পাই। যেমন, বিদ্ভালয়ের পাঠ্য ভালিকা 
(Time table) তৈরী করার জন্য কি কি নীতি agrad করা উচিত দে 
সম্পর্কে শিক্ষা-মনোবিষ্ঠ। আমাদের ধারণা দেয়। কোন কোন বিষয় (School 
. Subject) আছে যে গুলে| আয়ত্ব করার জন্য খুব বেশী মানসিক শক্তির 
O প্রয়োজন হয়। এ ধরনের বিষয়কে কোন সময়ে পড়ানে| উচিত। প্রত্যেক 
শিক্ষকের স্বাভাবিক পাঠদানের ক্ষমত| যাতে ব্যহত না হয় সে কথা বিবেচন! 
করেঃ কখন তাদের বিরাম দেওয়া উচিত, সপ্তাহের কোন কোন দিন 
গুলোয় সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়, কোন কোন কাজ কম পাওয়। যায় 
তা বিবেচনা করে, বিভিন্ন বিষয় সময় তালিকায় স্থাপন করতে হবে। তাছাড়। 
মানসিক অবসাদ সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সময় তালিকায় বিরতিও 
(Recess) ঠিক করতে হবে। সময় তালিকা (Time table) বিদ্যালয় 
পরিচালনার একট! গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ব্যাপারে যনোবিঘ্য| পরিচালককে 
লামগ্রিকভাবে সাহায্য করে। বিদ্যালয় পরিচালনার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ 
দিক হ’ল syaani (Discipline) স্থাপনের দিক। আধুনিক মনোবিদ্যার 
জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, শিক্ষা-বিজ্ঞানে মুক্ত শৃঙ্খলার (Free discipline) 
ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। মনোবিদ্গণ বলেছেন শৃঙ্খলা বাইরের থেকে জোর 


| করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না? অন্তরের জিনি। তাই শৃঙ্খলা স্থাপন করতে 


বিদ্যালয় পরিচালন। 


e 


শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক iss 


হ'লে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। আধুনিক এই শৃঙ্খলার ধারণা 
বিদ্যালয়ের পরিচালনার একট! ছুরুহ সমস্তার uh সমাধানে সহায়তা করেছে। 
আরও একদিকে মনোবিছ্য! বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে সহায়তা করেছে। 
আধুনিক মনোবিদ্গণের মতে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ম মেনে চলার পেছনে 
একটা নীতি কাজ al তা'হল-গোঠীর সঙ্গে নিজেকে একাত্মতার < 
(Identification with the group)! বিছ্যালয়ও এক ধরনের সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান। স্থতরাং সেখানেও এই একাত্মতার ভাব জাগ্রত না করতে 
পারলে, বিদ্যালয়ের aA পরিচালনা করা সম্ভব হবে না শুধুমাত্র শাস্তির ভয় 
দেখিয়ে। তাই আল্পকাল এই সমত্ববোধ বা একাত্মতাবোধ জাগানোর জন্য 
বিদ্যালয়ে নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। 
সবশেষে, দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকগণ শ্ৰেণীকক্ষে নানারকম 
aasta সন্মুখীন হন। মনোবিগ্ঠার জ্ঞান এই ধরনের বিভিন্ন সম্ঞগাকে সমাধান 
করতে তাদের সাহায্য করে। এই সব সমস্তার মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের 
অপসঙ্গতি-মূল ক আচরণ (Maladjust behaviour) প্রধান | এই ধরনের 
অস্বাভাবিক আচরণকে শীসনের দ্বার| দূর করা যায়। এদের আসল কারণ 
খুঁজে বাহির. করতে হবে, এবং সেই সব কারণ দূর করতে হবে। কোন ছেলে 
হয়তো খুব সঙ্গী সাথীদের মারধোর করে। তার এই আচরণ দূর করতে হ’লে 
তার মধ্যেকার আগ্রাসী মনোভাবের (Aggresive attitude) কারণকে qa 
করতে না পারলে, তা কখনই সম্ভব হবে না। কোন ছাত্রের পেন্সিল বা কলম 
মুখে দেওয়ার অভ্যাস আছে। মেই অভ্যাসকে দূর করতে হ'লে তার মনোবিদ্য| 
সম্মত কারণ কি ত! খুঁজে বাহির করতে হবে। এমনি নান! রকম আচরণমুলক 
সমস্তা শিক্ষককে সমাধান করতে হয় শ্রেণী কক্ষে, আর 
আচরণগত দনন্তা = তার জন্তু তিনি মনোবিষ্ঠ।র জ্ঞান প্রয়োগ করেন। তাছাড়া, 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন রকম মানসিক অন্স্থতা থাকলে তারা ঠিকমত পড়াশুনা 
করতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনের জন্য যে মনোবিদ্য| শাখা 
(Abnormal Psychology) তার জ্ঞান থাকলে, তাদের চিকিৎসার জন্য অন্যত্ৰ 
সরিয়ে দিতে পারেন। এই ধরনের ছাত্র শ্রেণীকক্ষের পড়াশুনার উপযোগী 
আবহাওয়া! ze ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষকের, 
ছাত্রদের মনোযোগ আকৰ্ষণ কর! নিয়ে এবং আগ্রহ সৃষ্টি কর! নিয়ে অনেক সময় 
অস্বিধায় পড়তে হয়। মনোবিগ্ভার জ্ঞান তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে 
পারে। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবসথায়, শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি 
করার জন্য যে সব কৌশলের কথ! বলা হয়েছে তা মনোবিদ্ভার পরীক্ষিত 
জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই নির্বাচন কর! হয়েছে। রঃ 
great, এই আলোচনা থেকে আমরা সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আ 
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পারি, মনোবিগ্যা শিক্ষা-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে সবদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। 
কিন্তু এই থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি না ষে শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিক্ষা- 
মনোবিগ্ঠার কাজ এক। শিক্ষার সমস্ত স্তরে মনোবিগ্য। পৌছাতে পারে না। 
বিশেষ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য «| লক্ষ্য নির্ধারণের 
“ক্ষেত্রে মনোবিষ্ভার কোন হাত নেই। শিক্ষা- 
- দ্ার্শনিকগণ (Educational Philosophers) যে ভাবে লক্ষ্য স্থাপন করবেন, 
সে লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় মাত্র মনোধিদ্য| দিতে পারে। geas আদর্শ 
স্থাপনের ব্যাপারে মনোবিদ্যার ক্ষমতা সীমিত। সে ব্যাপারে তাঁকে শিক্ষাদর্শনের 
(Educational Philosophy) উপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষাবিদ্‌ 
রায়বার্ণ (Ryburn) মন্তব্য করেছেন, “মনোবিদ্যা। আমাদের চালক নয়, বরং 
তাকে আমাদের আজ্ঞাবাহক বলা যেতে পারে । শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তার 
কোন ক্ষমতা নেই। সে কাজ নীতি বিজ্ঞান বা দর্শন করে থাকে ।” কিন্ত 
একবার বিশেষ কোন লক্ষ্য স্থাপন করলে, মনোবিদ্য। তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
দ্বার! বলে দিতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা আদৌ পৌছাতে পারব কি না; বা 
সে লক্ষ্যে পৌছানোর পস্থ৷ কি? তাছাড়া, মনোবিগ্ঠার জ্ঞানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে 
প্রয়োগের আর একট! অস্থবিধা। হ'ল, তার সব তথ্য পরীক্ষিত নয়; বা সব তথ্য 
সামগ্রিকভাবে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিশু মনোবিগ্যার 
(Child Psychology) জ্ঞানকে অপরিব্তিতভাবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে গেলে অনেক অন্ুবিধা দেখ! দেবে । অস্বাভাবিক মনকে অনুশীলন 
করে যে জ্ঞান slew] গেছে, তাকে স্থস্থ-স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে গেলে অস্থবিধায় পড়তে হবে। rexit শিক্ষা ক্ষেত্ৰে মনোবিদ্যার গুরুত্ব 
আছে ঠিকই, তার প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে | 


প্রশ্নাবলী 


- Pestalozzi has been regarded as the first modern school master to 
Psychologize education and instruction. 


আলোচন! 


w 


In what sense have educa- 
tion and instruction been psychologized ? Discuss, (C. U. B.T. 189) 
_ [সম্পুর্ণ অংশ] 


2, Show how the knowledge of Psychology helps us in Solving tho theoreti- 
cal and practical problems of Education. (0, U. B. T. 1962) 
[ সম্পূৰ্ণ অংশ ] 

3. 


Discuss the relation between Psychology and education. Which topio 
in your course of educational psychology have you found most interes- 

| ting and why? [সম্পূর্ণ অংশ] (0. U. B. T. 1968) 
* Is Knowledge of the fundamental concopts of Psychology of real value 
to teachers? [সম্পূর্ণ অংশ] (0. U. B. T. 1955) 


d e 


অন্মপত এবণত| কিয়া ৬: 
(Innate tendencies উন AX ১ 


PNN 


শিশু প্রথম যেদিন বিদ্যালয়ে আসে, সেদিন কি সঙ্গে নিয়ে আমে? 
লেট, খাতা, বই, পেক্সিল। টিফিনও মা দিয়ে দেন। এতো মাধ্যম, আর. 
কি কোথাও কিছু তার থাকে ন| ? শিক্ষকের কাজ কি শুধু থাতা, কলম, 
বই নিয়েই চলবে ? হ্যা, আর একজনের কথা৷ আমরা অতটা ভাবছি «i 1 
সে বাহক বলে। নে হ'ল শিশু। তার মধ্যে কি আছে? এ জিজ্ঞাসা 
মনোবিদ্গণের চিরকালের । শিক্ষার আধুনিক কালের। তার মধ্যে কি 
আছে ন। জানলে, তাকে লেখা গড়া কিছুই শিখানো যাবে নী। তার 
জীবন বিকাশে কণামাত্র সাহায্য করা যাবে না। 

মনোবিদগণ বলেছেন, তার মধ্যে জন্মগত সুত্রে পাওয়া কতকগুলো 
কর্মপ্রবণত আর কৰ্মসম্পাদনের ক্ষমতা থাকে | সেগুলো অনেক। তারমধো 
কয়েকটার কথা আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করাছ। 
চাহিদা (Neod), প্ৰবৃত্তি (Instinct), তাৎক্ষণিক প্রক্ৰিয়া (Reflex 


action) এবং প্রক্ষোভ (Emotion) । 


অষ্টম অধ্যায় 


some siari 
[HUMAN NEEDS] 


মনোবিছ্াার উদ্দেশ্য হ’ল মানুষের আচরণকে অনুশীলন | আচরণ মানে 
শুধুমাত্র তার জৈবিক দিক নয়। বিশেষভাবে মানসিক দিকেরই অনুশীলন 
মনোবিগ্ঠ।র উদ্দেশ্য | মানুষকে অঙ্গশীলন করতে গিয়ে দেখা গেছে, তার মধ্যে 
একটা ‘কৰ্ম প্রেরণ” (Inner urge to act) সব সময় বর্তমান। বিভিন্ন 
দার্শনিক এই প্রেরণার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। দার্শনিক «eui 
(Bergson) একে “বিশ্ব গ্রাণের মৌল শক্তি’ (Elan vital) নামে আখ্যা 
দিয়েছেন । GROW (Freud) একেই বলেছেন “লিবিভো? 
৮ (libido); প্রাচীন হিন্দু, শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে 
‘কামঃ’ । আধুনিক মনোবিদ্গণ নানারকম নামকরণ করেছেন, চাহিদা (Need), 
চাঁলকশক্তি (Drive), আকাওকা (Want), প্রেষণা (Motive) ইত্যাদি । 
নামও যেমন ভিন্ন তাদের প্রকৃতির মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। মোট কথা 
আধুনিক কালে প্রায় সব মনোবিদ্গণই বিশ্বাস করেন মানুষের সব আচরণই 
উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ, যা কিছু মান্য করে, তা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্যই করে থাকে। এই উদ্দেশ্যমুখী আচরণে তাকে বাধ্য করে কে? এই প্রশ্ন 
নিয়ে তারা বহু গবেষণ| করেছেন | তীরের গবেষণার ফল থেকে জানতে পার! 
যায় এই উদ্দেশমুখী আচরণের পেছনে একট! প্রধান কারণ হ’ল--চাহিদ। 
(Need) ! j 
চাহিদা (Need) বলতে আমরা কোন কিছু অভাবকে বুঝি ৷ বা আমরা! 
আকাওক। করি, যা আমাদের দরকার, যা আমাদের জীবণ ধারণের 
wg একান্তভাবে প্রয়োজন, তাঁর অভাব বোধই 
চাহিদা কি? za চাহিদা [A need is the absence of 
something desired, required or useful or man’s well being] ! 
খিদে পেলে আমাদের মধ্যে atag চাহিদা (Need for food) দেখা দেয়। 
বিপদে পড়লে নিরাপত্তার চাহিদার (Need for security) aP হয়। অৰ্থাৎ, 
quis সময়ে or অভাব বোধ করি; বিপদের সময় নিরাপত্তার অভাব 
বোধ করি। যখন আমর! এই ধরনের অভাববোধ করি, তখনি আমাদের মধ্যে 
চাহিদা জাগে । আঁবার সেই বস্তুকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গ আমাদের অভাববোধ 
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চলে যায়; চাহিদাও থাকে না। কিন্তু, এই চাহিদা মেটানোর মধ্যে আরও 
কতকগুলো প্রক্রিয়া হয়। কোন বস্তুর অভাববোধে আমাদের মধ্যে চাহিদা 
আমে। এখন এই চাহিদার দরুন আমাদের একটা অস্বস্তিকর মানসিক 
অনুভূতির (Mental tension) wf? হয়। তখন আমরা এ অন্বস্তিকর 
অবস্থাকে দূর করার জন্য বস্তুমুখী বা উদ্দেশ্মুখী আচরণ করি। যদি এই 
আচরণের ফলে আমাদের চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়, তাহলে মানসিক অস্বপ্তিও দূর 
হয়। মনোবিদ্‌ রাগস্ডেল (C.E. Ragsdale) তাই চাহিদার সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে SCHCES— It may be defined in terms of stresses, strains 
and movement in an enclosed rational field" 1, তার এই সংজ্ঞায় 
‘Rational field’ কথাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সব 
সময় অসন্তোষ প্রকাশ করে। অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে 
সন্তুষ্ট করতে পারে F | কিন্ত, তার মানে এই নয় যে মানসিক বিকারগ্রস্তদের 
মত সব সময় সে অভিযোগ করে (complain-type) | তার বিচার বুদ্ধি 
আছে। নেই বিচার বুদ্ধি দ্বারা মাজিত যে অভাববোধ তাই হ’ল তার 
চাহিদা। 
ব্যক্তিসত্বা এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই আচরণের vef 
হয়। শিশু তার নিজের আন্তরিক তাগিদ অনুযায়ী পরিবেশকে যে ভাবে গ্রহণ 
D A করে তার উপর নির্ভর করে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি | 
যে শিশু প্রথম দিন স্থলে যাওয়ার সময় কাদে আর যে 
কাদে না তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করার। এবং এই 
প্রত্যক্ষ করার মধ্যে আছে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদার প্রভাব। এই যে মানুষের 
উদ্দেশ্যমুখী আচরণ, সেখানে শুধুমাত্র যে চাহিদ। কাজ করে তাই নয়। মনোবিদ্‌ 
এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে চার ধরনের উপাদানের ক্রিয়ার কথা বলেছেন, 
(১) ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বাঃ (২) তার চাহিদ1 (৩) একট। লক্ষ্য বা 
MES] এবং উদ্দেশ্য সাধনের পথে (8) বাঁধা (obstacle) | ব্যক্তির মধ্যে, 
স্বাভাবিক অবস্থায় দেহ-মনের একট সাম্যত| (Homestasis) বজায় থাকে। 
কিন্তু তার আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাম্যত| নষ্ট হয়ে যায় | তখন সে বাধাকে 
অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আচরণ করে 1 ফল লাভ করলেই মনের 
সাম্যাবস্থা ফিরে আগে। চাহিদারও পরিতৃপ্ধি হয়। মনের অস্বত্তিকর অবস্থাও 
(Mental tension) ঢূরীভূত হয়। ব্যক্তির আচরণের গতি চাহিদার দিক এক 
শক্তির (Strength and direction of the need) দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়। 
সাধারণতঃ বিভিন্ন অবস্থায় যে ভাবে প্রতিক্রিয়া হয় তা পরের পাতায় ছবির 
সাহায্যে তার কয়েকটা দেখানো হ'ল | 


1. Motivation during childhood—Q, po, Ragsdale 


H 


মানুষের চাহিদ। , ১০৭ 


[এক] যখন পরিস্থিতিকে নিজের চাহিদা পুরণের উপযোগী মনে করে 
অর্থাৎ, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির যখন ধনাত্মক যোজ্যতা (Positive- 
Valance) আছে তখন সোজাসুজি বস্তমুখী আচরণ করে। 


CE 


[দুই] আবার পরিস্থিতি যখন চাহিদা তৃপ্তির পথে অস্তরায় হিসেবে 
বিবেচনা করে, অর্থাৎ, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতিকে যখন খণাত্মক 
যোজ্যত| (Negative Valance) সম্পন্ন মনে হয় তখন তার আচরণ হয় 
বিপরীতমুখী । অর্থাৎ, পরিস্থিতির বিপরীতে_ 


[ভিন] যখন পরিস্থিতিতে ধনাত্মক এবং খণাত্মক দু'ধরনের উপাদান 
থাকে তখন ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে পাৰ্থক্য করে ধনাত্মক পরিস্থিতির দিকে আচরণ 


করে। 
পরিস্থিতি EDI এ 


এমনিভাবে যে কোন রকম জটিল পরিস্থিতিতেও মানুষের আচরণের 
গতিকে তার চাহিদার দ্বারা ব্যাখা করা সম্ভব । সব সময়েই চাহিদা! মেটানোর 
জন্য আচরণের গতি হবে ধনাত্মক যোজ্যতা অভিমুখী। মনোবিদগণ বিশ্লেষণ। 
গন... - করে দেখেছেন, মানুষের চাহিদা, তার আচরণের" 
আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে চারটে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। প্রথমতঃ, 
ভার আচরণ করবার তাগিদ, চাহিদার শক্তির দার! নিয়ন্ত্রিত হয়। চাহিদা যত 
তীব্ৰ হবে, আচরণের প্রবণতাও তত শক্তিশালী হবে। দ্বিতীয়তঃ, চাহিদা যদি 
খুব বেশী সময় স্থায়ী হয়, তাহলে বিরক্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এবং 
তা ক্রমেই তীব্রতর হ'তে থাকে | তৃতীয়তঃ, চাহিদার জন্য ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী 
আচরণে প্রবৃত্ত হয়। চতুর্থতঃ, লক্ষ্যে পৌছালে অন্বস্তিকর অবস্থার 


অবসান হয়। 


ৰমা 


১০৮ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 
মানব BRAT শ্রেণী বিভাগ 


[Classification of Human Needs] 


চাহিদার প্রক্কতি সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতই, চাহিদার সংখ্যা মনো- 
বিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা কি কি? বিভিন্ন 
মনোবিচ্‌, ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার (Needs) তালিকা তৈরী করেছেন। তাদের 
সেই চাহিদার তালিকা অস্থিশীলন করলে দেখা যায়, কোন কোন তালিকায় 

মানুষের বহু সংখ্যক চাহিদার কথা বলা হয়েছে। আবার 
মু কোন কোন তালিকায় তাদের সংখ্যা এতই কম ষে 
মাঙগষের সব রকম আচরণকে বিশ্লেষণ করা যায় না। 'অনেকে মাত্র একটা! 

দার কথা বলে তালিকা সংক্ষিপ্ত করেছেন। MAA একমাত্র চাহিদা হ’ল 
Y" (Happiness) কিন্ত সুখ কি? একে বিশ্লেষণ করলে দেখ| যায় 
অনেক রকম চাহিদার পরিতৃপ্থিতে স্থখ আসে । আবার, অনেকে মানুষের 
চাহিদাকে দুটো শ্ৰেণীভুক্ত করেছেন 

৷ এক ৷৷ প্রাথমিক চাহিদ। (Primary need), অৰ্থাৎ, যে গুলো না 
হ’লেই চলে ন| ৷ Greca] MRA অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। 
বিশেষ করে জৈবিক চাহিদা (Organic needs) গুলে! ৷ আর, 

L ॥ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা (Secondary 
needs) | এগুলো জীবনের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজন নয়। তবে মান্ষের 
সমাজজীবনের জন্য প্রয়োজন হয়। মান্য শুধুমাত্ৰ জৈবিকসত্ব| নিয়ে বেঁচে 
থাকে একথ| বললে, তাকে ভুল বিচার কর! হবে। তাই আধুনিক কালে 
যনোবিদ্গণ এই ধরনের শ্ৰেণী বিভাগকে মেনে নেন না। মনোবিদ্‌ FIA 
এবং fait. (A.W. Combs and D. Snygg) তাদের “Individual 
behaviour? নানক বইয়ে মানুষের চাহিদ। সম্পৰ্কে যে মতবাদ প্রচার করেছেন, 
তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য Stal বলেছেন, মানুষের প্রধান চাহিদা হ’ল 
waa] (Preservation) এবং আত্মৰিকা 
তাদের মতে মানুষ আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশে সব সময় অচেষ্ট। 
"WS রকম চাহিদাগুলোকে এই 
(H.A. Carroll), কুম্বস্‌ এবং স্রিগ্‌ এর মতবাদকে বিস্তৃত 
চাহিদাকে চারটে শ্ৰেণীভুক্ত করেন। তিনি আত্মরক্ষাকে (p 


॥ক॥ দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা ( 


security) এবং 


EE প্রন্মোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা (Need for emo- 


Need for Physical 


Wa 


মানুষের চাহিদা বং 


tional security)! অপর পক্ষে আত্মবিকাশকেও (Enhancement of 
self) তু’টো ভাগে ভাগ করেন" 

॥গা॥ কোন কিছুকে আয়ত্ব করার চাহিদা (need for mast- 
ery) এবং 

॥ঘ।॥' আশত্মপ্ৰতিষ্টার চাহ্দি| (need for status) | 

এদের সম্পর্কে আমরা পৃথক পৃথক ভাবে এখন আলোচনা FAF | 


ছোহিক IINE চাহিদা] 
[Need for Physical security] 


প্রত্যেক প্রাণী নিজেকে পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য 
প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। প্রাণীকুলে অভিব্যক্তির (evolution) মূলে 
এই নিয়ম কাজ করছে। মানুষ অভিব্যক্তির উচ্চতম পর্যায়ে পৌছে গেছে 
বলে, তার এই ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়, এ ধারণা তুল। মানুষের মধ্যেও 
একই প্রচেষ্টা চলছে | স্থতরাং, তার প্রাথমিক চাহিদা নিজের দৈহিক নিরাপত্তাকে 
কেন্দ্ৰ করে। এই চাহিদাকে জৈবিক চাহিদাও (organic need) বলা যেতে 
পারে। আহার (food), aa (clothing), বাসস্থান (shelter) এবং বংশ- 
বিস্তার (Reproduction) এই ধরনের চাহিদ।। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনেই 
খান্ত প্রয়োজন | খান্ত ছাড়া সে বাচতে পারে না। প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা 
থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বস্তু (clothing) এবং বাসস্থানের (shelter) 
প্রয়োজন তাই এই gaa চাহিদ। তাদের মধ্যে সাৰ্বজনীন। যৌন চাহিদা 
(sex-need) মানুষের বংশ রক্ষায় একান্তভাবে প্রয়োজন । মানুষের ক্ষেত্রে 
যৌন চাহিদা শুধুমাত্র যৌন আকাজ্ফার তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। 
তার পেছনে বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যই প্রধান। সে তার নিজের অস্তিত্বকে বজায় 


রাখতে চায় নিজের বংশধরদের মধ্যে । 


প্রক্ষোভমূলক্ক (নিন্রাপতান্ ARA 
[Need for Emotional security] 

প্রত্যেক waa চায় তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এমন কতকণ্ুলো 
মানিক প্রতিক্রিয়া যাদের বর্তমানে মে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। 
অৰ্থাৎ, পারস্পরিক ভাবমুলক অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে চায়। সে 
প্রতিবেশীর কাছ থেকে চায় স্নেহ (Affection), ভালবাস! (love), 
সংযুক্তির মনোভাব (feeling of belongingness) 3l আত্মীয়তাবোধ ৷ 
এছাড়া তাঁদের কাছ থেকে চায় সেই মনোভাব যার ছারা সমস্ত ভীতি কেটে 


১১০ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


যায় (freedom from fear) অর্থাৎ, আক্রমণ সম্পর্কে অভয় (freedom 
from threat)| প্রত্যেক WFA চায় অন্তে তাকে SAIF, স্নেহ করুক | 
ভালবাসা এবং স্নেহ তার জীবনে নিরাপত্তা আনে এবং মানসিক ভাব আদান- 
প্রদানের অনুকুল পরিবেশ I করে। প্রত্যেক মানুষ চায় দলছুক্তভাবে 
খাকতে। দলের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভেবে, নিরাপত্তা বোধ করে। তাই 
" দলভূক্তির চাহিদা! তার মধ্যে প্রবল। কারণ দলের মধ্যে না থাকলে তাঁর 
প্রক্ষোভমূলক 3a? (emotional satisfactions) আসবে না। তাছাড়া 
অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ও তার মধ্যে প্রবল 1 তাই সে চায় ভয়ের 
নিবৃতি। ভয় নিবৃত্তির চাহিদা তাই তার মধ্যে কাজ করে। 


ANY কঘাঘ চাহিছা 
[Need for Mastery] 


TRR চায় জীবনের সফলতা, সে চায় সব কিছুকে নিজের আয়ত্বে আনতে | 
তার ভীতরের এই চাহিদা সভ্যতার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা Me. 
তাই আধুনিককালে মান্য বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুকে নিজের আয়ত্তে i 
উন্মাদনায় মেতে আছে। আত্মনির্ভরভার চাহিদা (need for indepen 
dence), সফলতার vifa (Need for achievement), নতুনকে জানবার 
চাহিদ। (Quest for the new), সবশেষে, প্রভুত্ব বিস্তারের চাহিদা (Need 
for assertion) এই শ্ৰেণীর অন্তৰ্গত। এই সব চাহিদার মূলে কাজ করছে, 
আত্ম প্রতিষ্ঠা । প্রত্যেক মান্যই চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। নিজের 

“ঠাকে সবার উপরে তুলে ধরতে। এই ধরনের চাহিদার পরিতৃষ্চিতে ব্যক্তি- 
জীবনের উন্নতি হয়। যে কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির জীবনে এই সব চাহিদা 
গুলো সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করে। 


আত্ম প্রতিষ্ঠান চাহিদা 


[Need for Status] 


আগে যে শ্রেণীর চাহিদার কথা উল্লেখ করা হ'ল, এই চাহিদা তার সঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িত। কারও আয়ত্বকরার তাগিদ আর আত্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদ 
পরস্পর নির্ভঃশীল। এই চাহিদার মধ্যে পড়ে, ক্ষমতার চাহিদা (Need 
for power), সম্মানের চাহিদ। (Need for honour) ব্যক্তিগত 
সম্মানের চাহিদ। (Need for prestige), অনুমোদনের এবং সমর্থনের 
চাহিদ। (Need for Tecognition)| এছাড়া মাঙ্গযের নিজের বৃত্তিকে কেন্দ্ৰ 


করে যে সব চাহিদা (Professional needs) তাও এর অন্তভুক্ত। এই 
জাতীয় চাহিদাও ব্যক্তি জীবনের উন্নতিতে সহায়তা করে। 


মানুষের চাহিদা ৰ ১১ 


এই যে চার শ্রেণীর চাহিদা এবং তাদের অন্তর্গত বিভিন্ন চাহিদার কথা 
উল্লেখ করা হ’ল, এটাই মানুষের চাহিদার শেষ নয়। প্রকৃত পক্ষে, মানুষের 
n... চাহিদা অসংখ্য, বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা 
তার যূলগত দিক থেকে শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেছি 
মাত্ৰ ৷ এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে নমুনা হিসেবে কয়েকটা করে চাহিদার কথা 
উল্লেখ করেছি মাত্র। এখানে একট! PA মনে রাখার দরকার কোন বিশেষ 
চাহিদা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলে অন্ত চাহিদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই এই 
ধারণ| ভুল। প্রকৃত পক্ষে মানুষের চাহিদা একটা আর একটার উপর নির্ভর 
করে। স্থতরাং তাদের সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সব সময় 
সবগুলোকে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল | কারণ কিছু কিছু চাহিদা জীবনের বিশেষ 
সময় দেখা দেয় এবং তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, আবার চলে WIN | 
মনোবিদ্‌ মাস্লো। (Maslow) বলেছেন, যে পর্যন্ত না অপেক্ষাকৃত তীব্ৰ 
চাহিদ্বাগুলে| পরিতৃপ্ত হয়, সে পর্যন্ত অন্যগুলোকে দেখা যায়। যাই হউক, 
মানুষের চাহিদার সাধারণ শ্রেণী বিভাগ নীচের ছকে দেওয়া! হ’ল। 


মানুষের ঢাহিদা 
| 
me | 
আত্ম 2d চাহিদা আত্ম fete চাহিদা 
[ | | 

"m নিরাপত্তার চাহিদা প্রক্ষোভমূুলক আয়ত্ব করার চাহিদা আআত্মপ্রতিষ্ঠার ne 
( আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তার চাহিদা" [ আত্মনিৰ্ভরতা, [ ক্ষমতা, সন্মান, 
যৌন চাহিদা ইত্যাদি ] | নেহ, ভালবানা, আত্মভুক্তি সফলতা, নতুনকে অনুমোদন ইত্যাদির 
তয়নিবৃত্তির চাহিদা ইত্যাদি] জানার চাহিদা চাহিদা] 

ইত্যাদি] 
শিক্ষা! ও মানুষের চাহি i 


[Education and Human Needs] 


চাহিদাই আচরণের মূল। চাহিদাই আচরণের জন্ম দেয়। চাহিদার 


দ্বারাই আচরণের বিকাশ হয়। 
science) চাহিদার যথাৰ্থ মূল্য না দিয়ে থাকতে পারে না। 


চাহিদা ও শিক্ষা শিক্ষার উদেশ্য ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ । সে বিকাশ সাধিত 
বর্তন এবং পরিবর্দনের মাধ্যমে । তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
কার করা যায় না। চাহিদা আচরণকে যে শক্তি যোগায় 
জে লাগাতে পারলে, শিক্ষার পথ স্বগম হবে; 
বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়, শিশুর 


` হবে, আচরণের পরি 
চাহিদার গুরুত্বকে A 
সেই শক্তিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কা 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থক হবে। 


তাই যে কোন আচরণ-বিজ্ঞান (Behavioural = 


sh 


১১২ ; শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক 
চাহিদ। ভিত্তিক করার প্রচেষ্টা শিক্ষা-বিজ্ঞানের সর্ব স্তরে চলছে। তার চাহিদা 
অনুযায়ী, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে; তার চাহিদা অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন 
করতে ; তার চাহিদা অনুযায়ী, প্রয়োগ করার স্থষোগ দিতে হবে। তাই 
আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে চাহিদার গুরুত্বের কথা আর নতুন করে কিছু বলার 
নেই। শিশুর চাহিদাই সমগ্র শিক্ষ। ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। 
Wes, শিক্ষার উদ্দে্তকে সার্থক করে তুলতে হ’লে, শিক্ষক হিসেবে 
আমাদের দায়িত্ব হবে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদাকে সার্থকভাবে কাজে 
লাগানে।। প্রথমতঃ, আমাদের লক্ষ্য করতে হবে শিক্ষার্থীদের 
DATOS মধ্যে কি কি চাহিদ। আছে। চাহিদাগুলো! অনুশীলন 
করার পর, এমন সব পরিস্থিতি তাদের সামনে আনতে হবে 
-যেখানে তাঁর! এ সব চাহিদার পরিতৃপ্তি পায় । এখানে মনে রাখার দরকার 
আমাদের উদ্দেশ্য চাহিদার পরিতৃপ্তি করা নয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় 
অভিজ্ঞতা অর্জনে মহায়তা করা। তাই যদি হয়, শিক্ষার্থীর। যে পরিস্থিতিতে 
চাহিদার পরিতৃপ্তি করবে ত! যেন জ্ঞানমূলক হয়। অর্থাৎ, শিক্ষক এমনভাবে 
বিষয়বস্তু ব| সমস্য। নির্বাচন করবেন, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন 
চাহিদার পরিতৃষ্থি সাধন করে আত্মতুষ্টি লাভ করবে এবং একই সময়ে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাও অর্জন করবে। আদর্শ শিক্ষক, তার 
বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, পাঠ পরিচালনা, ইত্যাদি সমস্ত কাজের মধ্য 
দিয়ে এই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। 
আর একট। দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। সে দায়িত্ব 
হ’ল ব্যক্তি-জীবনের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্রস্ত বিধান । ব্যক্তি- 
io o জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা সততই পরিবর্তনশীল । 
Tam ও শিক্ষা. শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন চাহিদা পরিতৃপ্ত হ’লে, সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন চাহিদা তাদের মধ্যে হুষ্টি হয়। মানব 
সভ্যতার প্রগতির ya এই নিয়ম, কাজ করছে। goa শিক্ষাকে যদি সমান 
তালে শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে চলতে হয়, তা’হলে তার মধ্যেও 
পরিবর্তনশীলতার ধর্ম (Property of change) আনতে হবে। একমাত্র 
শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথ। বিবেচন। করে শিক্ষাকে তাদের উপযোগী 
করে তুলতে পারেন। তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী, তার উপস্থাপনের 
ক্রম (order presentation) উপস্থাপনের রীতি পরিবর্তন করে শিক্ষণ 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীর তাদের 
চাহিদার পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষকের নিজন্ব কৌশলই এক্ষেত্রে একমান্র 
অবলম্বন | 


| 


cm 


মানুষের চাহিদা! Y 


শিক্ষকদের আর একটা কথা মনে রাখার দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু, 
শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া নয়। নতুন নতুন চাহিদা cf 
করাও শিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি পরবর্তী জ্ঞানের সুরের 
কথা চিন্তা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি নতুন চাহিদার সৃষ্টি 
না করতে পারেন তা'হলে, তার কাজে বাধা আসবে। 
শিক্ষার দ্বারাই নতুন চাহিদা আসবে; আবার সেই চাহিদা নতুন জ্ঞানের স্তরে 
শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাবে । তাই শিক্ষাই শিক্ষার মধ্যে গতি এনে দেবে। 
এ ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষার্থী:দূর সামনে নতুন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, 
নতুন নতুন সমস্ত। উপস্থাপন করে, অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 
মধ্যে মভাববোধ স্থ্টি করবেন । তবে'তার| নতুন সমস্তা সমাধানে আগ্রহী 
হবে। সমস্য! যত প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে জড়িত হবে, অভাববোধ তাদের তত 
বাড়বে। তাই সমস্যার উপস্থাপন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
করার চেষ্টা করবেন শিক্ষক | 

সবশেষে, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলো চরিতার্থ করার 
দায়িত্ব নিতে হবে। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা কাজের সঙ্গে যুক্ত ন৷ হ'লেও, 
ৰ পরোক্ষভাবে তাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে 
প্ৰক্ষোভমূলক চাহিদা যাতে অসহায় বোধ না করে সে দিকে বিশেষভাবে নজর 
sheet রাখতে হবে। স্বেহ-ভালবাসা, ইত্যাদি কামনা চরিতার্থ 
করতে হবে, তা না করতে পারলে, শিক্ষার্থীরা যে নিরপত্তার অভাববোধ করবে, 
তাঁর ফলে শিক্ষাদানের পরিবেশ নষ্ট হবে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণ, সহ্পাঠ্য- 
ক্রমিক sta পরিচালন! করার ক্ষমতা, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। 


চাহিদার উপর শিক্ষার 
প্রভাব 


প্রশ্নাবলী 


1. What aro human needs? Draw a broad classification of human needs. 


Discuss the importance of noeds in the education of the child, 
[ সম্পূৰ্ণ অংশ ] না 

9. Whatisa need? Discuss its us 
[A ১৭০; ১১১-১১২ ] 

8, How can the school help in the satisfaction of basic human needs. 


[ পৃ. ১১১-১১২ J, 
4. How would you distinguish between human instinct and needs ? 


[পৃ. ১-৫; পরবর্তী অধ্যায় | (0. U. B. A. 1962 } 
5. What is a need? Explain with diagram the various type of human 
| n terms of need reduction. [পৃ. ১০৫-১০৭ ] 


efulness on the human behaviour. 


behaviour i 


শিক্ষা-মনো-_প.১_৮ 


নবম অধ্যায় 
agas 
[INSTINCT] 


মনোবিষ্যার উদ্দেশ্য হ’ল মাহুযের আচরণ অনুশীলন কর|। এই আচরণ 
অঙ্থশীলন করতে গিয়ে দেখা যায় মাস্থযের কিছু অচারণ, বিশেষ করে মন্চ্যাতর 
প্রাণীর অনেক আচরণ একই ভাবে পুনরাবৃত্তি হয়ে 
থাকে | মনে হয় এই ধরনের আচরণ বিভিন্ন জাতির প্রাণীর 
প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে বর্তমান | যেমন, কুকুরের বাচ্চার চোখ ফোটার আগে 
দুধ খাওয়ার আচরণ) মানুষের চোখের পাত৷ ateta (Eye blinking) আচরণ 
বা ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোওয়ার আচরণ; প্রত্যেকটিই একই ভাবে সম্পন্ন করতে 
দেখা যায়। এদের এই সমতার জন্য অনেক মনোবিদ্‌ এই সৰ আচরণকে 
‘প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়!’ (Pattern reaction) আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই 
সব প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার কতকগুলে। মানুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা জীবনধারণের 
মাধ্যমে অর্জন করে । এগুলো অজিত অভ্যাস মাত্র কিন্তু কিছু আচরণ আছে 
4| আমরা শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই সমভাবে সম্পন্ন করে থাকি। 
যেমন, চোখের কাছে কোন শক্ত বস্তু এলে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাত| বন্ধ করে 
দিই। সব কুকুরের ছানাই চোখ ফোটার আগে একই ভাবে পূর্বশিক্ষা ছাড়াই 
মায়ের দুধ খেতে পারে। সব সূর্যমুখী ফুলই সর্ষের দিকে মুখ তুলে থাকে | 
তাহলে, সাধারণভাবে প্রাণীর আচরণকে q বিশেষভাবে এই সব প্যাটার্ন 
প্রতিক্রিয়াকে (Pattern reaction) আমরা দু’টে| শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি-_(ক) অজিত (Acquired or learned) বা (4) afe বা 
সহজাত (unlearned or innate) আচরণ | wafao প্যাটার্ন প্রতিক্ৰিয়|- 
গুলোর (innate pattern reaction) আবার গুণাগুণ বিচার করে, আমর| 
তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পাব্লি-৷এক ৷ ট্রপিজম্‌ (Tropism); 
॥ দুই তাৎক্ষণিক প্রতিক্ৰির| বা fapa (Reflex action) এবং 
॥তিন॥ সংস্কার গত প্রতিক্রিয়! (Instinctive action) | 

॥ এক॥ ট্রপিজম্‌ (Tropism) হ’ল প্রাণী এবং উদ্ভিদের সরলতম অভি- 
যোজনমুলক প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া (Tropism is the sim- 
pliest form of adaptive behaviour commonly 
found in plants and lower animals)| এই ধরনের আচরণ ভৌত এবং 


প্যাটান প্রতিক্রিয়া কি? 


ftem কি 


agfa - . sse 


ব্লাসায়নিক উদ্দীপকের (Physical or chemical stimulus) প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার 
হারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
আবার অনেক ছোট ছোট প্রাণীর দেহ সঞ্চালনও এই প্রক্রিয়ার দ্বার! নিয়ন্ত্ৰিত 
হয়ে থাকে। কোন কোন এককোধদেহী প্রাণী আলো ছাড়া বাচতে পারে না, 
তাই তাদের গতি সব সময় আলোর দিকে হয়। আবার, কিছু কিছু প্রাণী 
আছে, যারা আলো সহ করতে পারে না, তাদের গতি সব সময় আলোর 
বিপরীতে হয়। জেনিংস্‌ Jennings, H. S.) বিভিন্ন প্রাণীর গতি অস্থ্শীলন 
করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাণীর এই ধরনের আচরণ যে কেবলমাত্ৰ 
উদ্দীপকের দ্বার! যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না; এদের প্রত্যেকের পেছনে একটা 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সব সময় কাজ করে। জ্যামিবার (Amoeba) খান্ত সংগ্রহের 
পদ্ধতি অন্ুশীলন করলে দেখা যায় তাদের এই আচরণ আপাতভাবে ট্রপিজম্‌ 
দ্বার নিয়ন্ত্ৰিত। কিন্তু এই আচরণ তাদের ক্ষেত্রে অনেক জটিল আকার ধারণ 
করে। তাই এই সব আচরণকে কেবলমাত্ৰ, উদ্দীপক নিয়ন্ত্ৰিত আচরণ বললে, 
যথেষ্ট হয় ন|; তার যান্ত্ৰিক সংব্যাখ্যান দেওয়। যায় মাত্ৰ৷ যাই হউক, ট্রপিজম্‌ 
বিশেষভাবে নিয় শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বর্তমান, তাই তার আর বিশদ আলোচনা 
প্রয়োজন নাই। 
তাৎক্ষণিক আচরণ বা রিফ্রেক্সও (Reflex action) এক ধরনের সহজাত 
আচরণ, এবং জীবন বিকাশের অপরিহার্য spp] এও এক রকম সরল জৈবিক 
আচরণ। তবে ট্রপিজমের সঙ্গে এর তফাত হ’ল যে এই 
fian, fe t জাতীয় আচরণের wy স্নায়বিক শক্তির খরচ হয়। কোন 
উদ্দীপকের উত্তেজনার দরুন আমাদের AA যে উত্তেজন| প্রবাহ হয় তারই 
ফল হ'ল fra (Reflex)! অর্থাৎ, জৈবিক প্রয়োজনে পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতি বিধানের জন্য এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। হাচি, কাশি, চোখের 
পাত! বন্ধ করা ইত্যাদি এ ধরনের আচরণ। তবে এই জাতীয় কাজের জন্য 
আমাদের কোন মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। বিখ্যাত শরীর বিজ্ঞানী 
(Physiologist) শেরিংটন (Sherrington, C. S.)* বলেছেন, এই সব 
প্রতিক্রিয়া উদ্দীপকের দ্বার! শুরু হয় এবং স্নায়বিক পরিবহনের মাধ্যমে সংগঠিত 
হয়। যদিও একথা সত্য যে কোন উত্তেজনা শুরু করা বা শেষ করার নিজস্ব 
ক্ষমতা কোন স্নায়ুর নেই। অর্থাৎ, রিফ্লে্সের জন্য দরকার 
॥ এক ॥ সংগ্রাহক যন্ত্র বা ইন্দ্ৰিয় (২০০০০০৷) xl উদ্দিপককে গ্রহণ করবে; 


1. “Reactions in which there follows on an initiating reaction an end 
ached through the mediation of conductor, a nerve itself in capable 


৩1006, re "s 
aither of the end effect or under nature conditions, of the inception of the 


reaction" .—Sherrnigton ; The integrative action of Nervous system. 


+ 


"C = rh 
১১৬ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


॥ছুই॥ স্নায়ু বা স্নায়বিক পথ (Nerve conductor) x| উত্তেজন! 
পরিবহন করবে ; এবং সবশেষে 

॥ তিন॥ sáfa (effector) যার মাধ্যমে কাজ হবে এবং যেখানে 
স্নায়বিক উত্তেজনা! সবশেষে পৌছাবে। 

অনেক মনোবিদ্‌ এদের সহজাত প্রকৃতি (innate nature) বুঝানোর জন্য 
এবং ERST জীবনে অভিজ্ঞতার দ্বার! প্রভাবিত জটিল আচরণের সঙ্গে তফাত 
করার জন্য এদের "Preportent reflex" আখ্যা দিয়েছেন। তবে এই 
মতবাদের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে | 

প্রাণীর সহজাত আচরণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং যার সম্পর্কে খুব 
বেশী আলোচনা হয়েছে তা হ'ল প্রবৃত্তি ব। সংস্কারগত আচরণ (Instinctive 
behaviour)| সহজাত প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই 
প্রবৃত্তি বা সংস্কারগত আচরণ সবচেয়ে জটিল | এই ধরনের 
জটিল প্রতিক্রিয়ার "E ব্যাখ্যা কোন রকম বাহ্যিক লক্ষণ দ্বার| সম্ভব নয়। 
কোন বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণী বিশেষ একভাবে কর্ম সম্পাদন করে, তার সঠিক 
ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্ট| বিভিন্ন মনোবিদ্‌ করেছেন। সব শেষে, এই সব জটিল 
প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মনোবিদ্গণ কোন জৈব মানসিক 
প্রবণতার (Psycho-physical disposition) অস্তিত্বের কথা বলেছেন। 
এই প্রবণত| একট| ধারণা ছাড়া কিছু নয়। বাইরে থেকে একে দেখা যায় না। 
যা দেখা যায় তা হ'ল আচরণের পুনরাবৃত্তি। এবং এই সব প্রবণতা জন্মগত 
ভাবে প্রাণীর মধ্যে দেখ! যায়। এই ধরনের জন্মগত জৈব-মানসিক প্রবণতা যার 
ঘারা মনোবিদগণ প্রাণীর জটিলতম প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার বাধ্যতামূলক দিকের 
হু সংব্যাখ্যান দিয়েছেন তাকেই প্রবৃত্তি (Instinct) বলা হয়। 


AIST সংজ্ঞা 


[Definition of Instinct] 


যদিও প্রাণীর বিশেষ এক ধরণের প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখা করার 
জন্য প্রবৃত্তি (Instinct) q) জৈব মানসিক প্রবণতার ধারণাকে গ্রহণ কর! 
m হয়েছে, তবুও প্রবৃত্তির প্রকৃতি এবং cpm] নিয়ে 
927৮ bi পে ত যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। তবে এ 
সম্পর্কে ইংরেজ মনোবিছ্‌ ম্যাকডুগ্যালের (W. Mcdougall) মতবাদ বিশেষ 
afifa লাভ করেছে। তার মতে মান্য কতকগুলো জৈব মানসিক প্রবণতা 
নিয়ে জন্মায়। এই জৈব মানসিক গ্রবণতাগুলো৷ তার সব রকম প্রাথমিক 
কাজের উৎদ। ছোট মেয়ের! পুতুল নিয়ে খেলা করে, তাকে স্নান করায়, 
কাপড় পরায়, ঘুম পাড়ায়, এক কথায় তাকে ছোট শিশুর মত আদর যত্ন করে। 


সহজাত প্রবৃত্তি 


L 


agfa [৷] 


স্নেহ বা ভালবাসা তাদের কেউ শিখিয়ে দেয় নি। এই জাতীয় আচরণকে 
প্রবৃত্তিগত আচরণ বা সংস্কারগত আচরণ (Instinctive behaviour) বলা 
হয়। আবার, মনুয্যতর প্রাণীর মধ্যেও এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে দেখা 
যায়। এক ধরনের বোলতা আছে যারা মাটির মধ্যে গর্ত করে, তারপর একটা 
ফড়িংএর গায়ে হুল ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে টেনে গর্তের মধ্যে এনে. gsm 
এর পর d ফড়িংএর গায়ে fex পেড়ে গর্ত বন্ধ করে দেয়। এই জাতীয় বোলতা 
প্রত্যেকেই এই রকম আচরণ করে এবং এই আচরণ তাদের কেউ শিখিয়ে 
দেয় না। বিভিন্ন প্রাণীর এই ধরনের আচরণ বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন 
মনোবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করে ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির এক পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা 
দিয়েছেন, তার মতে, প্রবৃত্তি হ'ল জন্মগত জৈব মানসিক প্রবণতা বা 
আমাদের বিশেষ শ্ৰেণীভুক্ত কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে বা ভার 
প্রতি মনযোগ দিতে বাধ্য করে এবং বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের গ্রক্ষোভ ব। আবেগ (emotion) 
সৃষ্টি করে, যার ফল স্বরূপ এক কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করে ও আমাদের 
বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ৰিয়া করতে বাধ্য করে। ম্যাকডুগ্যালের 
(Mcdougall) নিজের ভাষায় “An instinct is an innate Psychophy- 
sical disposition which determines the organism to perceive (to 
pay attention to) any object of a certain class and to experience 
in its presence a certain emotional excitement and an impulse 
to action which finds expression in a. specific mode of behaviour 
in relation to that object." প্রবৃত্তি যেহেতু এক ধরনের জৈব মানসিক 
প্রবণতা, সেহেতু তাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা বায় না। বাইরে থেকে 
আমরা যা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তা হ'ল, এই প্রবণতার ফলে প্রাণীর মধ্যে 
যে আচরণের কৃষ্টি হয় তাই। তাই মনোবিদ্‌ খালেস (R. H. Thouless)? 
প্রবণত| সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাও প্রযোজ্য | 
ম্যাকডুগালের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তিযূলক আচরণের (Instinc- 
tive behaviour) কয়েকটি বিশেষ পর্যায় লক্ষ্য করা 
+ এ j মূলক যায়। অৰ্থাৎ, প্রবৃত্তিযূলক আচরণ কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ে 
সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে কতকগুলো! 
সহজাত প্রবণতা অস্তনিহিত আছে। আর তা মনের জ্ঞানমূলক (Cogni- 
tive) অনুভূতিসুলক (Affective) এবং প্রচেষ্টামূলক (Conative) 
Te Am Outline of Psyohology— William Mcãougall: 
9. “The word disposition is used for something that cannot be itseli obser- 
What we observe are behaviour and the pattern in which particular 


E viour sequences occur"—Thouless: General & Social Psychology. 
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mice ক্রিয়াশীল করে। ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির সংজ্ঞা মনের ধর্মের 
_ সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই গড় উঠেছে, তাই তাকে সম্পূর্ণ বলতে পারি। 
জ্ঞানযূলক স্তরে (Cognitive level) প্রবৃত্তির তাড়নায়, কোন বস্তুর 
বর্তমানে তার প্রতি আমরা মনযোগ দিই বা তাকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি i 
যেমন ধরা যাক, একট! সাপ রাস্তার উপর শুয়ে আছে। এখন আমাদের মধ্যেকার 
পলায়নরপ প্রবৃত্তি বা আত্মরক্ষার প্রবণতা আমাদের বাধ্য করবে তাঁকে বিশেষ- 
ভাবে প্রত্যক্ষ করতে । অর্থাৎ, সাপকে আমরা প্রত্যক্ষ করব, বা রাস্তার অন্যান্ত 
বস্তুকে বাদ দিয়ে তার প্রতি মনযোগ দেব | এখন এ বস্তর-প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভমূলক অবস্থার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ, 
সাপটাকে শুয়ে থাকতে দেখে মনে ভয়ের (প্রক্ষোভ) wv হবে। এটা প্রবৃত্তি- 
মূলক আচরণের অনুভূতিযূলক স্তর (affective level) | ম্যাকডুগাল 
বলেছেন, এই প্রক্ষোভ প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত থাকে এবং 
প্রবৃত্তি-যূলক আচরণ সম্পাদনে শক্তি যোগায়। এ সম্পর্কে আমর! পরে 
আলোচনা করব। 
এখন এই প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে qua পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে 
একট! কাজ করার তাগিদ দেখা দেয়। অর্থাৎ, আত্মরক্ষার্থে আমাদের কিছু 
করার প্রবল ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আসে । এবং এই কর্মপ্রেরণা পরবর্তী পর্যায়ে 
প্রত্যক্ষভাবে আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, আমর আচরণ সম্পাদন 
করি। এক্ষেত্রে সাপের কাছ থেকে দূরে ছুটে পালাই বা সাপটাকে মারার চেষ্টা 
করি। প্রবৃত্তিমূলক আচরণের এই স্তরকে প্রচেষ্টামুলক বা ক্রিয়ার স্তর 
(Conative level) বল! হয় | আর সর্বশেষ পৰ্যায়ে এই যে আচরণ সম্পাদন 
হলে একে বলা হয় গ্রবৃত্তিতুলক আচরণ (Instinctive behaviour) | এই 
তয় আচরণের পেছনে যে এক বিশেষ মানসিক প্রবণত| কাজ করে এ কথা 
. অনেক মনোবিদ্‌ স্বীকার করেছেন। কারণ, এ রকম আচরণকে আন্তরিক 
কোন প্রবণতার অস্তিত্বকে না স্বীকার করে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
সবশেষ পর্যায়ে আটরণটাই বড় কথা নয় তার প্রকৃতির পরিবর্তন হ'তে পারে। 
কিন্তু এই আচরণ করার যে তাগিদ (impulse to action) সেটাই বেশী গুরুত্ব- 
পূর্ণ। এবং এই তাগিদকে আস্তরিক প্রবণতার কথা৷ অস্বীকার করলে ব্যাখ্যা 
কর যাবে না। তাই IF (Ross)! এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য 


1, ''.—there must be certain dispositions ore 
mode of behaviour-=-in a da 


itself, to define an instinct as an impulse towar 
— Ground work of education Psychology .— Ross. 
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করেছেন, শেষ পর্যায়ের এই আচরণ শিক্ষার ছারা পরিবতিত হ'তে পারে। 
ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমরা সকলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি, স্থতরাং, এর 
পেছনে পলায়ন প্রবৃত্তি কাজ করছে, এ ধরনের সিদ্ধান্তের কিছুটা ক্রটি থেকে 
যায়। তাই কাজটাকে বাদ দিলে আমাদের ধারণার মধ্যে কোন ক্রটি থাকে 
না। খুব সহজভাবে যদি বলা যায়, প্রবৃত্তি হ'ল কোন কাজ করার প্রবণতা, 
তাহলে বোধ হয় এই জটিলতা আসে ন| ৷ প্রবৃত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ 
আরও নানা রকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন । সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
আর এখানে করলাম ন|। প্রবৃত্তি তত্বের বিরুদ্ধে যে সব মতবাদ গড়ে উঠেছে 
(anti-instinct movement) সে সম্পর্কে আলোচন| এখানে করব না। 
শুধুমাত্ৰ ম্যাকডুগালের মতবাদ সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে অন্য-মতবাদ কিছু কিছু 


যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। 


প্রত্তিমূতরক কর্মের বৈশিষ্ট্য 


[Characteristics of Instinctive behaviour] 


্রবৃত্তিমূলক আচরণের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদের 
অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ থেকে পৃথক করে রেখেছে,। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ 
এই প্রাণীর আচরণ বিশ্লেষণ করে যে সব বৈশিষ্ট্য গুলোর. কথা বলেছেন সে 
গুলোর উল্লেখ করব। 
॥ এক ৷৷ প্রবৃত্তি হ'ল সহজাত (Innate) | তাই প্রবৃত্তি মূলক আচরণের 
সঙ্গে অন্যান্য fs আচরণের পাৰ্থক্য তখনই উপলব্ধি করা যায়, যখন দেখা 
যায় প্রাণী কোন শিক্ষা ছাড়াই কোন বিশেষ কাজ করতে 
প্রবৃত্তি সহজাত গিয়ে সহজে সম্পন্ন করতে পারে। যেমন, মান্য কত কষ্ট 


করে সীতার শেখে ; কিন্তু হাসের বাচ্চা y 
প্রথম জলে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার = *% 
কাটতে পারে স্বন্দরভাবে। মানুষের 
কাছে যে আচরণ অজিত, হাসের কাছে ক্ল 
তা সহজাত প্রবণতামূলক কাজ। তবে Ea 
সব রকম প্রবৃত্তিযূলক কাজ যে তাদের ৷ 

প্রথম বহিঃপ্রকাশেই সুসম্পন্ন হয়, এ ছি 

কথা ঠিক নয়। পাখীর উড়ার ক্ষেত্রে [> 
দেখা গেছে প্রথম যেদিন পাখীর ছানা 4৬:১২ 4৪ 
aisi থেকে বেরোয় সেদিন সে উড়তে resi পল বিভিন্নদিন * 
পারে ঠিকই কিন্তু কিছুদিন পরে মে যত সহজভাবে উড়তে পারে অত সহজভাবে 
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প্রথমদিন পারে না। যে পটুত্ব তার মধ্যে দেখা যায় তার দ্বারা সে তার জীবন 
রক্ষা করতে পারে। পরে সেই আচরণের সম্পূর্ণতা (Perfection) আসে। 
তবে এই সম্পূর্ণত! শিক্ষার জন্য কি দৈহিক পরিমননের জন্য সংগঠিত হয়, সে 
বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে এই ছটোরই সক্রিয় প্রভাবে এট| ঘটে থাকে। 
সেফার্ড এবং fats, (Shephard & Breed), মুরগীর ছানার খা ওয়ার সংগ্রহের 
আচরণ অঙ্গশীলন করেন। এবং তারা এই আচরণের প্ৰকৃতি বিশ্লেষণ করে একই 
সিদ্ধান্ত করেছেন। তারা প্রায় ২০টি মুরগী ছান! খাবার খু'টে খাওয়ার প্রকৃতি 
AAT করেন এবং দিনে দিনে তাদের দক্ষত| কি পরিমাণে বাড়ে তা নির্ণয় 
করেন। লেখ চিত্রের সাহায্যে তাদের পরীক্ষার ফলাফল তারা পরিবেশন 
করেন। এই লেখচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য কর] যায় পুনরাবৃত্তির ফলে তাদের 
দক্ষতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে দৈহিক পরিমননের 
যে সম্পর্ক আছে, একথা আরও অনেক মনোবিদ স্বীকার করেছেন | 

॥ 9€ । সহজাত প্রবৃত্তির আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এগুলে। যে শুধুমাত্র 
জন্মগত (innate) তাই নয়, বংশান্ুক্রমি কও (inherited ) বটে। প্ৰবুত্তিমূলক 
আচরণও তাই বংশানুক্ৰমিক (inherited)| মৌমাছির 
মধুমঞ্চয় করার আচরণ এবং বিশেষ পদ্ধতিতে চাক তৈরী 
করার আচরণ যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে বংশাঙুক্রমে বর্তে আসছে । এই 
বংশানুক্ৰমিক ধারা এবং এই ধরনের আচরণ কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে 
থাকে I কোন একট। প্রাণীকে যদি তার দল থেকে আলাদ| করে নিয়ে গিয়ে দূরে 
পালন করা হলেও দেখ! গেছে, কোন রূপ দলের প্রভাব ছাড়াই সে কতক গুলো 
বৈশি্াূ্ণ আচরণ একট ভাবে সম্পন্ন করছে। যেমন মনোবিদ্‌ rais 
(EN. Marais) দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ এক ধরনের পাখীর বাচ্চাকে নিয়ে 
দূৰে ক্যানারী দ্বাপপুঞ্জে তাকে পালন করেন। এবং পাচ পুরুষ তাঁদের এমনি- 
ভাবে পৃথক করে রাখেন। কিন্তু, তিনি লক্ষ্য করেন কোন রকম প্রভাব ছাড়াই 
পচ পুরুষ পরেও তার! একইভাবে বাসা তৈরী করছে। এর থেকে তিনি 
প্রমাণ করলেন, প্রবৃত্তিযূলক কা সহজাতই (inmate) শুধু নয়, বংশগতির 
ধারায় তা অপত্যের মধ্যে সঞ্চালিত হয় (Inherited) | 

॥ ভিন। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ’ল তার উদ্দেখ্য 
(purpose)! তিনি এই শক্তিকে Horm atal দিয়েছেন। প্রবৃতিঘূলক 
প্ৰবৃত্তি উল্দেগমুখী Niro হান ইতস্ততঃ প্রতিক্রিয়া নয়। বিশেষ 

এই আচরণগুলে| সম্পাদিত ex | পাখীর বাসা 

তৈরীর আচরণের পেছনে আছে তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের লালন-পালনের 
উদ্দেশ্বা। সুতরাং আপতদৃষ্টিতে সংস্কারকে উদ্দেশ্য বিহীন মনে হ'লেও প্রবৃত্তি 
জীবনের উদ্দেগুমুখী গতিরই সহায়ক। তাই ষ্যাকৃডুগালের মনোবিগ্ভার সম্পূর্ণ = 


প্রবৃত্তি বংশানুক্ৰমিক 


FF 


“প্রবৃত্তি YS 
সংব্যাখ্যানকে উদ্দেশ্ঠমুখী মনোবিন্ধ| (Purposive Psychology) 31 Hormic 
Psychology বল! হয়। 

॥চার॥ প্রবৃত্তিযুলক আচরণের পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করে তা 
exstat 1 বিশেষভাবে আত্ম-জীবন ও মমাজ-জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে Ne 
mum oi আচরণ সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যগুলো বর্তমান 
এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ নাও হতে পারে। 

পাখী তার বাচ্চা হওয়ার পুবেই বাসা তৈরী করে ভবিষ্যতের 
কথা চিন্তা করে। এগুলো হ’ল ereferq অস্ত্র যার ছারা প্রাণী বেঁচে থাকার 
প্রাথমিক চাহিদাগুলো। মিটিয়ে ফেলতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তন্যপান, 
এবং অন্যান্য প্রাণীর খান্ত গ্রহণের আচরণ সবই জৈবিক প্রয়োজন মেটানো 
তাগিদে হ'য়ে থাকে । যৌন-প্রবৃত্তি সকল প্রাণীর মধ্যে বৰ্তমান এই প্রবৃত্তির = 
তাড়নায় তার! যে প্র্»ননমূলক' আচরণ করে, তা তাদের পৃথিবীর বুকে বংশ 
রক্ষায় সহায়তা করে। তাই প্রবৃত্তিযুলক আচরণে আত্মরক্ষার এবং বংশ 
রক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রধান I 

॥ পাঁচ ॥ অনেকে মনে করেন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একেবারে স্থির এবং 
অপরিবউনীয়। কিন্তু আধুনিককালে মনোবিদ্গণ একথা মানেন না। প্রবৃত্তি- 
Wy e লক আচরণের কিছু পরিবর্তন হয়। প্রবৃত্তি সারাজীবন 
n আচরণের সক্রিয় থাকে ঠিকই, কিন্তু উন্নত ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রে সব 

.. প্রবৃত্তি সারাজীবন ধরে সক্ৰিয় থাকে না। অনেকের 

ig সঙ্গে সঙ্গে নিষ্িয় হ'য়ে যায়ঃ আবার অনেকগুলো 
বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে এটা 
হলে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্তির 


প্রয়োজন ফুরানে 
প্ৰয়োজনবোধে পরে বিকাশ লাভ করে। 


প্রযোজা। আর তাই যদি না হ'ত তা’ 
ধারণার কোন প্রয়োজন হ’ত না। বিখ্যাত মনোবিদ্‌ উইলিয়ম GIIA, 


(William James) তার "Law of trasitoriness of instinct" এ এই 
কথাই বলেছেন । মনোবিদ্‌ থুুলেসও (Thouless)! বলেছেন, প্রবৃভিযূলক 
আচরণের পরিবর্তন সম্ভব। এবং এই পরিবর্তনের হার অভিব্যক্তির wu 
সমতা রক্ষা করে ক্রমহারে বাড়ে | অর্থাৎ CY প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর ক্ষেত্রে 
পরিবর্তনশীলতা তত বেশী। এর কারণ অভিব্যক্ির সঙ্গে সঙ্গ গ্রাণী ক্রমশঃ 


জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমে অভিযোজন করতে শিখে যায়। 


“Tho plasticity may bo supposed 


1. 
ovolution of tho higher mammals because, 
onditions, so complex and varied that rigid and invariable 


to environmental c 
would have been of no value"—Thouless: General & Social 


ৰ 


io have inoreased in the courso of 
organisms were becoming adopted 


responses 
Paychology 


১২২ ,_ শিক্ষা-মনোবিষ্ভা 


॥ ছয় ৷৷ ‘ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তির কেন্দ্রে একটা করে প্রক্ষোভ 
থাকে এবং এই প্রক্ষোভই কর্ম ক্ষমতা যোগায়। ম্যাকড়ুগাল মনে করেন, এই 
প্রক্ষোভ-প্রবৃত্তি সম্পর্ক (Instinct-Emotion relation) 
একেবারে স্থির। অর্থাৎ, একট! প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা 
প্রক্ষোভ যথাযোগ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। ম্যাকডূগাল, তীর মতবাদে এই প্রক্ষোভের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ প্রবৃত্তিযূক আচরণের পেছনে 
প্রেষণা শক্তি যোগায় এই প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভ জাগরিত হ’লে আমাদের মনের 
যে ভারসাম্য (equillibrium) নষ্ট হয়, তাই প্রবৃত্তিযূলক আচরণ করতে 
আমাদের বাধ্য করে। আর এই আচরণ সম্পাদন না হুয়া পর্যস্ত মনের 
অস্বস্তিকর অবস্থা দূর হয় T | 

৷৷ দাঁত ৷ প্ৰবৃত্তিযূলক আচরণ বিশেষ বিশেষ প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ 
রূপ ধারণ করে। যদিও একই প্রবৃত্তির তাড়নায় xiwu ঘর তৈরী করে, আর 
S পাখী বাস! বাধে, কিন্ত আচরণের দিক থেকে তাদের মধ্যে 
মতা যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার, শুধুমাত্র পাখীর 

কথা বিবেচন। করি সেখানেও দেখা যাবে বিভিন্ন পাখীর 
বাসা তৈরীর আচরণ বিভিন্ন রকম | মৌমাছি তার চাক তৈরী করে একভাবে ; 
আবার বাবুই পাখী তার বাস! তৈরী করে অন্য রকম ভাবে । অর্থাৎ, সব 
মৌমাছির বাস। তৈরীর রীতি এক) সব বাবুই পাখীর বানা তৈরীর পদ্ধতি 
এক। এর থেকে বলা যায় এক এক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ 
সমত! (Uniformity) রক্ষা করে| few অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা ভিন্ন রূপ ধারণ 
করে। তা’হলে বল। যেতে পারে, বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণ সমত! (Uniformity) বজায় রাখে। 

॥ আট ॥ সবশেষে, প্রবৃত্তির ছার! নিয়ন্ত্রিত কাজ বুদ্ধি (Intelligence) 
নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হয়। যদিও আধুনিককালে মনোবিদ্গণ প্রবৃভিযূলক 
PE আচরণকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক, অন্ধ আচরণ হিসেবে বিচার 

করেন না, তবুও এটা ঠিক যে এই ধরনের আচরণ যান্ত্রিক 
(Mechanical) নিয়মে সম্পাদিত হয় | এই ধরনের আচরণ প্রাণীকে পরিবর্তন- 
শীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনে সাহায্য করে না। এই ধরনের 
আচরণ নির্দিষ্ট গতান্ছগতিকতা মেনে চলে (Stereotyped) 1 qe রি (Fabre) 
এক বিশেষ ধরনের শুয়ে! পোকার যে আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে এই 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণের যাস্ত্রিকত৷ বুঝা যায়। এক ধরনের শুয়ে পোকা আছে, 
যার! চলার সময় একটার পেছনে আর একটা মুখ লাগিয়ে রাখে। এর ফলে 
তার! পথ হারায় না বা দল ছাড়া হয়না । এ রকম একট! ec পোকার 
দলকে একট! টবের উপর গোল করে জুড়ে দেন। দেখা যায় তার! সাত দিন 


প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ সম্পর্ক 


প্রবৃত্তি ১২৩ 


ধরে কোন খাবার ছাড়াই সমানে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তবুও গোল সারিটা 
ভাঙার চেষ্টা করে না। পরে যখন তিনি নিজে তাদের ভেঙে দিলেন, তখন 
দেখা গেল, তাঁরা বাসায় ফিরে গেল। এর থেকে বুঝা যায় সাধারণভাবে 
গ্রবৃতিমূলক আচরণ একেবারে অন্ধ, যান্ত্রিক এবং অপরিবর্তনীয়। 


erf eq সংখ্য! 
[Number of Instincts] 
প্রবৃত্তির প্রকৃতি নিয়ে মনোবিদ্বগণের মধ্যে যেমন মতভেদ আছে তেমনি 
তাদের সংখ্যা নিয়েও তাদের মধ্যে বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
প্রবৃত্তির সংখ্যা কী FE অৰি বদি বহত 
à হয়, তাহলে মানুষ বা অন্যান্ প্রাণী এ রকম কতকগুলো 
মানসিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। NT (S. Freud) বলেছেন--মাত্ৰ 
দুটি প্রবণতা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। Eross এবং Thanatos. আবার 
উইলিয়ম জেমস্‌ (James) বলেছেন প্রবৃত্তির সংখ্য| অনেক বেশী । তবে প্রাণীর 
আচরণ এতই বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ যে তাকে শুধুমাত্র ছুটে প্রবৃত্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার অসংখ্য প্রবৃত্তির কথা যদি ভাবি, তা’হলে 
প্রবৃত্তির সীমিত ক্ষমতাকেও অস্বীকার কর! হয়। এ বিষয়ে ম্যাকডুগাল 
(Mcdougall) যে মতবাদ প্রচার করেছেন, একেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা 
কর! যায়। তীর মতে প্রাণী বা মান্গষের প্রবৃত্তির সংখ্যা হ’ল চৌদ্দটি। তিনি 
চৌদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত যোগ্য প্রক্ষোভগুলোরও নাম উল্লেখ করেছেন ৷ তার 


পরিপূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল। 


প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ 
পলায়ন প্রবৃত্তি (Instinct of escape) ভয় (Fear) 
যুযুৎসা প্রবৃত্তি (Instinct of ক্ৰোধ (Anger) 
Combat) 
বিকর্ষন (qt) প্রবৃত্তি (Instinct বিরক্তি ( Disgust) 
of repulsion) 
বাৎসল্য (Parental Instinct) স্বেহান্লভূতি (Tender emotions) 
যৌন প্রবৃত্তি (Sex-instinct) কাম (Lust), ভালবাস! (Love) 
বশ্ঠতার প্রবৃত্তি (Instinct of হীনমন্যতা (Negative self- 
Submission) ; feeling) 
আত্বপ্রতিষ্ঠার dafe (Instinct আত্মগৌরব (Positive 
of self-assertion) self-feeling? 
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প্রবৃত্তি eicere 
কৌতূহল প্রবৃত্তি (Instinct of বিস্ময় (Wonder) 
Curiosity) 
অনুনয় প্রবৃত্তি ([nstinct of দুঃস্থভাব (Distress) 
appeal) 
‘যৌথ প্রবৃত্তি (Instinct of একাকীত্ববোধ (Feeling of 
&ragariousness) lonliness) 
সঞ্চয় প্ৰবৃত্তি (Instinct o£ স্বাধিকারবোধ (Feeling of 
acquisition) ownership) 
নিৰ্যাণ প্রবৃত্তি (Instinct of স্জনীস্পুহা (Creativeness) 
Construction) 


atakaa প্রবৃত্তি (Instinct o£ ক্ষুধা (Guste) 
food seeking) 

হস্ত (Laughter) আমোদ (Amusement) 

কোন বিশেষ পরিস্থিতি আমাদের জৈবিক নিরাপত্তাকে RRS করলে 
আমাদের মনে SIRA প্রক্ষোভের স্থষ্ি হয় এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 
যে আচরণ করি তা হ’ল পলায়ন (escape behaviour) | 
268 প্রবৃত্তির pi এই. পলায়নরূপ আচরণ হ’ল প্রবৃত্তি-মূলক আচরণ 
(Instinctive behaviour)| এর সঙ্গে পলায়ন-প্রবৃভি (Instinctive of 
escape) এর পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে সচেতন থাকতে হবে। আলে পলায়ন প্রবৃত্তির 
তাড়নায়ই পূর্বোক্ত পরিস্থিতিকে আমর! প্রত্যক্ষ করি। এ রকম অসুবিধা 
নামকরণের wg আসছে। RSI এ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দরকার | 
ম্যাকডুগাল নিজেও তাই তার তালিকায় প্রবৃত্তি বুঝাতে প্রত্যেকটার বেলায় 
‘Instinct oP এ কথাটা ব্যবহার করেছেন। যাই হউক এখন আমরা তার 
তালিকার "ats প্রবৃত্তিগুলো সম্পর্কে অনুরূপভাবে আলোচনা করব। যদি 
কোন প্রবৃত্তিযূলক আচরণ বাধ| প্রাপ্ত হয়, বা কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হ'তে ন] 
পারে তখন আমাদের মধ্যে রাগ বা ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং বাধার কারণকে 
অতিক্রম করার জন্য যুযুংসার "wise" দেখা দেয়। এই আচরণও শুরু হয় 
Wan প্রবৃত্তি থেকে । অপরিষ্ার কিছু বস্তু আমাদের বিরক্তি সৃষ্টি করে এবং 
তার ফলে তাকে আমরা স্বণ| করি। অপরিদ্ধার বস্তুর এই প্রত্যক্ষণ retta 
প্রবৃত্তির দ্বার! হ'য়ে থাকে। TAAT প্রবৃতি আমাদের সন্তান সন্ততির বর্তমানে 
আমাদের মধ্যে আপত্য স্নেহের অন্নভূতি জাগ্রত করে এবং তার জন্য আমরা 
বিভিন্নভাবে তার প্রকাশ করি আচরণের মধ্য দিয়ে | কখনও কোলে তুলে; 
কখনও চুমু খেয়ে । সব নারী এবং পুরুষের মধ্যেই যৌন প্রবৃত্তি বর্তমান। এই 
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প্রবৃত্তি আমাদের বিভিন্ন যৌন বৈশিষ্ট্য বা যৌন চিহ্ন প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করায় 
এবং তার প্রত্যক্ষণের দরুন আমাদের মধ্যে যে প্রক্ষোভ বা.মানসিক অনুভূতির 
সৃষ্টি হয় তা হ'ল কাম (lust) এর চরিতার্থ হয় যৌন-সঙ্গম রূপ আচরণের 
মাধ্যমে । কোন অপরিচিত বা অদৃষ্টপূৰ্ব বস্তু আমাদের মনে বিস্ময় PÈ করে। 
কৌতূহলের প্রবৃত্তির তাড়নায় আমর! এই জাতীয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি বা তার 
প্রতি মনোযোগ দিই। নিজের চেয়ে বড় তা আয়তনের দিক থেকে বা অন্য 
কোন দিক থেকে হউক, এ রকম প্রাণীর প্রতি আমরা quur প্রবৃত্তির জন্য 
আকৃষ্ট হই এবং এর ফলে আমাদের মনে হীনমন্তা আসে | তার কাছে আমরা 
বশ্যতা স্বীকার «fal বশ্ততার ঠিক বিপরীত প্রবৃত্তি হ'ল আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 
নিজের চেয়ে ছোট কোন ব্যক্তির সম্মুখীন হ’লে আমর! আত্মগৌরব অনুভব করি 
এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ করি। যখন প্রাণী দুঃস্থ অবস্থা 
থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন নিজেকে সে অসহায় মনে করে এবং অনুনয় করে 
মুক্তি পেতে চায়। এই ধরনের আচরণ ও গ্রক্ষোভ অহুনয়ের প্রবৃত্তির জন্য 
হ’য়ে থাকে । দলবদ্ধভাবে বাস করা প্রবণতা প্রাণীর একট! প্রবৃত্তি। - দল 
ছাড়া হ'লে সে একাকিত্ব বোধ করে এবং স্বজাতির সঙ্গে দলবদ্ধভাবে বাস করার 
জন্য চেষ্টা করে | যে সব বস্তু প্রাণীর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সেই সব বস্তুকে 
সে নিজের অধিকারে আনতে চায়। সঞ্চয় প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রাণীর মধ্যে এই 
স্বাধিকার বোধ জাগ্রত হয় এবং সে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চয় করে। 
আবার প্রাণীর জীবন ধারনের জন্য খাদ্য একান্তভাবে প্রয়োজন । খাগ্যান্বেষণের 
প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রাণী খান্তবস্তু সংগ্রহ করে। এই প্রবৃত্তির সঙ্দে qe প্রক্ষোভ 
হ'ল ক্ষুধার অনুভূতি। নির্মাণ করার প্রবৃভিও প্রাণীর মধ্যে প্রবল। গৃহ 
নিৰ্মাণ করার প্রবৃত্তি থেকে এর শুরু। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এর অনেক 
রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভের ম্যাকডুগাল নাম দিয়েছেন, 
হুজনী স্পৃহা | R করার এই অনুভূতি থেকে নির্মাণের আচরণ হয়। সব- 
শেষে ম্যাকডুগাল বলেছেন হাস্য আমাদের এক ধরনের প্রবৃত্তি। তিনি বলেছেন 
ক্রোধ এবং সহাঙ্ভৃতির একট! মাঝামাঝি অবস্থা ‘আমোদ’ এই প্রবৃত্তির 
সঙ্গে যুক্ত অগ্ুভূতি ॥ অর্থাৎ, যে অবস্থার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সমবেদনা বোধ 
নাই বা সম্পূর্ণরূপে রাগান্বিত নয়, সে বস্তুকে দেখে আমরা হাসি। এমনিভাবে 
বিভিন্ন প্রবৃত্তি আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ‘এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
ম্যাকডুগাল পরে তার Energies of Man নামে বইয়ে আরও কতকগুলো 
প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন এবং তার এই প্রাথমিক 
ম্যাকডুগালের পরবর্তী তালিকার সংস্কার করেন । পরবর্তীকালে, তিনি প্রবৃত্তি বা! 
মতবাদ Instinct কথাটার পরিবর্তে প্রবণতা, বা Propensity 


কথাটাই ব্যবহার করেন। তাই পরে তীর প্রবৃত্তির তালিকায় "instinct of" এই 
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কথার ATÉ “Propensity of" এই ধরনের কথার উল্লেখ পাই। যাই হউক 
পরবর্তীকালে, তিনি যে তিনটি প্রবণতার কথ| অতিরিক্ত বলেছেন তাহ’ল-_ 
॥এক॥ আরাম প্রবণভ। (Comfort propensity); i দুই ৷৷ বিশ্রাম 
বা faa প্রবণতা (Rest or sleeping propensity) আর 
॥তিন॥ পরিব্রাজন প্রঅবণত৷ (Migratory propensity) I 
ম্যাকডুগালের এই সহজাত প্রবৃত্তি বা পরে যাকে তিনি প্রবণতা 
(Propensity) আখ্যা দিয়েছেন তার দ্বারা মানুষের সকল রকম আচরণকে 
প্রায় ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাণীর আচরণের প্ররুতির জৈবিক 
Totals ad মূল্যায়ণ করে এই প্রবৃত্তিগুলোকে অনেক অল্পসংখ্যক 
শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। জীবন ধারণের দিক থেকে 
প্রাণীর আচরণকে আমর! তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন-__জৈবিক- 
অন্থ। বজায় রাখার জন্য আচরণ (Behaviour contributing to the 
preservation of self), পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য 
আচরণ (Behaviour helping adjustment with the environment) 
এবং সামাজিক দারিত্ব পালনের জন্য আচরণ (Behaviour for social 
adjustment)| অর্থাৎ, প্রাণীর বা মানুষের আচরণকে এই তিন শ্ৰেণীভুক্ত 
করতে পারি। তার যে কোন আচরণ এর একট! উদেশ্যে সংগঠিত হয়। 
ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তির তালিক| বিশ্লেষণ করলেও তার বিভিন্ন প্রবণতা বা 
প্রবৃতিগুলোকে (Propensity for Instinct) এই তিন শ্ৰেণীর যে কোন 
একটার wy e করতে পারি। 
বে জব প্রবৃত্তি প্রাণীর জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়ত! 
করে ভা’হল--পলায়নের প্রবৃত্তি, যুযুৎসার প্রবৃত্তি, vts enfe, সঞ্চয় 
প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি, খান্তান্নেষণ প্রবৃত্তি, এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার aaf | 
বে সব প্রবৃত্তি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে-- 
‘কৌতুহল প্রবৃত্তি, অনুনয়, 
বে সব প্রবৃত্তি সামাজিক দায়িত্ব পালনে সহায়ভ| করে__বশ্ঠতার 
প্রবৃত্তি, যুখচারিতার প্রবৃত্তি, হাস্ত, গঠন প্রবৃত্তি, এবং বাৎসল্য প্রবৃত্তি। 
ম্যাকডুগালের এই সব সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সব সময় মানুষের সব রকম 
আচরণ যে T কর! যাবে এমন -কথ। সঠিক ভাবে বলা যায় ন| | তবুও 
তার অনিশ্চয়তা থাক! সত্বেও প্রবৃত্তিকে যদি মেনে নিতে হয়, ম্যাকডুগালের 
এই তালিকাই গ্রহণযোগ্য। কারণ, এর দ্বারা মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীর 
আচরণের নানান দিক সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা৷ যায়। ম্যাকডুগাল নিজেও এ 
সম্পর্কে য। বলেছেন, সংস্কার মুক্ত ভাবে তারই আমরা পুণরাৰুত্তি করতে পারি । 
তনি বলেছেন— ‘But inspite of these uncertainties and of difference 


— 
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of opinion among authorities, which require us to regard this 
list as subject to revision there is no doubt that sucht inborn 
propensities are the very foundation of all our mental life, that 
they provide the dirving force, the hormic energies, manifested 
in all our activities from the simpliest to the most Complex. 7 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে, রতিঃ, হাস্য, শোকঃ, ক্ৰোধ; ইত্যাদি যে দশটি ভাবের 
উল্লেখ পাই, তার সঙ্গেও ম্যাকডুগালের এই তালিকার অনেক মিল আছে। 


efie ও বুদ্ধি 


[Instincts & Intelligence] 


প্রবৃত্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা গেল প্ৰবৃত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্রান্ত ও 
অপরিবর্তনীয়। প্রবৃত্তমূলক আচরণও তাই। অনেকে তাই একে অন্ধ 
যাপ্রিক (Blind mechanical) প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা 
Ms করেন। লোএব, (Loeb, J)? এর মতে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে 
উপিজম (Tropism) যেমন যাঞ্রিক, প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিযূলক আচরণও 
তেমনি যাঞ্জিক। এই সব কাজের পেছনে কোন বিচার বুদ্ধি কাজ করে না। 
তাই অনেকে প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির বিপরীত হিসেবে কল্পনা করেছেন। আবার 
অনেকে বলেছেন প্রবৃত্তি ইতর প্রাণীদের আটরণকে নিয়ন্ত্ৰণ করে; আর বুদ্ধি 
maaa আচরণকে পরিচালিত করে। এই সম্পর্কে আমরা পরে বিশদভাবে 
আলোচনা করব। তবে ধারা এই মত পোষণ করেন তাদের যুক্তি হ’ল-- 
বুদ্ধি পরিবর্তন ধর্মী। অর্থাৎ, বুদ্ধমূলক আচরণ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ, কিন্ত প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র নেই। তারা অপরিবর্তনশীল। নির্দিষ্ট us 
অবস্থানে, নিদিষ্ট ভঙ্গীতে আচরণ করতে বাধ্য করে প্রবৃত্তি; কিন্তু বুদ্ধি 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অভিনব এবং উপযোগী আচরণে 
সাহায্য করে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি; 
কিন্তু প্রবৃত্তি শিক্ষার প্রভাব মুক্ত । উভয়েই জন্মগত তবে বুদ্ধি হ’ল মানসিক 
শক্তি, আর প্রবৃত্তি হ’ল কর্ম প্রবণতা তার শক্তি হ'ল অন্তনিহিত গ্রক্ষোভ। 
এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয় বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে 
বৈপরীত্য বর্তমান। কিন্ত তাদের মধ্যে এই বিভেদের 
গ্রাচীন মতবাদ সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। প্রাচীন পশ্থীরা মনে করেন বুদ্ধি 
ও প্রবৃত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাদের এ কথাও স্বীকার করা 


1, The energies of Man— W. Medougall. 


9 Forced movement, Tropism and animal conduct—J. Loeb. 


উরি 'শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা 


যায় না। তবে এ কথাও ঠিক নয় যে মান্য এবং ইতর প্রাণীর আচরণের যে 
পার্থক্য, তা অনেকাংশে বুদ্ধি ও ্রবৃত্তিরই পার্থক্য। অনেকের আরও ভ্রান্ত 
ধারণা আছে, যে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনারই অবকাশ নেই, 
তার কারণ প্রবৃত্তি, এই কথার দার আমর! আচরণের সহজাত বৈশিষ্ট্যকেই 
Ünnateness) বুঝাতে চাই আর বুদ্ধি এই কথার দ্বার আচরণের 
পরিবতনশীলত। (Variability) বুঝাতে চাই। মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ 
করলে আমর! দেখতে পাই তার কিছু আচরণ আছে যা সহজাত অথচ 
পরিবর্তনশীল (Innate Variable) | তাই লয়েড মরগ্যান (Lo. Morgan), 
উট (Stout), ভ্যালাণ্টাইন (Valentine) প্ৰভৃতি মনোবিদ্‌ মনে করেন যে 
প্রবৃত্তি একেবারে বুদ্ধিহীন tir প্রক্রিয়া নয়। স্টাউট এ প্রসঙ্গে আলোচনা 
করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন "Instinctive activity essentially 
involves intelligent consciousness” * অরগ্যান (Morgan) বলেছেন, 
gems srar প্রথম সম্পাদনে বুদ্ধির কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্ত 
অভিজ্ঞতার ফলে তার মধ্যে পরিবর্তনশীলতা আসে এবং বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা! 
যায়।” উইলিয়ম 6জমস্ও (James) একই কথা বলেছেন। তার মতে যে 
মুরগী কখন ওই ডিম থেকে at ফোটায় নি বা কাউকে এ আচরণ করতে দেখে 
নি, সে প্রথম যখন সেই কাজ সম্পাদন করে তখন ত| অন্ধভাবে করে; কিন্ত 
খে মুরগীর একবার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, দ্বিতীয় বার কর্ম সম্পাদনের 
তাগিদ সে তার পূৰ্ব অভিজ্ঞত| থেকে পায়। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তার কাজের 
মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু DÈ (Stout) এই ধরনের যুক্তিকে নাকচ, 
করেছেন। তিনি মনে করেন সহজাত ক্রিয়ার মধ্য প্রথমবার যদি বুদ্ধির 
অস্তিত্ব ন! থাকে দ্বিতীয়বার তার কোন কারণেই প্রকাশ পেতে পারে ন| | 
বিবর্তনবাদীদের মতে পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্ত বিধানই জীবনের ধর্ম। 
প্রাণী জগতের নিষ্নস্তরে মন্তিদ্ধের এবং পেশীর গঠন যখন জটিল হয় নি, সেই 
শুরে প্রাণী তার জৈবিক প্রবণতার দ্বারাই পরিবেশের মলে 
সহজে সামগ্রস্ত বিধান করত। সরল অপরিপক্ধ স্নায়ু- 
মণ্ডলীর মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনই যথেষ্ট ছিল। তখন এই অভি- 
যোজনের প্রকৃতি ছিল, অন্ধ এবং যান্ত্রিক। কিন্ত ক্রমে দেখা গেল এই পদ্ধতি 
যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হ’ল নতুন নতুন অভিযোজন কৌশল ; প্রয়োজন হ’ল 
MITEN জটিলতর সংগঠন। এর ফলে URRE হ’ল নতুন এক গুণ যাকে 
আমরা বলি fa (Intelligence)] হেনরী বাগর্স' (Henry Bergson) 
একে নাম দিয়েছেন বিশ্বপ্রাণের মৌল শক্তি (Elan vital)| কিন্তু বুদ্ধির এই 
ক্রমিক বিবর্তনের ধারার আংশিক সত্যতা মেনে নিলেও প্রত্যক্ষ জীবনে দেখ! 


1. Mannual of Psychology—Stont, 


আধুনিক মতবাদ 


_ A— 


Y রা... 
প্রবৃত্তি ১২৯ 


যায় মানুযের সব আচরণ বুদ্ধির ছার! পরিচালিত হয় না। তার উপর প্রবৃত্তিরও 
প্রভাৰ আছে। তাছাড়া, প্ৰবৃত্তিযূলক আচরণ একেবারে উদ্দেশ্থাহীন অন্ধ ক্রিয়া 
নয়। সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সব সময় সচেতন থাকি না। তবে উদ্দেশ্য- 
মুখী বলে তাকে আমরা সব সময় যান্ত্ৰিক প্রক্ৰিয়া বলতে পারি না। মান্গষের 
আচরণে এই ছু'য়েরই প্রভাব আছে। তাই মনোবিদ থুলেস্‌ (Thouless); 
বলেছেন, মানুষের আচরণকে আমরা চারটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। তার 
এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যেই ঝুদ্ধি এবং প্রবৃত্তির আসল রূপ অস্তনিহিত ঠা 
তার মতে maaa চার ধরনের আচরণ হ'ল সহজাত অপরিবর্তনী' 
(innate invariable), অজিত অপরিবর্তনীয় (acquired invariable), 
পরিবর্তনীয় সহজাত (innate variable) এবং পরিবর্তনিয় AUS 
(acquired variable)! কোন প্রাণীর সম্পূৰ্ণ আচরণ পরিবর্তনশীল নয়। 
মানুষের বেশীর ভাগ আঁচরণই অভিজ্ঞতার দ্বারা অজিত এবং বুদ্ধির দ্বারা 
নিয়গ্রিত, তাই পরিবর্তনশীল | কিন্তু সেটাই সব নয়। তার পরিবর্তন সম্ভব 


হয়েছে সহজাত প্রবণত| তার মধ্যে আছে বলে। 


সহজাত প্রৱত্তি ও তাৎক্ষণিক প্রার্তাক্রয়৷ 
[Instinct and Reflexes] 

জীব বিজ্ঞানীগণ প্রবৃত্তি সম্পৰ্কে বিরূপ মতবাদ পোষণ করেন। তারা 
মানুষের আচরণের সঙ্গে ইতর প্রাণীর আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করে এই 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রবৃত্তি হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি 
টিনা বিধানের জন্য কতক গুলো৷ মৌলিক fal এর ভেতর 
বৈচিত্রের কোন স্থান নেই। জীবন বিকাশের বিশেষ এক স্তরে এদের উন্মেষ 
ও বিকাঁশ। উইলিয়ম জেমস্‌ এর লেখার মধ্যে অনেক সময় আমরা এই 
ইঙ্গিত পাই। তিনি বলেছেন সব রকম অনজিত দৈহিক প্রতিক্রিয়াই প্রবৃত্তি 

ক আচরণের অন্তর্গত। যেমন, চোখের পাতা খোলা, বন্ধ কর! ইত্যাদিও। 
উডওয়ার্থও (R. S. Woodworth) একই কথা বলেছেন এবং খুব সহজভাবে 
প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, জন্মগতভাবে প্রাপ্ত আচরণ করার ক্ষমতাই 
হ'ল প্রবৃত্তি [Innate is a inherited mode of behaviour]!  হাৰ্বাৰ্ভ 
স্পেন্দার (Harbert Spencer) GATAI (Loeb) জেমস্‌ (James), 


1. “There ‘clearly is a difference between the ways in which human and 
s directed; but this difference cannot be so simply 
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invariable innate, invariable 
— General & Social Psychology 
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four possible classes : 


variable 


১৩০ শিক্ষা-যনোবিদ্া 


প্রভৃতি প্রত্যেকেই বলেছেন-_প্রবৃত্তি হ’ল একই স্থত্রে আবদ্ধ কতকগুলো 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মাত্র [an instinct isa Series of chained re- 
flexes] একটি উদ্দীপক একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুরু করে এবং তার 
সম্পাদনই অপর একটি উদ্দীপকের কাজ করে এবং আয় একটি ক্রিয়া সম্পাদনে 
উদ্ধদ্ধ করে। এমনিভাবে যে পর্যন্ত না প্রবৃতিজনিত আকাজ্ক| পরিতৃপ্ত হয়, 
সে পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া হ'তে থাকে। তাদের মতে, বাঘ ক্ষুধার তাড়নায় শিকারে 
99 হয়। এই কর্মসম্পাদন করতে গিয়ে সে বহুটুরে শিকারের গন্ধ পায় ; এর 
পরে সে শিকারকে নিঃশব্দে অঙ্গসরণ করে, শিকারের নিকটে গেলে পেছনের 
পা গুটিয়ে ঝাপ দেওয়ার জনয epa হতে থাকে । এখন শিকার তার আয়ত্বের 
মার মধ্যে এলে ঝাপ দেয়। তারপর বিপুল শক্তি দিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত 
করে। এবং সবশেষে সে খান্ত গ্রহণ করে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী 
প্রতিক্রিয়া পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। ওয়াটসন্‌ 
(J. B. Watson), থৰ্নভাইক (Thorndike) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণও এই 
মতবাদকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। থর্নভাইক তার শিখনতত্বে 
মাহষের থিখন-প্রক্রিরাকে এমনি উদ্দীপক এক প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক সংযোগের 
মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। ধারা, প্রবৃত্তিকে কতক গুলে। শ্রেণীবদ্ধ তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচন| করেন, তারা প্রবৃত্তি এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে যে পাৰ্থক্য, আছে তা উপলব্ধি করতে চান ন|। কিন্তু তাদের মধ্যে 
কতকগুলে৷ মৌলিক দিক থেকে পার্থক্য আছে। আর সেই পার্থক্যকে ষথাৰ্থ- 
ভাবে উপলব্ধি করলে, এই সমগ্ঠার তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। 
॥ এক ৷৷ প্রবৃত্তিযূলক fan এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার (Reflex) মধ্যে 
কিছু কিছু মিল আছে ঠিকই। উভয়ক্ষেত্রেই প্রাণী উদ্েখ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে 


অচেতন থাকে ন| । 
mps E ও ॥ তুই ৷৷ ছধরনের কাজের মূলেই স্নায়বিক গঠন 
fedi ও স্নায়বিক উপাদান কাজ করে। 
॥ তিন॥ এই ছুই ক্রিয়াই প্রাণীর জীবন রক্ষার দিক 
থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় । _' 


॥ চায় ॥ এই প্রতিক্রিয়া দুটোই সহজাত। 

॥ পাঁচ ॥ এবং, এই দু'ধরনের আচরণই যান্ত্ৰিকভাবে সম্পন্ন হয় | 

কিন্তু এত সব মিল থাকা সত্বেও তাদের আমর! অভিন্ন হিসেবে sgal 
করতে পারি না। বা, প্রবৃতিযূলক আচরণকে শ্রেণীবদ্ধ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও 
বলতে পারি না। কারণ তাদের মধ্যে পার্থকাকে উপেক্ষা করা যায় না। আর 
এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই প্রবৃত্তির আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা 
শুরু হয়েছে। তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো হ'ল 


প্রবৃত্তি ১৩১. 


॥ এক ॥ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় AJRAT আচরণ অনেক 
জটিল এবং Mrd অনেক বেশী সময় লাগে। উদ্দীপকের অবস্থান 
"efe করার আগেই তাংক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত 
২5১৩৭ 1 হয়। কিন্ত প্রবৃতিযূলক ক্রিয়ায় qua প্রত্যক্ষ একান্তভাবে 
অধো পার্থকা। প্রয়োজন। তাই সম্পাদনের জন্যও বেশী সময় লাগে i 
৷৷ দুই ৷ strs প্রতিক্রিয়া একেবারে e 
বর্তনীয় (invariable)! কিন্ত প্রবৃত্তিমূলক কর্মের কিছু পরিবর্ধন সম্ভব | 

৷৷ তিন ৷৷ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য সব সময়ে বাইরের উদ্দীপকের 
প্রয়োজন হয়; কিন্তু প্রবৃত্তিযূলক আচরণ অনেক সময় আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক 
(Internal stimulus) থেকে শুরু হতে পারে। 

॥ চার॥ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দেহের যে কোন অংশ উত্তেজিত হয় 
এবং সেই অংশের নিরাপত্তার জন্য প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পাদিত ex | কিন্ত প্রবৃতিমুলক 
প্রতিক্রিয়ায় স্থদূর প্রসারী উদ্দেশ্য কাজ করে এবং সেই উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে 
প্রাণীকে রক্ষা করে। 

এই সব কারণে যার! প্রবৃত্তিকে কেবলমাত্ৰ শ্ৰেণীবদ্ধ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 
হিসেবে বিবেচনা করেছেন তাদের মতবাদকে গ্রহণ করা যায় না। অবস্থা ও 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রাণীর ক্রিয়ারও গরিবতিত হতে পারে 
তার জন্য প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্ৰ (Nervous system) নমনীয় (Plastic) উপাদান 
দিয়ে তৈরী। এই কারণে আচরণের পরিবর্তনও অবশ্তভাবী। এই কারণে 
সহজাত প্রবৃত্তিযুলক ক্রিয়াকে একেবারে যাপ্তিক ক্রিয়া বলে মেনে নেওয়া যায় 
না আর তার সম্পূর্ণ জৈবিক ব্যাখ্যাকেও স্বীকার করে নেওয়া যায় al I 


MAT সহজাত sme 
[Human Instincts] 
ধারা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ও যান্ত্রিক মনে করেন, তাঁদের অনেকে এ 
ধারণা পোষন করেন যে মানুষের বিশেষ কোন প্রবৃত্তি (Instinct) নেই | তারা 
বলেন, ইতর প্রাণীর সব আচরণই অন্ধভাবে প্রবৃত্তির দ্বারা 
চি পরিচালিত হয় এবং মানুষের সব রকম আচরণ সচেতন 
p. ^ ভাবে বুদ্ধিব দ্বারা পরিচালিত হয়। অনেক ব্ৰিটিশ 
মনোবিদ্‌ মনে করেন, ইতর প্রাণীর সব আচরণই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত এবং 
সেই কারণে তাদের আচরণধারার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। 
কিন্ত, মান্য বুদ্ধির দ্বারা তার সহজাত প্রবৃত্তিযিলক আচরণের পরিবর্তন সাধন 
করে। এইভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে অনেক মনোবিদ্‌ এমনও সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে মান্ষের ere নেই। প্রবৃত্তি ইতর প্রাণীর একটেটিয়া। কিন্তু ১৯০৫ 


১৩২ শিক্ষা-মনোবিদ্ঠ। 


Mta উইলিয়ম জেমস্‌ (James) ঠিক এর উণ্টো কথ বললেন। তিনি 
বললেন, মানুষের যে প্রবৃত্তি আছে শুধু তাই নয়, তার সংখ্য| অন্যান্য প্রাণীর 
চেয়ে অনেক বেশী। তবে তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন তার প্রবৃত্তি, যুক্তি 
শক্তি (Power of reasoning) এবং বুদ্ধির (Intelligence) ছারা পরিবর্তন 
সাপেক্ষ এর পর ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি মতবাদে আমরা মানুষের প্রবৃত্তি 
সম্পৰ্কে উল্লেখ পাই। কিন্ত ঘোর আচ্রণবাদী ওয়াটসন্‌ (J. B. Watson) এ 
কথা স্বীকার করেন না। fofa প্রৰবত্তির-পরিবর্তে নতুন এক প্রবণতার কথা 
বলেন। এই প্রবণতা তার মনোবিদ্া সংক্রান্ত মূলতব্বেরই অনুগামী fofa 
বলেন, মানুষের মধ্যে অন্ত কোন প্রবৃত্তি নেই; যা আছে তা হ’ল অভ্যাস গঠনের 
প্রবণত| (Tendencies to form habit)! কিন্ত মযাকডুগ।ল (Mcdougall) 
এবং ওয়াটসনের (Watson) মতবাদ একত্রে বিশ্লেষণ করলে ore] যায় 
তাদের মধ্যে তফাত কিন্তু মানসিক সংগঠনের (Mental structure) দিক 
থেকে নয়, তফাত, হ’ল প্রবৃত্তি (Instinct) কথাটার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক 
থেকে মাত্র। প্রবৃভিকে (Instinct) যদি আমরা কেবলমাত্র সহজাত স্বয়ংক্ৰিয় 
অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসেবে বিবেচনা করি তা'হুলে একথা বলতে 
হয় এধরনের আচরণ কেবলমাত্র ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে 
তার কোন অস্তিত্ব নেই। বিষয়ট| আরও বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার, কি কি 
দিক থেকে মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণ, অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে তফাত হয়। 
প্রবৃত্তিগত কাজের সম্পাদনার বিভিন্ন স্তরে, মানুষ এবং ইতর প্রাণীদের 
INC মধ্যে পাৰ্থক্য দেখা যায়। যেমন 
পাৰ্থক্য ॥ এক ৷৷ ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিযূলক কাজের 
জন্ বাস্তব কোন উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। কিন্ত মানুষের 
ক্ষেত্রে উদ্দীপক ভৌত কোন বস্তু নাও হ'তে পারে | শুধুমাত্ৰ qug কল্পনা বা 
T সম্পর্কে ধারণ| তাকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে। 

॥ দুই ৷৷ ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে একট! উদ্দীপক কেবলমাত্র এক ধরনের প্রতি- 
ক্ৰিয়া R করতে পারে। অর্থাৎ, একই প্রবৃত্তির তাড়নায় সে বিশেষ এক 
শ্রেণীর TET প্রত্যক্ষ করবে। অন্য কোন বস্তুকে নয়। সুতরাং, তার ক্ষেত্রে 
TX OON লো y একতিগতভাবে feri দিন্ধ, 
মুহি গলে মি ত পাতি তাড়নার,সে যে কোন ধরনের 
বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারে বা তার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে | তাই এক্ষেত্রে 
প্রাণীদেরু নত স্থির কোন সম্বন্ধ লক্ষ্য কর! যায় ন|। 

॥তিন॥ ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগত কাজ লক্ষ্য করা যায় 
কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে, সেই কাজ তার অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে অন্তরূপ 
ধারণ করে। ৰ 


na প্রবৃতি- | ১৩৩ 
॥ চার ইতর প্রাণী পরিপূর্ণভাবে প্রবৃত্তিকে জন্মগতভাবে পায় | এমন কি 
কর্মলম্পার্দনের কৌশলও | কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রবৃত্তিযূলক কাজের 
কিছুটা জন্মগতভাবে পাওয়া আবার কিছু অংশ অজিত। i 
॥ পীচ.৷- Fes প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রবৃত্তিগত কাজগুলো . teta- 
গতিক ধারা (Stereotype) বজায় .রাখে। কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে তার 
পরিবর্তন সম্ভব 1 Vult AER. 
॥ ছয়॥ ইতর প্রাণীর সব আচরণই প্রবৃত্তির দার! পরিচালিত, কিন্ত 
মানুষের সমস্ত রকম আচরণ প্রবৃত্তির দ্বার! পরিচালিত হয় না I 
এই সব পাৰ্থক্য লক্ষ্য করে অনেক মনোবিদ্‌: বলেছেন, MIIA ক্ষেত্রে 
প্রবৃত্তির কথা স্বীকার কর! কল্পনা বিলাস ছাড়া কিছু নয়। এই সব মনোবিদ্‌ 
ও চিন্তাবিদগণ মান্থষের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তার 
M eem প্রবৃত্তিকে অন্য একদিক থেকেও শিশ্লেষণ করেছেন। প্রবৃত্তির 
| বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রবৃত্তি 
কোন বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে সার্বজনীন। অর্থাৎ, একই শ্রেণীর প্রাণীর : 
মধ্যে কোন বিশেষ প্রবৃত্তি সমভাবে বর্তমান থাকে। সব হরিণের মধ্যেই 
যুথবদ্ধতার প্রবৃত্তি বর্তমান । তা তারা যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় 
খাকুক না কেন। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, মান্য প্রবৃত্তির এই 
সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে না। যেমন, Neta (W. H. R. Rivers) 
মারী দ্বীপপুঞ্জের (Marry Island) আদিম অধিবাসীদের আচরণ "Sta করে 
দেখেছেন, তাদের মধ্যে বাৎসলোর প্রবৃত্তি (Parental instinct) নেই। এই 
সমাজের নারীদের বছ বিবাহের রীতি আছে। একজন স্ত্রী যখন অপর কোন 
লোককে বিয়ে করে এবং তার দরুন তার ছেলে মেয়ে হয়, তখন তার লালন 
পালনের দ্বায়িত্ব এসে পড়ে পূর্বের স্বামীর উপর। অর্থাৎ দম্পতি তাদের 
সন্তানদের অন্যের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বাত্সল্য প্রবৃত্তি কাজ করে না। লিন্টনও (Linton) 
অঙ্রূপভাবে, মাডাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের জীবন যাত্ত| অনুশীলন 
করে একই সিদ্ধান্তে আসেন । বিখ্যাত নৃতত্ববিদ্‌ মার্গারেট মিভ (M. Mead) 
তাঁর এক অঙ্গশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেন, কোন কোন আদিম মানুষের মধ্যে 
যুযুত্নার প্ৰবৃত্তি (instinct of combat) দেখা যায় না। (বোয়াজ, (F. Boaz) 
একজন মনোবিদ্‌ কিউ কিটি ইণ্ডিয়ানদের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাদের 
সমাজে ঝগড়া মারামারির কোন প্রকাশ নেই। যে কোন রকম মতবিরোধ হ'লে 
তাদের ভোজ দেওয়ার রীতি আছে। বেনেডিক্ট (২. Benedict) তার এক 
অনুশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, জুনি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠার 
প্রবৃত্তি নেই। এ ছাড়া আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষার 
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দ্বার! চিন্তাবিদ্গণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন, খানুষের প্রবৃত্তি সার্বজনীন নয় | এবং 
যেহেতু তা সাৰ্বজনীন নয়, সেহেতু, মানুষের প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু সমস্তার নিষ্পত্তি 
এত সহজে হয় না। কারণ, এই সব পরীক্ষার কলের নির্ভরযোগ্যত! সম্পকে 
পরবর্তাকালে মনোবিদ্গণ প্রশ্ন তুলেছেন। তারা মনে করেন, আদিম অধিবাঁসীর! 
বিশেষভাবে তাদের সমাজের রীতি নীতির ছার! পরিচালিত হয়। তাদের 
সমাজ প্রভাবমূক্ত আচরণকে অনুশীলন করতে না পারলে এই সমস্তার সমাধান 
দার্থকভাবে কর! যাবে ন| | সুতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রবৃত্তিকে 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাক তার মধ্যে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য কোথাও আছে কি না। 
॥ প্রথমতঃ ৷৷ আমর! পূর্বেই বলেছি, মানুষের ক্ষেত্রে, প্রবৃত্তি-উদ্দীপক 
(Instinct Stimulus) সম্বন্ধ স্থির নয়। একই প্রবৃত্তির তাড়নায় মান্গষ তার 
সামাজীকরণের (Socialization) জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি 
মনোযোগ দিতে পারে | তার বস্তুর প্রতি মনোযোগ বা প্রত্যক্ষণ অন্থান্ত নান! 
অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। স্থতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় প্রবৃত্তি 
অভিজ্ঞতামূলক স্তরে মানুষের জীবনে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে al । 
॥ দ্বিতীয়তঃ ৷৷ নলা হয়েছে বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মধ্যে বিশেষ 
এক ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ম্যাকডুগালের মতে প্ররৃভি-_ প্রক্ষোভ (Instinct 
* Emotion) re স্থির | কিন্তু মান্গযের ক্ষেত্রে এ ধরনের = 
kas বিএন স্থির সম্পর্ক লক্ষ্য কর! যায় না। একই মানসিক তাঁড়নার 
বশবর্তী হ'য়ে মাঙ্গষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের 
প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। একই বস্তু পরিস্থিতি ভেদে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম 
গক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে, এ অভিজ্ঞতার অভাব নেই। একই ব্যক্তিকে 
কেন্দ্র করে কোন সময় রাগ, কোন সময় আনন্দ হতে পারে। তাই একথাও 
ই যে মানুষের ক্ষেত্ৰে প্রবৃত্তি অন্তুভূতিমূলক স্তরেও (Affective aspect) 
সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে ন| ৷ 
॥ ভৃতীয়ভঃ ॥ মানুষের আচরণের কথ! বিবেচনা! করলে, বলতে হয়, 
আচরণের প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইতর 
প্রাণীর মত প্রবৃত্তির তাড়নায়, সে গতানুগতিক পদ্ধতিতে একইভাবে আচরণ 
এরে শা। রাগের বশবর্তী হয়ে কেউ সঙ্গে সঙ্গে থুবাঘুষি করতে আর করে, 
আবার কেউ বা শুধুমাত্র গালাগালি করে ক্ষান্ত হয়। তার এই আচরণ 
সামাজিক প্রভাব দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাই বহিঅচিরণের ক্ষেত্রেই 
মানুষের প্রবৃত্তি সাৰ্বজনীন নয়। 
৷ চতুর্থভঃ॥ একটা কথ! লক্ষ্য করার দরকার, ম্যাকডুগাল, তাঁর প্রবৃত্তিতত্রে 
blz 3 পূর্বে একটা কর্ম প্রবণতার (impulse to action) কথা 
TARTI যে কৰ্ম প্রবণত৷ পরবর্তী পর্যায়ে দৈহিক আচরণের মধ্যে প্রকাশ 
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পায়। এই কাঙ্গ করবার তাগিদ (impulse to action) এটা কিন্তু সব 
মাহুয়ের মধ্যে সমভাবে থাকে । কাজের প্রকৃতি ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্ত কাজ 
করার একটা! তাগিদ মানুষের অস্তরে সার্বজনীন ভাবে ব্তমান। তাই এই 
কর্মযূলক স্তরের (Conative aspect) বিশেষ এক পৰ্যায়ে মানষের মধ্যে 
সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
তাই মানুষের প্রবৃত্তি নেই এ কথা বললে ভূল হবে। তবে অন্তান্ত প্রাণীর 
পর্যায়ে ফেলে তাকে বিচার করলে, তার প্রতি অবিচারই করা হবে। eife 
০ যদি জন্মগত সার্বজনীন প্রবণতা হয়, তবে তা মাহুষের 
মারের প্ৰবৃত্তি সম্পৰ্কে que বর্তমান। তার সব আচরণকে প্রবৃত্তির গতাহ্গতিক 
ধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষ যে বিভিন্ন শ্রেণীর 
আচরণ করে, তার একট! মাত্র ক্ষেত্রে এধরনের সার্বজনীন প্রবণতাকে দেখতে 
পাই ব| প্রবুত্তিকে দেখতে পাই । অবশ্য যদি প্রবৃত্তি বলতে atata (Myers) 
| বলেছেন তা মেনে f3—" An instinct is a tendency to act."  মানুযের 
প্রবৃত্তি সম্পর্কে বহু মনোবিদ আলোচনা করেন। ফলে, মনোবিদ্ভার মধ্যে 
প্রবৃত্তি আন্দোলন (Instinct movement) নামে বিশেষ একটা শাখ! গড়ে 
উঠেছে। এই আন্দোলনের অন্তর্গত বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করলে আমর! 
দেখতে পাই, অনেক মনোবিদ্‌ ্রবৃত্তিকে স্বীকার করেছেন। অনেকে করেন 
fal অনেকে এর মাঝামাঝি মতবাদ প্রচার করেছেন। বিখ্যাত মনোবিদ্‌ 
আল্পোর্ট (G. W. Allport) তার ‘ক্রিয়ার স্বতশ্চলতা” (Theory of 
functional autonomy) তত্বে এমনি এক মাঝামাঝি মতবাদ প্রচার 
করেছেন, যা আধুনিক কালে অনেক মনোবিদ্‌ স্বীকার করেন। তার মতে, 
প্রথম প্রথম মানুষের আচরণের পেছনে শক্তি যোগায় প্রবৃত্তি। কিন্তু যতই 
তার পুনরাবৃত্তি বাড়তে থাকে, ততই সেই কাজ প্ৰৰৃত্তমূনক প্রবণতা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে এবং কাজ নিজেই স্বয়ংক্রিয়তা লাভ করে। তাই 
পরবর্তী পর্যায়ে তার এই কাজের পেছনে কোন প্রবৃতিযূলক প্রবণতার স্থান 
agi চারাগাছ বীজ থেকে খান্ত গ্রহণ করে বা জীবনী শক্তি গ্রহণ করে, 
কিন্তু সেই চারা গাছ যখন বিরাট মহীরহে পরিণত হয়, তখন তার জীবন 
ধারণের জন্য বীজকে দায়ী করা যায় না। তেমনি প্রাপ্ত বয়সের আচরণের জন্য 


প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাকেও মানুষের ক্ষেত্রে দায়ী কর! যায় না। 


মানুষের PIRA ও NE 
[Human need and Instinct] 

॥ প্ৰথমতঃ ॥ বৃত্তিমূলক আচরণ (Instinctive behaviour) এবং 
তাংক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) যেমন আমাদের মাঝে বিভ্রান্তির সি 
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করে, তেমনি, প্রবৃত্তি ও চাহিদা (Instinct and need) করে থাকে | প্রবৃত্তি 

এবং চাহিদা, দুই-ই মান্ষের আচরণের উদ্দেখ্মুখীত| ব্যাখা! করার জন্য দু'রকমের 

ধারণ|। প্রবৃত্তি মান্বকে আচরণের উদ্দেশ্যমুখী আচরণে 

প্রবৃত্ত করে, চাহিদাও লক্ষ্যমুখী (goal) আচরণে certi 

শক্তি জোগায়। কিন্তু, তাদের মধ্যে একটা সুক্ষ পার্থক্যের 
রেখা বর্তমান। আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রবৃত্তি দিয়ে মানুষের আচরণের সব 

" দিককে স্বঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার মধ্যে প্ৰধানতঃ যে চার শ্রেণীর 
আচরণ হয়,--অনৰ্জিত অপরিব্তনীয় (innate invariable), অনজিত 
পরিবর্তনীয় (innate variable) অজিত অপরিবর্ঠনীয় (acquired 
invariable) এবং অজিত পরিবর্তনীয় (acquired variable), এর সব 
রকমের হু ব্যাখ্যা প্রবৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় ন|। প্রবৃত্তি তার সংজ্ঞা 
অনুযায়ী, কেবলমাত্র, afas অপরিবর্তনীয় (innate invariable) আচরণের 
qta দিতে পারে। কিন্ত মনোবিগ্যায় চাহিদার ধারণ| (concept of need) 
মানুষের সব রকম আচরণকে তার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে atan দিতে পারে। 
তাই মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চাহিদা তত্ব বিশেষ প্রযোজ্য । 

! দ্বিতীয়তঃ ॥ প্রবৃত্তি ও চাহিদা দুটোই উদ্দশ্তমুখী আচরণের উৎস হ’লেও 

শ্বের প্রকৃতির দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে 
উদ্েশ্বট। স্বদূর প্রসারী এবং ব্যক্তি মব সময় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে 
"Ll কিন্তু চাহিদার বেল| লক্ষাটা (goal) চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই স্থাপন 
করা হয় এবং সে লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যক্তি সব সময় সচেতন থাকে। বিচার 
বুদ্ধির ক্ৰিয়া এখানে প্রবল । fre অনেক মনোবিদ্‌ প্ররৃতিঘূলক কাজের 
পেছনেও বিচার বুদ্ধির অস্তিত্বের কথ| বলেছেন, তাহলেও দে ক্ষমত| সুপ্ত 
অবস্থায়ই থাকে | 

" ভূভীয়তঃ ৷৷ প্রবৃত্তির সংখ্যা সীমিত। তার দ্বারা মান্ছযের সব রকম 
আচরণকে বিশ্লেষণ কর| সম্ভব নয়। কিন্তু চাহিদার সংখ্যাকে যত ইচ্ছা 
বাড়ানো সম্ভব। ফলে যে কোন পরিস্থিতির মানব আচরণকে চাহিদার দ্বারা 
সহজে ব্যাখ্য। করা যায়। 

। চতুৎতিঃ। শিক্ষার দ্বার! নতুন নতুন চাহিদার সি করা যায়। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য উপযোগী চাহিদার সি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতার পথে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ফলে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষ লক্ষ্যের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদারও "xau বিধান সম্ভব । কিন্তু শিক্ষার 
ঘারা নতুন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করা যায় না। শিক্ষককে তার সীমার মধ্যেই কাজ 

য়ে যেতে হুয়। ফলে কিছু দিনের মধ্যে শিক্ষকের কাজের মধ্যেও 
একথে য়েমি এসে যায়, যা তাঁর কর্মক্ষমতাকে হ্রাস FTA | 


প্রবৃত্তি ও চাহিদার 
মধো পার্থক্য 


প্রবৃত্তি টক ১৩৭ 


স্থতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রবৃত্তি যদিও উভয়েই, মানুষের 
উদ্দেশ্তমুখী আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণে সচেষ্ট, তবুও তাদের মধ্যে মূলগত কিছু 
e পাৰ্থক্য আছে। বিশেষভাবে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে মনে 
রাখার দরকার । প্রবৃত্তির ধারণার দ্বারা আমর! ইতর প্রাণীর জন্মগত বৈচিত্রহীন 
গতানুগতিক আচরণের wá ব্যাখ্যা দিতে পারি। তার প্রমাণও আমরা যথেষ্ট 
পেয়েছি | কিন্তু মান্লযের আচরণ অত স্থির (Rigid) নয় [অনেক পরিবর্তনশীল i 
তাকে ab ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য চাহিদার তত্ব বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু 
তার তাৎপর্য এই নয় যে মানুষের ক্ষেত্রে আমর! প্রবৃত্তির ধারণাকে একেবারে 
পরিত্যাগ করব। বরং, প্রবৃত্তির যে ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের কথা আমরা 
পূৰ্বে উল্লেখ করেছি, সেই অর্থে তাকে মান্গষের ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে হবে। 
কারণ এই ধরনের কোন মানসিক সংগঠনের (Mental structure) অস্তিত্ব 
ছাড়! মানুষের মনের অন্যান্য প্রকৃতির কষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। 


শিক্ষা ও JIS 


[Education and Instincts] 


শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল শিশুর দেহ মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। 
ফ্রয়েবেল (০০৮) বলেছেন-_"]"//6 aim vf eduction is develop- 
> P ment; the process of education is develop- 
শিক্ষার উদ্দে ও প্রবৃত্তি ment” এখন এই বিকাশ বা বৃদ্ধি সাধন যেখানে উদ্দেশ, 
নিশ্চয়ই সেই উদ্দেখ্যের পেছনে এমন একটা ধারণা আছে, যা কোন অন্তনিহিত 
বিকাশধ্মী সত্থাকে কল্পনা করছে। কোন কিছুকে বৃদ্ধি করতে গিয়ে, বা 
বিকাশ করতে গিয়ে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কাকে বাড়াবে? 
যমন গাছ হয় না; চারাগাছ না থাকলে যেমন, 


কি বাড়াবে ? বীজ না থাকলে C 
বৃক্ষের কল্পনা করা যায় না, তেমনি, শিশুর মধ্যে কিছু বিকাশধমী সত্বা না 
থাকলে, তাকে বাড়িয়ে তোলারও এক্স ওঠে না। শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন 


এই বিকাশধর্মী সত্ব হ’ল প্রবৃত্তি। প্রত্যেক শিশু কতকগুলো! সহজাত প্রবৃদ্ধি 
নিয়ে জন্মায়। এবং বিদ্যালয়ে তারা এই সহজাত প্রবৃতিগুলো নিয়েই আমে I 
সুতরাং, শিক্ষককে এ বিকাঁশধর্মী সত্ব! নিয়েই কাজ করতে হবে। শিক্ষার 
উদ্দেন্ঠ হবে অসংহত এই প্রবৃতি গুলোকে সুমংহত করা, মনোবিদ্‌ aq (Ross)! 
রী করার জন্য যেমন, ইট, মশলা! ইত্যাদি দরকার হয়, 


বলেছেন, বাড়ী তৈর 
তেমনি চরিত্র গঠনের জন্য এই প্রবৃতিগুলোর প্রয়োজন। প্রবৃত্তির স্থদামঞ্জস 


Educational Psychology—Ross. 


1. 


রি, 9, 
৯৩৮ শিক্ষা-মনোবিদ্ধ। 


সংহতির মাধ্যমেই চরিত্র গঠন হয়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি চরিত্র গঠন হয় 
তা'হলে প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে তা কোন মতে সম্ভব হবে না। 
তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক। শিশুকে তার মানসিক আশার, 
আকাজ্ঞার সম্পূর্ণ চরিতার্থের হুযোগ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে ৷ 
TRU শিশু স্বাভাবিকভাবে v] করতে চায়, তার সাহায্যেই তাকে 
ওপ্রবৃতি __ শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক কাঙ্গ করার যে 
প্রাথমিক প্রবণতা তাই হ’ল 'প্রবৃত্তি। স্থতরাং শিশুর 
প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে তার জন্য কোন শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching method) 
তৈরী করা যায় না। তাই শিক্ষককে সব সময় শিশুর প্রবৃত্তি অনুকুলে শিক্ষা 
দিতে হবে। তিনি যদি তার প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতাকে বাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে 
কিছু শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তা"হলে সে শিক্ষা বার্থ হবে। তাই শিশু- 
. কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়েই শিক্ষা 
পরিকল্পনা! রচন| করতে হবে। তবেই শিক্ষার SONS সার্থক হবে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সার্থক সংগঠন (orsanisation) স্থাপনের 
জন্যও প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে । মানুষের কিছু কিছু প্রবণতা আছে, 
যা তাকে তার স্বস্থ সমাজ জীবন-যাপনে সহায়তা FTA | 
id "PSU! যেমন, যুথবদ্ধতা, বস্যত| ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের 
মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় হবে, এমন 
এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে শিশুরা সকল রকম সামাজিক বৈশিষ্ট্য 
বিকাশের সুযোগ পাবে। তাই বিদ্যালয়ের মধ্যে এই নতুন সামাজিক সংগঠন গড়ে 
তুলতে হ'লে শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যোগ্য মূল্য দিতে হবে। বিদ্যালয়ের 
মধ্যে এমন পরিবেশ WS করতে হবে যার মধ্যে শিক্ষার্থীর! তাদের দ্বাভাবিক 
সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলৌকে চরিতার্থ করতে পারে। বিদ্যালয়কে 
এইভাবে গড়ে তুলতে ন! পারলে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কাছে কৃত্ৰিম 
(artificial) মনে হবে, এবং তার! সেই পরিস্থিতিতে আনন্দ পাবে না। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবৃত্তিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য 
গুরুত্ব না দিলে শিক্ষা-ব্যবস্থ পূর্ণাঙ্গ হবে ন৷ সহজাত প্রবৃত্তির গুরুত্ব, শিক্ষার 
উদ্দেখ্য (aim of education), শিক্ষার পদ্ধতি (Method- 
ology) এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন (organisation) 
সৰ্বক্ষেত্ৰেই আছে। তাই প্রবৃভিকে যথাযোগ্য অঙ্গমোদন না দিয়ে কোন শিক্ষা 
ব্যবস্থা চলতে পারে ন| ৷ শিক্ষা-মনোবিগ্ভার (Educational Psychology) 
প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় তাই “প্রবৃত্তি” বা ‘প্রাথমিক প্রবণতা” (Study 
oforiginaltendencies)| প্রবৃত্তির যথাযথ অনুশীলন শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকেরও 


দিদ্ধান্ত 


প্রবৃত্তি ১৩৯. 


দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর এই সহজাত প্রাথমিক প্রবৃত্তি এবং প্রবৃতিযূলক আচরণ 
সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত অনুশীলন | তবেই তিনি বিকাশমুখী প্রচেষ্টাকে সার্থক 


করে তুলতে পারবেন । 


AIS ও শিক্ষকেন্র দ্বায়িত্ব 
(Instinct and the Teachers responsibility] 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্ব আমরা যদি মেনে নিই, তা’হলে etw: প্রশ্ন 
ওঠে শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কি? অনেকে মনে করেন প্রবৃত্তি যেহেতু 

সহজাত প্রবণতা, তার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্ত্রণই 

শুচনা ও প্রবৃত্তি পরি- খাটে না। স্থতরাং, যার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্তণই 
চালনার পদ্ধতি নেই সে সম্পর্কে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ 
ধরনের ধারণ! একেবারে ভূল। কারণ, প্রবৃত্তির প্রসঙ্গকে এড়িয়ে শিক্ষাদানের 
কাজ স্বভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষককে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তি 
দিয়ে দ্বিমুখী কাজ করতে হবে। তার. মনে রাখার দার! শিক্ষা ব্যবস্থা রচন! 
করার জন্য যেমন প্রবৃত্তিকে বিবেচন। করতে হবে। অর্থাৎ তার কাছে যে সব 
শিশুর! এসেছে, তাহাদের স্বাভাবিক সহজাত কর্ম প্রেরণা কি কি আছে। অন্য 
দিকে তাকে বিবেচনা করতে হবে কি ভাবে শিক্ষার দ্বার! কিছু স্বাভাবিক 
গ্রবণতাকে আদর্শ পথে পরিচালনা কর! যায়। অর্থাৎ, একটা হ’ল প্রবৃত্তিকে 
কেন্দ্র করে শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা আর feels] হ'ল শিক্ষার ছার! প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণের আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রণ। বর্তমানে আমাদের সমস্যা হ'ল দ্বিতীয়টা। 
অর্থাৎ, শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তিকে কি ভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানে। 
যায় এবং শিক্ষক হিসেবে সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি? 

বহু প্রাচীন কাল থেকে একটা ধারণ! চলে আসছে, যে শিশুরা জন্মায় নানা 
খারাপ গুন facri শিক্ষার ছারা তাদের সংস্কার করতে হয়। এই ধারণা 

অনুযায়ী গ্রবৃতিযূলক আচরণ সবই পরিপূর্ণ সামাজিক 

WU ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধ| হয়ে দাড়ায়। তাই শিক্ষা 
দিতে গিয়ে এই সব স্বাভাবিক প্রবণতা গুলোকে চেপে দিতে হবে। বা তাদের 
অবদমন করতে হবে। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় এই নীতিই প্রয়োগ কর! হস্ত 
সেই জন্য শিক্ষক বিদ্যালয়ে এক কৃত্রিম পরিস্থিতির RÈ করতেন। 
ত্বা হিসেবে বিবেচনা কর| হ'ত যেখানে শিক্ষার্থীদের 
ঘসে মেজে সংস্কার করা হ’ত। শিক্ষক ছিলেন এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্ৰী। তাই 
ভার দায়িত্ব ছিল, জন্মগত প্রবণতাগুলোকে অবদমিত করে সমাজআদরশশ 
অনুযায়ী বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সঞ্চারিত করা। অর্থাৎ এই 


মতবাদে সমাজের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এই 


এবং 


বিদ্যালয়কে একটা যাল্ত্রিক স 


১৪৯ শিক্ষ/-মনোবিষ্যা 


দমনমূলক প্রচেষ্টা কতটা সাৰ্থক হয়, এ নিয়ে মতভেদ আছে। সে কথা বাদ 
দিলেও, এই তত্বের আর একটা দিক আছে, সেটা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার 
দরকার। সমাজের দিক থেকে যা আদৰ্শস্থানীয় ব্যক্তির জীবনের দিক থেকে 
তা সব সময় কল্যাণকর নাও হতে পারে। তাই প্রবৃত্তিগত প্রবণতাগুলোকে 
চেপে দিলে, ব্যক্তির অকল্যাণ হওয়া খুবই ম্বাভাবিক। ফ্রয়েদের (Freud) 
মতে খুব বেশী অবদমনের (Repression) ফলে মানসিক অন্স্থত| দেখা দেয়। 
তাই শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রবৃত্তির অবদমন ব্যক্তি কল্যাণের সহায়ক নয়। 

অনেকে আবার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ পছন্দ করেন। তাদের মতে, 
শিশু তার স্বাভাবিক প্রবণতার দরুন যা করতে চাইবে তাকে তা করতে দিতে 
হবে। প্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার! নিজেরা 
যা ভাল মনে করবে ত! গ্রহণ করবে এবং যা খারাপ তা 
ত্যাগ করবে। এই মতবাদের সমর্থন আমর! স্পষ্ট ভাবে প্রথম রুশোর 
(Rousseu) বক্তব্যের মধ্যে দেখতে পাই । তিনি বলেছেন শিশুরা সব কিছু 
ভাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সমাঁছই তাকে কলুশিত করে। তাই শিক্ষার 
ব্যাপারে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
ক্ষেত্রে এই মতবাদের. বিশেষ অস্থবিধা আছে। এই ধরনের মতবাদের প্রয়োগ 
সমাজ ব্যবস্থার ভারসামাকে È করে দেবে। সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খল। দেখা 
দেবে। যদি শিক্ষার্থীদের বুধুৎনা প্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়, 
তা'হলে সমাজের মধ্যে, বিশেষভাবে বিদ্যালয় জীবনে গণ্ডগোল দেখা দেবে। 
বিদ্ধালয়ের শান্তি বিঘ্নিত হবে। পাঠদানের আদর্শ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই 
"Uma (Repression) যেমন ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের দিক থেকে কাম্য 
নয়, তেমনি, অবাধ প্রকাশের (Free play of instinct) মতবাদ ও সমাঁজ- 
জীবনের দিক থেকে কাম্য নয়। তাই শিক্ষককে এমন মধ্য পন্থা অবলম্বন 
করতে হবে যার দ্বারা একই সঙ্গে ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজ-কল্যাণ সাধিত vul 

আধুনিক কালে, মনবিদ্গণ এই মধ্যপন্থ। হিসেবে উদগমনের (Sublimation) 
কথা বলেছেন । এই প্রক্রিয়ার কথ| প্রথম ক্ৰুয়েদ্‌ (Freud) এবং তার অমু- 
গামীরা উল্লেখ ফ্ৰয়েদ্‌ তার ‘Introduction to Psycho- 
analysis'-« এই প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্য| করেছেন। তার 
মতে যে অবচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার ছারা আমরা কোন বিশেষ aw সঙ্গে 
যুক্ত যৌন কামনাকে অন্য কোন সমাজ রীতি সম্মত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করি, 
তাই হ'ল উদগমন (Sublimation)! | অর্থাৎ, মনঃসমীক্ষণবাদ (Psycho- 


1. "It consists in the abondonment, on the part of the 
an aim previously either in the gratification of a component impulse or in the 
gratification identical to reproduction an adaptation of a new aim-which new 
aim though genetically to first. can no longer be regarded as sexual but must 
be call social in character."— Freud : Introduction to Psychoanalysis. 


অবাধ প্রকাশ 


উদগমন 


sexual impulse, of 


8৬ A ক ০... 
প্রবৃত্তি ১৪১, 


analytic school) অনুযায়ী শুধুমাত্ৰ যৌন প্রবৃত্তিরই উদগমন সম্ভব। তারা 
শুধু এই অর্থেই কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মনোবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌ 
পরবর্তী কালে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপক অর্থে প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। 
তারা মনে করেন, যে কোন সহজাত প্রবণতার শক্তিকে তার 
স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে অন্য পথে প্রবাহিত করার প্ৰক্ৰিয়াই 
উদ্গমন (Sublimation)! যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রবণতা 
শক্তিকে সমাঙ্গ অনুমোদিত পথে পরিচালিত করা হয়, তখনই বলা হয় প্রবৃত্তির 
উদগমন হয়েছে । ম্তাডুকগাল (Mcdougall) এই অর্থে উদগমনের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন-_"]'//6 process by which the energies of our instinctive 
nature are ugijized on higher plane of action than the instinc- 
tive" আর এই অর্থে বর্তমান শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন শিক্ষকের একমাত্র 
দায়িত্ব হ'ল শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবণতার শক্তিকে যথাযথ ভাবে উদগমন করা I 
স্মুতরাং, এখন প্রশ্ন হ’ল শিক্ষক কি ভাবে বিভিন্ন প্রবৃত্তির উদগমনে সচেষ্ট 
হবেন। এখানে, আমরা সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। 
উদগমনের পদ্ধতি, শিক্ষকের নিজস্ব ক্ষমতা, ও পরিবেশ 
ভরের উদগমন অনুযায়ী পরিঝতিত হতে পারে। তাই এখানে আমরা 
শুধুমাত্র তার প্রকৃতি সম্পর্কে fig উল্লেখ করব। যেমন পলায়ন প্রবৃত্তি 
(Instinct of escape) প্রত্যেক শিশুর মধ্যে বতমান। এর সঙ্গে যুক্ত 
প্রক্ষোভ হ’ল ভয় (Fear) | এই ধরনের প্রবৃত্তি সবক্ষেত্রে প্রকাশ ব্যক্তির পক্ষে 
কাম্য নয়। বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি থেকে পলায়নের প্রবণতা, শিক্ষকমশায়কে 
খলেই ভয় পাওয়া, কোন বিশেষ কঠিন বিষয়কে এড়িয়ে চলা, কোন 
ভাবেই ব্যক্তির কল্যাণ আনতে পারে না। এখন শিশুর এই ধরনের সহজাত 
গ্রবণতাকে শিক্ষক অন্য পথে চালিত করতে পারেন'। যেমন কোন খারাপ 
পরিস্থিতি থেকে পলায়ন, খারাপ কিছু করার ভয়, গুরুজনদের অনুশাসনের ভয়, 
এগুলো ব্যক্তি-জীবনের বিকাশে সহায়তা করবে। অযথা পলায়ন প্রবণতাকে 
ত্যাগ করাতে হবে। কিন্তু খারাপ স্থান থেকে সে যাতে নিজেকে সরিয়ে রাখে, 
সেই ভাবে তার প্রবৃত্তির শক্তিকে. প্রবাহিত করতে হবে। 
যুযুংসার প্রবৃত্তি সাধারণভাবে খুবই খারাপ । সব সময় মারমুখীভাবে সমাজ 
ও ব্যক্তি উভয়ের দিক থেকে খারাপ। বিদ্যালয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি 
আদর্শ বিদ্যালয় জীবনের পরিচায়ক নয়। শিক্ষকের দায়িত্ব 
ুধুৎসার উদগমন হবে শিক্ষার্থীদের এই qu প্রবৃভিকে তার চারিত্রিক 
বিকাশেও সমাজ কল্যাণের কাজে লাগানো । এই শক্তির প্রয়োগ £ সব ক্ষেত্রে 
তাল সেখানে প্রয়োগ করাতে পারলে তা সম্ভব e 2 যেমন নিজের দলের 
প্রতিরক্ষা, দুর্বল কোন ব্যক্তির রক্ষায়, সমাজের দূন|[ত ঘুর করার ক্ষেত্রে Wf 


শ্রেণীতে দে 


৩৪২ শিক্ষা-মনোবিদ্| 


এই প্রবণতার শক্তিকে উদগমন করানো! যায়, তাহলে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক 
দৃঢ়তা বাড়বে এবং সমাজেরও কল্যাণ হবে। 
বৌথ-প্রবৃত্তি ( Gragariousness ) আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি (Selt- 
assertion) এবং বধ্যতার প্রবৃত্তি (Submission) গুলোকে শিক্ষার ছারা 
ই যথাযথভাবে গতিশীল করতে হবে। কারণ আদর্শ সমাজ 
যৌধ প্রবৃত্তির ung _ 
জাবন যাপনের পক্ষে এগুলো একান্তভাবে প্রয়োজন | 
যৌথপপরবৃত্তির বশবৰ্তী হয়ে শিশুরা যাতে অপৎ সঙ্গে না পড়ে সে দিকে 
শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে । তাদের সমাজ-নম্মতভাবে বসবাসের সুযোগ দিতে 
হবে এবং তারা যাতে ভাল সঙ্গী লাভ করে সে বিষয়েও সচেষ্ট হতে হবে। 
আবার খারাপ সঙ্গীদের যাতে তারা দ্বণা করতে শেখে এবং তাদের থেকে দুরে 
থাকে শিক্ষককে সে দিকেও নজর দিতে হবে। অযথা অযৌক্তিক আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অন্ের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রকাশকে ব্যহত করে তা সমাজ 
র পক্ষে একেবারে কাম্য নয়। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যের মনোভাব 
কে শ্ৰদ্ধা করে স্থসংযতভাবে এই প্রবণতাকে প্রকাশ করতে পারে, শিক্ষককে 
সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। বশ্যতার প্রবণতা বা হীনমন্ততার বোধ 
শিক্ষার্থীদের মন থেকে দূর করার দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হবে। এর জন্য 
তাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের এমন ধরনের AVT 
দিতে হ্যা তার! শিক্ষকের সামান্য সাহায্য নিয়েই সহজে সমাধান করতে 
পারে। এমনিভাবে সমস্তা সমাধানের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে 
আনবে এবং হীনমন্যতার ভাব. কেটে যাবে । 
শিশুদের মধ্যে নির্মাণ প্রবৃত্তি ( Instinct of Construction ) এবং 
GF প্রবৃত্তি (Instinct of Curiosity) খুবই প্রবল। এদের কেন্দ্ৰ করে 
তাদের শিক্ষা শুরু করার দরকার। তার! হাতে কলমে 
হন পির কিছু তৈরী করতে ভালবাসে । কাগজ কলম দিলে কিছু 
না কিছু একে ফেলে, বিভিন্ন রকম লাইন টেনে । আবার 
একটু বয়স বাড়লেই তাদের 'কেন'র আর কোন অস্ত থাকে না। সব কিছু 
জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের এই প্রকৃতিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে C 
শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। আধুনিক কালে, কিণ্ডারগার্টেন বা 
নাৰ্শারি স্কুলে, শিশুদের নির্মাণ প্রবৃত্তিকে কল্যাণময় পথে উদগমন করিয়ে তার 
শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা হচ্ছে। এই সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক 
খেলনার (educative toys) সাহায্যে তাদের সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে আকাজ্ফিত 
পথে প্রকাশের স্থযোগ করে দেওয়া হয়। শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তির দরুন নানা 
রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাই এই স্বাভাবিক কৌতুহসকে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
কাজে লাগাতে হলে শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। তার 


প্রবৃত্তি ১৪৩ 
কৌতুহল নিবারণের জন্য তার বরম উপযোগী সমাধান সে যাতে খুঁজে পায় সে 
ব্যাপারে শিক্ষককে সহায়তা করতে হবে। 

একইভাবে যৌন প্রবৃত্তিরও উদশমন সম্ভব। এই যৌন প্রবৃত্তিকে স্জনাত্মক 
পথে পরিচালিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর কল্যাণ হবে। যৌন প্রবৃত্তির মূলে 
mes আছে wf স্পৃহা। এই স্পৃহাকে ছবি আকা ইত্যাদি 
e ধ সৌন্দর্য বোধ ফুটিয়ে তোলার কাজে পরিচালিত করলে 
ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের কৈশোরে যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত 
যে সব ভ্রান্ত ধারণ। দেখা দেয়, সেগুলোকেও শিক্ষক যথা সম্ভব দূর করার চেষ্টা 
করবেন। 

এমনিভাবে সব রকম প্রবৃত্তিকেই শিক্ষার কাজে লাগানো সম্ভব। সবগুলি 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব হ'ল ন| । শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অন্নসীলন 
এবং কি পদ্ধতিতে শিক্ষক সেই কাজে অগ্রসর হবেন, তা 
Sangia সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার নিজের প্রতিভা এবং চিন্তার 
উপর। আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতা- 
গুলে! যথাযথভাবে অনুশীগন করা এবং প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সমাজ 
ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো আদর্শ স্থাপন করা। পরে সেই আদর্শকে 
সামনে রেখে ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তিযূলক গ্রবণতাগুলোকে সেই পথে 
পরিচালিত করাই হবে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। এক কথায়, প্রবৃত্তি গুলোই 
শিক্ষকের প্রাথমিক হাতিয়ার । এই প্রবণতার দরুন শিক্ষার্থীরা যা শিখতে 
চাইবে শিক্ষক তাকে তাই শেখার সুযোগ দেবেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করবেন 
না। তাই মনোবিদ্‌ aF (Ross) এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "The educator 


must work with the grain, not against it? < 


প্রশ্নাবলী 
What is an instinct? How would you reconcile the innateness of 
instinot with educubility of human beings T O0. UB A, 168) 
| পৃঃ ১১৪-১১৯ ; ১৩১-১৩৫ J 
What according to Modougall, is the nature of instincts? Discuss 
the relation between instinct and emotion. (C. U. B. A. '64 ) 


[পৃঃ ১১৮-১২৭ ] 
Write a short essay on the concept of instinct (C. U. B. A. '66) 


Lagian] 
Discuss the nature of instincts. Mention two important instincts and 


consider how energy of such instincts may be utilized for learning. 


[45 ১১৬-১২৩; ১:৯-১৪৩ ] (9. U. B T, 267) 


Groundwork of Educational Psychology : Ross. 
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শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


Describe the nature of instincts and indicate their educational signi- 


ficanco. [পৃঃ ১১৬-১২৩ ; ১৩৯-১৪৩ ] (0. U. B. T. '70) 
What is sublimation ? “The whole task of education is to snblimate 
the instincts," Explain. [পৃঃ ১৩৯-১৪৩ ] (0. U. B. T, 71) 


What are insüinob? How should tho educator tackle tho various 
problems concerning human instinct ? Illustrate your answer. 
[পৃঃ ১১৪-১১৯; ১৩৯-১৪৩ ] (N. B. U. B. T,’ 70) 
Critically examine Moedougalls theory of instinct. How is knowledge 
of childrens instincts important to educators ? (N. B. U, B, T, '60) 
[ 3: ১১৪-১৩৫ ; ১৩৯ ; ১৪৩ ] 
What are instinct? Are they universal in character? Discugs how 
Some of them aro educationally important (K, U, B, T, '66 '68) 
| পৃঃ, ১১৪-১১৯ ; ১৩১-১৩৫ ; ১৩৯-১৪৩ ] 
What are instincts and innato tendencies ? How is the knowledgo 
about them helpful to an educator ? (K, U, B, T, '66 68) 
[ পৃঃ-১১৪-১১৯ ; ১৩৯-১৪৩ ] 
Distinguish between animal instinct and human instinct, Discuss 
the problem of human instinct. [ পৃঃ ১৩১-১৩৫ ] 
Write notes on the following : 
(a) Instinct and Reflex [পৃঃ ১২৯-১৩১ ] (b) Instincts and neods, 
(0, U, B, A.) [পৃঃ ১৩৫-১৩৭] 
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দশম অধ্যায় 
elect 
[EMOTION] 


মান্ছযষের সহজাত জৈব মানসিক সত্বার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বিশেষ qua 
বর্তমানে মনের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করা ৷ এই প্যাটার্ন 
প্রতিক্রিয়া (Pattern reaction) সৃষ্টি করে বিশেষ এক 

সুচনা রকম মানসিক অন্ভূতি যাকে আমরা সাধারণ অর্থে বলি 
গ্রক্ষোভ (Emotion)| কিন্তু এই সাধারণ অর্থটাকে একটু বিশ্লেষণ করার 
দরকার এর প্ৰকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য | কিন্তু এই বিশ্লেষণ খুব সহজ কাজ 
নয়। ক্ল্যাপারীড, (Claparede) ঠিকই বলেছেন প্রক্ষোভের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করা খুবই ছুরহু ব্যাপার। প্রক্ষোভ মনোবিগ্ভার এক জটিল বিষয় বস্ত। অথচ, 
গ্রক্ষোভের আলোচনাকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনাই সম্ভব নয়। মানুষের 
অনুভূতিও প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তার আচরণকে অনুশীলন করলে, 
রক্ত-মাংসের মাঙ্গষের পরিবর্তে কেবলমাত্র কংকালটাকেই অনুশীলন করা হয়। 
মান্লয়কে আমরা যতই চিন্তাশীল জীব হিসেবে বিবেচনা করি ন! কেন, তার 
আচরণের একটা বিরাট অংশ যে প্রক্ষোভ দ্বার নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তাই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ মন্তব্য করেছেন__“1212 would 
libe to belive that man's action is directed by thought process— 
that his behaviour is rational. But an examinatibn of- the 
evidence leads us inevitably to the conclusion that emotion is a 
dominating factor” প্রক্ষোভ WRA আচরণে কতটা প্রভাব বিস্তার করে 
সে সম্পর্কে আলোচনা পরে করা ষাবে। এখন দেখা যাক, এই প্রক্ষোভ 


(Emotion) কি? 


প্লক্ষোভেৱ NSI $ 
[Definition of Emotion] 

বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ, 

qq সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা জন্মে, তা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জনয | 

কিন্ত প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যদি শুধুমাত্র বস্তধ্মী জ্ঞানই হ'ত 

aceto কি? তাহ'লে প্রিয়জনকে দেখলে তাকে চিনতাম (Recognise) 

মাত্ৰ তাকে জড়িয়ে ধরতাম না আনন্দে। শত্ৰুকে দেখলে চিনতে পারতাম 


শিক্ষা-মনো_প.১--১* 


| 
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রাগ হ'ত না। তাই বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গ শুধুমাত্র বস্তুধৰ্মী অভিজ্ঞতা হয় তা 
নয়, একট] আন্তরিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির এই আন্তরিক অবস্থাকে 
(subjective state) বলা হয় অনুভূতি (feeling) | amts (emotion) 
আমাদের এই অনুভূতি উদ্ভুত | প্রক্ষোভ ও অনুভূতির মত একটা আন্তরিক 
অবস্থা (subjective state) কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ হয় দেহযন্তের মাধ্যমে। 
প্রক্ষোভের পেছনে কোন রকম সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা কাজ করে না। তাই 
বলে প্রক্ষোভকে নিক্ষিয় অবস্থা (Passive state) বল! যায় না| প্রক্ষোভ 
মনের এক বিচলিত অবস্থা (stirred up state) আধুনিক কালে মনোবিদ্গণ 
মনে করেন, প্রক্ষোভ ব্যক্তির" কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, সুতরাং, গ্রক্ষোভ 
বলতে আমর! বুঝি মনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থাকে বা 
ব্যক্তিকে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে। 
ম্যাকডুগাল (Mcdougall) তার প্রবৃত্তির cs, প্রবৃতিযূলক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত 
মানসিক অবস্থাকে বলেছেন, প্রক্ষোভ। তিনি বলেছেন“ is regarded 
as a mode of experience which accompanies the working within 
us of instinctive impulses?” মনোবিদ্‌ থু;লেস (Thouless), কোন, 
বিশেষ বস্তর সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিমূলক অবস্থাকেই প্রক্ষোভ বলেছেন ৷ এছাড়া, 
প্রক্ষোভ সম্পর্কে আরও অনেক ব্যাখ্য| ব| সংজ্ঞা আছে। কিন্তু কোন একটি 
সংজ্ঞার দ্বারাই মনের এই জটিল অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। 
তাই গ্রক্ষোভ কি তা নঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ’লে তার বৈশিষ্ট্য গুলে! কি তা 
জানার দরকার 1 


APET বৈশিষ্ট্য 


[Characteristics of Emotion] 


প্রক্ষোভের নিজস্ব কতকণগুলে| বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্যান্য মানসিক 
অবস্থা থেকে পৃথক করে রেখেছে p পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রক্ষোভ অনুভূতি 
৷ (feeling) উডুত | কিন্তু, তা'হলেও অনুভূতির সঙ্গে তার যথেষ্ট তফাত bal 
অনুভূতি হ’ল খুব মৃদু অন্থভুতি। মেই অনুভূতি যখন প্রবল আকারে প্রকাশ 
পায় এবং আমাদের দৈহিক যন্ত্র ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তখন তাদের আমর! 
বলি গ্রক্ষোভ। এছাড়া প্রক্ষোভের fua কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে । সেই 
বৈশিষ্ট্যগুলো হ’ল 
BI IN প্রত্যেক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করার ভন্য একটা উদ্দীপক প্রয়োজন । 
4 অৰ্থাৎ, উদ্দীপককে কেন্দ্ৰ করেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই 
ams উদ্দীপক উদ্দীপক বাইরের কৌন বস্তু হ'তে পারে, বা, ব্যক্তির বস্ত 
সম্পৰ্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণা থেকে আনতে পারে। তাই মনোবিদ্গণ 


প্রক্ষোভ ১৪৭ 


মনে করেন প্রক্ষোভে দু'ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন s: | উপস্থাপন 
(Presentation) ও পুনক্ুতাপন (Representation) | শেষের এই প্রক্রিয়া 
সম্পূর্ণভাবে ধারণাগত (due to percept or ideas)| বাঘ দেখলে আমরা 
ভয় পাই। বাঘের বর্তমানে, তার সম্পর্কে আমাদের যে অতীত ধারণা আছে 
তা পুনরুখাপিত হয় এবং তার জন্য আমরা ভয় পাই। 

॥ দুই ॥ যদিও ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিদ্গণ বলেছেন, প্রক্ষোভ 
প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে এবং তা প্রবৃত্তিযূলক কাজের একটা দিক, কিন্তু 
জীৰ} মান্গষের ক্ষেত্রে এই মত সঠিকভাবে খাটে না। প্রক্ষোভ 

এবং প্রবৃত্তিযূলক ক্রিয়ার মধ্যে সব সময় স্থির সম্পর্ক দেখা 
যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে একই প্রক্ষোভ বিভিন্ন ধরনের আচরণের সঙ্গে যুক্ত 
থাকতে পারে। ছাত্ররা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না পারলে ভয় পায়; বাড়ীতে 
কারও ya করলেও ভয়-পায়; আবার অন্ধকার রাস্তায় একলা চলতে 
গিয়েও ভয় পায়। প্রিয়জনকে দেখলে আনন্দ হয়; আবার শত্ৰু বিপদে পড়লেও 
আনন্দ হয়। তাই প্রক্ষোভ, মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি বা উদ্দীপক বা প্রতিক্রিয়া 
কারুর সঙ্গে স্থির সম্পর্ক বজায় রাখে না। 

॥ তিন ৷৷ প্রক্ষোভের সঙ্গে ঢেহযন্ত্ৰের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে । এই সম্পর্কের 
দিক থেকে আমরা প্রক্ষোভ এবং অম্নভূতিতে তফাত করেছি। প্রত্যেক 

প্রক্ষোভের সঙ্গে কিছু না কিছু দৈহিক পরিবর্তন হয়। 
এলি প্রক্ষোভের দুটে| দিক আছে-_দৈহিক (Physiological) 

দিক এবং মানসিক (Mental) দিক i যখন আমাদের 
খুব রাগ হয়, তখন জোরে জোরে হাত-পা নাড়া চাড়া করি, জোরে জোরে কথা 
বলি। গ্রক্ষোভের সময় শারীরিক পরিবর্তনের ফলে দেহের অভ্যন্তরে যান্ত্রিক 
ংবেদন (organic sensation) হয় । জেমস্‌ (James) এর মতে এই যান্ত্রিক 
সংবেদনগুলো৷প্রক্ষোভের মূল কারণ। জেম্পের এই মতবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত 
হয়েছে, কিন্ত গ্রক্ষোভের সঙ্গে যে দৈহিক পরিবর্তন হয়: সে বিষয়ে বর্তমানে 
কোন সন্দেহ নেই। 

॥ চার ॥ প্রক্ষোভের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ’ল যে মনের এই অবস্থা 
অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে কমে। আমরা সাধারণতঃ 
i হঠাৎ রেগে যাইন|। বা, রাগের বস্তু অপসারণের পর 
প্রক্মোভের স্থায়ী আমাদের রাগ (Anger) সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। আবার 
1র যদি কারও উপর রাগ করি তার রেশ সারাদিন থাকে | 
তবে এই রেশটাকে প্রক্ষোভ বলা চলে না। একে বল! হয় চিত্তবৃত্তি বা 
ইংরাজীতে Mood I প্রক্ষোভের সঙ্গে চিত্বৃত্তির (Mood) পাৰ্থক্য হ’ল--এই 
চিত্তৰৃত্তি (Mood) সব সময় বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না এবং দেহযন্ত্ৰের 


দিনের মধ্যে একব 
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উপরও তার বিশেষ কোন প্রভাব নাই। মনোবিদ্‌ থুঃলেস (Thouless) 
খুব সুন্দরভাবে এই পার্থক্যকে ব্যক্ত করেছেন— “Moods are feeling states 
more prolonged than emotions, less connected with external 
object or situation, and with less impulsion to any course of 
behaviour "t 
"পাঁচ ॥ আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক গ্রতিক্রিয়ারও 
(emotional reactions) পরিবর্তন হয়। অভিজ্ঞত| বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
টন এবং সমাজ সংস্কারের প্রভাবে, প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ক্রমশঃই জটিল হ'তে থাকে । সমাজের প্রভাবে প্রক্ষোভ- 
মূলক প্রতিক্রিয়ার পৃথকীকরণও (differentiation) 23 
ছোট শিশুদের মধ্যে আবেগযূলক প্রতিক্রিয়া আমর! সামগ্রিকভাবে দেখতে 
পাই। আনন্দ হ'লে তাঁরা যেন সম্পূর্ণ দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে চায়! 
কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে, আনন্দ প্রকাশের প্রকৃতিও তত পরিবতিত হ'তে 
থাকে। ক্রমে দেহের বিশেষ অন্ধের মাধ্যমে তা! প্রকাশ করতে শিখে। 
৷ ছয় ৷৷ প্রক্ষোভ বিশেষভাবে প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তির মানসিক আকাজ্জার 
(desire) উপর নির্ভর করে। অনেক সময় কোন প্রবল 
ইচ্ছা বা অভিলাষকে জোর করে অবদমন করলে প্রক্ষোভের 
হষ্টিহয়। ড্রিভার (Drever) বলেন, “আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি যখন 
বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে আমর! বিষদভাবে পরে 
আলোচনা করব। 
॥জাভ॥ প্রক্ষোভের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে অনেক সময় প্রক্ষোভ 
দৈহিক অবস্থার দরুন সৃষ্টি হয়। সাময়িক দৈহিক অসুস্থতার দরুন আমাদের 
মধ্যে বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ প্রক্ষোভ দেখা দেয়। মাথার 
ন ও যন্ত্রণায় যখন কষ্ট পাচ্ছি তখন যদি কেউ বিরক্ত করে তখন 
খুব রাগ হয়। অপরদিকে চিরস্থায়ী দৈহিক অবস্থার দরুন 
আমাদের ব্যক্তিসত্বার মধ্যে অনেক সময় স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক মানসিক অবস্থার 
R হয়ে থাকে । এই ধরনের অবস্থাকে আমর! সাধারণ অর্থে Tempera- 
ment বলে থাকি। 
এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বল! যেতে পারে গ্রক্ষোভ কোন বিশেষ বস্তু বা 
অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের মানসিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। “রাগ” 
‘ভয়,’ ভালবাসা” ইত্যাদি কথাগুলোকে আমরা এমনভাবে 
প্রয়োগ করি যেন তারা মনের এক একট! অনুভূতির 
পরিচায়ক । কিন্তু তার চেয়ে বড় কথ| হ’ল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধভূতিরও. 


1. Generaland social Psychology— Thouless. 


প্রক্ষোভ আকাঙ্জা 


উপসংহার 


প্রক্ষোভ + ১৪৯ 


পরিবর্তন হয়। - কারণ, যখন আমরা বলি ‘ভয় পেয়েছি’ বা বলি ‘রাগ করেছি’ 
তখন তার মধ্যে কতটুকু অনুভূতির পার্থক্য আছে তা আমরা নিজেরাও বলতে 
পারি না। এমন কি অন্তৰ্দৰ্শনের (Introspection), সাহায্যেও তা সঠিক- 
ভাবে নির্ণয় কর! যায় না। তাদের আচরণ দেখে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করি। 
এক সময় দৌড়ে পালাই ; এক সময় হয়ত মারামারি করি। সাধারণভাবে 
আমরা যেগুলোকে আবেগ বলে থাকি, সেগুলে৷ কতকগুলো অনুভূতির সংমিশ্রণ 
এবং তার ফল লব্ধ আচরণ mie] কিছুই নয়। কোন্‌ হিংস্র জন্ত দেখলে আমরা! 
ছুটে পালাই এবং একটা নিরাপদ আশয়স্থল খুঁজে বেড়াই । few জন্ত দেখার 
পর থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে ক্রম পর্যায়ে বহু 
অম্লভূতি qia করে এবং আমাদের দৈহিক ক্রিয়াও হ'য়ে থাকে । সামগ্রিক- 
ভাবে অবস্থাকে আমরা ‘ভয়ের’ প্রক্ষোভ বলে থাকি । 


মৌলিক প্রক্ষোভ ও অন্যান্য প্রক্ষোভ 


[Basic and other Emotions] 


প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, আমাদের বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জটিলতা ও বাড়তে থাকে । : কিন্তু, সেই জটিলতাটুকু বাদ 
৷ দিয়ে, আসলে জন্মগতভাবে কি কি প্রক্ষোভ আমাদের মধ্যে 
বিভিন্ন xum থাকে, তাই খুঁজবার চেষ্টা করেছেন মনোবিদ্গণ বছদ্দিন 
ধরে। তাদের মতে বয়োঃৰবদ্ধির স্দে সঙ্গে আমাদের প্রক্ষোভমূলক আচরণের 
যেমন পৃথকীকরণ (differentiation) হয়, তেমনি আবার কতকগুলো প্রক্ষোভ 
একত্রিত হয়ে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই মনোবিদ্গণ চেষ্টা 
করেছেন মানুষের আচরণের মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করতে | তারা মনে করেন 
মানুষ সহজাতভাবে কতকগুলো প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এগুলোকে 
তারা বলেছেন মৌলিক গ্রক্ষোভ (Basic emotions)! এখন প্রশ্ন হ'ল এই 
মৌলিক প্রক্ষোভ কি কি? তাদের সংখ্যাই বা কত? এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে 
মনোবিদ্গণের মধ্যে মতভেদ আছে। ওয়াটসন (J. B. Watson) বলেছেন, 
“qaaa মৌলিক প্রক্ষোভ মাত্র তিনটে__ভয় (Fear) ক্রোধ (Anger) এবং 
ভালবাসা (Love) i" স্ট্যাগীনার (R. Stagnerj-aa মতে চারটে মাত্র মৌলিক 
প্রক্ষোভ আছে, ভাললাগা ^(pleasure), খারাপ লাগা (pain) উত্তেজনা! 
(Elation) এবং faxfel (Depression) |" আবার’ জেরম্যাঁন বলেছেন, 
“আমাদের মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে কিছুই নেই। প্রক্ষোভ বংশগতি হিসেবে 
আমরা পাই না। পরিবেশের সনে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
মানপিক প্রক্রিয়া গুলো একটা Afa ধারণ করে,” তাঁকেই তিনি বলেছেন- 


প্রক্ষোভ। 


| 


১৫০ i শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


এই মতবিরোধের মধ্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আস! খুবই মৃশকিল। কিন্তু, 
| বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ম্যাকডুগালের (Mcdougall) মতবাদ অনেক বিস্তৃত 
টি বিজ্ঞান সম্মত। ম্যাকডুগাল, susc প্রক্ষোভকে 
| প্রধানত: তিনটে ভাগে ভাগ করেছেন__॥ এক ॥ প্রাথমিক 
qi মৌলিক প্রক্ষোভ (Primary emotion) ॥ দুই ৷৷ জটিল প্রক্ষোভ 
(Secondary or Complex emotions) বং ॥ তিন ৷ অজিত প্রক্ষোভ 
(Derived emotion)|  প্রক্ষোভের এই শ্রেণী বিভাগ ম্যাকডুগাল তার 
প্রবৃত্তিতত্বের উপর ভিত্তি করেই করেছেন। 
সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভগুলোকে ম্যাকডুগাল প্রাথমিক ব! 
মৌলিক প্রক্ষোক্ত (Primary or Basic emotion) বলেছেন। আমর! 
প্রাথমিক প্রশ্ষোভ FA প্রত্যেক প্রবৃত্তির এক একটা বিশেষ অন্লভূতিমূলক 
দিক আছে। asal প্রবৃত্তিযূলক আচরণের enfe 
নির্ধারণ করে। গ্রবৃতিগুলো যেমন সহজাত প্রাথমিক প্রবণতা, তেমনি এদের 
সঙ্গে যুক্ত মানসিক অনুভূতিগুলোও প্রাথমিক। ম্যাকডুগালঃ বলেছেন এই 
* প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলো! এবৃভিমূলক প্রবণতাগুলোর সক্রিয়তার নির্দেশক | তাঁর 
এই মতবাদ অঙ্নযায়ী প্রবৃত্তির মত মৌলিক গ্রক্ষোভও চৌদ্দটি। এই প্রাথমিক 
প্রক্ষোভগুলে| হ’ল--ভয় (Fear), ক্ৰোধ (Anger), বিরক্তি (Disgust), 
জেহান্তুভুতি (Tender emotion) কাম (Lust) বিস্ময় (Wonder), 
ANZSI] (Negative self feeling), আত্মগৌরব (Positive self 
feeling), একাকীত্ববোধ (Feeling of lonliness), স্বাণিকারবোধ 
(Feeling of ownership), স্থজনী স্পৃহা (feeling of creativeness), 
আমোদ (amusement), ক্ষুধ| (Guste), gasta (Feeling of dis- 
tress) | কতকগুলো! প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে থাকে না, এবং 


_বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রায়, তেমনি কতকগুলো মৌলিক প্রক্ষোভও 


ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। 
অনেক সময়, আমাদের ছু'টে। বা তার বেশী প্রবৃত্তি একত্রে জাগরূক হয়। 
এর দলে, প্রাথমিক প্রক্ষোভগ্ুলো একত্রে মিশে একটা মিশ্র অনুভূতি আমাদের 


1., "Primary emotion is th 


enan indicator of tho instinctive impulso at 


y subserve is cognition not of 
object, but of the subject or the state of activity of the organism”. 


— Outline of 
Psychology : Modougall. 


n . ১৫১ 


মধ্যে হ্ুষ্টি করে । কোন কোন প্রবৃত্তি পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যমূখী হয়, তাই 
তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলোও নিজেদের মধ্যে সামগঞ্জস্ত বিধান 
করতে পারে না। আবার কতকগুলো একত্রে মিলে 
মিশ্র প্রক্ষোভ আমাদের মধ্যে মিত্র আবেগের স্থষ্টি করে । দুটো বা তার _ 
বেশী প্রক্ষোভ একত্রিত হয়ে আমাদের মধ্যে যে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির wf] 
করে তাকেই ম্যাকডুগাল বলেছেন, জটিল মিশু প্রক্ষোভ (Blended or 
secondary emotion)| কেউ কোন জঘন্য কাজ করলে, তা আমাদের মধ্যে 
a গ্রক্ষোভ 2R করে তা"হল রাগ (Anger) এবং বিরক্তির (Disgust) 
সমন্বয়। এই ধরনের প্রক্ষোভ পৃথক পৃথক উদ্দীপক দ্বারা wf? হয় না। 
সাধারণত: জটিল পরিস্থিতিতে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার উৎস হিমেবে এগুলো 
কাজ করে। ম্যাকডুগাল (Macdougall) নিজেও একই কথা বলেছেন 
“Such a complex emotional experience is mot literally formed 
by the separate excitement, the coming together and blending 
the subsequent of the two emotions ;—rather it is the immediate 
response to complex situation".  ম্যাকডুগাল এই ধরনের মিশ্র প্রক্ষোভ 
কতকগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন । যেমন_-অবমীননা (Contempt), 
বিভীবিকা। (Horror, করুণা (Awe), প্রশংসা (Admiration), 
eg (Reverence), কৃতজ্ঞত| (Gratitude), FÁI (Envy), etfiscsti- 
quote অনুভূতি (Vengeful emotion) হতাশ (Embarrasment), 
asai (Shame) পরঞ্জীকাভরত| (Jealousy), এবং এরকম আরও 
অনেক। 
এই ধরনের প্রক্ষোভ ছাড়! ম্যাকডুগাল আর এক ধরনের গ্রক্ষোভের কথা 
লছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন অজিত প্রক্ষোভ (Derived emotion) | 
h বিবাদ, উল্লাস, হতাশা, আশা, আশঙ্কা হত্যাদি এমন অনেক 
অজিত প্রক্ষোভ গ্রক্ষোভের কথা আমরা বলি, যাঁদের প্রাথমিক বা মিশ্র 
ফেলা যায় না। এই সব প্রক্ষোভগুলো৷ আমাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মনের কোন প্রবল আকাজ্ষ। প্রণোদিত; এদের 
সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তি নেই। মনের কোন 
অবস্থার তাৎক্ষণিক চিন্তা ব। সেই অবস্থার বর্তমানে ক্রিয়া না করে, এই সব 
amis একটা ভবিষ্বৎ কল্পনা বা ‘অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। 
প্রাথমিক প্রক্ষোভের সঙ্গে প্রবুত্তিমূমক প্রবণত| যুক্ত থাকে বলে, তাঁর মধ্যে 
একটা! কর্ম প্রবণতার তাগিদ দেখা যায়। কিন্ত, এ জাতীয় প্রক্ষোভের 
সঙ্গে কোন প্রবৃত্তিমূলক শক্তি a কর্মপ্রবণতা যুক্ত থাকে না। এই কারণে 


Out line of Psychology ; Medougall. 


qt 


আবেগ কোন শ্রেণীতেই 


1. 


(Derived 76 ex emotions) এবং ॥ তিন ৷৷ অজিত প্রক্ষোভ 
(Derived emotion)| প্রক্ষোভের এই শ্রেণী বিভাগ ম্যাকডুগাল তার 
গ্রবৃতিতত্বের উপর ভিত্তি করেই করেছেন। 

সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভ গুলোকে ম্যাকডুগাল প্রাথমিক at 

" মৌলিক প্রক্ষোভ (Primary or Basic emotion) বলেছেন | আমরা 
ৰ প্রাথমিক প্রক্ষোত জানি প্রত্যেক প্রবৃত্তির এক একটা বিশেষ অস্থভূতিযূলক 
দিক আছে। এগুলো প্রবৃত্তিযূলক আচরণের প্রকৃতি 

নির্ধারণ করে। গ্রবৃতিগুলো যেমন সহজাত প্রাথমিক প্রবণতা, তেমনি এদের 
সঙ্গে যুক্ত মানসিক অনুভূতিগুলোও প্রাথমিক । ম্যাকডুগাল* বলেছেন এই 
প্রাথমিক প্রক্ষোভ গুলো প্রবৃভিমূলক প্রবণতা গুলোর সক্রিয়তার নির্দেশক | তীর 
এই মতবাদ etl প্রবৃত্তির মত মৌলিক প্রক্ষোভও চৌদ্দটি। এই প্রাথমিক 
পক্ষোভগুলে! wur wu (Fear) ক্ৰোধ (Anger) বিরক্তি (Disgust), 
সহানুভূতি (Tender emotion) কাম (Lust), বিস্ময় (Wonder), 
হীনমণ্চত| (Negative self feeling), আমত্মথৌঁরৰ (Positive self 
feeling), একাকীত্ববোধ (Feeling of lonliness), স্বাধিকারবোধ 

(Feeling of Ownership) gga] স্পুহ (feeling of creativeness), 

আমোদ (amusement), ক্ষুধা (Guste), gasta (Feeling of dis- 

tress) | কতকগুলে| প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ন|, এবং 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রায়, তেমনি কতকগুলো মৌলিক প্রক্ষোভও 
রে ধীরে আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। 
‘অনেক সময়, আমাদের দু'টে। বা তার বেশী প্রবৃত্তি একত্রে জাগরূক হয়। 
এর ফলে, প্রাথমিক প্রক্ষোভ গুলো একত্রে মিশে একটা! মিশ্র অনুভূতি আমাদের 
1. "Primary emotion is then an indic এন 


work, its bodily expression Serves to indic. 


ate the nature of impulses to our 
ellows and tq evoke in them the Same instinctivo impulse attitudo and emo- 


ional excitement, and tho emotional quality soryo also to indicate to the 


ubject himself, the nature of his excitement and the kind of action to whioh 
ie is impelled.....the function they 


Primarily Subserve is Cognition nof of 
activity of the organism". Outline of 


h 


ator of tho instinctive impulso at 


bject, but of the subject or the stato of 
'sychology : Modougall. 


করে তাকেও siu ২4০৭০২৭, আগজল re] APTS (Dlended Or 
secondary emotion)| কেউ কোন জঘন্য কাজ করলে, তা আমাদের মধ্যে 
যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে তা’হল রাগ (Anger) এবং বিরক্তির (Disgust) 
সমন্বয়। এই ধরনের প্রক্ষোভ পৃথক পৃথক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হয় না। 
সাধারণতঃ জটিল পরিস্থিতিতে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার উত্স হিসেবে এগুলো! 
কাজ করে। ম্যাকডুগাল (Macdougall) নিজেও একই কথা বলেছেন 
“Such a complex emotional experience is not literally formed 
by the separate excitement, the coming together and blending 
the subsequent of the two emotions ;—rather it is the immediate 
response to complex situation'*. ম্যাকড়্গাঁল এই ধরনের মিশ্ৰ প্রক্ষোভ 
কতকগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন | যেমন--অবমানন। (Contempt), 
বিভীঘিকা (Horror) করুণা! (Awe) প্রশংসা (Admiration), 
aml (Reverence), কৃতজ্ঞতা (Gratitude), € (Envy), প্রতিশো- 
ধমুলক অনুভূতি (Vengeful emotion), হতাশা (Embarrasment), 
asal (Shame) পরণ্জীক।তরত। (Jealousy), এবং এরকম আরও 
অনেক | 
এই ধরনের প্রক্ষোভ ছাড়! ম্যাকডুগাল আর এক ধরনের গ্রক্ষোভের কথা| 
বলেছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন অজিত প্রক্ষোভ (Derived emotion) | 
বিবাদ, উল্লাস, হতাশা, আশা, আগঙ্ক। হত্যাদি এমন অনেক 
অর্জিত প্রক্ষোত প্রক্ষোভের কথা আমরা বলি, যাঁদের প্রাথমিক বা মিশ্র 
আবেগ কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। এই সব প্রক্ষোভগুলো৷ আমাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মনের কোন প্রবল আকাঙ্ষা প্রণোদিত; এদের 
সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তি নেই। মনের কোন 
অবস্থার তাৎক্ষণিক চিন্তা ব। সেই অবস্থার বর্তমানে ক্ৰিয়া না করে, এই সব 
প্রন্েইভ একটা ভবিষৎ কল্পনা বা ‘অতীত অভিজ্ঞতার দ্বার! ক্রিয়াশীল হয়। 
প্রাথমিক গ্রক্ষোভের সঙ্গে প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতা যুক্ত থাকে বলে, তাঁর মধ্যে 
একট কর্ম প্রবণতার তাগিদ দেখা যায়। কিন্তু, এ জাতীয় প্রক্ষোভের 
সঙ্গে কোন agens শক্তি বা কর্মগ্রবণতা যুক্ত থাকে না। এই কারণে 


chology ; Medougall. 


1. Outline of Psy 


১৫২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


ম্যাকডুগাল (Mcdougall) এদের afse প্রক্ষোভ (Derived emotion) 
নাম দিয়েছেন |1 
অনেকে প্রক্ষোভকে আরও নানাভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন, 
- উভওয়াৰ্থ (Woodworth) প্রক্ষোভকে প্রায় বারোটি শ্ৰেণীতে ভাগ করেছেন। 
মনোবিদ্‌ we (Wundt) তিনটে গুণ উল্লেখ করে 
প্রক্ষোভকে ত্রিমাত্রিক তলে (Three dimentional) ভাগ 
করেছেন। এগুলো হ’ল--ভাল-লাগ| মন্দ-লাগ| (Pleasant—unpleasant), 
উত্তেজনা ও প্রশান্তি (Excitement —calm), এবং প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষার 
অবসান (Expectation-release) | তার মতে এই সব প্রাথমিক অঙ্ুভূতির 
সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয় | ভূণ্ডের এই শ্ৰেণী বিভাগ 
সন্তোষজনক হ’লেও পূৰ্ণাঙ্গ নয়। ম্যাকডুগালের শ্রেণী বিভাগ একদিক থেকে 
ধেমন সন্তোষজনক এবং পূর্ণাঙ্গ অন্যদ্িক থেকে বিজ্ঞানসম্মত বটে। তাই 
বর্তমান কালে, ম্যাকডুগালের শ্রেণী বিভাগকে প্রক্ষোভের অনুশীলনের ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 


KFT RF পৱিৱৰ্তন 


[Bodily changes in Emotion] 
আমর! জানি, প্রক্ষোভের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
বিশুদ্ধ মানসিক অনুভূতির আচরণমূলক এবং তীব্রতর দিকই হ’ল প্রক্ষোভ। 
প্রক্ষোভ আমাদের মধ্যে অনেক সময় অতিরিক্ত কাজ 
করার ক্ষমতা এনে দেয়। আবার অনেক সময় আমাদের 
স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে হান করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রক্ষোভ দেহ যন্ত্রের কাজের 
মধ্যেও পরিবর্তন আনে। প্রত্যেক গ্রক্ষোভেরই একটা নিজস্ব প্রকাশভংগী 
আছে। এই সব দৈহিক পরিবর্তনকে আমরা ছুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি 
কতকগুলো বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন (change in expressive 
behaviour), আর কতগুলো হ’ল দেহযন্তৰের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন 
(organic change or internal change) | 
সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে যে সব অঙ্গভঙ্গী আমর! করে থাকি মেগুলোকে 
বাহিক আচরণের আচরণের পর্যায়ে ধরা যায়। কিন্ত প্রক্ষোভমূলক অবস্থায় 
Su এই সব আচরণের পরিবর্তন হয়। মনোবিদ্গণ তাই 
এদের নাম দিয়েছেন প্রক্ষোভযূলক আচরণ (expressive 


উপদংহার 


kegi 


thi i 1 "The word derived is hera used to denote the fact that an emotion of 
ion QUID not constantly correlated with any one impulses or tendency ; but 
rabner ed arise in the course of the operation of any strong impulse or ten- 
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behaviour of emotion)! সাধারণতঃ যে ৭ 
আমরা প্রক্ষোভের সময় দেখতে পাই, তা হু'ল-_. Ms 

॥ এক ৷৷ মুখের ভাবের পরিবর্তন (change in facial expressi 
ইংর্লাজীতে একটা কথা আছে ‘মুখই মুকুর’ (Face is the i nu i 
আমরা কাউকে দেখে মন্তব্য করি “মুখট। একেবারে শিশুর মত সরল’ |. 
আমাদের সাধারণ প্রচলিত কথা থেকে বুঝ! যায়, মনের অবস্থার PNE 
সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাবেরও পরিবর্তন হয়, ব| কোন বিশেষ মুহূর্তে মানসিক অবস্থা 
মুখের ভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ পায় ॥ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আচরণও ক্রমশঃ 
সাংকেতিক (Symbolic) হচ্ছে। মুখের ভাব আমাদের সাংকেতিক আচরণে 
যথেষ্ট সাহায্য করে। মনোবিদ্‌ বোরিং এবং টিচেনার (Boring & 
Titchner) বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময় কি রকম মুখের অবয়ব হয় তা ফটোগ্রাফের 
সাহায্যে অন্থশীলন করেছেন। 

॥ দুই ৷৷ প্রক্ষোভের সময় আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যন্গের নাড়াচাড়ার 
(Movement of the limbs) সাধারণ রীতির পরিবর্তন হয়। যখন রাগ হয় 
তখন জোরে জোরে হা-পা নাড়াচাড়া করি, আবার দুঃখ পেলে চুপচাপ বসে 
থাকি । অভিনেতার! মনের বিভিন্ন প্রক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে অঙ্গ 
প্রত্যক্ষ সঞ্চালন করেন । কাৰ্মাইকেল (Carmichael), রবাটুস (Robats), 
ওয়েজেল, (Wessel) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই অঙ্গ প্রত্যদ নড়াচড়ার উপর 
পরীক্ষা! করে বিভিন্ন প্রক্ষোভে কি ধরনের অন্দভঙ্গী হয় তা নির্ণয় করেছেন। 
গ্রক্ষোভের সময়ে অনেক সময় গলার শ্বরের পরিবর্তন (change 


॥ তিন ৷৷ 
of voice) ex | সাধারণভাবে কারও গলার স্বর শুনে আমরা বুঝতে পারি, সে 
হাসছে না কাদছে। মনোবিদ্‌ স্কোয়েন (Schoen) তার পরীক্ষা থেকে এই 
সঙ্গে প্রক্ষোভযূলক অবস্থার একট! ধনাত্মক 


সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গলার স্বরের 


সহগতি (Positive correlation) বতমান | 
॥চার॥ চক্ষু গোলকের নড়াচড়ার পরিবর্তন (change in pupilary 


response) হয় বিভিন্ন প্রক্ষোভময় অবস্থায়। চক্ষু গোলকের নড়াচড়া এক 
ধরনের স্বত:শ্চল পেশীর দ্বারা নিয়ন্তিত হয়। কিন্ত বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময়ে 
দেখা যায় এই পেশীর টান (Mascular tension) কখনও বাড়ে, কখনও বা 
কমে। ফলে, প্রক্ষোভের সময় কোন সময় চোখ বড় বড় লাগে, আর কোন 


সময় দেখি চোখ ছোট হয়ে গেছে | 
পাঁচ ৷ প্রক্ষোভের সময় মুখের ল 


(oral secretion) | 
॥ ছয় ৷৷ ত্বকের তাপমাত্রারও যথেষ্ট পরিবর্তন (change in skin tem- 


হয় বিভিন্ন গ্রক্ষোভের দরুন | 


[ীলাক্ষরণের পরিমাণের তারতম্য হয় 


perature) 


sut TE 
১৫৪. শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


॥ সাত ৷ মুখের. তাপমাত্রার (oral temperature) যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা 
যায় প্রক্ষোভের সময় | 

প্রক্ষোভের স্ময়, দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির ক্ৰিয়াকলাপেরও বিশেষ 
পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন অনেকাংশে বহিঃআচরণের পরিবর্তনের জন্য 
দায়ী। প্রক্ষোভের সময় সাধারণতঃ যে সব পরিবর্তন 
বিশেষভাবে ধর! পড়ে তা হ’ল-- 

॥ এক ॥ হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের পরিবর্তন (change in heart beat)! 
সাধারণ সুস্থ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের সংখ্যা মিনিটে es বার। কিন্ত - 
বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভের সময় ত! বেড়ে গিয়ে দাড়ায় প্রায় মিনিটে 
১০৪ বার। ৰ 

DIN স্পন্দন বৃদ্ধির ma সঙ্গে ব্যক্তির রক্তের চাপেরও 
(change in blood pressure) বুদ্ধি হয়। বিশেষ করে দেখ| গেছে রাগের 
' সময় আমাদের রক্তের চাপ খুব বেশী পরিমাণে বাড়ে। এই কারণে যে সব 
ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের রাগারাগি করতে না! বল! হয়। 

॥ ভিন॥ প্রক্ষোভের সমর দেখা গেছে নাড়ীর বেগেরও পরিবর্তন হয় 
(change in 28156 rate) | ভয় পেয়ে যখন আমর1 নিরাপদ wal খুজি 
তখন: আমাদের নাড়ীর বেগ mee হয়। আবার অনেক সময় খুব বেশী ভয়ের 
জন্থ নাড়ীর বেগ খুব কমে যায়, গা-হাঁত প ঠাও| হয়ে যায়। 

চার ॥ গ্রক্ষোভ মনের একটা বিশেষ জরুরী qzi) এই জরুরী 
অবস্থার চাহিদা মেটানোর জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের 
পরিমাণ বিশেষভাবে বেড়ে ata | দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যগ্গ বেশী পরিমাণে 
সঞ্চালনের জন্য এই শক্তি ব্যয়িত হয় । 

LABI প্রক্ষোভের সময় ত্বকের পরিবহণ ক্ষমতার তারতম্য (change 
in the conductivity of the skin) লক্ষ্য কর! যায়। মাক্স্বের ত্বকে 
তড়িৎ" পরিবাহী ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাকে বল| হয় ‘Galvanic skin 
reflex’ ব| সংক্ষেপে G, S. R., প্রক্ষোভের সময় দেখ| গেছে, ত্বকের স্বাভাবিক 
পরিবহন ক্ষমতার পরিবর্তন হয় বা G. S. R. এর পরিবর্তন হয়। এই নীতির 
উপর ভিত্তি করে রাশিয়ান মনোবিদ aatal (Luria) এক যন্ত্রের আবিষ্কার 
করেছেন, যাকে বল! হয় মিথ্যা নিরপক uz (Lie difector)| এই 4a 
আজকাল বিভিন্ন উন্নত দেশে অপরাধীদের মিথ্যা সওয়াল নির্ণয়ে সহায়তা 
করে। | 

॥ ছয় ॥ প্রক্ষোভমূলক অবস্থায় ferga ক্রিয়ারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায়। Electroencephatograph এর সাহায্যে দেখা গেছে, বিভিন্ন 
প্রক্ষোভের সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির encephatograph পাওয়া যায়। 


যান্ত্ৰিক পরিবর্তন 


w^ O - 


প্রক্ষোভ s at 


৷৷সাঁত ৷ সবশেষে, বলা যেতে পারে প্রক্ষোভের প্রভাবে শ্বাসকার্ধেরও 
পরিবর্তন (change in respiration) হয় | শ্বাসকার্ষের স্থচক (index) 
হিসেবে বৈজ্ঞানিকগণ agite (I-ratio) ব্যবহার করেন। এটা হ'ল প্রশ্বাস 
(inspiration) এবং নিঃশ্বাস (expiration) এর সময়ের অঙ্গপাত । 

_প্রশ্বাসের সময় কাল (Time for inspiration) à 
নিঃশ্বাসের সময় কাল (Time for expiration) 

স্বাভাবিক অবস্থায় এই অনুপাত '৪০ থেকে '৪৫ এর মধ্যে থাকে। পরী: 
করে দেখা গেছে, ভয়ের সময় এই অনুপাত ac পর্যন্ত বাড়ে; খুব বেশী E 
প্রকাশের সময় এর পরিমাণ হয় '৭১ এবং উত্তেজনার সময় '৬* হয়। এইভাবে 
এই স্থচকের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰক্ষোভ নির্দেশ করে। 


JFET তত্বাৱলী 
[Theories of Emotion] 

প্রক্ষোভের সময় যে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক পরিবর্তন হয়, সে বিষয়ে কারও 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন হয়, এ নিয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে 
বিশেষ মতভেদ আছে। সাধারণ MII থেকে শুরু করে 
32 মনোবিদগণ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রকাশ 
তাদের এই মতবাদকে প্রক্ষোভের তত্ব (Theory of Emotion) 


` করেছেন। 
প্রক্ষোভের তত্ব দ্বারা মনোবিদ্গণ সঠিক ভাবে এই মানসিক অবস্থার 


বল| হয়। 
প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেয়ে প্রক্ষোভের মদদ দৈহিক পরিবর্তনের সম্পৰ্ক কি তাই 
নির্ণয়ে বেশী সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা সাধারণ ধারণা থেকে বলি প্রক্ষোভ হ'ল 


এই অবস্থার স্ুষ্টি হ'লে আমাদের দৈহিক 


পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে আমরা বিশেষ একভাবে আচরণ করি। অর্থাৎ, 
qus প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অনুভূতির স্বষ্টি হয় এবং মানসিক 
অনুভূতির দরুন দৈহিক পরিবর্তন হয়। আর সব শেষে আসে আচরণ। 
অৰ্থাৎ, এই সাধারণ ধারণ! অনুযায়ী (Commonsense view), প্রক্ষোভ ও. 
দৈহিক পরিবর্তন, যে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় তা'হল (১) বস্তার প্রত্যক্ষণ 
০০০),৯(২) মানসিক অনুভূতি (feeling. or 
emotional state)-*(») যান্তিক পরিবর্তন (organic changes), 
-»(8) আচরণ (Behaviour)! অৰ্থাৎ, রাস্তায় সাপ দেখলে আমাদের 
মনে ভয়ের অনুভূতি জাগে । তার থেকে আমাদের দেহ যন্ত্রের পরিবর্তন হয়ঃ 
কাপতে থাকি, গলা শুকিয়ে যায়; এবং তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে 


পালাই | 


এক রকমের মানসিক অবস্থা। 


(Perception of obj 


M. otii wa 


১৫৬ o শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


GIT ও ল্যাং এৱ OF 
[James-Lange Theory ] 
পূর্বোক্ত সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন উইলিয়ম জেমজ্‌ 
(William James) ১৮৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দে। এবং প্রায় একই সঙ্গে, পৃথকভাবে নান! 
পরীক্ষার পর ল্যাং (C. Lange) নামে একজন ভেনিস শরীরতদ্ববিদ্‌ অস্থরূপ 
মতবাদ প্রকাশ করেন। তাই এই মতবাদ জেমপ্লল্যাং মতবাদ (James 
. Lange theory) নামে পরিচিত। এই atadi সাধারণ - বিশ্বাসের ঠিক 
উন্টো। তার! বললেন, বস্তুর প্রত্যাক্ষণের (Perception of 
দুলভি্তি the object) সঙ্গে আমাদের দৈহিক (Physiological) 
এবং যান্ত্রিক (organic) পরিবর্তন হয়। যান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে দেহের মধ্যে 
যে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) হয় তাঁর সচেতনতাই হ’ল 
প্রক্ষোভ। জেমস্‌ তার- মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এই মতবাদ 
সাধারণ ধারণার ঠিকই বিপরীত । তিনি বলেছেন “My thesis on the ` 
contary is that the bodily changes follow directly the percep- 
tion of the exciting facts, and that our feeling of the same as , 
they occur is the Emotion"! উদ্দীপকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শারীরিক পরিবর্তন দেখ| দেয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে যে অনুভূতি আসে 
তাই হ’ল আবেগ । সাধারণ অর্থে, শত্রুকে দেখলে আমাঁদের রাগ হয়, আমরা 
তাকে আক্ৰমণ করি। কিন্তু জেমন্‌ ল্যাং এর মতবাদ অনুযায়ী শত্রুকে দেখে 
আমর! আক্রমণ করি এবং এই আক্রমণ করার দরুন আমাদের রাগ হয়। 
আমর! দুঃখিত হ’লে কাঁদি না, ufi বলে দুঃখিত হই । কোন কিছু ক্ষতি 
ছয়ে গেলে আমরা প্রথম কাঁদি এবং পরে দুঃখিত হুই। জেমস এর মত 
অনুযায়ী মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলে| অন্যরকম ক্রমে সংঘটিত হয়। (১) বস্তুর 
প্রীত্যক্ষণ (Perception of the ০৮1০০০)-৯২) দৈহিক পরিবর্তন «1 
আচরণ (organic changes)*(») বান্তিক অংবেদন (organic sensa- 
tion)>(8) প্রক্ষোভ (Emotion)! জেম্সের (James) বক্তব্য হ’ল 
দু'টো মানসিক afea পর্যায়ক্রমে ঘটতে পারে না। কারণ প্রত্যেক মানপিক 
প্রক্রিয়ারই একটা ফল থাকবে । এবং কোন মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে 
(directly) অন্য কোন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। তার ফলই 
পারে, মানসিক প্রক্রিয়াকে শুরু করতে। সুতরাং বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Percep- 
tion) পরে পরেই প্রক্ষোভ (Emotion) আসতে পারে ali তাঁদের মধ্যে 
একটা ফাক থাকার দরকার । এই ফাক পূরণ করে দৈহিক পরিবর্তন। 


1. Principles of Psychology-Vol-II.-Jamos. W 
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ৰ্‌ ১৫৭ 


Cams এর মতবাদকে শরীর বিজ্ঞানের পরীক্ষা লব্ধ ফল ছারা আরও দৃঢ়তর 
করে তোলেন ল্যাং (Lange) | তিনি বললেন, আমাদের সবরকম ets 
শরীরবৃতীয় ব্যাখ্যা এবং wafer মূলে আছে নাড়ী ও পেশীর সক্রিয়তা 
(Veso-motor system) বস্তর প্রত্যক্ষণের ফলে 
আঁমাঁদের দেহের মধ্যে এই তন্ত্র (System) ক্ৰিয়| করে বলেই অনুভূতি হয় 5 
তা না হলে প্রত্যক্ষণের ছার! শুধুমাত্র বস্তুধৰ্মী অভিজ্ঞতা হ’ত। ল্যাং ই 
মতবাদের যে শরীরবৃত্ৰীয় ব্যাখ্যা করেছেন তা ছবির সাহায্যে b: 
হচ্ছে। কোন উদ্দীপক প্রথম যখন ns 
সংগ্রাহককে (Receptor) উত্তেজিত 
করে তখন সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা |; মি নি 
(Sensory nerve) দিয়ে মৃণ্তিকের খ্যালেম্াস 
(Brain) awam (Thalamas) গ্ৰা 
নামে অংশে যায়। এখন এই থ্যালেমাঁস 


প্রথম কর্মেন্দরিয়ের সঙ্গে বা নাড়ি ও মুত 
পেশী তস্তের (Veeso-motor system) 

সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ফলে যাপ্রিক পরিবর্তন হয়। এই যান্ত্রিক পরিবর্তনের 
farş ধারণা দেওয়ার জন্য অপর একটা উত্তেজন। বা নাবিক 
প্রবাহ থ্যালেমাসের মধ্য দিয়ে গুরু afars (Cerebrum) যায়। তখন আমর! 
qfar পরিবর্তন (Organic change) সম্পৰ্কে সচেতন হই। এই সচেতনতা 
জেমস্‌ এর মৃত ল্যাংও মনে করেন, আমাদের সব রকম 
'ভূতির মূলে আছে এই সংবহন ও পেশীতন্্র (“It is the veso- 
at we have to think for the whole emotional 


motor system th 
for our joys and sorrows, our happi- 


aspect of our mental life, 


ness and misery” Lange) | 
॥ এক ॥ জেমস্‌ তার মতবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেন। তার মতে 


দী করে প্রক্ষোভকে ভাঁবা যায় নাঃ স্থতরাং তার 


দৈহিক প্রকাশ থেকে আলাদা করে 
cs তারা অভিন্ন। 
sioe ॥ ছুই ৷৷ জেমস্‌ বলেছেন, কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক 


পারলে প্রক্ষোভেরও উদ্ভব হয়। অভিনেতার! অনেক 
তি প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন তাছাড়া দেখো 


সময় সত্যি স 
গেছে, মদ খেয়ে অনেকে দুঃখ ভুলে থাকতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 
করে বলা যায় দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের কারণ। 

J. BPE disembodied huma? emotion is a non entity'—James ; 
Principles of Psychology. " 


Mes ,_ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


(ENT ও ল্যাং এৰ তত্ব 

[James-Lange Theory ] 
পূর্বোক্ত সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন উইলিয়ন জেমস্‌ 
(William James) ১৮৮৪ ĝira] এবং প্রায় একই সঙ্গে, পৃথকভাবে নানা 
পরীক্ষার পর ল্যাং (C. Lange) নামে একজন ডেনিস শরীরতন্ববিদ্‌ অহুরূপ 
মতবাদ প্রকাশ করেন। তাই এই মতবাদ জেমস্-ল্যাং মতবাদ (James- 
. Lange theory) নামে পরিচিত। এই atadi সাধারণ বিশ্বাসের ঠিক 
উল্টে! | তার! বললেন, বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Perception of 
তিথি the object) সঙ্গে আমাদের দৈহিক (Physiological) 
এবং যান্ত্রিক (organic) পরিবর্তন wx | যান্তিক পরিবর্তনের ফলে দেহের মধ্যে 
যে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) হয় তার সচেতনতাই হ’ল 
প্রক্ষোভ। জেমস্‌ তার- মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এই মতবাদ 
সাধারণ ধারণার ঠিকই বিপরীত। তিনি বলেছেন “My thesis on the ` 
contary is that the bodily changes follow directly the percep- 
tion of the exciting facts, and that our feeling of the same as | 
they occur is the Emotion": উদ্দীপকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শারীরিক পরিবর্তন দেখ| দেয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে যে অনুভূতি আসে 
তাই হ’ল আবেগ । সাধারণ অর্থে, শত্রুকে দেখলে আমাদের রাগ হয়, আমরা 
তাকে আক্রমণ করি। কিন্তু জেমদ্‌ ল্যাং এর মতবাদ অনুযায়ী শত্রুকে দেখে 
আমরা আক্রমণ করি এবং এই আক্রমণ করার দরুন আমাদের রাগ হয়। 
আমরা দুঃখিত হ’লে কীদি না, কীদি বলে দুঃখিত হই। কোন কিছু ক্ষতি 
হ'য়ে গেলে আমরা প্রথম কাঁদি এবং পরে দুঃখিত হই। CUu এর মত 
অনুযায়ী মানসিক প্রক্রিয়াগুলে| অন্যরকম ক্রমে সংঘটিত হয়। (১) বস্তুর 
প্রত্যক্ষণ৷ (Perception of the ০০1০০০)-৯(২) দৈহিক পরিবর্তন ৰ 
আচরণ (organic changes)O(») «fm সংবেদন (organic sensa- 
tion)»(s)  প্রক্ষোভ (Emotion)! জেম্‌মের (James) বক্তব্য হ’ল 
ছু'টো মানসিক প্রক্রিয় পর্যায়ক্রমে ঘটতে পারে ন|। কারণ প্রত্যেক মানসিক 
প্রক্রিয়ারই একটা ফল থাকবে । এবং কোন মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে 
(directly) অন্য কোন মানসিক প্রক্রিয়ার হুটি করতে পারে না। তাঁর ফলই 
পারে, মানসিক প্রক্রিয়াকে শুরু করতে। স্থতরাং বস্তুর প্রত্যক্ষণের (Percep- 
tion) পরে পরেই প্রক্ষোভ (Emotion) আসতে পারে না। তাদের মধ্যে | 
একটা ফাক থাকার দরকার। এই ফাক পূরণ করে দৈহিক পরিবর্তন । 


1. Principles of Psychology-Vol.II. James Ww 


প্রক্ষোভ Sem 


casas এর মতবাদকে শরীর বিজ্ঞানের পরীক্ষা লব্ধ ফল ছারা আরও দৃঢ়তর = 
করে তোলেন ল্যাং (Lange) | তিনি বললেন, আমাদের সবরকম RUE 
শরীরবৃত্তীয় ব্যাথা! 0782 নাড়ী ও পেশীর সক্রিয়তা 
(Veso-motor system) | বস্তুর প্রত্যক্ষণের ফলে 
আমাদের দেহের মধ্যে এই wx (System) ক্রিয়। করে বলেই অনুভূতি ` 
তা ন! হলে প্রত্যক্ষণের দ্বারা শুধুমাত্র বস্তধর্মী অভিজ্ঞত| হ'ত। লা 
মতবাদের যে শরীরবৃত্বীয় ব্যাখ্যা করেছেন তা ছবির সাহায্য টি 
হচ্ছে। কোন উদ্দীপক প্রথম যখন ন arts 
সংগ্রাহককে (Receptor) উত্তেজিত 
করে তখন সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা পায়ু suae 
(Sensory nerve) দিয়ে মৃণ্তিক্কের = শ্যালেসাস 
(Brain) থ্যালেমাস (Thalamas) Mais 
নামে অংশে যায়। এখন এই থ্যালেমাস 
প্রথম কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বা নাড়ি ও - Bi নলীত 


পেশী তন্ত্রের (Veso-motor system) ` 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ফলে যান্ত্ৰিক পরিবর্তন হয়। এই যান্ত্ৰিক পরিবর্তনের 


প্রকৃতি সম্পর্কে মণ্তিফে ধারণা দেওয়ার জন্য অপর একট! উত্তেজন| বা স্নায়বিক 
প্রবাহ থ্যালেমাের মধ্য দিয়ে গুরু মস্তিফে (Cerebrum) যায়। তখন আমর! 
যান্ত্রিক পরিবর্তন (Organic change) সম্পর্কে সচেতন হই। এই সচেতনতা 
প্রক্ষোভ সুষ্টি করে। জেমস্‌ এর মত ল্যাংও মনে করেন, আমাদের সব রকম 
প্রক্ষোভ ও অনুভুতির মূলে আছে এই সংবহন ও পেশীতন্ত্র (“It is the veso- 
motor system that we have to think for the whole emotional 
aspect of our mental life, for our joys and sorrows, our happi- 
ness and misery" Lange) | 

"T ৷ জেমস্‌ তার মতবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেন। তার মতে 
দৈহিক প্রকাশ থেকে আলাদা করে প্রক্ষোভকে ভাবা যায় না mesi তার 


মতে তারা অভিন্ন। 
স্বপক্ষে-যুক্ত ৷৷ দুই ৷৷ জেমস্‌ বলেছেন, sfax উপায়ে দৈহিক 


পরিবর্তনগুলো ঘটাতে পারলে প্রক্ষোভেরও উদ্ভব হয়। অভিনেতার! অনেক 
সময় সত্যি সত্যিই প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন। তাছাড়া দেখা 
গেছে, মদ খেয়ে অনেকে দুঃখ তুলে থাকতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 
করে বলা যায় দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের কারণ। 


A Purely disembodied human emotion is a non entity —James ; 


Psychology: 


1. 
Principles of 


১৫৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


॥তিন॥ প্রক্ষোভের পেছনে কোন ধারণা (Ideas) বা কল্পনা (Image) 
থাকে না। একট! বিশেষ অবস্থায় দেহের কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে । সেই 
পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতাই প্রক্ষোভ। তার মতে আমাদের দেহ একটা 
বান্তযন্ত্রের একই সুরে বাধা তারের মত। যেমন প্রারুতিক পরিবর্তন হবে, সেই 
রকম দৈহিক পরিবর্তনও হবে| ভয়ের চিন্তা থেকে ভয় আসে না। অন্ধকার 
atel দিয়ে হাটতে গেলেই গল| শুকিয়ে যায়, গা শিউরে উঠে। এটাই হ’ল 
ভয়। কাজেই দৈহিক প্রকাশগুলোই গ্রক্ষোভের কারণ। 

॥ চার ॥ দেখ! গেছে দৈহিক অবস্থার সৃষ্টি হ'তে ন! দিলে প্রক্ষোভ হয় ন! I 
আবার শারীরিক অন্থ্স্থতার দরুন, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের হুটি 
হয়। সে ক্ষেত্রে, দৈহিক পরিবর্তনকে প্রক্ষোভের কারণ বল! ছাড়া উপায় নেই । 

"এক ॥ জেমস্‌ এবং ল্যাং এর এই মতবাদ প্রকাশের পর মনোবিদ্গণের 
মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল | তাই বিভিন্ন মনোবিদ্‌ তাকে বিচার 
বিবেচনা করে দেখার জন্য বিশেষ উত্সাহ প্রকাশ করেন। 
এই তত্বের বহু সমালোচনা হয়েছে, এবং বর্তমানে তার . 
উপর আর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে 
অনেকে তার সমালোচনা! করেছেন। বিভিন্ন দার্শনিকগণ মনে করেন চেতনা- 
বিহীন দৈহিক আচরণ কি ভাবে চেতনাধুক্ত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করছে, তা 
এই মতবাদে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় নি? প্রক্ষোভ এবং দৈহিক পরিবর্তন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একথ। ঠিক। তা'বলে তাদের অভিন্ন (identical) বলার 
কোন যুক্তি নেই। মনোবিদ জ্টাউটু (Stout)! বলেছেন, জলে ঢিল ছু ড়লে, 
ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, তা’বলে ঢেউকে আমর। টিলের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে 
পারি না। ছেমস্‌-ল্যাং তাঁদের Sec তাই করেছেন। 

৷৷ তুই ৷ তাছাড়। জেমস্‌ যে বলেছেন কেবলমাত্ৰ বস্তধৰ্মী অভিজ্ঞত। ব| 
প্রত্যক্ষণ আমাদের প্রক্ষোভ a করতে পারে। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন 
ম্যাকডুগাল (Mcdougall)| স্মৃতি (Memory) a1 কল্পনার (Imagination) 
TTA? আমাদের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক পরিবর্তন 
আনবেই এই ধারণা ভুল । qaa প্রত্যক্ষণের ফলে মনে বিশেষ ভাব না জাগলে 
গ্রক্ষোভের R হতে পারে ন| । । 

॥তিন ৷ ম্যাকডুগালের কাছে জেমস এর প্রক্ষোভতত্বের মূল pË হ’ল, 
তিনি প্রক্ষোভের পেছনে যে সহজাত কর্ম প্রবণতা (conative tendency) 
কাঁঞ্জ করে, সে কথা স্বীকার করেন নি। কিন্ত কর্মপ্রবণতা ছাড়া প্রক্ষোভের 
সঙ্গে যুক্ত শক্তির যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া যায় ন । 


সমালোচনা 


1. “A stone cannot fall into water withont making ripples, but the 
ripples are not the stone”’....Stout : Manual of Psychology, 


প্রক্ষোভ sé 


॥ চার ॥ জেমস্‌ এবং ল্যাং এর মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি 
উপস্থাপন করে শেরিংটন (Sherrington), ক্যানন (cannon), বার্ড (Bird) 
প্রভৃতি মনোবিদ্‌ ও শরীর বিজ্ঞানীগণ। তারা বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে 
এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে দেহের নাড়ি ও পেশী — 
(Vaso-motor system) কাজ বন্ধ করে দিলেও প্রক্ষোভের P হয়। 
স্থতরাং এই বিশেষ দৈহিক তন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয়, এ কথা 
স্বীকার করা যায় না। 


ক্যানন এবং বার্ড এৰ OS 
[Cannon-Bird Theory] 


ক্যানন (Cannon) এবং বাড (Bird) তাদের নিজেদের বিভিন্ন 
পরীক্ষালন্ধ ফল থেকে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিবেচনা 
রনি করে গ্রক্ষোভ সম্পর্কে নতুন এক মতবাদ প্রচার করেন। 
১৯০৭ ই এই মতবাদকে বলা হয় ক্যানন এবং বাডের তত্ব 
(Cannon-Bird Theory)| এদের মতে প্রক্ষোভ 

(Emotion) এবং দৈহিক পরিবর্তন একই সঙ্গে হয়। এবং, প্রক্ষোভ ও দৈহিক 
পরিবর্তন ( bodily change) এদের উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যমস্তিক্ষে অবস্থিত 
হাইপোথযালেমাস্‌ (Hypothalamus)! এই মত অনুযায়ী, ইন্দ্রিয় কিংবা 
কোন সংগ্ৰাহক যন্ত্র থেকে উত্তেজন| সংজ্ঞাস্নায়ু (sensory nerve) «ts কেন্দ্রীয় 
aeaa afes (Brain) বা সযুয়াকাণ্ডে : 
(spinal cord) যায়। কিন্তু উত্তেজনাকে 
গুরুমস্তিকে (cerebrum) যাওয়ার পথে মধ্য 
মন্তিফে (Mid brain) অবস্থিত থ্যালেমাস 
(Thalamus) এবং হাইপোথ্যালেমীস (Hy- 
pothalamus) এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 
প্রক্ষোভের সময় হাইপোথ্যালেমাস তিন ভাবে 
কাজ করে। ছবির সাহায্যে তা বুঝানো 
হচ্ছে। প্রথমতঃ প্রক্ষোভ সুষ্টিকারী উত্তেজনা 
সংগ্রাহক যন্ত্র থেকে সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে হাই- 
পোথ্যালেমাসে গিয়ে পৌছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, হাইপোথ্যালেমীন এ উত্তেজনা 
পাওয়ার পর, অনুরূপ একটা উত্তেজনা গুরুমন্তিক্ষে পাঠায়; এই সঙ্গে 
হাইপোথ্যালেমাস্‌ আর একটা উত্তেজনা আমাদের কৰ্ষেজ্জিয়ে ও দেহের wat 
জৈবিক WU (viscera) পাঠায়; প্রথম উত্তেজনা গুরুমস্তিফে গিয়ে পৌছলে 


আমাদের অনুভূতির «P হয়। এবং দ্বিতীয় উত্তেজনা কর্মেন্সিয়ে এবং 


১৫৮ শিক্ষা-মনোবিদ্ঠা 


॥ তিন॥ প্রক্ষোভের পেছনে কোন atadi (Ideas) বা কল্পনা (Image) 

, থাকে না। একট! বিশেষ অবস্থায় দেহের কতকগুলো! পরিবর্তন ঘটে। মেই 

পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতাই প্রক্ষোভ। তার মতে আমাদের দেহ একটা 

বাদ্যযন্ত্রের একই সুরে বাধা তারের মত। যেমন প্রাক্লতিক পরিবর্তন হবে, সেই 

রকম দৈহিক পরিবর্তনও হবে। ভয়ের চিন্তা থেকে ভয় আসে না। অন্ধকার 

atel দিয়ে হাটতে গেলেই গল| শুকিয়ে যায়, গা শিউরে উঠে। এটাই হ'ল 
SUI কাজেই দৈহিক প্রকাশগুলোই গ্রক্ষোভের কারণ। 

॥ চার॥ দেখা গেছে দৈহিক অবস্থার সৃষ্টি হ'তে ন! দিলে প্রক্ষোভ হয় না। 
আবার শারীরিক অন্ুস্থতার দরুন, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের গ্রক্ষোভের v 
হয়। সে ক্ষেত্রে, দৈহিক পরিবর্তনকে প্রক্ষোভের কারণ বলা ছাড় উপায় নেই। 

॥ এক | জেমন্‌ এবং ল্যাং এর এই মতবাদ প্রকাশের পর মনোবিদ্গণের 

মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল । তাই বিভিন্ন মনোবিদ্‌ তাকে বিচার 
বিবেচনা করে দেখার জন্য বিশেষ উত্সাহ প্রকাশ করেন। 
এই তত্বের বহু সমালোচনা হয়েছে, এবং বর্তমানে তার 
উপর আর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয় না। দাৰ্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে 
‘অনেকে তার সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন দার্শনিকগণ যনে করেন চেতনা- 
বিহীন দৈহিক আচরণ কি ভাবে চেতনাযুক্ত মানসিক অবস্থার স্থষ্টি করছে, তা 
এই মতবাদে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় নি? প্রক্ষোভ এবং দৈহিক পরিবর্তন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একথা ঠিক। তা’বলে তাদের অভিন্ন (identical) বলার 
কোন যুক্তি নেই। মনোবিদ জ্টাউট্‌ (Stout)! বলেছেন, জলে ঢিল ছু ড়লে, 
ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, তা’বলে ঢেউকে আমরা! ঢিলের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে 
পারি না। জেমস্-ল্যাং তাদের তত্বে তাই করেছেন | 

৷৷ তুই ৷ তাছাড়| জেমদ্‌ যে বলেছেন কেবলমাত্ৰ বস্তুধৰ্মা অভিজ্ঞত। ব| 
প্রত্যক্ষণ আমাদের প্রক্ষোভ স্থষ্টি করতে পারে। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন 
ম্যাকডুগাল (Miedougall) | স্মৃতি (Memory) a1 কল্পনার (Imagination) 
দিনও আমাদের প্রক্ষোভ স্থষ্টি হতে পারে। প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক পরিবর্তন 
আনবেই এই ধারণা ভুল । বন্তর প্রত্যক্ষণের ফলে মনে বিশেষ ভাব না জাগলে 
গ্রক্ষোভের স্থষ্টি হতে পারে ন| | ' 

॥তিন ৷৷ ম্যাকডুগালের কাছে জেমস এর প্রক্ষোভতত্বের মূল ত্ৰুটি হ’ল, 
তিনি প্রক্ষোভের পেছনে যে সহজাত কর্ম প্রবণতা (conative tendency) 
vis করে, মে কথা স্বীকার করেন নি। কিন্ত কর্মগ্রবণতা ছাড়। প্রক্ষোভের 
সে যুক্ত শক্তির যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া যায় ন | 


সমালোচনা 


1. “A stone cannot fall into water without making ripples, but the 
ripples are not the stone"....Stout : Manual of Psychology. 
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প্রক্ষোভ er 


॥চার॥ জেমস্‌ এবং ল্যাং এর মতবাদের বিরুদ্ধে সবচে 

য় মারাত্মক যুক্তি 
উপস্থাপন করে শেরিংটন (Sherrington), ক্যানন (cannon), বার্ড চট 
প্রভৃতি মনোবিদ্‌ ও শরীর বিজ্ঞানীগণ। তারা বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে 
এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে দেহের নাড়ি ও পেশী তন্ত্রের 
(Vaso-motor system) কাজ বন্ধ করে দিলেও প্রক্ষোভের RÈ হয়। 
স্থতরাং এই বিশেষ দৈহিক তন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভে 

: র র বৃ 

স্বীকার করা যায় না। 1 


ক্যানন এবং বার্ড এৰ OS 
[Cannon-Bird Theory] 
ক্যানন (Cannon) এবং বার্ড (Bird) তাদের নিজেদের বিভি 
পরীক্ষালন্ব ফল থেকে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল মি 
করে গ্রক্ষোভ সম্পর্কে নতুন এক মত 
তুম বত এই মতবাদকে বলা d পি 051 
শরীরৰৃত্তীয় ব্যাথা! à বং বাডের তত্ব 
(Cannon-Bird Theory)! এদের মতে প্রক্ষোভ 
(Emotion) এবং দৈহিক পরিবর্তন একই সঙ্গে হয়। এবং, প্রক্ষোভ ও দৈহিক 
পরিবর্তন ( bodily change) এদের উভয়কে নিয়ন্ত্ৰণ করে মধ্যমস্তিক্ষে অবস্থিত 
হাইপোথ্যালেমাস্‌ (Hypothalamus) | এই মত অনুযায়ী, ইন্দ্ৰিয় কিংবা 
কোন সংগ্রাহক যন্ত্ৰ থেকে উত্তেজন। সংজ্ঞাস্নায়ু (sensory nerve) ছারা iis 
agaaa মস্তিফে (Brain) 4| স্তযুগ্নাকাণ্ডে ৷ 
(spinal cord) যায়। কিন্তু উত্তেজনাকে 
গুরুমপ্তিষ্কে (cerebrum) যাওয়ার পথে মধ্য 
মস্তিষ্কে (Mid brain) অবস্থিত থ্যালেমাস 


(Thalamus) এবং হাইপোথ্যালেমাস (Hy- 
দিয়ে যেতে হয়। 
তিন ভাবে 


সংগ্রাহক যন্ত্র থেকে সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে হাই 
পোথ্যালেমাসে গিয়ে পৌছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ে, হাইপোথ্যালেমাম এ উত্তেজনা 


পাওয়ার পর, অন্থরূপ একটা উত্তেজনা গুরুমন্তিক্কে পাঠায় ; এই সঙ্গে 
হাইপোধ্যালেমাস্‌ আর একটা rosal আমাদের কর্মেন্দরিয়ে ও ঢেহের অন্তান্ 
জৈবিক তন্ত্র (viscera) পাঠায় ; প্রথম উত্তেজন| eefe গিয়ে পৌছলে 
আমাদের অনুভূতির aU হয়। এবং দ্বিতীয় উত্তেজনা কর্মেন্সিয়ে এবং 


১৬০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


Sata জৈবিক sm গিয়ে পৌছালে আচরণ ও যান্ত্রিক পরিবর্তন হয়। এই 
যান্ত্ৰিক পরিবর্তনের খবরও হাইপোথ্যালেমাস গুরুমন্তিক্ষ পাঠায় আর একট! 
উত্তেজনার মাধ্যমে । এবং এ খবর গুরুমন্তিষ্কে গিয়ে পৌছালে আমর! বিভিন্ন 
যান্ত্ৰিক পরিবর্তন ও প্রক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন হই। 

হুতরাং এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী প্রক্ষোভ এবং দৈহিক পরিবর্তন একই 
সঙ্গে ঘটে, কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়। প্রক্ষোভের সমস্ত ক্রিয়ার মূলে 
আছে হাইপোথ্যালেমাস্‌। শরীর বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, মঞ্তিক্ধের 
এই অংশ নষ্ট হয়ে গেলে, প্রক্ষোভ থাকে না। তবে 
প্রক্ষোভকালীন অবস্থার সব ক্রিয়াকে যে হাইপোথ্যালেমাস 
নিয়ন্ত্রণ করে তা আজও পরীক্ষার ছারা প্রমাণিত হয় নি। পরবর্তীকালে 
পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা কোন প্রাণীর শুধুমাত্র হাইপো- 
খ্যালেমাসূকে উত্তেজিত করলে তার জৈবিক আচরণ হয় ঠিকই, কিন্তু তার 
মধ্যে কোন মানসিক ইচ্ছা বা মানসিক সক্ৰিয়ত| লক্ষ্য কর! যায় না। কিন্ত 


আলোচনা 


এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত, উদ্দেখাহীন আচরণ প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রক্ষোভের , 


সময়ে যে আচরণ হয়, তার একট! উদ্দেশ্য থাকে। তাই প্রক্ষোভ চলে যাওয়ার 
পরেও সে আচরণগুলো ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে বল! যেতে 
পারে প্রক্ষোভের কেন্দ্র হাইপোথ্যালেমাস হলেও তার প্রকৃতি অনেকাংশে 
erfg দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়। 


প্রক্রোভ ও enfe 


[Emotion and Instinct] 


মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ এবং প্রবৃত্তির আপেক্ষিত গুরুত্ব 
(Relative importance) নিয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 
কেউ কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তিগুলো আমাদের কর্মপ্রেরণার 
উত্স এবং আমাদের সকল রকম কাজের পেছনে শক্তি 
যোগায় । আবার অনেকে একথা বলেছেন ষে প্রক্ষোভই মানুষের আচরণের 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রক্ষোভগুলে। আমাদের কাজের পেছনে 


"val 


শক্তি মোগায়। এই মতপার্থক্য সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচন|' 


করব এই অংশে | 
ম্যাকডুগাল, তীর প্রবৃত্তি তত্বে বলেছেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা বিশেষ 
বসকে প্রত্যক্ষণ করি বা৷ তার প্রতি মনোযোগ দিই। 
প্রক্ষোভের গুরুত্ব বন্তর প্রত্যক্ষণ আমাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের 
প্রক্ষোভ স্থষ্টি করে এবং বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে 
কর্মপ্রেরণা (Impulse to action) জাগিয়ে তোলে। এই কর্মপ্রেরণা আমাদের 
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বিশেষভাবে আচরণ করতে প্রবৃত্ত করে। স্থতরাং তার মতে সহজাত প্রক্ষোভই 
হ’ল কাজের বা আচরণের উৎস ৷ কারণ তার মধ্যেই উদ্দেশ্বমুখী (Purposive) 
কাজ করবার শক্তি আছে। অনুরূপ মতবাদে বিশ্বাস করেন, অনেক মনোবিদ্‌ 
যেমন ghe «2 প্ৰক্ষোভের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে তিনি মনে 
করেন ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসত্বা যা তার আচরণের দিক নির্ণয় করে, তা 
গঠিত হয় এই প্রক্ষোভের সমন্বয়ে (Emotions are the foundation of 
character—Shand) 
আবার, অন্যদিকে মনোবিদ ডিভার (J. Drever) বলেছেন সংস্কারমূলক 
কাজের উৎস হ’ল প্রবৃত্তি (Instinct) কারণ তিনি মনে করেন সব সময় 
আমাদের প্রক্ষোভ v হয় না। কোন প্রবৃত্তির ক্রিয়ার 
aene ফলে আমাদের মধ্যে মানসিক অবস্থার cv হয় তাকে 
তিনি বলেছেন, অনুরাগ (Interest) 41 ‘Feeling of worthwhileness' | 
এখন এই অবস্থার সঙ্গে জড়িত বস্তুকে আমর! যদি পেয়ে যাই, তা’হলে প্রক্ষোভ 
আর জাগরিত হয় না, কিন্তু কোন কারণে যদি অন্থরাগের বস্তু না পাওয়া যায় 
তাহলেই প্রক্ষোভের স্বষ্টি হয়। কোন ভীতিপ্রদ বস্তু দেখলে আমর! নিরাপদ 
আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার জন্য দৌড়ে পালাই । অর্থাৎ, প্রবৃত্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 
আচরণ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। ষঢ়ি আমরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে না পাই, তখনই 
ভয়ের বা! গ্রক্ষোভের স্থষ্টি হয়। মনোবিদ্‌ বাট (Burt) অন্যদ্বিক থেকে এই 
মতবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বাভাবিক প্রক্ষোভ প্রবণতার 
(General emotionality) দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা 
যায়। কিন্তু, ক্ষীণ প্রক্ষোভ মানেই cup সংস্কারগত প্রবৃত্তি নয়, বা স্বল্প 
কর্মক্ষমতা নয়। মনোবিদ রিভার্স ও (Rivers) একই মত পোষণ করেন। 
তিনি বলেছেন, কোন বিশেষ ধরনের প্রবৃত্তি (Instinct) আমাদের বিশেষভাবে 
কর্মসম্পাদন করতে প্রবৃত্ত করে। যঢি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেই কর্ম ব্যহত 
হয়, তাহলে প্রক্ষোভ দেখা দেয়। আর তা সম্পাদনে যদি কোন অস্থবিধা না 
থাকে, তবে প্রক্ষোভও দেখা যায় না। স্থতরাং এরা মনে করেন আচরণের 
ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিই প্রধান, প্রক্ষোভের কোন মূল্য নেই। এবং প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির 
মধ্যে ম্যাকডুগাল যে সম্পর্কের কথা বলেছেন, তাঁও তীরা মানতে রাজী নন 1 
শিক্ষাবিদ ataq (P. Nunn), এই সমস্তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য মনোবিদদের 
বলেছেন, যে আসল গণ্গোলটা তাদের সম্পর্কের মধ্যে নয়। সমস্তাটা আরও 
বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার । তিনি মোটামুটিভাবে এই 
প্রক্ষোভ-প্ৰবৃত্তি ছুই মতবাদের মধ্যে একট! সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। 
পারম্পরিক গুরুত্ব > চি 
তিনি বলেছেন, প্রবৃভিযূলক কাজ (Instinctive action) 


তাঁর পেছনে যে উদ্দেপ্ত আছে, তা প্রবৃত্তির তাড়নায় সম্পাদিত হ'লেও প্রক্ষোভ 


শিক্ষা-মনে|._প.১-_১১ 


১৬২ শিক্ষা-মনোবিদধা 


সাময়িকভাবে পরিস্থিতি বিচারে তার স্বরূপকে পরিবর্তন Fal অর্থাৎ, 
প্রবৃত্তিযূলক কর্মকে প্রক্ষোভ নিজন্বতা দান করে। এবং এই অর্থে তারা 
পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান শরীর বিজ্ঞানের 
জ্ঞান থেকে বলা যায়, প্রবৃত্তিযূলক কাজের 'পেছনে যে বস্তধমী জ্ঞান 
(Cognition) কাজ করে, তা পরিচালনা করে গুরু মস্তিক্ক (Cerebrum) এবং 
প্রক্ষোভ পরিচালনা করে মধ্য-মস্তিদ্কের (Mid-brain) মধ্যে একটি ces I 
আবার পরীক্ষার দ্বার! দেখ| গেছে, তাদের পৃথক পৃথক ভাবে ব| একজে উত্তেজিত 
করা যায়। তাই সম্পর্কের দিক থেকে তাদের প্রকৃতি কি বলা মুশকিল। কোন 
সময় আমাদের কাজ এককভাবে প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; আবার কোন 
সময় শুধুমাত্র প্রক্ষোভ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন কোন সময় দু’টোই ক্রিয়া- 
শীল হয়। সুতরাং কোন একটাকে সব কাজের উৎস বলা যায় না। মানুষের 
কর্মজীবনে তাদের দু'জনের প্রভাবকেই অস্বীকার করা যায় না। 


fera] ও প্রক্ষোভ 
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ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভের প্রভাব যে অনেক, সে বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত 
নেই। মনোবিদ AN (Ross) এ প্রসর্দে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 
ৰ দু'টে| বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা দেখে আমাদের সকলের 
উপলব্ধি কর! উচিত প্রক্ষোভ মানুষের জীবনে কি ধরনের 

ক্ষতি করতে পারে। তিনি শুধু খারাপ প্রভাবটার কথাই উল্লেখ করেন নি, 
প্রক্ষোভের ভাল দিকের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন__“__-770440% 
constantly Relighten the vitality and interest of life, especially 
Of social life? অর্থাৎ, প্রক্ষোভ আমাদের সামাজিক জীবনের প্রাণশক্তি ও 
অনুরাগকে বাড়িয়ে তুলে। দার্শনিক রাসেল (B. Russel) তার On Educa- 
tion বইয়ে বিশেষভাবে ভয়ের প্রক্ষোভের কথ| উল্লেখ করেছেন এবং অহেতুক 
ভয় দূর করার ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সামগ্ৰিক 
ভাবে প্রক্ষোভের উপযোগিতা এ সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে জারণীল্ড, 
(A. T. Jersild)? এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থীদের নিজন্ব ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া, 


1. Educational Psychology— Ross, 

2. "Ti has still greater importance in connection with tho larger objective 
of education to help each learner, as much as possible, to realise his potentiali- 
ties as a person, to help to learn face reality, accept himself, livo comfortably 
with his own thoughts and feelings, and get along amicably with other ৪৮ 
—Jersild : Educational Psychology (Skinner. ed.) chap. 8, 
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বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখানো, নিজের চিন্তা ও অনুভূতির দ্বারা নিজে 
সহজভাবে বান করার কৌশল শিখানো, এবং অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে কি ভাবে 
থাকতে হয় তা শিখানো । এক কথায়, তার প্রক্ষোভমূলক জীবনের স্ৃপরিচালনা 
ও fumi) সুতরাং, যে ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা উৎসর্গীকুত, তারই 
একট। বিরাট অংশ জুড়ে আছে প্রক্ষোভ (Emotion)! প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করার সময় আমর! বলেছি, প্রক্ষোভমূলক আচরণ অভিজ্ঞতার দ্বার! 
পরিবর্তন করা যায়। তাই প্রক্ষোভের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার 
প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের মধ্যে কিছু মৌলিক প্রক্ষোভ আছে, 
যেগুলোকে সামাজিক দিক থেকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না । এদের 
অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ব্যক্তিমত্বার বিকাশকে ব্যহত করে। এদের বলা হয় 
হানিকর প্রক্ষোভ (Disruptive emotions)| অন্যদিকে কতকগুলো! প্রক্ষোভ 
আছে, যে গুলো সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন উভয়ের দিক থেকেই ভাল । 
এদের বিকাশ ও প্রকাশ ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করে | শিক্ষক হিসেবে 
আমাদের দায়িত্ব হবে, জীবনের মূল্য নির্ণয়ে যে সব প্রক্ষোভ খণাত্মক (negative 
emotion) বা জীবনের পক্ষে যে গুলে। হানিকর (Disruptive emotions), 
তাদের দূর করা বা যতদূর সম্ভব জীবনের উপর তাদের প্রভাব কমিয়ে আন৷; 
আর যে সব প্রক্ষোভ চারিত্রিক বিকাশে সহায়ত করে, তাদের যতটা! বাড়িয়ে 
cotal যায় তার চেষ্টা করা। এখানে আমরা কয়েকট। সম্পর্কে সংক্ষেপে 


আলোচন! করব। | 
বিভিন্ন ধরনের হানিকর প্ৰক্ষোভকে শিক্ষার্থীদের মত থেকে দূর করার জন্য 
শিক্ষক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন এই সব পন্থা সার্বজনীনভাবে সব 


গ্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাই এরকম 
দু'একটা গ্রক্ষোভের কথা উল্লেখ করে, বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা 
করব। প্রথম ধরা যাক ভয় (fear)! সাধারণভাবে মানুষের জীবনে ভয় 
কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে 2P হয় আবার চলেও যায়। কিন্তু স্বাভাবিক 
নিয়মে যখন ব্যক্তিজীবন থেকে এই ভয় দূরীভূত হয় ন| তখনই সমস্ত! দেখা 
দেয়। আবার অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অহেতুক ভয় দেখ! দেয়। এই 

তে না পারলে ব্যক্তিজীবনের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব 


সব অবস্থাগুলো দূর কর 
হবে না। ছাত্রদের মধ্যে ভয় দুর করার জন্য শিক্ষক কতক গুলো পন্থা অবলম্বন 


করতে পারেন। যেমন 
॥ এক ৷ ছাত্রদের সামনে নির্ভীকতার আদর্শ তুলে ধরে । বিভিন্ন ব্যক্তির 


জীবনী আলোচনার মাধ্যমেও এ কাজ করা যেতে পারে বা শিক্ষক নিজে তার 
নির্ভীক আচরণ দিয়ে ছাত্রদের প্রভীবিত করতে পারেন। 


ভয় 


১৬৪ শিক্ষা-মনোবিছা! 


| দুই ॥ "cm: (Conditioning) দ্বারা ছাত্রদের অযথা ভয়কে দূর 
করা যায়। যেমন ছাত্ররা পরীক্ষাকে ভয় পায়। কিন্তু বার বার পরীক্ষা নিয়ে, 
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পুরস্কার দিয়ে এই ভয়কে দূর কর! যায়। অভিজ্ঞতার 
ফলে তার ভীতি কমে যায়। সহজ প্রশ্ন দিয়ে, প্রয়োজন বোধে সাহায্য করে 
ধীরে ধীরে পরীক্ষার প্রতি এই অহেতুক ভয়কে কবিয়ে ফেলা! Wf | 

॥ তিন॥ অকারণ ভয় অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য আসে । যে জিনিস 
ছাত্ররা জানে ন! বা যে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের কোন অভিষ্ঞত| নেই, তাকেই 
তারা ভয় পায়। যে ছাত্র অঙ্ক করতে পারে না, অঙ্বের কথা শুনলেই তার ভয় 
আসে। এই ধরনের ভয় দূর করতে হ'লে ছাত্রদের অভিজ্ঞতার পরিসর 
(Range of experience) বাড়িয়ে তুলতে হবে, এবং বিষয়বস্তর বোধগম্যতার 
(understanding) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 

॥ চার॥ ছাত্রদের অনেক সময় আত্মবিশ্বাস থাকে না বলে তার! ভীত 
হয়। শিক্ষক তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিয়ে, এবং 
প্রয়োজন বোধে সাহাধ্য করে, তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে না পারলে 
ভয় দূর কর! যাবে না। 

৷৷ পাঁচ ॥ সবশেষে, একট! কথা মনে রাখার দরকার কোন প্রক্ষোভকেই 
অবজ্ঞা বা উপহাস ছার। দূর কর! যাবে না। আবার একথাও ঠিক সব সময়ে 
যুক্তির দ্বারাও তাদের দূর কর! যায় না।. তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর 
অবস্থা বুঝে, বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মাধ্যমে এ সব প্রক্ষোভের প্রভাবকে 
যতট| সম্ভব কমিয়ে tal i 

রাগও (Anger) এক ধরনের 'প্রক্ষোভ যার সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন 
হ'তে হবে। রাগের অসংযত বহিঃপ্রকাশকে শিক্ষার দ্বারা কমাতে gA I 
ছাত্রদের সামনে বিভিন্ন আদর্শ তুলে ধরে, অন্থবৰ্তনের 
(Conditioning) সাহায্য নিয়ে, রাগের কারণ দূর করে, 
অৰ্থাৎ রাগের বস্তুকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে দিয়ে এবং অন্য ব্যক্তির মানসিকতাকে 
ধৈর্যের সঙ্গে বিচার করার বোধ জাগ্রত করে অহেতুক রাগকে (Anger) দূর 
করা ষায়। রাগ ছাত্রদের মধ্যে তখনই হয় যখন তারা কোন কিছু করতে গিয়ে 
বাধা পায়। তাই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে বাধা পেলে যার সৃষ্টি, বাধা দিয়ে 
তাকে কমানো যাবে না। রাগের দ্বারা রাগকে কমানো যাবে না। এর ফলে 
প্রক্ষোভের বৃদ্ধিই পাবে। তাই ছাত্তর| যখন কোন কাজ করতে গিয়ে ভুল পথে 
যাচ্ছে, তখন যদি শিক্ষক তাকে সচেতন করে দেন, এবং তার ব্যক্তিগত প্রভাব 
দ্বার সঠিক পথে পরিচালিত করেন তা’হলে উভয় পক্ষেরই apu হওয়ার 
সভাবন। থাকে না। i 

স্বণা (Hate) আর একরকম হানিকর প্রক্ষোভ। অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়! 


রাগ 
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প্রক্ষোভ * ; ১৬৫ 


শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তারা বিশেষ ফোন ব্যক্তি বা বস্তুকে স্ব! করে। খারাপ 
বস্তু বা অসৎ ব্যক্তির প্রতি স্বণ থাকা 'ভাল। কিন্তু তা যাতে ব্যক্তিজীবনকে 
সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে 
বণ! হবে। যথাযোগ্য বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য আবেগ প্রবণতা 
ব্যক্তিজীবনের পক্ষে একান্তভাবে কামা। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে 
শিক্ষককে অনুকরণ করে। তাই শিক্ষক নিজে, এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন 
হবেন এবং তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে আদর্শকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে 
ধরবেন। তবেই তারা বস্তু এবং ব্যক্তির প্রতি যথার্থ প্রতিক্রিয়া করতে শিখবে। 

একদিকে, এমনিভাবে যেমন হানিকর প্রক্ষোভগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে 
অন্যদিকে এ কথাও মনে রাখতে হবে, এই সব প্রক্ষোভগুলোর একটা ভাল দিক 
আছে। কিছু জিনিস বা পরিস্থিতির ভয়, কোন পরিস্থিতিতে রাগের প্রকাশ 
ন বস্তু বা বাক্তি wd করা ব্যক্তিদীবনের I বিকাশেন-পক্ষ 


কোন কো 
প্রয়োজনীয় । তাই শিক্ষাক্ষেত্রে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই লব প্রক্ষোভের 
সুসংহত প্রয়োগ I 


আবার একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভাল প্রক্ষোভগুলোর উতকর্ষণের 
কারণ, শুধুমাত্র খারাপগুলোর প্রভাবমুক্ত হ'লে চলবে না, 
ভালগুলৌকে গ্রহণ করতে হুবে। তবেই ব্যক্তি 
Mj 87% স্থ্যম বিকাশ হবে। ছাত্রদের মধ্যে গুরুজনদের ps 
যাতে শ্রদ্ধার ভাব জাগে সেদিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে 
এছাড়া, পরস্পরের প্রতি সহাস্থভূতির ভাব, সমস্ত কিছুর মধ্যে আনন্দ 
খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস ছাত্রদের মধো গড়ে তুলতে হবে । এর মাধ্যমেই তারা 
জীবনের আনন্দের সন্ধান পাবে। রসবোধ (sense of humour) জীবনের 
ক্ষেত্রে অমুভূতিকে যথাযথভাবে প্রকাশে সহায়ত! করে. শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই 
রন বোধ জাগ্রত করতে হবে। রমিক শিক্ষকই তার ছাত্রের মধ্যে এই বোধ 
সঞ্চার করতে পারেন। 
প্রক্ষোভের যথাযথ শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে চরিত্র । সুন্দরের প্রতি 
আসক্তি, মহৎ এর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিবেশীদের প্রতি সমমমিতাবোধ, এই সবই 
ens শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসবে। শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য 
প্রক্ষোভমূলক হবে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ 
পরিমনন করতে শিখানে|। তাই প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশ সাধন 
করা, শিক্ষার একটা SF | শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জীবনের সাবিক বিকাশ হয়, 
তবে প্রক্ষোভের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল 
রিপক্ষত| (Emotional maturity) শিক্ষার্থীদের যাতে তাদের 
se] আসে সে জন্য শিক্ষক নিয় লিখিত দিকে দৃষ্টি রাখবেন। 


চেষ্ট৷ করতে হবে। 


ga l 


প্ৰক্ষোভমূলক প 
বয়সোপযোগী পরি 


১৬৬ শিক্ষা মনোবিদ্য৷ 


॥এক ৷৷ হানিকর, প্রক্ষোভগুলোর সংযত প্রকাশের s প্রশিক্ষণ | 

॥ ছুই ৷৷ ব্যক্তিজীবনের পক্ষে সহকারী গরক্ষোভ গুলোর চচ্চার স্থযোগ। 

॥ তিন ৷৷ বিরুদ্ধ কোন মনভাবকে বা সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্যভাবে সহা করার 
অভ্যাস গঠন। 

V চার ॥ সামাজিক রীতি নীতিকে দ্বিধাহীন ভাবে মেনে চলার অভ্যাস | 

॥ পাচ॥ স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার বিকাশ। 

VW! বিভিন্ন অবস্থার মধ্য থেকে ভাল অংশকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা 


অর্জন। | 
॥ সাত ৷৷ অহেতুক ভয় থেকে মুক্ত হওয়| | | 
॥ আট ৷৷ নিজের ক্ষমত| ও দূৰ্বলত| সম্পর্কে সচেতনত৷ | ! 


॥ নয়॥ অন্তের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে ASRS] | 

দশ | কোন রকম দ্বিধা না করে নিজের ভুলকে স্বীকার করে নেওয়ার 
ISHA | 

॥ এগার ॥ জয় এবং পরাজয়কে জীবনে সহজ ও সংযতভাবে গ্রহণ কর]। 

॥ বার॥ হতাশাকে প্রশ্রয় না দেওয়া; এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে 
কাটিয়ে উঠার চেষ্ট|। 

| তের ৷৷ সুস্থ-স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষমতা অর্জন করা | 


প্রশ্নাবলী 


i What aro emotions? Whatcan the home and the school do for tho 
proper emotional development of the child (N. B. U. B. T, '66) 
[পৃঃ ১৪৫-১৫২ ; ১৬২-১৬১ ] 
2. Differentiate emotion and feelings. How should emotions be educated ? 
[পৃঃ ১৪৫-১৪৯ ; ১৬২-১৬৬ ] (K. U. B. T. '69) 
9. What are emotions? How is their training important in an allround 
development of a child ? [পৃঃ ১৪৫-১৫২ ; ১৬২-১৬৬] (K. U. B. T, '63) 
4. Discuss the place of instincts and emotions in the education of a child ? 
[পৃঃ ১৩৯-১৪৩ ; ১৬২-১৬৬] (0. U. B. T, 65) 
Distinguish between instinct and emotion. Discuss the role of emotion 
in the education of the child. [পৃঃ ১৬০-১৬৬] 
6. What is meant by emotional maturity. Discuss the role of the teacher 
in bringing about emotional maturity of the school children. 
*[পৃঃ ১৬২-১৬৬] 
Write notes on the following: 
(a) Emotions (0. U. B, 4566), [di ১৪৫-১৪৯), (b) James—Tange theory of 
Emotion (N. B. U, B, T.67) [পৃঃ ১৫৬-১৫৯] 


ভর 


ৰ 


একাদশ অধ্যায় 


_ সানৰ SAARE লিক্ষানশ 
[HUMAN DEVELOPMENT] 


জীবনের প্রতিমুহূৰ্তে, ব্যক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তের প্রক্রিয়া 
মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন- বৃদ্ধি (3০03), বিকাশ 
(Development), পরিমনন (Maturation) ইত্যাদি 1 

বিকাশ বৃদ্ধি ও পরিবর্তন তাই বিকাশ বলতে আমর! কি বুঝি তা প্রথমে পরিষ্কার 
হওয়ার দরকার। অনেকে বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশকে (Development) 
একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্গত দিক থেকে বুদ্ধি 
এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। PE প্রক্রিয়াই ব্যক্তিজীবনে 
পরিবর্তন (change) আনতে সক্ষম | কিন্ত বৃদ্ধি বলতে আমরা শুধুমাত্র আকার 
বা আয়তনের পরিবর্তনকে (change in size and volume) বুঝি ; আর 
বিকাশ (Development) বলতে বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন (change 
in shape) এবং কাজের উন্নতিকে (improved function) বুঝাতে চাই। 
বৃদ্ধি (Growth) কথাটার দ্বার| আমর! মান্্ষের জীবনের পরিবর্তনকে খুব 
তাতপর্যহীনভাবে (casual) বুঝাতে চাই। কিন্তু যখন বিকাশ (Develop- 
ment) কথাটা! ব্যবহার করি তখন সেই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুঝাতে 
চাই। যখন বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তার হাত, পা, দেহের 
কাঠামো লদ্বায় বেড়েছে, এইটুকুই বুঝাতে চাই । যখন বলি, শিশুটির দৈহিক 
বিকাশ হয়েছে, তখন শ্রধুমাত্র দৈৰ্ঘের বৃদ্ধিকে বুঝাই না; সেগুলো পরিবর্তন 
হওয়ার ফলে তাদের কাজেরও পরিবর্তন হয়েছে, সেটা বুঝাতে চাই। তাছাড়া, 
বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে আর একটা পার্থক্যের দিক হ’ল--ৰৃদ্ধি (Growth) 
সাময়িক প্রক্রিয়া কিন্তু বিকাশ (Development) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া 
(Continues throughout life)! জীবনব্যাপী ক্ৰম উন্নভিশীল 
সামগ্ৰিক পরিবর্তনের প্ৰক্ৰিয়াই হ’ল বিকাশ (Development is the 


continuous progressive change in the organisation) যদি 


প্রক্ৰিয়াটী কি তা বুঝানোর জন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের মধ্যে তফাত করলাম, 
কিন্ত প্রকৃত পরিস্থিতিতে এই ছুটো পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পৃথক করা যায় T 


- পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া (Quantitative change) গুণগত 
as (Qualitative change) উপলব্ধি কর! যায় না? বা» গুণগত 


ছাড়া, পরিমাণগত পরিবর্তনকে উপলব্ধি কর| যায় না। তাই, এই 
দুই প্রক্রিয়া পরম্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল | 


১৬ শিক্ষা-মনোবিদ্ঠা 
ৰ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য 


[Characteristics of developmental process] 


মানুষের বিকাশের ধার] সম্পর্কে আলোচনা করার পূৰ্বে, এই বিকাশের 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু উল্লেখ করার দরকার । এই সাধারণ ধারণা 
আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিভিন্ন পরীক্ষ| থেকে 
মনোবিদগণ এই বিকাশ প্রক্রিয়ার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন । 
সেই বৈশিষ্টযগুলোর আমর! এখানে উল্লেখ করছি! এই বৈশিষ্ট্য গুলে! এই 
বিকাশের প্রকুতি বিশ্লেষণে সহায়তা করবে | 

॥ প্রথমতঃ ॥ বিকাশ হ’ল এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Develop- 
ment is a continuous process)| ভাল বা খারাপ যে দিকেই হউক মানুষ 
সতত পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি 
মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি দিনে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি 
মাসে, প্রতি বছরে তার পরিবর্তন হচ্ছে । কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো 
লক্ষ্য করা যায় আবার কোন সময় তা আমাদের চোখে বা ব্যক্তির নিজের 
কাছেও ধরা পড়ে না। আর এই পরিবর্তনের একটা! বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল 
এই পরিবর্তন ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয়কে (Individual identity) কোন সময় 
লোপ করে দেয় না। আলোচনার স্থবিধার জন্য মনোবিদগণ মানুষের এই 
বিকাশের ধারাকে কয়েকটা পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন প্রাক্ভুমিষ্ঠ 
অবস্থা (Prenatal period), agate অবস্থা! (Neo-natal period), 
আদি শৈশব (early infancy), ইত্যাদি 1 কিন্ত মনোবিদগণ একথাও স্বীকার 
করেছেন, এক পর্যায় আর এক পর্যায়ে উপনীত হওয়াট। একট! আকস্মিক 
প্রক্রিয়া হয় না। বিকাশের প্রক্রিয়। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই এগিয়ে চলে । * 

॥ দ্বিভীয়তঃ ॥ বিকাশের প্রক্রিয়া ক্রমপরিবর্তনশীল (Development is 
Cumulative) | অর্থাৎ বিকাশের স্তরে যে কোন পর্যায় তার পূর্ববর্তী 
বিকাশের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ কোন 
বিশেষ মুহুর্তে আকস্মিকভাবে আসে না। বিকাশের cx 
কোন পর্যায়ের অবস্থা ঠিক তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে এসেছে। এই মুহূর্তে 
মানুয কি ভাবে আচরণ করবে, তা নির্ধারণ করবে, তার পূর্ব যুহূর্তের আচরণ। 
হারল্‌ক (Hurlock) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করেছেন যে, বাল্য- 
কালের বিভিন্ন আচরণ ও অভিজ্ঞতা ব্যক্তির পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে ৷ 

৷৷ তৃতীয়তঃ ৷৷ বিকাশের ধারা সব সময় সামগ্ৰস্ত বজায় রাখে (Develop- 
mentis orderly)| মানুষের আচরণের বিকাশ বিশেষ নিয়ম মেনে হয়। 
কোন আচরণের পর কোন আচরণ হবে, তা মোটামুটিভাবে ঠিক আছে। 


অবিচ্ছিন্নত| 


পরিবর্তনণীলতা 


মানব জীবনের বিকাশ ১৬৯ 


প্রত্যেক শিশু প্রথম চিৎ হবে, তারপর বসবে, তারপর হামাগুড়ি দেবে, তারপর 

gial এমনি ভাবে একট! বিশেষ নিয়ম মেনে চলবে । বিকাশের ধারা 

এই যে সবাইয়ের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্ত বজায় রাখে, এর ফলে 

maaga মনোবিদ্গণের অনুশীলনের সুবিধা হয়েছে, এবং মানুষের 
আচরণের বিকাশ সংক্রান্ত বহু তথ্য আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছে। 

॥ চতুৰ্থতঃ ॥ মাহযের বিকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এটা সাধারণের 


দিক থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয় (Development proceed from 
general to the particular)| মানুযের প্রাথমিক 


wieso আচরণগুলো থাকে সামগ্ৰিক (General mass action) | 
এর পর ধীরে ধীরে আচরণগুলোর পৃথকীকরণ হয় বিকাশের মাধ্যমে । প্রথম প্রথম 
শিশুরা ইতস্তত: হাত-পা e! কোন কিছু পাওয়ার জন্য, সম্পূর্ণ দেহ কাণ্ড, 
হাত, পা সব কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশঃ যত বড় হয় তার দেহের 
অঙ্গ প্রত্যদের কাজের পৃথকীকরণ হয়। এখন কিছু পেতে হ’লে সে হাতটাই 
শুধুমাত্ৰ ব্যবহার করে, সম্পূর্ণ দেহ নয়। ক্যাথারিন ভ্রিজেস (K. Bridges) 
এক পরীক্ষার ছার! দেখেছেন প্রক্ষোভ বিকাশের ধারাও এই নিয়ম মেনে চলে । 
॥ পঞ্চমতঃ ৷৷ মান্ধষের জীবন বিকাশের প্ৰক্ৰিয়া খুবই জটিল (Develop- 
ment is Complex)! মানুষ নিজেই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নানান গতিশীল 
সত্বার এক জটিল সমন্বয় । কিন্ত, একট! মজার ব্যাপার হ’ল 
aiaei বিকাশের ব্যাপারে এই সব সত্বাগুলো সমহার (same rate) 


বজায় রাখে না। যেমন, কোন এক 
বিশেষ মূহূৰ্তে তার দৈহিক বিকাশের 
তুলনায় মানদিক বিকাশ বেশী হয়, 
আবাঁর কোন সময় মানসিক বিকাশের 
তুলনায় দৈহিক বিকাশ অনেক বেশী 
পরিমাণে হয়। আবার একই ক্ষেত্রেই 
কোন কোন সময় এই বিকাশের হার 
বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন হারে হয়। 
মনোবিদ বেলে (N. Bayley)* 
১৯৫৬ খীষ্টাবে এই বিকাশের ধারা 


বিশ্লেষণ করে তার একটা বৈশিষ্ট্যের 
কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বৎসরের ব্যবধানে কোন বিশেষ শিশুর 


such as height or inteligence, a child may, 
h to average to low and back.to average 
Individual patterns of 


, In any given characteristics, ; 

AA period of y shift from heigh t ayeee 0 

টা d with his age group _>+' aley ; 
velopment : Child development. 


2s শিক্ষা-মনোবিদ্ধ। 


বিশেষ এক দিকের বিকাশ একট! নিয়ম মেনে চলে । প্রথম তার হার বেশী হয়” 
পরে তা বয়সান্গপাঁতিক গড় হারে হয় এবং পরে তার হার আরও কমে এবং 
সবশেষে সেই হার আবার, গড় হারের পর্যায়ে ফিরে আসে । যাই হউক, একই 
বয়সে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশের হার কি রকম ভাবে পৃথক হয় তা আগের 
পাতায় ছবির সাহায্যে দেখানো! হচ্ছে। 

৷৷ বন্ঠতঃ॥ বিকাশের ধারা! ব্যক্তিজীবনে du] বজায় রাখে (Develop- 
mentis Unified)| অর্থাৎ, মাঙ্গধের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের 
de মধ্যে একটা dp; বজায় থাকে এবং এক ধরনের বিকাশ 

আর একধরনের বিকাশে সহায়তা করে। অনেক সময় 
দৈহিক বিকাশ মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে; আবার কখনও মানসিক 
বিকাশ সামাজিক বিকাশকে তরান্বিত করে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের বিকাশ 
ব্যক্তিজীবনে Gu] qsta রাখে । সুতরাং, তাঁর জীবন বিকাশকে অনুশীলন 
করতে হলে, সামগ্রিকভাবে করতে হবে । এবং যে কোন বিকাশের প্রচেষ্ট 
তার জীবনের সমস্ত দিককে যাতে স্পর্শ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

॥ সপ্তমতঃ ৷৷ ব্যক্তিজীবনে বিকাশের ধার! atea বজায় রাখে 
(Development pattern maintains individual difference)! 
অর্থাৎ, কোন বিশেষ বয়সের একজন শিশুর বিকাশের 
ধারার সঙ্গে সেই বয়সের অন্য কোন শিশুর বিকাশের মিল 
থাকে না। সাধারণভাবে বিকাশ বিশেষ বয়সের ক্ষেত্রে কতকগুলো! সাধারণ 
নিয়ম মেনে চললেও ব্যক্তিজীবনে তা বিশেষ রূপ নেয়। তাই ব্যক্তির বিকাশ 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, এই ব্যক্তি atez (Individual difference 
সদ্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

_ ॥ অষ্টমতঃ ৷৷ ব্যক্তিজীবনের বিকাশ তার বংশগতি ও পরিবেশের 
পারস্পরিক ক্রিয়ার , ফল (Development is the result of interaction 
between heredity and environment)| বিকাশ 
দুটো শর্তের উপর নির্ভর করে--বংশগতি (Heredity) 
R এবং পরিবেশ (environment) | মনোবিদ্গণ মনে করেন 
এই দুটো প্রক্রিয়াই বিকাশের কারণ। কোন ব্যক্তির বিকাশ তার জন্মগতভাবে 
পাওয়া বিভিন্ন ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এবং বিশেষ মুহূর্তে পরিবেশ তার উপর কি 
ভাবে প্রতিক্রিয়া করছে তার উপর নির্ভর করে। 


বিকাশ প্রাক্রয়৷ অনুশীলনের পদ্ধাতি 
(Methods of studying Development] 

মানুষের জীবন বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের 
কৌশল মনোবিদ্গণ ব্যবহার করেন। যেমন পর্যবেক্ষন (Observation) 


"teur 


বংশ গতি ও পরিবেশের 
প্রভাব 


মানব জীবনের বিকাশ ৰ 


ইন্টারভিউ (Interview), প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) অভীক্ষা 
(Test) এমন কি পরীক্ষণও (Experiment)! বিকাশের তাৎপর্য বিচার' 
করে এই সব কৌশল (techniques) গুলোকে আমর! 
বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি দু'টো! সাধারণ পদ্ধতিতে শ্রেণীভুক্ত করতে পারি 
[এক] ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি (Cross sectional method) এবং 
[দুই] আলম্মিক পদ্ধতি (Longitudinal Method) | 
ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতিকে অনেক সময়, অনুভূমিক পদ্ধতি (Horizontal 
method) ai মাননিৰ্ণায়ক পদ্ধতিও (normative method) বলা হয়। এই 
‘= বা পদ্ধতিতে বিকাশ অনুশীলনের জন্য, একই বয়সের একদল 
ব্যক্তিকে পরীক্ষার্থী (Subject ) হিসেবে গ্রহণ করা হয় l 
তাদের কোন এক বিকাশের দিক থেকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষন বা পরিমাণ করা 
হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সেই বিশেষ বয়সের এ বিকাশের ক্ষেত্রের গড় 
(Average or Mean) নির্ণয় কর! হয়। এই গড়কে এ বয়সের সব ছেলের 
বিকাশের হার বা মুলামাঁণ (Norm) হিসেবে বিবেচন| করা হয়। যেমন 
১৫ বছর বয়সের একদল ছেলের ওজন পরিমাপ করে আমরা বলতে পারি 
সাধারণতঃ, এ বয়সের ছেলের গড় ওজন কি রকম হয়। এই ধরনের পদ্ধতির 
দ্বারা বিকাশ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার প্রয়োগ খুবই সীমিত। কারণ 
এ পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত কর! হয়, ত! বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 
অন্তক্ষেত্রে কোন মূল্য নেই। যেমন ১৫ বছর বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন 
বিকাশের সিদ্ধান্ত, ১৬ বৎসর বয়সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার এই পদ্ধতির 
সিদ্ধান্তের ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন তাৎপর্য নেই। কোন বিশেষ 
১৫ বংসর বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন কত হবে তা এর থেকে বলা যায় না। 
এই সব agfa থাকার জন্য এর পরিবর্তে আলম্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। 
আলন্বিক পদ্ধতিকে (Longitudinal or vertical method) অনেক 
সময় বিকাশমূলক পদ্ধতিও (Genetic method) বলা হয়। এই পদ্ধতিকে 
ব্যক্তি বা দলকে নিৰ্দিষ্ট রাখা হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে 
আলঘিক পদ্ধতি তাদের বিকাশের ধারা অনুশীলন করা হয়। দল হিসেবে 
নিলেও এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করা 
হয়। দৈহিক ওজনের বিকাশ সম্পর্কে অনুশীলন করার জন্য এক দল ছেলেকে 
নিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং বিভিন্ন বয়সে ওজনের তারতম্য লক্ষ্য করা৷ হতে 
থাকে। এর ফলে, কোন বিশেষ বয়সের মূল্যমাণ (Norm), a কোন বিশেষ 
ব্যক্তির বিকাশের রীতি বা সামগ্রিকভাবে বিকাশের ধারার প্রগতি, সব কিছু 
সম্পর্কেই জানা সম্ভব হয়। তাই আজকাল বেশীরভাগ ক্ষেত্র ব্যক্তিজীবনের 


বিকাশ অনুশীলনের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। 


১৭২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
TERRI ও জীবন বিক্কাশ 


[Education and development] 


শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা । 
থে কোন শিক্ষা প্ৰচেষ্টাই বাক্তিজীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত | 
NE তাই শিক্ষা প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিজীবনের কল্যাণে লাগাতে হলে 
শিক্ষকের এই বিকাশের ধার] সম্পর্কে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান থাকার দরকার p তবে বিকাশ বলতে আমরা শুধুমাত্র মানসিক বিকাশকে 
(Mental development) বুঝি st | অনেকের ধারণ। আছে, শিক্ষা কেবলমাত্র 
মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে, অন্য কোন বিকাশে নয়। কিন্ত, শিক্ষার 
উদ্দেশ্য (aim of education) «1 বিকাশের নিয়ম (Law. of develop- 
ment) মে কথ| বলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ। শুধুমাত্র 
মানসিক বিকাশকে সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ বল! যায় ন|। আবার ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশের বৈশিষ্ট্য হ’ল যে তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ গ্রক্যবদ্ধভাবে হয়। তাই 
দৈহিক বিকাশ বা সামাজিক বিকাশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানসিক বিকাশ 
করা সম্ভব নয়। তাই বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দৈহিক 
বিকাশ (Physical development) মানসিক বিকাণ (Mental 
development), (বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development) এবং 
প্রক্ষোভিক বিকাশ (Emotional development) সম্পর্কে উল্লেখ করার 
দরকার। কারণ, তার! পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরবর্তী বিভিন্ন 
অধ্যায়ে, তাই আমরা তাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচন! করেছি। 
বিকাশ যেমন ব্যক্তির জীবনে পৃথক পৃথক ভাবে হয়, তেমনি সকল ব্যক্তি 
একটা! বিশেষ মানের (Standard) পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও 
প্রদর্শন করে। এই মান বয়সের দিক থেকে হতে 
জীবন বিকাশের স্তর পারে বাঁ বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্তরের দিক থেকে আসতে 
পারে। কোন বিশেষ শ্রেণীতে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকের যদি ধারণা ন| থাকে, 
তাঁর শিক্ষার্থীদের বিকাশের মান (Development norm) কি, বা তিনি এ 
বিশেষ বয়সের জন্য কি গুণ বিকাশের চেষ্টা করবেন, তাহলে তার সব রকম 
চেষ্টাই বার্থ হবে। তাই এই অংশে আমরা জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর 
(stages of development) সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। 
বিকাশের আর একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
E পাৰ্থক্য থাকে। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি সম্পৰ্কে না 
জানলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান করতে অন্থ্বিধা হয়। 
“তিনি শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুশীলন করবেন এবং 


সই শি আল ০ ২ উট অসি সিট বারন 
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মানব RIIAS IFI । 


ক্ষাদান পদ্ধতি৷ রচনা করবেন। তাই এই অংশে 


সেই অনুযায়ী তাদের জন্য শি 
dual difference) সম্পর্কেও আলোচনা করা 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতি (Indivi 


হয়েছে। 
সবশেষে, জীবন বিকাশের কারণ সম্পর্কে না জানলে বিকাশ প্রক্রিয়ার 
নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বিকাশের কারণ হিসেবে মনোবিদ্গণ বংশ গতি (Here 
dity) এবং পরিবেশকে (Environment) নির্দেশ 

বংশগতি ও পরিবেশ » 
করেছেন। তাই এই অংশ সেই আলোচনা দিয়ে শেষ করা 
হয়েছে, বিকাশের এই ছুই শর্ত (condition) কি ভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ার 
মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই 


অধ্যায়ে । 


পল ka শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


কম থাকে। রক্তবহ| নালী (veins and arteries)গুলোও দেখা গেছে 
এগারো৷ ISAI বয়স পর্যন্ত খুব দ্রুত হারে বাড়ে কিন্তু তারপরে তাদের বিকাশের 
হার কমে বায়। বিভিন্ন বয়সে ছেলেদের এবং মেয়েদের রক্তের চাপের 
পরিমাণের তারতম্য দেখ! যায়। ফুসফুসের আয়তনও ধীরে ধীরে বাড়ে এবং 
শ্বাস-প্ৰশ্বামের প্রক্রিয়াও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। পাচন নালীর বিকাশের 
ফলে AI হজমের জন্য অনেক বেশী সময় লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে AF 
যৃত্রাশয় অনেকক্ষণ যৃত্র ধারণ করতে সক্ষম হয়। এমনি প্রায় সমস্ত রকম দেহ 
যন্ত্রের আয়তন ও কাজের বিকাশ হয়। দেহযস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হ’ল 
গ্রন্থির (Gland)| বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিগুলোর ক্ৰিয়া বাড়তে থাকে 
এবং তারা অন্যান্য দেহ যন্ত্রের বিকাশকে সহায়তা করে। যৌন গ্ৰন্থি 
(Gonads)4s বিকাশ অনেক পরে হয় কৈশোরের প্রারস্তে । 

এ ধরনের দেহ যন্ত্রের বিকাশ ছাড়াও, দেহ্যস্ত্রের কাজেরও বিকাশ হয় জন্মের 
পর থেকে । বিশেষভাবে কর্মেন্দরিয় বা পেশীর কাজের দক্ষতা বাড়ে। এই ধরনের 
বিকাশকে সঞ্চালনযূলক বিকাশ (Motor develop- 
mènt) বলা হয়। দেহের শক্তি, সমন্বয়, তৎপরতা, এবং 
কর্মেন্ডরিয় সমূহের নিখুঁত ব্যবহারের বিকাশকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ wal হয় 
[The development of strength, coordination, speed and 
precision in the use of muscle is called motor development) | 
শিশুর জীবন বিকাশের এটা একট। গুরুত্বপূর্ণ দ্িক। জন্মের পর থেকে ধীরে 
ধীরে পেশীর মধ্যে সমন্বয়ের কাজ এগিয়ে চলে । শিশুদের ছু” মাস বয়নে ঘাড় 
শক্ত হয়, শুয়ে শুয়ে মাথাট! তুলতে পারে | চার মাম বয়সে কেউ সাহায্য করলে 
ঘাড় শক্ত করে সোজ। হয়ে বনতে পারে । ছয় মাস বয়সে বসে থাকতে পারে। 
আট মাম বয়সে ধরে রাখলে দাড়াতে পারে, প্রায় এসময়ে হামাগুড়ি দিতে 
শিখে। দশ থেকে এগার মানে অন্যের হাত ধরে হ'টতে পারে। চৌদ্দ মাস 
বয়সে কোন সাহায্য ছাড়াই দাড়াতে পারে কিন্ত হাটতে গেলেই পড়ে যায়। 
সবশেষে প্রায় পনেরো মাস বয়সে এক| একা হাঁটতে পারে। এমনিভাবে তার 
দেহের পেশীর ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয় এবং দেহের lg AF প্রত্যদের সঙ্গ 
"13973 বিধান করে, দাড়ানোর ব| চলার কাজ করে। মনোবিদ্গণ মনে করেন, 
শিশুদের যে সময় লাগে, অন্যান্য পেশীর সমন্বয়মূলক কাজ শিখতে অত সময় 
লাগেনা। একথাও অনেকে বলেছেন, হাটার বিকাশের অভিজ্ঞতা অবচেতন 
মনে তারা! অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। নিজে খাওয়া, নিজে কাপড় পরা, 
দৌড়ানো, লাফানো, গাছে চড়া, fus ছোড়| এই ধরনের সঞ্চালনযূলক 
বিকাশের ফলে হয়ে থাকে। সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিনত্বার বিকাশের ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । এর দ্বার! শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাই 


দেহ সঞ্চালনের বিকাশ 


দৈহিক বিকাশ ১৭৯ 


যে শুধু বাড়ে তাই না, এরা শিশুর সামাজিক জীবনের বিকাশেও সহায়তা করে। 
এই ধরনের সঞ্চালনযূলক বিকাশের কতকগুলো! বৈশিষ্ট্য আছে। 

॥ এক ॥ বিভিন্ন মানব জণ এবং শিশুর ঠিক জন্মের পরের অবস্থা পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (Mass action) করার 

নি ক্ষমতা থাকে মাত্র। cw কোন পরিস্থিতিতে তারা 

poitea বনিষ্টা সামগ্রিকভাবে সম্পূৰ্ণ দেহের সাহায্যে প্রতিক্রিয়া করে। 

কিন্তু সঞ্চালনের ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজ পৃথক 

হ্য়। অর্থাৎ, সঞ্চালনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই বিকাশের প্রক্রিয়া সামগ্রিক 

পরিস্থিতি থেকে ক্রমশঃ বিশেষের দিকে (From mass action to specific 
action) যায়। 

॥ দুই ৷৷ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে দেহের বড় বড় পেশীর সঞ্চালন 
ক্ষমতার বিকাশ অপেক্ষাক্‌ত ছোট পেশীর চেয়ে আগে হয়। 

॥ ভিন ৷৷ দেহ সঞ্চালনের বিকাশ দেহের উপর থেকে নীচের দিকে হয়। 
ajaaa (Hurlock) তার বিভিন্ন পরীক্ষ। থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। একে 
বল৷ হয় ‘বিকাশের গতির নিয়ম’ (Low of developmental direction) 
বিকাশ মস্তিষ্কের সঞ্চালন থেকে শুরু হয় বলে একে সেফালোকডেলন্‌ 
প্রবণত! (Cephalocaudal trend) বলা হয়। 

॥ চার ৷৷ এই সঞ্চাসনের বিকাশ দেহ কাণ্ডের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি 
অঙ্গে প্রথম হয়। পরে দূরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হয়। এই কারণে আঙুলের চেয়ে 
হাতের কাজের সমন্বয় আগে হয়। এই প্রবণতাকে বলা হয় গ্রক্সিমো- 
ভিন্ট্যাল প্রবণতা (Proximodistal trend) | 

॥৷পঁচ ৷৷ যুগ্ন অঞ্গগুলোর সঞ্চালন প্রথম স্তরে সমান থাকে। কিন্তু ধীরে 
ধীরে সেই ক্ষমত| একট! অঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণত| লক্ষ্য করা যায় 
বিকাশের সণে স্দে। অৰ্থাত, শিশু অবস্থায় হটে! হাতই সমান চলে, কিন্তু পরে 
একটা হাতের ক্ষমত! বেড়ে যায়। 

॥ ছয় ৷৷ সঞ্চালনমূলক বিকাশের আর একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল, বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে পেণী সঞ্চালনের পরিমাণ কমতে থাকে | অৰ্থাৎ, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ces শক্তির অপচয় কমে যায়। পেশী ঠিক প্রয়োজনীয় সঞ্চালন টুকুই করে। 
কোন ছোট্ট একটা জিনিসকে ধরার জন্য শিশুরা সম্পূর্ণ হাতের সঞ্চালন,করে। 
কিন্ত প্রাপ্ত বয়সে লক্ষ্য কর! যায় হয়তে| শুধু আঙ্গুল সঞ্চালন করে তাকে ধর! 
"an 4 

॥ নাত ॥ সবশেষে, একথ| বলা যায়, সঞ্চালনযূলক বিকাশ একই হারে 
হয়, দৈহিক অঙ্গ ASFA বিকাশের মত তার হার কখনও বেশী বা কখনও কম 
হয় ন|। তবে ব্যক্তিতে বাক্তিতে পার্থক্য থাকতে পারে | কেউ হয়তো দেরীতে 
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কম থাকে। রক্তবহা wis] (veins and arteries)গুলোঁও দেখা গেছে 
এগারো! SAI বয়ন পর্যন্ত খুব দ্রুত হারে বাড়ে কিন্তু তারপরে তাদের বিকাশের 
হার কমে যায়। বিভিন্ন বয়সে ছেলেদের এবং মেয়েদের রক্তের চাপের 
পরিমাণেরও তারতম্য দেখ! যায়। PRAT আয়তনও ধীরে ধীরে বাড়ে এবং 
শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্ৰিয়াও ধারে ধীরে স্বাভাবিক হয়। পাচন নালীর বিকাশের 
TUS হজমের জন্য অনেক বেশী সময় লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
TMA অনেকক্ষণ মূত্র ধারণ করতে সক্ষম হয়। এমনি প্রায় সমস্ত রকম দেহ 
যন্ত্রের আয়তন ও কাজের বিকাশ হয়। দেহ্যস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হ’ল 
গ্রন্থির (Gland)i বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গ গ্রস্থিগুলোর ক্ৰিয়া বাড়তে থাকে 
এবং তারা অন্যান্য দেহ যন্ত্রের বিকাশকে সহায়তা করে। যৌন গ্ৰন্থি 
(G০nads)এর বিকাশ অনেক পরে হয় কৈশোরের প্রারভে | 
এ ধরনের দেহ যন্ত্রের বিকাশ ছাড়াও, MENAI কাজেরও বিকাশ হয় জন্মের 
পর থেকে। বিশেষভাবে কর্মেন্দিয় বা পেশীর কাজের দক্ষত| বাড়ে। এই ধরনের 
বিকাশকে সঞ্চালনযূলক বিকাশ (Motor develop- 
mènt) বলা হয়। দেহের শক্তি, সমন্বয়, তৎপরতা, এবং 
Uer সমূহের নিখুঁত ব্যবহারের বিকাশকে সঞ্চালনযূলক বিকাশ বল! হয় 
[The development of Strength, coordination, speed and 
precision in the use of muscle is called motor development)! 
শিশুর জীবন বিকাশের এট! একট! গুরুত্বপূর্ণ দিক। জন্মের পর থেকে ধীরে 
ধীরে পেশীর মধ্যে সমন্বয়ের কাজ এগিয়ে চলে। শিশুদের দু’ মাস বয়নে ঘাড় 
শক্ত হয়, শুয়ে শুয়ে মাথাটা তুলতে পারে। চার মাম বয়সে কেউ সাহাধ্য করলে 
IV শক্ত করে সোজ। হয়ে বসতে পারে । ছয় মাপ বয়সে বসে থাকতে পারে। 
আট মাম বয়সে ধরে রাখলে দাড়াতে পারে, প্রায় এসময়ে হামাগুড়ি দিতে 
শিখে। দশ থেকে এগার মাসে অন্যের হাত ধরে হাটতে পারে। চৌদ্দ মাস 
বয়সে কোন সাহায্য ছাড়াই দাড়াতে পারে কিন্ত হাটতে গেলেই পড়ে যায়। 
সবশেষে প্রায় পনেরে! মাস বয়সে এক| একা হাটতে পারে। এমনিভাবে তার 
দেহের পেশীর ক্ৰিয়ানীলতার বিকাশ হয় এবং দেহের অন্ান্ত অঙ্গ প্রত্যপ্রের সঙ্গে 
MAAS বিধান করে, দাড়ানোর ব| চলার কাজ করে। মনোবিদ্গণ মনে করেন, 
শিশুদের যে সময় লাগে, অন্যান্য পেশীর সমঘয়মূলক কাঞ্জ শিখতে অত সময় 
লাগে ন৷। একথাও অনেকে বলেছেন, হাটার বিকাশের অভিজ্ঞতা অবচেতন 
মনে তারা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। নিজে খাওয়া, নিজে কাপড় পরা, 
দৌড়ানো, লাফানো, গাছে চড়া, fom chiel এই ধরনের সঞ্চলনমূলক 
বিকাশের ফলে হয়ে থাকে । সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিনত্বার বিকাশের ক্ষেত্র 
বিশেষভাবে গুকুত্বপূর্ণ। এর দ্বার! শিশুদের শ্বাধানভাবে কাজ করার ক্ষমতাই 


দেহ মঞ্চাননের বিকাশ 


দৈহিক বিকাশ ১৭৯ 


যে শুধু বাড়ে তাই না, এরা শিশুর সামাজিক জীবনের বিকাশেও সহায়তা করে। 
এই ধরনের সঞ্চালনমূলক বিকাশের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। 

॥ এক ৷৷ বিভিন্ন মানব জণ এবং শিশুর ঠিক জন্মের পরের অবস্থা পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (Mass action) করার 

ক্ষমতা থাকে ial ষে কোন পরিস্থিতিতে তারা 
বার বৈনিষ্ঠা = সামগ্রিকভাবে সম্পূৰ্ণ দেহের সাহায্যে প্রতিক্রিয়া করে। 
কিন্তু সঞ্চালনের ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজ পৃথক 

হয়। অর্থাৎ, সঞ্চালনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ’ল, এই বিকাশের প্রক্রিয়া সামগ্রিক 
পরিস্থিতি থেকে ক্রমশঃ বিশেষের দিকে (From mass action to specific 
action) যায়। 

॥ দুই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে দেহের বড় বড় পেশীর সঞ্চালন 
ক্ষমতার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ছোট পেশীর চেয়ে আগে m | 

॥ ভিন ॥ দেহ সঞ্চালনের বিকাশ দেহের উপর থেকে নীচের দিকে হুয়। 
হারলক (Hurlock) তার বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। একে 
বলা হয় ‘বিকাশের গতির নিয়ম’ (Low of developmental direction) | 
বিকাশ fasa সঞ্চালন থেকে শুরু হয় বলে একে মেফালোকডেল্‌ 
গ্রবণত। (Cephalocaudal trend) বলা £x | 

॥চীর॥ এই সঞ্চাননের বিকাশ দেহ কাণ্ডের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি 
অঙ্গে প্রথম হয়। পরে দূরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হয়। এই কারণে আঙুলের চেয়ে 
হাতের কাজের সমন্বয় আগে হয়। এই প্রবণতাকে বল৷ হয় প্রক্মিমে।- 
ভিন্ট্যাল প্রবণতা (Proximodistal trend) I 

॥ পাঁচ ৷ যুগ অঞগুলোর সঞ্চালন প্রথম স্তরে মান থাকে। কিন্তু ধীরে 
ধীরে সেই ক্ষমত| একটা wor স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় 
বিকাশের সে সঙ্গে । অর্থা শিশু অবস্থায় ছুটে! হাতই সমান চলে, কিন্তু পরে 
একটা হাতের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ; 

॥ ছয় ॥ সঞ্চালনমূলক বিকাশের আর একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল, বিকাশের 
scq সঙ্গে পেশী সঞ্চালনের পরিমাণ কমতে থাকে | অৰ্থাৎ, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
পেশীয় শক্তির অপচয় কমে যায়। পেশী ঠিক প্রয়োজনীয় সঞ্চালন pa করে। 
কোন ছোট একট! জিনিসকে ধরার জন্য শিশুরা সম্পূৰ্ণ হাতের সঞ্চালন করে। 
কিন্ত প্রাপ্ত বয়সে লক্ষ্য কর! যায় হয়তে| শুধু আঙুল সঞ্চালন করে তাকে ধরা 
'যায়। 4 

॥ সাত ॥ সবশেষে, একথ| বলা যায়, সঞ্চালনমূলক বিকাশ একই হারে 
হয়, দৈহিক অঙ্গ ASFA বিকাশের মত তার হার কখনও বেশী বা কখন৪ কম 
হুপ্ন ন|। তবে fece বক্তিতে পার্থক্য থাকতে পারে। কেউ হয়তো দেরীতে 


১৮০ শিক্ষা-মনোবিষ্ধা 


হাটতে শিখে, আবার, কেউ হয়তো খুব কম বয়সে শিখে । কিন্ত প্রত্যেক 
শিশুর জীবনে হাটার জন্য যে পেশীয় সমন্বয় হয় তা একই পর্যায় মেনে চলে । 


ব্যাক্তিজীবনে ছোহিক ৱিকাশেৱ গুরুত্ব 
[Importance of Physica] dey 
life] 
দৈহিক বিকাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহ সঞ্চালনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনের 
আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। AL স্বাভাবিক দেহ Wu মনের 
ব্যক্িনত্বার বিকাশ ও  পরিচায়ক। দৈহিক শক্তি, দৈহিক কর্মক্ষমতা, দৈহিক 
দৈহিক বিকাশ আয়তন, ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। 
j সমাজের অন্ত ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের ক্ষমতা কি 
আছে, সে সম্পর্কে চেতন করে তোলে । তাই দৈহিক বিকাশকে মনোবিদগণ 
ব্যক্তিমত্ব৷ বিকাশের একটা! অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মানসিক দিক 
থেকে, এই দৈহিক বিকাশ, একদিকে যেমন atarata ভাব জাগিয়ে তোলে, 
তেমনি অন্যদিকে অন্যকে শ্রদ্ধা করার মনোভাবও জাগিয়ে তোলে.। দৈহিক 
বিকাশ মানুষের মধ্যে এক পরিপূর্ণতার অনুভূতি আনে, wi স্বাভাবিকভাবে 
তাকে শৃঙ্খলা মেনে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে দেহ সঞ্চালন- 
মূলক বিকাশ (Motor development) ব্যক্তির কৰ্মক্ষমতাকে বিশেষভাবে 
বাড়িয়ে তোলে। যথার্থ বয়সে ব্যক্তির মধ্যে যদি যথাৰ্থ সঞ্চালনযূলক ক্ষমতার 
বিকাশ না হয়, তা’হলে তার মধ্যে হীনমন্ততার ভাব জাগে। এই হীনমন্ততার ভাব 
তার জীবনের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাড়ায়, যে সব শিশুর বয়সোপযোগী দেহ 
সঞ্চালনের্ন বিকাশ হয় নি, তার! এই হীনমন্যতার জন্য সাথীদের সঙ্গে খেলায় যোগ 
দিতে চায় না। ফলে তাদের সামাজিক বিকাশ ব্যহত হয়। নিজের দুৰ্বলতা 
সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। এই কারণে দেহ 
বিকাশ ও দেহ সধশলনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনে একান্ত ভূমিক! গ্রহণ FTA | 


শিক্ষা ও দৈহিক বিকাশ 
[Education and Physical development] 


elopment in individual's 


‘শিক্ষার ক্ষেত্রে, দৈহিক বিকাশের গুরুত্বকে আর বর্তমানে অস্বীকার করা যায় 
না। কারণ শিক্ষার্থীর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ’ল তাঁর জৈবিক সত্ব 
M is তাই সেই জৈবিক সত্বাটাকে বাদ দিয়ে sata দিকের 
ES বিকাশ সম্ভব নয়। তাছাড়া যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, 
এইদৈহিক বিকাশ তার মানসিক, সামাজিক ও wat 

দিকের বিকাশের সহায়তা করে। স্থতরাং, প্রগতিশীল আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ 


m EE 


হবে, শিক্ষার্থীর এই দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু, এখানে একটা 
সমস্ত দেখা দেয়, তা’হল দৈহিক বিকাশ নিজস্ব নিয়মেই হয়ে থাকে। তাকে 
শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের দ্বারা আন যায় না। তা"হলে বিদ্যালয় ব৷ শিক্ষকের এ 
সম্পর্কে কি দায়িত্ব থাকতে পারে? দায়িত্ব কিছু নিশ্চয় আছে। সে দায়িত্ব 
শিক্ষক দু'দিক থেকে পালন করতে পারেন। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ 
ঠিক মত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে | 
দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক বিকাশের নীতি এবং পরিমাণকে কাজে লাগিয়ে 
শিক্ষাভিমুখী পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে | 
ব্যক্তিজীবনের বিকাশ যেহেতু দৈহিক বিকাশের উপর নির্ভর করে, সেহেতু, 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, সেই ধারাকে অন্থশীলন করা। শিক্ষার্থীদের 
. দৈহিক বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে কি না সে সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিক 
২৮০ অনুশীলনের দায়িত্ব শিক্ষককে গ্রহণ করতে হবে। এ 
| ব্যাপারে তারা প্রয়োজন হ’লে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ 
করতে পারেন। কোন বিশেষ শিক্ষার্থী যদি দৈহিক বিকাশের দিক থেকে ধীর 
গতি সম্পন্ন হয়, তাহলে কি ভাবে তার বিকাশের হার বাড়ানো যায়, সে 
সম্পর্কে, শিক্ষককে অবগত হতে হবে, এবং সচেষ্ট হ'তে হবে। যদি কোন 
বিশেষ শিক্ষার্থীর এই বিকাশের হার বেশী হয়, তা’হলে তাকেও তিনি দলের 
সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সহায়তা করবেন | এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বিকাশের 
ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। 
শিক্ষকের কাজ বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ, শিক্ষার্থীদের দৈহিক 
বিকাশে অনেকাংশে সহায়তা করে। যদিও দৈহিক বিকাশের ধার! প্রাকৃতিক 
নিয়মে আবদ্ধ, তবুও পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে তাঁকে 
দেহ-চচ্চার যোগ কিছুটা তরান্বিত করা যায়। বাঁ, অনেক সময় চর্চার দ্বারা 
‘দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালনের দৃক্ষতাকে বাড়ানো যায়; দৈহিক wer aeta পরিপুষ্ট 
সাধন হয়। তাই খেলাধূলা, ব্যায়াম, অন্যান্ত দেহ চর্চামুলক কাজের মাধ্যমে 
শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের 
ব্যায়াম (exercise) আছে, যার দ্বারা দেহের কোন বিশেষ অন্ধের শক্তি ও 
কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোল! যায়। যদি, তিনি লক্ষ্য করেন কোন বিশেষ 
শিক্ষার্থী দৈহিক বিকাশের কোন একটা দিকে পিছিয়ে আছে, তারজন্ত তিনি এ 
ধরনের বিশেষ ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে, 
বিদ্যালয়ের TÁTA মধ্যে এমন সব সহপাঠক্রমিক কাজ (co-curricular 
activities) রাখবেন যার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা তাদের দেহ সঞ্চালনের সুযোগ 
পায় তার চেষ্টা সব সময় করতে হবে। বিশেষভাবে, খেলাধূলা, হাতের কাজ, 
দৈহিক অমমূলক কাজকে পাঠ্যক্ৰমের অন্তর্ভুক্ত করতে RU I 


PES wo শিক্ষা-মনো বিদ্যা 


অন্যদিকে, শিক্ষার্থীর ধারাকে শিক্ষার কাজে শিক্ষককে লাগাতে হবে ৷ 
আমর! জেনেছি, বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের দৈহিক বিকাশ হয় | 
7 এই জ্ঞানকে শিক্ষক তার শিক্ষাদান কাজে লাগাবেন। 
UTI দৈহিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম নতুন 
চাহিদার সৃষ্টি হয়। শিক্ষককে এদিকে নজর দিতে হবে 
এবং তাদের এই সব চাহিদ| যেন তাঁরা সহজে মেটাতে পারে তার সুযোগ করে 
দিতে হবে। বিশেষভাবে কৈশোরে শিক্ষার্থীদের যে যৌনজীবনের বিকাশ হয়, 
তারফলে, তাদের মধ্যে অনেক কিছু জানার কৌতুহল দেখা দেয়। শিক্ষার 
মধ্যে এই সংক্রান্ত জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা পায় শিক্ষককে সেদিকে নজর দিতে 
হবে। মস্তিষ্কের কোষের বিকাশের ফলে, শিক্ষার্থীদের গ্রহণাত্মক ক্ষমতা ধীরে 
ধীরে বাঁড়ে। তার এই বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করে, তার মস্তিষ্ষের ক্ষমতা! 
অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন করতে ন! পারলে, তাঁর বিকাশে পরিপূর্ণ 
সহায়তা কর! হবে ন|| 
সবশেষে, একটা কথা মনে রাখার দরকার অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক বিকাশের 
সঙ্গে ব্যক্তির বুদ্ধির (intelligence) সম্পর্ক আছে। স্থতরাং, শিক্ষক চেষ্টা 
করলেও সব সময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাঁশ করতে 
পারেন না। কিন্ত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের যে বৌদ্ধিক 
বিকাশ হয়, তাঁর থেকে কিছু ফল, তিনি দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত 
করতে পারেন। অনেক সময়, দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা, এ 
বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। স্থতরাং, দেহের সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞান 
সম্পর্ক জ্ঞান যদি শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়, তাহলে তাদের দৈহিক বিকাশে 
পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। এই স্বাস্থ্য সম্মত জ্ঞান শিক্ষক ছাত্রদের দিবেন। 


দৈহিক বিকাশ ও বুদ্ধি 


প্রশ্থীবলী 


1, "Trace the physical development of a child from infancy to adolescents. 
; [ 0. U. B. T. '65 part ] 
[ সম্পূর্ণ অংশ ] 
2. Discuss the educational implication of the physical development of 
the children during infancy. [পৃ ১৮৮-১৮২ ] 
9. Write notes on: 
(a) General characteristics of physical development. 


2 ১৭৪-১৭৭ 
(b) Motor development. [3 } 


[ পৃঃ ১৭৮-১৭৯ 1 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


n sifa fecere 
[MENTAL DEVELOPMENT] 


মানসিক বিকাশ মাহষের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন ধরনের 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধির ধারাকে আমরা একত্রে বলি, মানসিক বিকাশ 
» (Mental development)! জন্মের পর থেকে শিশুর 
মানসিক বিকাশ কি? মানসিক প্রতিক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে । T7- 
জীত শিশুর মধ্যে যে সব সরল মানসিক প্রক্ৰিয়া দেখা যায়, তা ধীরে ধীরে 
বিকশিত হতে থাকে এবং ক্রমেই তারা জটিল হতে থাকে । তাদের এই 
জটিলতা বৃদ্ধির জন্য, অনেক ক্ষেত্রে যথার্থভাবে অনুশীলন করা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। জন্ম অবস্থা থেকে প্রত্যক্ষণ (Perception), স্মৃতি (Memory), 
চিন্তন (Thinking, কল্পনা (imagination) ইত্যাদির ব্ষমভ৷ Sica 
ধীরে বিকাশ হয়। ব্যক্তির এই সমস্ত মানসিক ক্ষমতার বিকাশকেই 
মানসিক বিকাশ বলা হয়। অনেকে এর নাম দিয়েছেন বৌদ্ধিক বিকাশ 
(Intellectual development) | তবে বৌদ্ধিক বিকাশ বলতে, শুধুমাত্র 
বুদ্ধির বিকাশকে বুঝায় না। মানুষের বিচার বিবেচনামূলক দিকের বিকাশ হয়, 
এই সব ক্ষমতার মাধ্যমে বলে, তারা তাকে এই নাম দিয়েছেন। তাছাড়া বুদ্ধি 
মানুষের এমন একটা! মানসিক ক্ষমতা | অন্য সব রকম প্রক্রিয়াকে প্রভীবিত ^ 
করে, তাই মনোবিদগণের মধ্যে এই ধরনের নামকরণের প্রবণতা দেখা যায়| 
মানসিক বিকাশের বিশেষ ধরনের বৈশিষ্টযগুলোর উল্লেখ এখানে করা হ’ল। 
॥ এক ৷ মানসিক বিকাশ, অর্থাৎ, বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তন, 
< বুদ্ধি বা পরিমনন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের পর থেকে 
মানসিক বিকাশের বাড়তে থাকে । কিন্ত, বৃদ্ধ বয়সে, তার এই সব ক্ষমতার 
po. gis পায়। 

T ॥ মানসিক বিকাশের হার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম থাকে । 
কোন মানসিক বৈশিষ্ট্য জন্মের পর থেকে পরিবতিত হতে আরম্ভ করে। 
আবার কোন মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অনেক দেরীতে শুরু হয়। 

॥তিন ॥ মানসিক বিকাশ, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে । অনেক 
সময় বিশেষ ধরনের কোন অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। 

॥ চাঁর ৷ মানসিক বিকাঁশ ব্যক্তির, শিখন (Learning) পরিমনন 
(Maturation) এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এ গুলোও বিশেষ শ্রেণীর 


অভিজ্ঞতা! ও প্রশিক্ষণের অন্তৰ্গত । 


১৮৪ M. a = নোদিত। 


৷৷ পাঁচ মানসিক বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়। যদিও সাধারণভাবে মানসিক বিকাশ একটা বিশেষ নিয়ম মেনে 
চলে তবু পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে এই নিয়মের 
প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়! 

॥ ছয় ॥ মানসিক বিকাশ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জটিল রূপ ধারণ করে। 
বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার পরস্পর নির্ভরতার জন্য তার! পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা 
করে বিকশিত হয়। এই কারণে জটিলতা! দেখা দেয় । 

॥ সাত F^ মানসিক বিকাশ দৈহিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে। বিশেষ- 
ভাবে স্নায়ুতস্ত্ৰের সংগঠনের উপর এর নির্ভরশীলতা বেশী। ব্যক্তির মানপিক 
বিকাশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসেই হয় । এই ROA তার অন্তর্জগতের সঙ্গে 
বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপন করে। 

এই সব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে, শিক্ষার্থীদের মানসিক 
বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা এক এক করে আলোচনা করব। 
আলোচনার মময়কালকেও আমরা সীমাবদ্ধ করব জন্ম থেকে কৈশোরের 
(adolescence) মধ্যে | তারপরেও মানসিক বিকাশ, ene বয়সে ও বৃদ্ধ 

বয়সে হ'য়ে থাকে । সে সম্পর্কে আর আলোচনা আমর! বাড়াবে। a 


[এক ॥ অংবেছন ও প্রত্যক্ষণেৱ বিক্কাশ 


[Development of Sensation and Perception] 


ংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ হ’ল আমাদের প্রাথমিক বস্তধর্মী জ্ঞান আহরণের 
প্রক্রিয়ার জন্ম অবস্থায়, শিশুর কাছে, বিশ্বজগৎ ধোয়ার মত আবছ। মনে হয়। 
তার ইন্দ্রিয় গুলোও থাকে অপরিপন্ষ এবং অভিজ্ঞতা বজিত। 
তার প্রত্যক্ষণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় পটুত্বের অভাব, 
যার জন্য সে কোন বস্তুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য এক সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে ন| ৷ তার 
অংবেদনকে পার্থক্য করার (Sensory discrimination) ক্ষমতাও থাকে কম। 
কিন্ত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্ৰিয়গুলোর বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয়ের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সংবেদনে আমরা পার্থক্যের ক্ষমতা লক্ষ্য করি। এর 
পেছনে তার জীবনের অভিজ্ঞতাও বিশেষভাবে কাজ করে | বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে, 
টক, ঝাল, ZA, তেতো ইত্যাদি স্বাদগুলোকে সে বুঝতে শিখে। লাল, নীল, 
সাদা, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি wee বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে শিখতে aias 
করে।' ক্রমেই তার এই ধরনের সংবেদনগত পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা জন্মে 
পরিমাণগত দিক থেকে বস্তুকে পার্থক্য করার ক্ষমতাও তার মধ্যে ধীরে ধীরে 
বিকশিত হয়, জন্ম থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই এই ধরনের সংবেদনগত 
পার্থক্য নিৰ্ণয় ক্ষমতার বিকাশ হয়। এবং পরবর্তীকালে, এই ক্ষমতার মধ্যে 


সংবেদন ও প্ৰত্যক্ষণ 


মানসিক বিকাশ * 338. ১৮২ 


আরও স্থক্মতাবোধ জাগ্রত হয়। এই বোধ পরবর্তীকালে অনেক বেশী বয়স 
পর্যন্ত ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। প্রত্যক্ষণ এবং সংবেদন 
পরস্পর সংযুক্ত বলে, সংবেদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষণেরও বিকাশ হয় i 
তবে দেখা গেছে, প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে শিশুর অভিজ্ঞতার প্রভাব আরও অনেক 
বেশী । তাছাড়া শিশুর মানসিক অবস্থা (Mental set) তার প্রত্যক্ষণকে 
প্রভাবিত করে। ব্যক্তির বিশ্বাস (Beliefs), মতামত (Opinion) এবং আদর্শ 
(Ideals) তার গ্রত্যক্ষণের বিকাশে সহায়ত! করে। এই সব ক্রমবর্ধমান মানসিক 
সংগঠনের উপর নির্ভর করে বলে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের বিকাশ সারা জীবনব্যাপী 
হয়ে খাকে। যে আদর্শ বা মানসিকতার বশবর্তী হয়ে কোন বস্তুকে সে 
কৈশোরে প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত বয়সে তার আদর্শ ও মানসিকতার পরিবর্তনের 
জন্য সেই প্রত্যক্ষণের বস্তুকে মে অন্থভাবে দেখে; আবার বৃদ্ধ বয়সে, তারও 
পরিবর্তন হয়। তাই সঠিক করে বল| মুশকিল প্রতাক্ষণের বিকাশ ঠিক কত 
বয়স পর্যন্ত হয়। শুধু এই টুকু বলা যেতে পারে, যে পর্যন্ত ন} স্থায়ী জীবনাদর্শ 
গড়ে উঠছে, সে পৰ্যন্ত প্রত্যক্ষণেরও পরিবর্তন হতে থাকে । 


॥ ছুই | ধাৱণাৱ বিকাশ 
[Development of Concept] 
আমরা অভিজ্ঞতার বস্তুর সঙ্গে যে সাধারণ অর্থ যুক্ত করি তাঁকেই বলা হয় 
ধারণা (concept) | ধারণা-উৎপত্তি ও বিকাশ মানুষের জীবন বিকাশের 
) একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটন|। সাধারণতঃ, শিশুর ঘর, গাছ, গরু, 
‘বয় ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ অর্থযুক্ত অভিজ্ঞ- 
তাকেই আমরা! বলি ঘর সম্পর্কে ধারণা (concept of house), গাছ সম্পর্কে 
ধারণা (concept of tree), গরু সম্পর্কে ধারণ! (concept of cow) 
ইত্যাদি। এই রকমের সাধারণ অভিজ্ঞতা দার! আমরা বিশেষ কোন একটা 
বস্তুকে বুঝাই না। পাখী বলতে আমরা বিশেষ কোন পাঁখীকে বুঝাই না, সমগ্ৰ 
পাখী জাতিকে বুঝাই। মান্য বলতে কোন বিশেষ মানুষকে বুঝাই না, সমগ্র 
মানব জাতিকে বুঝাই। এই ধরনের সাধারণ অর্থযুক্ত ধারণা আমাদের মধ্যে 
অভিজ্ঞতার দ্বারা uf হয়। তাই ধারণার বিকাশ (development of 
concept) মানসিক বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর জন্য দরকার হয় 
গৃথকীকরণ (discrimination) এবং সামান্যীকরণ (generalization) | 
জন্মাবস্থায় শিশুদের মধ্যে এ রকমের ধারণা তো থাকেই না, তাদের 
অভিজ্ঞতা বা পৃথকীকরণের ক্ষমতাও থাকে কম। তাই 
ধারণা বিকাশের পদ্ধতি বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম সামগ্রিক ধারণার 
উৎপত্তি হয়। যেমন, পাখীর অভিজ্ঞতার জন্য তার প্রথম পাখী সম্পর্কে পৃথক 
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পৃথক অভিজ্ঞতার দরকার। অর্থাৎ, বিভিন্ন পাখীকে সে প্রত্যক্ষ করে, 
প্রত্যক্ষণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী পর্যায়ে, এই সব অভিজ্ঞতাকে সে 
বঙ্লেষণ করে পৃথক পৃথক অংশগুলোকে খুঁজে বাহির করে। অর্থাৎ, কাক দেখে 
সে বুঝতে শিখে, তার ডানা আছে, তার পা আছে, সে উড়তে পারে, ইত্যাদি । 
বাবুই পাখী দেখে, তারও এ রকম বৈশিষ্্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে, চড়ুই পাখী 
দেখেও এ ধরনের অভিভ্ঞতাগুলো বিশ্লেষণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে, এই সব 
বৈশিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলো সাধারণ অভিজ্ঞতা সে গুলোকে বেছে AT d 
অর্থাৎ, এক জোড়া ডান| আছে, উড়তে পারে এসব গুণগত দিক থেকে যে সব 
প্রাণী এক, তাদের এক জাতীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরে অভিজ্ঞতার 
ত তার নামকরণ করা হয় ‘পাখী’'। এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও 
সামান্তীকরণের মাধ্যমে ধারণার বিকাশ হয়। প্রথম প্রথম শিশুদের ধারণ! 
(concept) তাদের অতি নিকটের বস্তুকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠে। যেমন, বাবা, 
মা, বাড়ী, ঘর ইত্যাদিকে কেন্দ্ৰ করে। পরে, তার ধারণার আরও বিস্তৃতি 
হয়। পরবর্তীকালে বিষূর্ত (abstract) «x সম্পর্কেও সে ধারণ| করতে পারে। 
এছাড়া ধারণা বিকাশের আরও কতকগুলে| দিক আছে, যে গুলো! সম্পর্কে 
আমাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এদের মধ্যে গভীরতা ও দূরত্বের 
ধারণ! (concept of distance and depth), বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য। জন্মাবস্থায় এই গভীরত| ও দূরত্ব 
সম্পর্কে কোন ধারণাই থাকে না। পরে ধীরে ধীরে বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, ছয় বৎসর বয়স 
"fs বস্তর দূরত্ব ও গভীরতা! সম্পর্কে তাদের সামন্যই ধারণা থাকে। ঠিকমত 
ভাবে, তারা দৈৰ্ঘ্য বিচার করতে পারে না। তবে তাদের সাধারণভাবে উপর- 
নীচ, ভেতরে-উপরে, ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু ধারণ! জন্মায় দৈনন্দিন অভিজ্ঞত। 
থেকে । কিন্তু, দেখ। গেছে সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের গভীরতা ও 
দূরত্ব সম্পৰ্কে ধারণা মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । পরে শিক্ষার প্রভাবে 
নয়-দশ বত্সর বয়সের মধ্যে এ ধারণা বিমূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ 
করে। যেমন, ম্যাপ দেখার ব্যাপারে যে রকমের ধারণা প্রয়োজন তার বিকাশ 
এই বয়সে হয়। সময় সম্পর্কে ধারণাও (Time concept) দেখ! গেছে ধীরে 
ধীরে বিকাশ হয়। ব্ৰ্যাড লি (N.C. Bradley) এক পরীক্ষা থেকে দেখেন, 
এই সময়ের ধারণা শিশুদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। দেখা গেছে পাচ 
বৎসর বয়সে, তাদের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণ! জন্মায়। কিন্ত 
আরও qi সময় জ্ঞান পরবর্তীকালে বিকশিত হয়। নয়-দশ বৎসরের মধ্যে 
দেখা গেছে, অনেক বেশী দীৰ্ঘ সময়ের মধ্যে পাৰ্থক্য নির্ণয় করতে পারে। বারো 
থেকে তেরো বৎসরের ছেলেদের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায় তারা বিশেষ সময় কাল 


ধারণা! বিকাশের "বিভিন্ন 
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(Duration) সম্পর্কে সঠিকভাবে বলতে পারে। এই বয়সের পরেও সময় 
সম্পর্কে ধারণার আরও বিকাশ হয়। এই পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা না আসা পর্যস্ত- 
তার! স্থস্ম সময়কালের তফাত করতে পারে না। শিশুর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণাও 
(Number concept) ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। সংখ্যাযূলক পরিস্থিতির 
অভিজ্ঞতা, স্মৃতির বিকাশ, প্রভৃতি শিশুর সংখ্যার ধারণায় সহায়তা করে। 
শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ পরীক্ষা করে দেখেছেন, 
প্রায় এগারো-বারো৷ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সাধারণ পাটিগাণিতিক সংখ্যা 
সম্পর্কে ধারণ! a হয়। বৈজ্ঞানিক সম্পৰ্ক সম্বন্ধে ধারণাও শিশুদের মধ্যে 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকাশ হয়। বিভিন্ন qum মধ্যে কার্য-কারণ 
সম্পর্কের বিকাশ নিয়ে এক পরীক্ষা করেন ডাতৎস্‌সে (Dutsche)| তীর t] 
পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে আট থেকে পনেরো! বৎসর বয়স পর্যন্ত 
বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত (Quantitative and qualitative) সম্পর্কের 
ধারণার বিকাশ হয়। 

ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকেও অনেক ধারণা শিশুদের মধ্যে পরবর্তীকালে, 
বিকাশ লাভ করে। যেমন-__নিজের সম্পর্কে ধারণা (Concept of self), 

পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা (Concept of inter- 

বিমূৰ্ত সম্পৰ্কে ও নিজের personal relation), সৌন্দৰ্যবোধের ধারণা (Concept 
TNT of beauty or aesthetic concept), ইত্যাদি ব্যক্তি 
জীবনের মানসিক বিকাশের একট! গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজের সম্পর্কে ধারণা 
(Concept of self) প্রথম শুরু হয় নিজের দৈহিক অবস্থিতিকে কেন্দ্ৰ করে। 
প্রায় দেড় বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে এই দেহ সচেতনতা দেখা দেয় এবং ধীরে 
ধীরে তার বিকাশ হয়। পরে ধীরে ধীরে নিজের সঙ্গে অন্তের তফাত করতে 
শিখে। এই পার্থক্যের বোধ থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পারস্পরিক ধারণার 
(interpersonal relation) বোধ জাগে। বিশেষভাবে প্রতিবেশী এবং অন্তান্ত 
দলের মধ্যে বাস করতে করতে এই ধারণার বিকাশ শিশুদের মধ্যে হয়। 
একইভাবে, সৌন্দর্য বোধের ধারণাও অভিজ্ঞতার ছারা ধীরে ধীরে বিকশিত 
হয়। সুস্থ জীবন পরিবেশ শিশুর সৌন্দৰ্ববোধের ধারণার বিকাশে বিশেষভাবে 
সহায়তা করে I F 

মনোবিদ্গণ মানুষের জীবনের ধারণার বিকাশ অনুশীলন করে, এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে সব রকমের ধারণা, ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিকাশ লাভ 

করে। তার এই ধারণার বিকাশের কয়েকট! পর্যায়ও 

ধারণ বিকাশের VA নিদ্রেশ করেছেন। যেমন, ছুই বৎসর বয়স পর্যন্ত সাধারণ- 
ভাবে শিশুদের কোন ধারণার বিকাশ হয় না। তারপর ছুই-চার বৎসর পর্যন্ত 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ধারণা SCRI পাঁচ-সাত ৷ 


বৎসরের মধ্যে C t তার| জটিল পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে 
খারণ| গ্রহণ করতে পারে | আট-এগারে। বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ বত্বকে কেন্দ্র 
করে ধারণ। পরিপূর্ণ হয়। বারে। বৎসর থেকে বিঘূর্ত চিন্তাকে কেন্দ্র করে ধারণা 
জন্মাতে থাকে | 


| - ॥ তিন ॥ ভাষাৰ বিকাশ 


[Development of Language] 


শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার করে আছে। 
^ ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে শুধু নয়, চিন্তন, ধারণা 
ইত্যাদি বিকাশেও সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষার 
cip ক্ষেত্রেও ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অন্যের ব্যক্তিত্ব ও 
চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করার জন্য ভাষা বিশেষভাবে 
নাহাধ্য.করে। ভাষার বিকাশ প্রথমে শুরু হয় নাম দিয়ে। পরে, ধীরে ধীরে 
অন্যান্য শব্দ শিখে। প্রথম, তার শব্দের মধ্যে, বেশী বিশেষ্যের ব্যবহার দেখা 
'_ যায়। সাধারণতঃ, দুই থেকে তিন বৎসরের মধ্যে মোটামুটিভাবে, মনের ভাবকে 
প্রকাশ করার জন্য যেটুকু ভাষা জানার দরকার, তা শিক্ষা করে। রোজেন্থাল 
(F. Rosenthal), তার বিশেষ এক পরীক্ষ! থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভাষার 
বিকাশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক (socio-economic) পরিবেশের উপর নির্ভর 
করে। PULI এবং আরউইন (Brodbeck and Irwin) আর এক 
পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, যে অন্যের ভাষার মধ্যেকার ভাবকে বুঝবার 
ক্ষমতা, চর্চার উপর নির্ভর করে। যে শিশুর! বেশী বয়স্কদের সঙ্গে বেশী মেশার 
যোগ পায়, তাদের ভাষার প্রকাশভঙ্গীর বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়। শুধু প্রকাশ 
ভঙ্গীর বিকাশ নয়, শব্দ ভাগারের বিস্তৃতিও ভাষার বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ 
দিক। মনোবিদ সীসোঁর্‌ (R. Seashore) এক পরীক্ষা থেকে শিশুদের শব্দ 
ভাগ্ডারের (Vocabulary) বিকাশের সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত করেছেন। গড়ে, 
বিভিন্ন বয়সের ছেলের! কি পরিমাণ নতুন শব্দ আয়ত্ব করে তার তালিক| 
নিম্নরূপ : 
১ই বৎনর বয়সের শিশুদের শব্দ ভাণ্ডারে থাকে ১০-১২ টা শব্দ 
$5» » n on , n প্রায় ৬* টাশবদ 
» ~ A 2 প্ৰায় ৫৬০৩ টা শব্দ 
5» — > , , প্ৰায় ৯৬% টা শব্দ 
» 9১) , n»  » প্ৰায় ১৪৭০০ টা শব্দ 
এ > » n» , প্রায় ২১,২%% টা শব্দ 
7 5 , n» প্রায় ২৬৩০০ টা শব্দ 
? » ৯» » = প্রায় ৩৪,৩০০ টা শব্দ 


2e PME 


ভাষ| বিকাশের আর একটা দিক হ’ল বাক্য (sentence) প্রকাশের দিক । 
মনের ভাবকে ভাবায় প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রায় ছয় বখসরের মধ্যে বিকশিত 
হয়। এই বয়সে শিশুরা মোটামুটিভাবে সব রকম বাক্যই বলতে পারে। 
সাৰ্থকভাবে শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতারও এই বয়সের মধ্যে বিকাশ হয়। at 
দু'ধরনের ক্ষমতাই শিশুর পড়ার ক্ষমত! (Reading ability) বিকাশে 
পরোক্ষভাবে সহায়ত! করে। 
বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্গণ ভাষার শিক্ষা-সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত 
করেছেন। প্রথমতঃ ভাষার বিকাশ শিশুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের 
^ (socio economic condition) সম্পর্ক আছে। 
ই Ls দ্বিতীয়তঃ, ভাষা বিকাশ, তিন থেকে আট বৎসরের মধ্যে 
খুব বেশী পরিমাণে হয়। তৃতীয়তঃ ভাবার বিকাশের দিক 
থেকে মেয়েরা ছেলেদের থেকে সব সময়ে এগিয়ে থাকে । চতুর্থত ভাষার 
বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। পঞ্চমতঃ পড়তে শিখার পূর্বে কথা বলার 


বিকাশ হয়। 
iem) চিন্তন ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতাৰ APET 
(Development of Thinking and Problem solving] 
শিশুর চিত্তন ও সমস্তা-নমাধান ক্ষমতার বিকাশ বিশেষভাবে তার 
ধারণার বিকাশ ও ভাষার বিকাশের উপর নির্ভর করে। চিন্তন নির্ভর করে 
বিমূর্ত সঙ্কেত নিয়ে আলোচনা করার উপর। মনোবিদ্গণ 
চিন্তনের স্বরণ ও বিকাশ মনে করেন, চিন্তন ও সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা অনেক 
বেশী বয়সে বিকাশ লাভ SI শিশুদের যুক্তিশক্তি ক্ষমতা থাকে না বলে, 
তারা চিন্তা করতে. পারে না বা সমস্যা সমাধান করতে পারে না। অনেক 
' মনোবিদ, মনে করেন সাত বুখসর বনের পূৰ্বে চিন্তাশক্তি বিকাশের স্থযোগ হয় 
aii আবার, অনেকে মনে করেন সাত বৎসরের অনেক আগেই চিন্তীশক্তির 
বিকাশ শুরু হয়। তবে, সাধারণভাবে এগারো বৎসর বয়সের পর উন্নত ধরনের 
চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ হয়। চিন্তনের বিকাশ সরলতম পর্যায় থেকে ধীরে 
ধীৱে জটিল পর্যায়ে উপস্থিত হয়; শিশুর প্রাথমিক চিন্তা বিশেষভাবে মূর্ত 
বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়। পরে তা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিমূর্ত ধারণাকে কেন্ত 
করে গড়ে উঠতে থাকে । চিন্তনের বিকাশের আমরা তিনটে শুর দেখতে 
পাই। প্রথম তার চিন্তন মূৰ্ত বিচ্ছিন্ন এক বস্তুকে (Concrete particular) 
কেন্দ্ৰ করে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, তার ধারণার বিকাশের দরুন, চিন্তন, মূর্ত 
সাধারণ বস্তুকে (Concrete general) C9& করে হ’তে থাকে। সবশেষ 
পর্যায়ে, চিন্তন, বিমূৰ্ত ধারণাকে (abstract ideas) কেন্দ্র করে হ'তে থাকে। 


Coa A শিক্ষা-মনোবিদধা 


শুরু হয়। এই সময় তার স্থতি প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাজ FA | 
_ কিন্তু দুই quim বয়স থেকে লক্ষ্য «at যায় শিশুরা বিভিন্ন ধরনের বিষৃত নির্দেশ 
স্থৃতির বিকাশ (ideational instruction) তারা স্মরন করতে পারে। এই 

; প্রথম দু’বত্সর শিশুর স্মরণ ক্ৰিয়া বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন বস্তু 

ব ব্যক্তিকে কেন্দ্ৰ করে হয়ে থাকে। সামগ্রিক কোন পরিস্থিতিকে স্মরণ করতে 
পারে না। কিন্তু তিন থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে দেখা যায় তারা সামগ্রিক 
পরিস্থিতিকে স্মরণ করতে পারে। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশকে 
পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করার ক্ষমতা আরও পরে বিকাশ লাভ করে। স্মৃতির এই 

বিকাশ ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে | 

কল্পনা শক্তির বিকাশ ও মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে হয় । সাধারণতঃ ভাষা 

শিক্ষা ও স্মৃতির বিকাশের উপর কল্পন| শক্তির বিকাশ নির্ভর করে। দেড় থেকে 
ছুই বৎসর বয়সের মধ্যে কল্পন| শক্তির বিকাশ শুরু হয়! 
এবং এই বিকাশ প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত হয়। তবে ছোট 
ছেলের কল্পনার সঙ্গে বাল্যের বা কৈশোরের কল্পনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 
শিশুদের মধ্যে বিশেষ ভাবে গ্রহণাত্মক কল্পনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় । কিন্ত 
বাল্যকাল থেকে স্জনাত্মক কল্পনা বা বৈজ্ঞানিক কল্পনার বিকাশ আর্ত হয় "n 


ব্যাক্তি-জীবনে মানিক বিন্কাশের SPG 
[Importance of Mental development in Individual's 
life] 


কল্পনার বিকাশ 


ব্যক্তিজীবনে, দৈহিক বিকাশের মত মানসিক বিকাশ ও বাক্তিজীবনের 
পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব প্রকৃতিকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার জন্য 
দেহযন্ত্রের সঞ্চালন যেমন প্রয়োজন, মানসিক বিকাশও 

সা তেমনি প্রয়োজন । বিশ্ব প্রকৃতির তাৎপর্য সার্থক ভাবে 
নির্ণয় করার জন্য যথাযথ মানসিক সংগঠন দরকার। এই 

তাৎপর্য নির্ণয় করার মত সার্থক মানসিক সংগঠন শিশুর জন্মাবস্থায় থাকে ন|। 
বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। মংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের বিকাশ, বিভিন্ন 
, বস্তুধৰ্মা জ্ঞান সংগ্রহে তাকে সাহায্য করে। ধারণার বিকাশ ( Concept) এই 
সব অভিজ্ঞতার মধ্যে সামগ্রস্ত বিধানে সহায়ত! করে। অভিজ্ঞতার সমন্বয় 
ছাড়া অভিজ্ঞতার কোন তাৎপর্যই ব্যক্তিজীবনে থাকে ন| | এই ধারণার বিকাশ 
ব্যক্তি চিন্তনের বিকাশেও সহায়তা করে। স্মৃতির বিকাশ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয়নে বিশেষভাবে সহায়ত! করে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ছাড়া ব্যক্তিজীবনের 
তার কোন প্রয়োগ থাকে না। তাই স্মরণ ক্রিয়ার বিকাশও ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশের একট। গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভাষার বিকাশ (Language develop- 


ment) ব্যক্তিজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভাষার বিকাশের গুরুত্ব 
সম্পর্কে ৰার্ণাড (Barnard): বলেছেন, এই ক্ষমতা ব্যক্তির জীবনের সব কিছু 
ঘটনাকে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য নির্ণয় করতে 
সহায়তা করে । স্নতরাং, সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে, দেখা যায় মানসিক 
বিকাশ ব্যক্কিজীবনের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজন | 


মানাসিক বিকাশ ও শিক্ষা 


[Mental development and Education] 


শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানসিক বিকাশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানসিক বিকাশের গুরুত্বকে wfre থেকে বিচার করতে 
হবে। প্রথমভঃ, মানসিক বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে 
শিক্ষার কীজকে পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার দ্বারা 
মানসিক বিকাশের ধারাকে তরান্বিত করতে হবে ৷ 
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর মানসিক প্রস্তুতির উপর বিশেষভাবে 
গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। শিক্ষককে শিক্ষাদানের জন্য একদিকে শিক্ষার্থীর 
মানসিক aefa উপর নির্ভর করতে হয়, অন্যদিকে 
শিক্ষা ও লানসিক শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি তৈরী করতেও হবে। এই প্রস্তুতি 
B স্বাভাবিকভাবে শিশুর মানসিক বিকাশের দিক থেকে। 
শিক্ষককে শিক্ষার্থীর এই মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামগ্তস্ত রেখে শিক্ষা দিতে 
হবে। যখন তার মানসিক অভিজ্ঞতা শুধুমাত্ৰ প্রত্যক্ষণের বস্তুকে কেন্দ্র করে 
হয়, তখন তার শিক্ষাও মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে হওয়ার দরকার। তাই 
শৈশবের শিক্ষা বিশেষভাবে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক পরিচালনা 
করবেন। ভাষার বিকাশকে যথাযোগ্যভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে হলে 
শিক্ষককে বিশেষ বিশেষ বিকাশের শুরকে পর্যালোচনা, করতে হবে। APT 
লেখা শিখার পূর্বে, ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। ভাষার মাধ্যমে 
শিশুরা যাতে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং SUCUS মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারে সে দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু ভাষার বিকাশের সময় 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম অসুস্থতা দেখা দেয়। শিক্ষককে, এসব অক্বিধার 
দিকে নজর রাখতে হবে। অনেক সময়, এক রকম শব্দকে অন্য হিসেবে তার 
্রত্যক্ষণ করে, অনেক সময় শব্দ বা বাক্য লিখতে লিখতে শব্দ বাদ দিয়ে চলে 
যায়, কোন সময় বর্ণ বিপর্ধয়ও হয়। এই ধরনের অস্থৃবিধা যাতে দূর কর! যায় 


1, “It permits him to behave moro intelligently by trying together the 


present and future. It captures concepts whioh are useful in solving 


past: 
— Psychology of learning and teaching—Barnard. ` 


problems" 


শিক্ষামনো”১প.১৩ 


তার জন্ত বিশেষভাবে শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে। AII সমাধানের বিকাশের 
ব্যাপারেও শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে । শিক্ষককে মনে রাখার 
দরকার, ছোট ছেলেদের সমন্তা সমাধানের ক্ষমতা এবং বয়স্কদের সমস্যা 
সমাধানের ক্ষমতা এক নয়। স্থতরাং, শিক্ষককে তাদের সমস্তা-সমাধানের 
ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নির্বাচন করতে হবে | 
সমস্যা তাদের বিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্রস্ত রেখে নির্বাচন না করলে, 
শিক্ষার্থীরা তা সমাধান করতে পারবে না এবং বার বার অরুতকার্যতাঁর ফলে 
তাদের মনে হতাশার ভাব wE হবে। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের ও যথেষ্ট গুরুত্ব 
আছে এ ব্যাপারে। বৌদ্ধিক বিকাশ ব| সামগ্রিকভাবে মানসিক বিকাশ 
সম্পর্কে একটা কথা শিক্ষকের মনে রাখার দরকার, যে এই বিকাশের দিক থেকে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যাঁয়। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্ৰোর কথা মনে 
রেখে, মানসিক বিকাশ যে প্রস্ততি তৈরী করে দেবে, তাই নিয়েই শিক্ষককে 
কাজ করতে হবে। এই জন্য শিক্ষকের এই বিকাশের ধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
জ্ঞান থাকার দরকার। 
অন্তদিক থেকে আমর! লক্ষ্য করেছি, মানসিক বিকাশ শিক্ষার্থীর 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই অভিজ্ঞতা আসে শিক্ষার মাধ্যমে । তাই 
শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশেই ocu? 
m বিকাশও  থাকবেন না, তার মানসিক বিকাশের পরিমাণকে যাতে 
বাড়ানে। যায় তার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের 
একটা দিক হ’ল মানসিক বিকাশের fred সেই মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক 
নিয়মে যেমন হয়, আবার প্রচেষ্টার দ্বারা তাকে বাড়ানে| যায়। ভাষার বিকাশ 
sta দ্বার! বাড়িয়ে তোল| যায়। তাই শিশুকে stal শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে 
শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, স্থষু পরিকল্পনা রচনা করা যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা séta 
স্থযোগ পাবে এবং তাদের শব্দ ভাগারকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাবে। 
সংখ্যার ধারণাও (Number) শিক্ষার দ্বারা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। সংখ্যা 
তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বোধগম্যত। শিক্ষার সাহায্য ছাড়া বিকাশ করা যায় 
না। বিভিন্ন বস্তু বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা (concept) বিশ্লেষণ 
ছাড়া বিকাশ লাভ করে ন|। এই ক্ষমতার বিকাশের জন্য শিক্ষক পাঠ্য বস্ত 
উপস্থাপনের সময়, তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। 
এর ফলে তাদের সামান্ঠীকরণের অনেক স্থবিধ! হবে। এক কথায় বলা যায়, 
শিক্ষা ও মানপিক-বিকাশ পরস্পর নির্ভরশীল । তাই শিক্ষকের মানসিক বিকাশ 
সম্পর্কে যেমন সাধারণ ধারণ। থাকার দরকার, অন্যদিকে, শিক্ষার মাধ্যমে তার 
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তার্‌ সচেষ্ট হওয়ার দরকার | 


Trace the intelloc 
conco. [পৃঃ ১৮৩১৯] 
Briefly discuss the mental growth. c 
adolescence, Discuss the RES 


[সম্পূর্ণ অংশ] 

Discuss tho role of language development and. নি চি in the 
mental development of the children. ` ` [pi ১৮৪-১৮৯] ^ 
Write notes on the following. K ) 

(a Intellectual development. ; ন [পৃঃ ৯৯০-১৯১] 
(b) Language development. ; [পৃঃ ১৮৮-১৮৯] 4 
(c) Development of concept. . $ [পৃঃ ১৮৫-১৮৮] 
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(0 চতুর্দশ অধ্যায় 
A লকস্কোভিলু fas] 
[EMOTIONAL DEVELOPMENT] 


মানসিক বিকাশ বলতে আমরা ataa বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতার 
বিকাশে বলেছি। কিন্তু, বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া ছাড়া 
SE EY মানব মনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। যাদের লক্ষ্য 
কি? করা গেছে, তারাও জন্মের পর থেকে বিকাশ লাভ করে | 
এইসব মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার বিকাশ মানুষের 

আচরণকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । প্রক্ষোভ (Emotion) মাঙ্গযের মনের 
এমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের আচরণ অনেকাংশে তার প্রক্ষোভ দ্বারা 
নিয়ন্ত্ৰিত হয়। প্রক্ষোভ সব সময়ই কোন না৷ কোন দৈহিক আচরণের সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকে। এই আচরণকে qal হয় প্রক্ষোভমুলক আচরণ (Emotional 
behaviour 4| Emotionalreaction)| ব্যক্তির জন্মের পর থেকে এই 
সব প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় 
প্রক্ষোভিক বিকাশ (emotional development) | কিন্ত এই প্রক্ষোভিক 
বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জন্মাবস্থায় শিশুর 
মধ্যে কি কি প্রক্ষোভমুলক প্রতিক্রিয়া থাকে তাই নিয়ে। প্রক্ষোভ সম্পর্কে 
আলোচন! করার সময় আমরা! এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হ’ল এই 
জন্মাবস্থায় এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি কি রকম থাকে? অনেক মনোবিদ্‌ মনে 
করেন, জন্সমূহ্র্ত থেকেই মানব শিশু প্রক্ষোভমুলক প্রতিক্ৰিয়। করতে সক্ষম d 
gaj আইজীকজ্‌ (Susan Issacs) বলেছেন, মানব শিশুর মধ্যে জন্মাবস্থায় 
চার ধরনের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমভা থাকে। ভয় 
(Fear), রাগী (Anger), ভালবাস। (Love) এবং স্বণ। (Hate)! ওয়াটসন 
(Watson) বলেছেন, সম্ভজাত শিশুদের মধ্যে, তিন রকম আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করা যায়--ভয় (Fear) রাগ (Anger) এবং ভালবাস| (Love) | 
শেরম্যান (Sherman) বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সদ্তজাত 
শিশুর মধ্যে গ্রক্ষোভযুলক প্রতিক্রিয়া থাকে ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃতি বয়স্কদের 
মত অত পরিষ্কার বা স্বচ্ছ নয়। পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিশুর 
প্রক্ষোভ জন্মাবস্থায় খুব আবছা! থাকে এবং তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য কর! যায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। শিশুর প্রক্ষোভ- 
কমুল জীবনের বিকাশের সপক্ষে মনোবিদ্‌ ত্রিজ (K. Bridge) দীর্ঘদিন ধরে 


পরীক্ষা করেছেন। তিনি তার পরীক্ষা থেকে যে সিন্ধান্ত করেছেন, তা 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাই উল্লেখ করলাম । তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, musto 
শিশু উদ্দীপকের পৃথকীকরণ ন! করেই প্রতিক্রিয়া! করে। ফলে অন্ভূতিরও 
পৃথকীকরণ হয় না। তিনি বলেছেন, তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভযুলক 
প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে থাকে আনন্দ 
(delight) এবং দুঃস্থ (distress) ভাব | পরবর্তীকালে, দেখা গেছে আনন্দ- 
বোধ, $$ (elation), স্নেহ (affection) ইত্যাদি প্রক্ষোভের মধ্য দিয়ে পৃথকী- 
কৃত হয় । আর দুঃস্থতাবোধ ও রাগ (Anger), ভয় (fear), বিরক্তি (Disgust) 
a ইত্যাদি প্রক্ষোভের মাধ্যমে পৃথকীক্লত হয়। যাই হউক, 
প্রতিক বিকাশের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, 
বয়স্কদের গ্রক্ষোভও শিশুদের প্রক্ষোভের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 

আঁছে। এই পার্থকোর স্বরূপ সম্পর্কে ধারণ! না থাকলে, প্রক্ষোভের বিকাশ 
সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিপূর্ণ হবে না। শিশুদের প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য হ’ল-- 

॥ এক ৷৷ শিশুদের গ্রক্ষোভের তীব্রতা (Intensity) খুব বেশী থাকে | 
বয়স্করা, যেমন নিজেদের প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শিশুরা তা পারে 
ali সামান্য উদ্দীপনার প্রভাবে তারা যে ভাবে উত্তেজিত হয়, তীব্র উদ্দীপনার 
দরুনও সে ভাবে উত্তেজিত হয়। 

॥ দুই ৷ শিশুদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থা খুব ্ব্স্থায়ী হয়। এবং প্রক্ষোভ- 
মূলক অবস্থার রেশ (Mood) বয়স্কদের মত তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। 
হঠাৎই তারা খুব বেশী উত্তেজিত হয় এবং হঠাৎ আবার, ঠাণ্ডা হয়ে ঘায়। 

॥তিন॥ শিশুর প্রক্ষোতযূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবৰ্তনশীলত| (shifting 
of emotion) একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা, বয়স্কদের মধ্যে একেবারে দেখা যায় 
না। এখুনি কোন বিষয়ে রাগ, বা দুঃখ, আবার পরমুহূর্তে আনন্দ। এ ধরনের 
হঠাৎ পরিবর্তন শিশুদের মধ্যেই কেবল লক্ষ্য করা যায়। 

॥ চার ৷৷ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত আচরণই প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়। কারণ, তার! বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না I 

॥ পঁচি ৷৷ শিশুদের 'প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াকে শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন 
কর| যায় । অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রভাবে প্রক্ষোভযুলক প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে 
একটা স্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করতে আঁরভ করে। 

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে আমরা 
তার প্রক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বিকাশের সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গেলে। তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করার দরকার | 
প্রক্ষোভের বিকাশ হয়, ছু'দিক থেকে। প্রথমতঃ, এই বিকাশের ফলে, শিশুর 
প্রক্ষোভিক উদ্দীপকের (emotional excitant) পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, যে 


সব অবস্থা শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় প্রক্ষোভ 2 করে, তাঁদের 
পরবর্তাকালে পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়তঃ বিকাশের ফলে প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়া! 
বা বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, শিশুরা প্রাথমিক শুরে, যে ভাবে 
অন্ুভূতিযূলক প্রতিক্রিয়া করে। তারও পরিবর্তন হয়। আমরা এই দু'ধরনের 
বিকাশ সম্পর্কে এখন আলোচন| করব | 


| AP | প্রক্ষোতিক উদ্ভীপনান্র বিকাশ 


(Development of Emotional Excitation] 


প্রথম অবস্থায় জন্মের পর থেকে প্রায় দু’বত্নর পর্যন্ত শিশুদের প্রক্ষোভ 
সাধারণতঃ তাদের প্রাথমিক চাহিদার (Basic needs) atal নিয়ন্ত্রিত হয়। 
অর্থাৎ, যে সব পরিস্থিতি ব| উদ্দীপক তার নিজের চাহিদা 
মেটাতে সহায়তা করে না বা তার বিরুদ্ধাচরণ করে 
সেগুলোই শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। কিন্তু বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ভাগারও বাড়তে থাকে ফলে, বিভিন্ন ধরনের 
উদ্দীপক তার মধ্যে প্রক্ষোভ কৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তার বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ হয়। ফলে পূর্বে যে 
সব পরিস্থিতি বা উদ্দীপককে, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিবেচনা করতো, তাদের তাৎপর্য নতুনভাবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। 
উদ্দীপনার সীমাও স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত হয়। এখন যে সব উদ্দীপক শিশুর 
বা ব্যক্তির এই সব ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রকাশকে ব্যহত করে, তারাও তাঁর মধ্যে 
প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। যে ভয়, শিশুর মধ্যে প্রাথমিকভাবে উচ্চ শব্দ 
(Loud Sound) «i| অবলম্বনের মুক্তত| (Loss of support) থেকে আসতে 
পারে, ত! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানারকম উদ্দীপকের দ্বারা RR হ'তে 
পারে। সে-কুকুর দেখে ভয় পেতে পারে, তার আত্মীয়-পরিজনের বিপদে তার 
ভয় আসে | 

এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিকাশের ফলে, এবং স্মরণ ক্রিয়। ও সময় সম্পর্কে 
ধারণার বিকাশের ফলে, প্রক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ হয়। কল্পনার বিকাশও 
উদ্দীপনার বিস্তৃতিতে সাহায্য করে। শিশুর বর্তমান, অতীত 
ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণ! এবং অতীত অভিজ্ঞতার স্তি 
কোন বিশেষ উদ্দীপকের অবস্থান, তার মধ্যে প্রক্ষোভ È করতে পারে। 
অর্থাৎ কোন বিশেষ বস্তু য| ব্যক্তির মধ্যে রাগের প্রক্ষোভ স্ষ্টি করতে পারতে। 
তার সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতার পূর্ব স্মৃতি তার মধ্যে রাগ স্থ্টি করতে পারে । 
যেমন, পূর্বে হয়তো কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে রাগ হ'ত ন|। কিন্ত, তার 
আচরণ সম্পর্কে বিশেষ পূর্ব অভিজ্ঞতা শিশুর মধ্যে রাগের প্রক্ষোভ স্থষ্টি করতে 


উদ্দীপনার বিকাশ__ 
প্রাথমিক উন্দিপনা 


ধারণ|-নিভর উদ্দীপনা 
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পারে। কল্পনার বিকাশের ফলেও মাহুযের প্রক্ষোভের উদ্দীপনার বিস্তৃতি হয়। 
কোন বিশেষ অবস্থার কাল্পনিক প্রত্যাশা (expectation) আমাদের মধ্যে 
প্রক্ষোভ P করতে পারে। শিশুর মধ্যে, ভবিস্তাত ও অতীত সম্পর্কে ধারণা 
না থাকার দরুনও FATI শক্তির বিকাশ না হওয়ার দরুন, তার গ্রক্ষোভ 
বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে । কিন্তু কল্পনার 
বিকাশের ফলে, কাল্পনিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এই 
ধরনের প্রক্ষোভের বিস্তৃতি কল্পনা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয়। 

অন্যদিকে বিপরীত ফলও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা ষায়। অৰ্থাৎ শিশু- 
অবস্থায়, যে সব পরিস্থিতি পূর্বে তার অস্তিত্বের পরিপন্থী মনে হ'ত এখন বয়স 
নৈ - বাঁড়ার সঙ্গে তা আর মনে হয় ন|। ফলে যে উদ্দ 
উদ্দীপনার পরিবর্তন। পূর্বে প্রক্ষোভ স্থষ্টি করত এখন আর ত! করে না | iy 
ছোট বেল| কুকুর দেখলে ভয় পায়, কিন্তু বড় হ'য়ে CIO তার থেকে আর 
ভয়ের piigi থাকে না বলে ভয়ও থাকে না। শিশু অবস্থায় জোর শব্দ শুনলেই 
ভয় পায়, কিন্ত গ্রক্ষোভের বিকাশ হ'লে লক্ষ্য করা যায় সব সময় জোর শবে 
তয় জাগে না। স্থতরাং, প্রক্ষোভের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন 
নতুন নতুন উদ্দীপক" প্রক্ষোভ স্থষ্টি করতে পারে, তেমনি কিছু কিছু পুরাতন 
উদ্দীপক প্রক্ষোভ জাগরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জারশিল্ড, Qersield) 
মন্তব্য করেছেন-_" Asa child matures, as his activities and interest 
expand, and as he gains in understanding of the world about 
him, the circumstances arouse his emotions changes." 


| দুই প্রক্ষোভঘুলক প্রতিক্রিয়া বিকাশ 


[Development of Emotional Reactions] 


প্রক্ষোভযুলক আচরণ বাল্যাবস্থা থেকে কৈশোর কাল পর্বস্ত বিশেষভাবে 
পরিবতিত হয়। জন্মাবস্থায় শিশুদের প্রক্ষোভ বা অনুভূতি যেমন সামগ্রিক 
থাকে, তেমনি তার প্রতিক্রিয়াও সামগ্রিক ভাবে লক্ষ্য 

sie প্রতিক্রিয়ার করা যায়। AT (Bridge) বলেছেন, দু’ধ্রনের প্রাথমিক 
অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রক্ষোভমুলক অভিজ্ঞতা 

বিচ্ছিন্ন হয়। তীর মতে তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভের এই পৃথকীকরণের 
প্রক্ৰিয়া (diff erentiation) শুরু হয়। আনন্দ (delight) এবং দুঃস্থভাব 
(distress) এই ছু'ধরনের অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভের বিকাশ হয় 
পৃথকীকরণের মাধ্যমে। প্রায় ছয় মাস বয়সে আনন্দ থেকেই হর্ষের (elation) 


1. Emotional development: A. T. Jersieldà: Educational Psychology 


(ed. Skinner) 


-atai 


iati আরও পরে, প্রায় পনের মান বয়সে, 
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শিশুদের মধ্যে উল্লাসের (joy) প্রক্ষোভ দেখা দেয়। অন্যদিকে ESAI 
(distress) থেকে চার মাম বয়সে রাগের (anger) পৃথকীকরণ হয়। পাঁচ 
মাসে বিরক্তির (disgust) এবং ছয় মাস বয়সে ভয়ের পৃথকীকরণ হয় এই 
SETS থেকেই। পনের মাস বয়সের পর শিশুর মধ্যে হিংস| (Jealousy) 
দেখা দেয়। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের পৃথকীকরণ হয়ে থাকে। 

প্রক্ষোভের যেমন পৃথকীকরণ হচ্ছে, তেমনি তার আচরণেরও পৃথকীকরণ 
হচ্ছে প্রক্ষোভিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। শৈশব অবস্থ। থেকে বয়ন বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভযূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশের ফলে, 
WII অনেক ZASI প্রক্ষোভকে প্রকাশ করতে পারে। 
যে রাগ (Anger) প্রকাশ করার জন্য সে ছোটবেল| বিভিন্ন ধরনের আচরণ 
করতো” সঙ্গে সঙ্গে জাম| ছিড়ে ফেলতো, মাথা ঠকৃতো, সে আর বড় বয়সে 
এরকম আচরণ করে না। অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে রাগকে প্রকাশ করতে 
পারে। এই প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে দেখা যায়, সে রাগ হয়তে| শুধুমাত্র 


আচরণের পরিবর্তন 


গালাগালির দ্বারা প্রকাশ করছে) বা তার মধ্যে এমন কতকগুলো আচরণ- ' 


গত বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করেছে, যার দ্বার! সে রাগ প্রকাশ করে। যে শিশু 
‘ভয় পেলে কাদতো, আকড়ে ধরতে, বা দৌড়ে পালাতো, বড় বয়সে সেই ভয়কে 


১৯৯৯৯ 


n x 

প্রকাশ করার জন্য আর এরকম আচরণ করে না। এমনও অবস্থা হয়, নিজের 
ভয়মূলক অমৃুভূতির কোন বাহ্যিক প্রকাশ ব্যক্তি নাও করতে পারে। এমনি 
ভাবে, বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভযূলক আচরণের বিকাশ হয়, এবং ক্ৰমে ব্যক্তির 
মধ্যে এই সব আচরণ, ব্যক্তিসত্বার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব রূপ ধারণ করে। এই 
ধরনের বিকশিত স্থায়ী প্রক্ষোভযুলক আচরণ পরবর্তীকালে ব্যক্তিসত্বার 

বৈশিষ্ট্যের একটা অঙ্গ হিসেবে দাড়ায় । ; 
বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে শিশুর প্রক্ষোভিক 
বিকাশের কতকগুলে। কারণ আছে। তারা মনে করেন প্রক্ষোভের এই আচরণ- 
3 গত এবং অনুভূতিমূলক বিকাশ কতকণগুলে! কারণে হয়। 
প্রকষোভিক বিকাশের এই সব কারণগুলো হ’ল--[এক] অনেক সময় প্রক্ষোভ- 
মূলক আচরণ ব্যক্তির মানসিক অবসাদ (mental 
fatigüe) এর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব বেশী অবসাদের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে 
বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। [দুই] অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্য 
তার প্রক্ষোভের প্রকৃতি নির্ণয় করে। TI দেহ Wt প্রক্ষোভিক বিকাশে 
সহায়তা করে। [তিন] সামাজিক প্রভাবের দারা প্রক্ষোভের বিকাশ হয়। 
অন্যের গ্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া শিশুরা অনুকরণ করে। বিশেষভাবে শৈশবে 
লক্ষ্য কর! যায়, শিশুরা ভাই-বোন, মা-বাবা ইত্যাদিদের প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। [চার] প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ 
পরিমননের (Maturation) উপর অনেক সময় নির্ভর করে, এই সব আচরণের 
যে নিৰ্দিষ্ট গতি আমরা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করি, তার মূলে আছে দৈহিক 
পরিমনন। দৈহিক পরিমননের ফলে, শিশুর যখন দেহের বিশেষ বিশেষ অজে 
কাজের ক্ষমতার পৃথকীকরণ হয়, তখন তার প্রক্ষোভমুলক প্রতিক্রিয়া বিশেষ 
অন্নকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। [পাঁচ] প্রক্ষোভদূলক প্রতিক্রিয়ার 
বিকাশ অনেক ক্ষেত্রে অন্ুবর্তনের জন্য হয়ে থাকে । ওয়াটসন তীর পিটার- 
আলবাৰ্টের পরীক্ষায় (শিখনের অধ্যায়ে আলোচনা কর! হয়েছে) কিছু শিশুদের 
মধ্যে প্রক্ষোভিক অন্থবৰ্তন হয় তার বিবরণ দিয়েছেন। এই মতান্গুষায়ী, কোন 
ক্ত প্রক্ষোভ অনুবর্তনের দ্বারা অন্য কোন qu 


বিশেষ বস্তু বা ধারণার সনে সংযুত 
বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই ধরনের WENN কোনরূপ সচেতন 


মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ন্বতঃক্ফুর্তভাবেই 
ঘটে থাকে । [ছয়] সবশেষে, প্রক্ষোভের বিকাশের উপর মানসিক বিকাশের 
গ্রভাবও যথেষ্ট আছে। ভাষার বিকাশ, ধারণার বিকাশ, প্রত্যক্ষণের বিকাশ, 
সবই শৈশবের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষোভকে স্থনিটিষ্ পথে প্রবাহিত করতে 
সহায়তা করে। ব্যক্তির সামাজিক বিকাশও (Social development) তার 


আচরণকে নান! ভাবে প্রভাবিত করে। 
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aaus আমর! বিচার বুদ্ধিশীল জীব বলে আখ্যা দিলেও, তার অনেক 
আচরণই যে প্রক্ষোভ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়ে বর্তমানে সন্দেহ প্রকাশের কোন, 
অবকাশ নেই। xis প্রক্ষোভিক জীবনের প্ররুতি 
বাক্তিজীবন ও 
প্রক্ষোভিক বিকাশ. সম্পর্কে না জানলে, তার আচরণকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ 
করা যাবে না। কাজের অনুভূতির মূলট| অস্বীকার করলে? 
তার প্রকৃত তাৎপর্য জীবনে থাকবে না। তাছাড়া সমাজে সুস্থ জীবন যাপন 
করতে হ’লে প্রক্ষোভের wá প্রকাশের প্রয়োজন আছে। সমা জীবনের 
মচেতন মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
তাই প্রক্ষোভের qb বিকাশ না হ’লে জীবনের বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। যে 
ব্যক্তি যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, তাকে কখনওই 
পরিপূর্ণ মান্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিক্রিয়া করার অর্থ হ’ল, বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলোকে সমাজসম্মতভাবে 
প্রকাশের ক্ষমতা অৰ্জন এই ক্ষমতার বিকাশ ব্যক্তিজীবনে ধীরে ধীরে বিভিন্ন 
পর্যায়ে হয়ে থাকে । আর তাকেই আমরা বলছি প্রক্ষোভিক বিকাশ। এই 
কারণে প্রক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনে বিশেষভাবে গুরুত্তপূর্ণ। তাছাড়া, 
ব্যক্তির প্রক্ষোভিক বিকাশ, ব্যক্তিসত্বার (Personality) বিকাশের একটা! 
গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তার শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভ, ব্যক্তিসত্বার 
বিকাশের দিক নিরপন করে দেঁয়। এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্বায় তার! যে রূপ 
ধারণ করে, তা দিয়েই ব্যক্তিসত্বার স্বরূপ প্রকাশমান হয়। 


শিক্ষা ও প্রক্ষোভিক্ক বিকাশ 


[Education and Emotional development) 


শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। 
ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, শুধুমাত্র কোন একদিকের বিকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। 
অনেকের ধারণা, শিক্ষার দ্বার! ব্যক্তির বিচার বুদ্ধির 
বিকাশের চেষ্টা কর! হয়, এবং প্রক্ষোভ সেই বিকাশের 
পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। বিচার বিবেচনা (Rationality) এবং প্রক্ষোভ 
(Emotion) পরস্পর বিপরীত ধর্মী। তাই মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে 
আচরণে গ্রক্ষোভের প্রভাবকে দূর করার কথা এইসব চিন্তাবিদ বলেছেন | 
কিন্তু, আধুনিক কালে, মনোবিদ্গণ মনে করেন, প্রক্ষোভ (Emotion) এবং 


সুচন| 


বিচার বিবেচন| (Rationality) বিপরীত ধৰ্মী নয় । বরং, তারা পরস্পরের 
পরিপুরক। Sial মনে করেন, মানুষের যে কোন আচরণের পেছনে প্রেষণা- 
মূলক শক্তি যোগায় প্রক্ষোভ। আর এই প্রেষণীমূলক শক্তি ছাড়া কোন 
উদ্দেশ্যমূখী কাজ হতে পারে ন| উদ্দেশ্যমুখী বিজ্ঞান হিসেবে শিক্ষাকে বর্তমানে 
তাই প্রক্ষোভের S স্বীকার করে নিতে হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার 
সৰ্বাঙ্গীন বিকাশের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রক্ষোভিক বিকাশের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ৷ 
এ সম্পর্কে আরও বিশদভাবে এখানে কিছু উল্লেখ করব ৷ 

॥ প্রথমতঃ ৷ শিশুরা প্রথম যখন বিদ্যালয়ে. আসে, তখন কতকগুলো! 
প্রক্ষোভ ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে । সেই সব প্রক্ষোভের- 

বিকাশ হয় গৃহ পরিবেশে | বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে সেই 

cb ও প্ৰক্ষোড স্‌ প্রক্ষোভের যথার্থ সামীজীকরণ এবং অন্যান্য প্রক্ষোভিক 
শক্তিকে শিক্ষার উদ্দেখ্যের পথে Gaadi পূর্বেই উল্লেখ করেছি আধুনিক, 
শিক্ষার মূল মন্ত হ’ল প্রেষণ|। এই প্রেষণা প্রক্ষোভের বহিঃগ্রকাশের মধ্যেই 
আসে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বজায় রাখতে হ’লে তার মধ্যে 
স্বাভাবিকভাবে যে সব প্রক্ষোভগুলো আছে, সে গুলোর বহিঃপ্রকাশের স্থযোগ 
করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, এমন ভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন 
কর| যেগুলো শিশুরা সহজে সমাধান করতে পারে এবং তার দ্বারা আনন্দ 
পায়। আনন্দদায়ক পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুপ্রাণিত 
করবে। তাই শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবেন। 

॥ দ্বিতীয়তঃ ৷ শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য মনোভাব (attitude) বিকাশ 
করার WATIT I শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি মনোভাব (attitude 

towards learning material), শ্রেণীর অন্তান্য ছাত্রদের, 

গ্রক্ষোভ ওমনোভাৰ মনোভাব (attitude towardsother pupil), বিদ্যালয়ের 
tude toward school) এবং শিক্ষকের প্রতি মনোভাব 


প্রতি মনোভাব (atti 
(attitude toward teacher), এ সব কিছুই তার শিক্ষার অগ্রগতিকে 


প্রভাবিত করে। আর, এই ধরনের শিক্ষা উপযোগী মনোভাব শিক্ষার্থীর 
প্রবণতার চরিতার্থের মাধ্যমে আসে । - অর্থাৎ, বিদ্যালয় এবং 
শিক্ষা সংক্ৰান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যাতে তার প্রক্ষোভগুলোকে সহজ- 
ভাবে প্রকাশ করতে পারে, 'সেদিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষক 
এই দায়িত্ব কতটা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থী 
কি কি গ্রহণ করবে এবং কি কি ত্যাগ করবে। 

৷৷ তৃতীয়ত? ৷ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তী করতে 
আমরা পূর্বেই বলেছি, গ্রক্ষোভিক বিকাশ ছুই স্তরে হয়। প্রথমতঃ, 


বে। 
fen প্রক্ষোভের বা অনুভূতির পৃথকীকরণের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন 


a 

"ER পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই দু'দিক থেকে শিক্ষককে 
কাজ হবে। nein পরিস্থিতির স্থষ্টি করে, বিভিন্ন ধরনের 
দলগত কাজের ব্যবস্থা করে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
" প্রক্ষোভিক বিকাশ সামাজিক জীবনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের 
অনুভূতির সঞ্চারে সহায়তা করবেন। যেমন,__ভাঁলবাসা, 

সমবেদনা, Vl, করুণাবোধ ইত্যাদি। বিভিন্ন রকমের সহপাঠক্রমিক কাজ, 
যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার স্থযোগ পাবে, সেই সব 
পরিস্থিতিতে এই সব অনুভূতির বিকাশ সম্ভব হবে। অন্যদিকে শিক্ষার দ্বারা 
প্রক্ষোভের বাহ্যিক আচরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে এমন 
কতকণ্ডলে| প্রক্ষোভ আছে, যেগুলোর অবাধ বহিঃপ্রকাশ uu জীবনের 
পরিচায়ক নয়। যেমন, ভয়, রাগ, দ্বণ|, ইত্যাদি। রাগের বশবর্তী হয়ে 
শিক্ষার্থীরা যখন তখন মারামারি করবে, এটা বিদ্যালয়ের দিক থেকে কাম্য নয়। 
তাই আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে, এই সব প্রক্ষোভগুলোর নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ 
শিক্ষার্থীদের শিখাতে হবে। শিক্ষক এজন্য বিভিন্ন কৌশল অবলদ্ধন করতে 

পারেন। এ সম্পর্কে আমরা প্রক্ষোভ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। 
সবশেষে, একটা কথা মনে রাখার দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশ সাধন। আর সেই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য 
হবে, শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমুলক পরিমনন যাতে আনে তার 

Lx DRT COM কর|। প্রক্ষোভমূল রি (Emotional 

অনিক মূলক পরিমনন 

maturity) বলতে আমর! সব বয়সের 92 কোন নির্দিষ্ট 

স্থির মানের কথা বলছি না। বিশেষ বয়সের উপযোগী যে পরিমাণ প্রক্ষোভের 
বিকাশ হওয়া উচিত, তাই আনার চেষ্টা করতে হবে শিক্ষার দ্বারা। অর্থাৎ, 
পৃরিমনন কথাটাতে আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। হারলক 
(Hurlock)! প্রক্ষোভমূলক পরিমনন বলতে জীবন বিকাশের স্তরে সর্বোচ্চ 
মাত্রায় পরিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের ক্ষমতাকে বুঝাতে চেয়েছেন। স্বতরাং, 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বয়সানুযায়ী পরিপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়তা 
করার দায়িত্ব শিক্ষকের: এরজগ্ত তিনি দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে, খারাপ 
প্রক্ষোভগুলোর MIS প্রকাশের শিক্ষণ দিবেন, ভাল প্রক্ষোভগুলোর প্রকাশের 
সুযোগ করে দিবেন ; নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন; 
অন্যান্য সহশিক্ষার্থীদের ক্ষমত| সম্পর্কে সচেতন করবেন) হতাশামূলক 
পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থীরা যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, সে দিকে নজর 
1 


"Emotional nes i ji 06 kind of: living that most richly and. 
fully expresses what a person has in him at any level of bis development."— 
Hurlock: Educational Psychology: Skinner (ed). 
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দিবেন; সফল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উল্লাসকেও যাতে 
শিখে সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন | অন্তের প্রতি  ঈর্ধাবোধ যাতে জাগ্রত না হয়, 
সে বিষয়েও অভ্যাস গঠন করার দরকার। সবশেষে, বয়স টপযোগী মূলাবোধ' 
জাগ্রত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের xii fats 14 
r^ > 


প্রশ্নাবলী 


1. Describe the general nature of emotional development of the children. 
| পৃ: ১৯৬-২০১ ] 
s the role of emotional development in the education of the: 
৮ ] 
t by emotional maturation ? Discuss ihe role of the- 
maturity of the School children. 


[ প্ৰক্ষোভ অধ্যায় ; এবং পৃঃ ২০৪-২০৫ ] 


2. Discus 
children. 

8. What is mean 
teacher in bringing about emotional 


4, Write notes on the following £ 
(a) Development of emotional excitation. 


(b) Emotional maturity. 
(c) Development of emotional reaction. 


[5 ১৯৮-১৯৯ ] 
{ পৃঃ ২০৪-২০৫ ] 
[ পৃঃ ১৯৯-২০১ ] 


Dept, of Eten: 
$ 


NA yu 


NODE "ES 
Š বেল 
্থ্য j 


E অধ্যায় = 
[SOCIAL DEVELOPMENT] 


জন্মাবস্থায় শিশুকে আমরা xb সামাজিক বলতে পারি না পারি তাকে 
অসামাজিক বলতে । তাকে কেবলমাত্র সজীব সত্বা হিসেবে বিবেচনা করা 
যেতে পারে । এই সজীব সত্বার বৈশিষ্ট্য হ'ল, খুব সীমিত পরিবেশে নিজের 
ন কা দেহ-সংগঠনের মাধ্যমে সে অভিযোজন করতে পারে। 
কি? কিন্তু, ataa আর একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল, জন্ম মুহূর্ত থেকে 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য, এমন কি, অনেক 
প্রয়োজনীয় জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে 
হয়। দেখা গেছে, অভিব্যক্তির স্তরে যে প্রাণী যত উন্নত, তার নির্ভরতার কাল 
তত বেশী। মান্য সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে, তার শৈশবকালও (Infancy) সব 
চেয়ে বেশী। অন্য কোন প্রাণীই এত বেশী সময় ধরে বাবা-মা, বা অন্য বয়স্কদের 
উপর নির্ভর করে থাকে না। কিন্ত, এই নির্ভরতা শুধুমাত্র, তার জৈবিক ক্ষমতা 
ধীরে ধীরে বাড়ার অপেক্ষায় নয় । এই অসহায় জীবনাবস্থায় সে নান! রকম 
বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে । এই অবস্থায়, তার একদিকে যেমন, দৈহিক, মানসিক 
এবং প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ও 
বিকাশ হয়। তার এই অসহায় অবস্থার জৈবিক প্রয়োজন যার! মেটাচ্ছে, 
তাদের প্রতি সে প্রতিক্রিয়। করে এবং এর মাধ্যমে অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য 
তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। শিশুর এই স্তরের বিকাশ এতই পরস্পর 
সম্পৰ্কযুক্ত যে ঠিক ভাবে পৃথক পৃথক করে আলোচন। করা সম্ভব নয়। যেমন 
ভাষার বিকাশ যাকে আমর! মানসিক বিকাশের অঙ্গ হিসেবে বিবেচন| করি, 
তার অনেকখানিই সামাজিক বিকাশের অন্তর্গত। কারণ, ভাষার বিকাশ 
পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং তার মাধ্যমেই 
বিকাশ হয়। আবার দেহ-সঞ্চালনের বিকাশের ফলে অনেক রকম সামাজিক 
আচরণের বিকাশ হয়। Fl (Jealousy), cg (affection), সমবেদনা 
(symoathy) ইত্যাদি প্রক্ষোভের বিকাশকে সামাজিক বিকাশের অন্তর্গত 
করতে পারি। মনোবিদ্‌ পাওয়ার্স (E. F. Powers) সামাজিক বৃদ্ধির সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে বলেছেন, সামাজিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সার্থক উত্তরাধিকারী 
করায় এবং সামাজিক রীতি নীতির agga আচরণ ধারার 
অধিকারী করায়, ব্যক্তিজীবনে যে বিকাশের ধারা সতত ক্রিয়াশীল, 


ভাই হ'ল সামাজিক বিকাশ (social develo 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিজীবনে সব সময়ে যে সচেতন 
প্রচেষ্টা চলছে, তারই ফলস্বরূপই তার সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে | : 

ব্যক্তির: সামাজিক বিকাশের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এই 
বশিষ্টয গুলোকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করতে পারলে, ভার বিকাশের 
ধারাকে সার্থকভাবে অনুশীলন করা যাবে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল-__. 

॥ এক ৷৷ amaata শিশুর মধ্যে কোন সামাজিক বৈশিষ্ট্যই থাকে না । 
তার মধ্যে কোন রকম সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না বলে, তাকে আমরা 
অসামাজিকও.বলতে পারি al I ; 

॥ দুই ৷৷ পরবৰ্তাকালে বিকাশের অন্তান্য দিকের প্রতি সমতা রেখে, - 
ব্যক্তিজীবনে সামাজিক AFS শুরু হয়। ক্রমে সাধারণ ধরনের সামাজিক 
প্রতিক্রিয়া দিয়ে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে সার্থক- 
ভাঁবে অভিযোজনের সব রকম কৌশলই সে আয়ত্ব করে। - 

॥ ভিন॥ এই সামাজিক বিকাশের ধারা সতত উন্নতশীল (Progressive) 

॥চার॥ সামাজিক বিকাশ সমাজ পরিবেশেই সম্ভব। আদর্শ সমাজ 
পরিবেশে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিক বিকাশ ঘটে থাকে। পৃথক, কৃত্ৰিম 
পরিস্থিতিতে তার বিকাশ সম্ভব নয়। 

] গাঁচ॥ সামাজিক বিকাশের পেছনে ব্যক্তির সচেতন মানসিক প্রচেষ্টা 
বেশীর ভাগ সময়ে কাজ করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য শিশুরা শুধুমাত্র অনুকরণের সাহায্যে গ্রহণ করে d 

॥ ছয় সামাজিক বিকাশ, দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের 
উপর নির্ভর করে। 

৷৷ সাত ৷ সামাজিক বিকাশ ব্যক্তির সামাজিক আদর্শকে. সার্থকভাবে 
উপলব্ধি করার (Comprehension of social heritage) নির্ভর করে | 

॥ আট ৷৷ সামাজিক বিকাশ বিভিন্ন বয়সে ধীরে ধীরে হয় এবং প্রায় 
তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। 

সামাজিক বিকাশের এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমর! ব্যক্তির জীবন 
বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সামাজিক বিকাশকে আমরা দু’দিক 
থেকে বিবেচনা করব। প্রথমতঃ, তার সামাজিকী-ভবন (socialization) 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়ত: তার সামাজিক পরিমননের (social 


“Social growth can be defined as the progressive improvement through 


1. 
dualin the comprehension of social heritage 


directed activity, of the indivi 
rmation of flexible conduct patterns of reasonable conformity with 


and the fo 
ge'—Powers : Educational Psychology (Skinner. ed.). 


this herita 


maturity) দিক সম্পৰ্কে | সামাজিকী-ভবন (socialization) এবং 
16 পরিমনন | wol কথাই বিশেষভাবে সামাজিক বিকাশকে বুঝায়। 
| এক | লামাজিকীভব্বন 
[Socialization] 
Me এন om একাস্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক থাকে । সব কিছুকে নিজের 
বচার করার চেষ্টা করে। লিউইন (K. Leuin) শিশুর এই 
t NB — পরিপূর্ণভাবে বন্ধ একটা তন্ত্রের (closed 
system) সঙ্গে তুলনা করেছেন | সামগ্রিকভাবে HAST. 
তো = করার ক্ষমত! থাকে শিশুদের এই অবস্থায় ৷ 
নি E বাইরে সে কোন প্রতিক্রিয়াই করতে পারে না। 
ক. পেশ পপ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবস্থ। হিসেবে বর্ণনা করেছেন ! E 
চে dt bs. জক আচরণ (Pre-social behaviour) বলতে 
পি E লক্ষ্য কর! যায় শিশুদের অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কোন আগ্রহ 
EM , প্রাণী ও "ats নির্জীব পদার্থের মধ্যেও তার কাছে কোন 
m. E apie কতকণগুলে| উদ্দীপক হিসেবে বিবেচন| করে তাদের 
ত t Sal করে থাকে। মনোবিদ্‌ বুলার (Buhler)* 
We অনুশীলন থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, যে AITANS শিশু এবং জন্মের 
পর প্রায় দুই মান বয়স পৰ্যন্ত কেবলমাত্র কতকণ্ডলে| তীক্ষ উদ্দীপকের প্রতি 
প্রতিক্রিয়া করতে পারে । কিন্তু, এই অবস্থা। থেকে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক 


fiama গাগজিকীভবন শর হয়। মনোবিদ্‌ cast এবং ক্রেণ (Crow & 


Crow) বলেছেন, faa খেলার মধ্যে এই ব্যক্তিকেন্জিক আচরণ থেকে 
সামাজিক আচরণ সম্পাদনের দিকে অগ্রগতি লক্ষ্য কর! যায়।% এই বিকাশ 


হয় দ্বীরে ধীরে | 
শিশু প্রথম এক মাল ACRI তার পাশাপাশি ANAHA সম্পৰ্কে সচেতন হয়। 
a প্রতি হাপির দ্বার প্রতিক্রিয়া করে। 


‘দ্বিতীয় মাসে লক্ষ্য কর! যায় যে বয়স্বদে 
তিন মাস বয়সে সামাজিক 


মা-কে চিনতে শিখে। 
a CIC 
জন্ম থেকে ২ বৎদর প্রতিক্রিয়া! হিসেবে, দেখা যায়, শিশুরা কেউ পাশে কথ! 


ৰ বললে কান্ন| বন্ধ করে দেয়। কাছ থেকে কেউ চলে গেলে 
কাঁদতে আরম্ভ করে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাঁচ থেকে ছয় মাস 
বয়সে আদর করা বা বকাককি করার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নতুন কোন 
i. From birth to Maturity —Buhlar. 


9, “Ohild’s play activities illustrate 2 p” 
lization toward socialization” — Educational Psychology + 


ogressive chango from individua- 
Qrow & Crow. 


লোককে চিনতে পারে এবং তার কাছে যেতে চায় না? আট থেকে. নয় 
মাসের মধ্যে বয়স্কদের কথা অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এমন কি কিছু কিছু 
আচরণ ও অধ্ব-ভঙ্গী অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এক বৎসর বয়সে নে ‘না’ 
বুঝতে শিখে এবং না করলে, সে কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রায় দেড় বৎসর 
বয়সে তার মধ্যে বয়স্কদের মত অনীহা (Negacivism) দেখা ষায়। কিন্তু এই 
বয়সের একটা ‘বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এই বয়সে শিশুরা সম-বয়সীদের চেয়ে 
বয়স্কদের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পছন্দ করে। এর থেকে বুঝা যায় তাদের 
সামাজিক প্রতিক্রিয়া করার প্রতি একটা প্রবণতার বিকাশ হয়েছে। এই বয়সে 
সে নিজে নিজেই খেলতে ভালবাসে বা মায়ের সঙ্গে খেলা করে। অন্য সমবয়সী 
ছেলেদের সঙ্গে খেল! পছন্দ করে না। 
ছুই বৎসর বয়সের পর শিশুদের মধ্যে সত্যিকারের সমাজ চেতনা লক্ষ্য করা 
যায়। কিন্তু প্রথম প্রথম সে সমবয়পীদের সঙ্গে বেশীক্ষণ মানিয়ে খেলা করতে 
এ পারে না। তখনও সব কিছুকে নিজের অধিকারে পেতে 
stai কিন্তু তিন qum বয়সের পর তার মধ্যে 
সহযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা NRI নিজের খেলন! সম্পর্কে গর্বোধও তার মধ্যে 
লক্ষ্য কর! atai শহযোগিতার (Co-operation), ও আত্মগর্ববোধের (Self 
Pride) মত প্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সামাজিক বিকাশের পরিচায়ক। 
এছাড়া, প্রতিদ্বন্বিত| (Rivalry), সমবেদনা (Sympathy), কলহ (Quarre- 
ling) ইত্যাদির মত সামাজিক প্রবণত| (social inclination) এই সময়ে 
শিশুর মধ্যে বিকাশ হয়। 
ছয় বংসর বয়ন থেকে, তার মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য আরও বেশী করে 
এই বয়সে শিশু দূলবদ্ধভাবে খেল! করতে ভালবাসে । এই 
o দলবদ্ধভাবে খেলার সময়, নিয়ম কাঙ্গন মেনে চলার একটা 
ছয়-বার বৎনর পবন্ত প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিশুর এই বয়সের 
আচরণ তার দলের দ্বার! প্রভাবিত হয়। বার বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে 
এই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। দলের প্রতি wise; (Group 
loyality) এই সময়কার সামাজিক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে এই বয়সে 
ছেলেরা, মেয়েদের সন্দে খেলতে লজ্জা পায় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রেও এর 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা xis l 
বার বৎসর বয়সের পর তারা যখন কৈশোরে এসে পৌছায়, তখন তাদের 
সামাজিক বিকাশও একটা! সুনির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সামাজিক 
রীতিনীতি মেনে চলার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা - 
বার বদর পর যায়। দলের প্রতি আনুগত্য আরও বেশী বেড়ে যায়। 
সহযোগিতা ও খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। সমবো'নীবোধও চরমভাবে 


শিক্ষা-মনো”প'১১৪ 


লক্ষ্য করা যায়। 


- 


পা 


° p” -মনোবিদ্যা 


বিকাশ লাভ করে। সামাজিক দিক থেকে vts বিচারের প্রতি বিশেষ প্রবণতা 
লক্ষ্য করা ষায়।: এই বয়সে তারা যে দল গঠন করে তা অনেক বেশী দিন 
স্থায়ী হয়। এমনিভাবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ব্যক্তির সামাজিক 
বিকাশ হ'তে থাকে | কিন্তু, এই সামাজিক বিকাশের শেষ উদ্দেশ্য কি? কোন 
লক্ষ্যে ব্যক্তি পৌছুতে চায় সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে? সে সম্পর্কে আমরা 
এখন আলোচনা PAT | 


| দুই | সামাজিক পাৱমনন 
[Social Maturity] 


সামাজিক বিকাশের চরম উদ্দেশ্য হ’ল সামাজিক পরিমনন (Social 
maturity)| আমরা সাধারণ কথায় বলি ‘ছেলেমান্থষী কর ন1।, এর 
দারা আমরা কি বুঝাতে চাই? কোন আচরণ যা ছোট 
ছেলেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, ত! করতে না কর! 
হয়। অর্থাৎ, যে আচরণকে আমর! শিশুদের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিমননমূলক 
আচরণ বলে থাকি, তা! বয়স্করা করলে তাকে সামাজিক অপরিপঞ্কতার 
পরিচায়ক হিসেবে বিবেচনা করি। স্থতরাং পরিমনন কথাটা এখানে আমরা 
আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করছি। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বয়সের বা পর্যায়ের 
সামাজিক পরিমনন বলতে আমর! সেই বয়সের উপযোগী সব সামাজিক 
বৈশিষ্ট্যকে বুঝাই । একটি তিন বৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে ছয় বৎসর বয়সের 
ছেলের সামাজিক পরিমননের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু তাদের গ্রত্যককেই 
আমরা সামাজিক বিকাশের দিক থেকে পরিণত বলব, যদি তার! তাদের 
বয়সের উপযোগী সব বৈশিষ্ট্য গুলো সার্থকভাবে আয়ত্ব করতে পারে। বিশেষ 
বিশেষ বয়নের সামাজিক পরিমনন পরিমাপ করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের 
অভীক্ষা ব্যবহার কর! হয়। এই সব অভীক্ষার মধ্যে ভাইনল্যাপ্ত সোস্যাল 
ম্যাচুরিটী স্কেল (Vineland social maturity scale) খুবই উপযোগী | 
এই অভীক্ষায় প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে (Age group) কতকগুলে! করে নির্দেশ 


বা আচরণ আছে, 
সামাজিক গরিমননের পাঁরিদিতে ৰ ছে, যে গুলোকে ব্যক্তির আচরণের 
বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ বয়সের 


পরিঘনন ছাড়া আচরণগত সামাজিক বিকাশের একটা 


আদর্শগত লক্ষ্য আছে। পরিণত বয়সে তার স্বরূপ কি মে সম্পর্কেও আমাদের 
ধারণা থাকার দরকার । পরিণত জীবনে সামাজিক পরিমননের বৈশিষ্ট্য হ’ল-- 


॥ এক ৷৷ সহকর্মীদের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার ক্ষমতা | 
॥ দুই ॥ সকলের প্রতি নমবেদন! বোধ। 
॥ ভিন ॥ উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দয় | 


সামা।জক পরিমনন কি 
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॥চার॥  প্রক্ষোভিক পরিমনন | 
॥ পীচ ৷৷ সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য আচরণ। 
॥ ছয় ॥ অন্যের প্রতি সৌজন্য বোধ 1 à 
॥ স্ৰীত ৷ নম্ৰতা, আত্ম বিশ্বাম, সহযোগিতা ইত্যাদি সামাজিক প্রবণতার 
পরিপূর্ণ বিকাশ । i 
॥ আঁট ৷৷ অন্যের সম ইচ্ছাকে ব্যহত-ন| করে নিজের ইচ্ছা পূরণের 
ক্ষমত|। 
॥ নয় ॥ সামাজিক কর্তব্য যথাযোগ্যভাবে পালন করার ক্ষমতা । 
॥ দশ ৷৷ সামাজিক আদর্শকে সামনে রেখে আত্মত্যাগ করার ক্ষমতা । 
॥ এগার ॥ পরশ্রীকীতরতা মুক্ত হওয়া i 
এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে দেখ! দিলে, তবেই তাকে আমর! 
বলবো সামাজিক জীবনের দিক থেকে সে পরিণত | এই পরিণতির পথে এগিয়ে 
যাওয়ার জন্য একদিকে ব্যক্তিকে সচেষ্ট হ'তে হবে অন্যদিকে পারিপাশ্থিকের 
গ্রভাবকে তার উপর যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে । 


সামাজিক RPI সহায়ক শর্ত 


[Factors Affecting Social Development] 


॥ প্রথমতঃ ॥ সামাজিক বিকাশের জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন, 
তেমনি কিছু বাহ্যিক উপাদানও তার এই বিকাশে সহায়তা করে। এই সব 
বিকাশ সহায়ক শর্তের মধ্যে, গৃহ পরিবেশের প্রভাব 

38 (influence of Home) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর 
সামাজিক বিকাশ গৃহ পরিবেশের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রি। পূর্বেই আমরা 
বলেছি, সামাজিক বিকাশের একটা| বৈশিষ্ট্য হ’ল এই বিকাশ সমাজ পরিবেশেই 
সম্ভব। শিশুর কাছে প্রাথমিক সমাজ পরিবেশ হ'ল তার গৃহ পরিবেশ, তাই 
সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার প্রভাব এত গুরুত্বপূর্ণ। এই গৃহ পরিবেশে, 
বাবা, মা, ছোট বড় সব ভাই বোনদের প্রভাব শিশুর সামাজিক বিকাশের" 
ধারাকে প্রথম স্তরে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়েই 

শিশুর আচরণের প্রথম সামাজিকীভবন হয়। 

j ॥ দ্বিতীয়তঃ ৷৷ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Relision institution) 
শিশুর আচরণ ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বয়স্কদের অনেক আচরণ, 
এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অনেক রীতি নীতিই 

ধীর প্রতিষ্ঠান ধৰ্মবিশ্বাস দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শিশুর সামাজিক 
আচরণ বিকাশে, এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কোন 
‘আচরণ করা উচিত, কোন আচরণ কর! উচিত নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ধৰ্মায় 


২১২ 


_ শিক্ষা মনোবিগ্যা 
মনোভাবের দ্বারা। মনোধিদ্‌ ett esta (Powers) বলেছেন, " ---religion 


play a dominant part inthe deter 

Social functioning of the individual", 

॥ তৃভীয়তঃ ৷৷ রাষ্ট্র বা সরকার (Government) সমাজের এক ধরনের 

প্রতিষ্ঠান যার দ্বার| সমাজ অন্তৰ্গত ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্ৰণ কর! হয় | 

সরকার বিভিন্ন রকম আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণকে 

" নিয়ন্ত্রিত করে। সরকার বা রাষ্ট্রের এই দায়িত্বের 

পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশেও সে প্রভাব বিস্তার 

করে। যে রাষ্ট্রের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, সেই রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে 

চলার প্রবণত| তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র শিশুর 

সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। যেদেশে কোন বিশেষ আচরণ কর! 
নিষিদ্ধ, সেই দেশের শিশুদের আচরণ সেইভাবে গড়ে উঠে। 

৷ চতুৰ্থতঃ। ভাবা শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

গ্রহণ করে। ভাষাই ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম | ভাষার মধ্য দিয়েই এক 

a ব্যক্তি তার নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ FTA | 

ৰ f সামাজিক বিকাশ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 

হয়ে থাকে। তাই ভাষা শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে | 

৷ পঞ্চমতঃ ৷৷ শিক্ষাও (Education) ব্যক্তির সামাজিক বিকাশে সহায়ত! 

ৰ করে। শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিকীভবন হয়। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ধারার অবিচ্ছিন্নতাঁকে 

বজায় রাখা এবং সমাজ উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখ|। শিক্ষার্থীর! বিদ্যালয়ে 

যে শিক্ষা পাবে, তার দ্বার! সমাজ কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। সৃতরাং তার 

প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়। 

॥ $1 ব্যক্তির বুদ্ধি, অনেকাংশে তার সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ 

করে। সামাজিক বিকাশ, ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশের যথাযথ প্রত্যক্ষণের 

উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি কি ভাবে কোন বিশেষ 

মানসিক বিকাশ সামাজিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবে, তার উপর নির্ভর করে 

তার সামাজিক বিকাশের প্রকৃতি । ব্যক্তির এই প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে, তার 

বুদ্ধির নিয়ন্তৰধীন। যে যত বেশী বুদ্ধিমান, সে তত বেশী পরিমাণ সামাজিক 

পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে। অভিযোজনের 

প্রক্ৃতিও তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সামাজিক বিকাশের হারও 

প্রকৃতির উপর বুদ্ধির প্রভাব আছে। তাছাড়া, শিশুদের বুদ্ধির পরিমাণের 

কথা বিবেচনা করে আমরা তাদের প্রশংসা করি। এই ধরনের প্রশংসা বা 
তিরফার সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


mination of the direction of 
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৷৷ সপ্তমভঃ ॥ ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ (socio- 
economic environment) তাঁর সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। 
বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পরিবারের অর্থনৈতিক 
অর্থনৈতিক ও ও সামাজিক স্তর তার সামাজিক বিকাশের উ 
সামাজিক পরিবেশ পর প্রভাব 
বিস্তার করে। যে শিশু খারাপ অবস্থার মধ্যে থেকে বড় 
হয়, তার সামাজিক বিকাশের ধারা তার জীবন পরিবেশ অনুযায়ী হয়, আবার 
যে শিশু ভাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়, তার পক্ষে 
সহজে সমাজ-সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, পরিবারের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক স্তর (socio-economic status), অনেক সময় শিশুদের মধ্যে 
বিশেষ ধরনের ভাবজট (complex) 3È করে, এবং এই ভাবজট তার 
সামাজিক মনোভাব (social attitude) বিকাশে সহায়তা করে; এই অবস্থা 
শিশুর নৈতিক মান নির্ধারণেও কাজ করে। ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
স্তরের (socio-economic status) প্রতি সন্তুষ্টি ছারা তার সামাজিক 
অভিযোজন নিয়ন্ত্রিত হয়। কু-লীন্‌ এবং লী (Kuhlen and Lee) তীরের 


এক পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। 
সবশেষে ব্যক্তি "reca নীতি (Individual difference) সাধারণভাবে 


ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ নিয়মান্ুসারে 

বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিতে 
বান্তি eu নীতি ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সামাজিক 
বিকাশ ব্যক্তির নানা রকম দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। 
যে ব্যক্তির মধ্যে যে সব ক্ষমতা, যে পরিমাণে আছে, তার উপর তার সামাজিক 
বিকাশ নির্ভর করে। এই পার্থকোর দরুন কারও মধ্যে কোন বিশেষ সামাজিক 
গুণ, বেশী পরিমাণে দেখা যায় আবার কোন গুণ কম পরিমাণে দেখা যায়। 


ব্যাক্তজীৱনে সামাজিক বিকাশে SFF 
[Importance of Social Development on Individual's 
life] এ 
মান্য সমাজবদ্ধ জীব। সার্থক সমাজ জীবন যাপনের মধ্যেই তার জীবনের 
চরম অভিব্যক্তি সম্ভব হবে। এই সমাজ জীবন কেবলমাত্র তার যুখবদ্ধতার 
প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কেবলমাত্র যুখবদ্ধতার 
EMO সমাজ ^ তাড়নায় দলবদ্ধভাবে বাস করাই তার কাম্য নয়। যে 
দলের মধ্যে সে বাস করবে, তার আদর্শকে গ্রহণ করার, 
তার pp অভিন্নতা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার ও দলের সামগ্রিক আঁশা- 
আঁকাজ্ফাকে চরিতার্থ করার জন্তু নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে তার 
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- জীবনের সার্থকতা সে উপলব্ধি করবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্যই ব্যক্তির 
যথাযোগ্য সামাজিক বিকাশ প্রয়োজন! যে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির 
সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে না, সে যতই জ্ঞানী হউক ন! কেন, 
তাকে আমরা আদর্শ ব্যক্তিসত্বার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করতে পারি wig 
তাই, সামাজিক অভিযোজন (social adjustment) ব্যক্তিজীবনের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ fre এই সামাজিক অভিযোজন নির্ভর করে ব্যক্তির মামাজিক 
বিকাশের স্তরের (level of social maturity) উপর | সামাজিক বিভিন্ন 
ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষমত| অর্জন করাও স্বস্থ সামাজিক জীবন 
যাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থের প্রভাব বিমুক্ত 
হ'য়ে সামাজিক ঘটনাগুলোকে বিচার করতে হবে। এই ক্ষমতাও ব্যক্তির 
মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক বিকাশের aa সঙ্গে আসবে । আবার, সমাজ 
একটা গতিশীল (dynamic) সত্ব|। তার এই গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য 
ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টা একান্তভাবে প্রয়োজন | ব্যক্তির মধ্যে সমা'জ-চেতন। 
যদি সঠিকভাবে না৷ জাগে তা’হলে সে কখনও-ই সক্রিয়ভাবে সমাজ-জীবনের 
প্রগতিতে অংশগ্রহণ করবে না। ব্যক্তির মধ্যে এই সমাজ চেতনা তার 
স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশের ফলেই আসবে । মানুষের জীবনের, সব 
গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা৷ বিবেচন| করলে দেখ! যায়; তার উপর সামাজিক 
বিকাশের প্রভাব অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। সুতরাং, সামাজিক 
বিকাশের কথা বাদ দিয়ে ব্যক্তিজীবনের বিকাশের কথাকে কল্পন! করাই যায় 
না। এক কথায়, তার দৈহিক, মানসিক প্রক্ষোভিক, বিকাশের স্থফল সবই ব্যর্থ 
হবে যদি না তার যথাযথ সামাজিক বিকাশ হয়। ব্যক্তির সব কিছু শক্তিকে, 
সব কিছু বৃদ্ধিকেই তার সামাজিক উপযোগিতার atal সবশেষে বিচার করা 
হবে, সামাজিক সাফল্য দিয়ে বিচার কর! হবে তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিমত্বার । 


শিক্ষ। ও সামাজিক fere 


[Education and Social Development] 


মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, শিশুর এই 
সব দিকের বিকাশ তার শিক্ষাকে (education) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 

তবে এর বিপরীত প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু 
সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার গ্রভাবই বেণী গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থাৎ, শিক্ষার uta] সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করা যায়। তাই শিশুর 
সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। শিক্ষার দ্বারা কি ভাবে 


শিশুদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চাকি 
র রত করা যায়, 
আমরা আলোচনা করব। হা 


সুচনা 


সামাজিক বিকাশ "m. . MENT: 


সহানুভূতি (sympathy) ব্যক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্য 1 
সমাজ জীবনের মূলে. এই সহাঙ্গভৃতি বিশেষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। 
সহানুতুতির পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তা 
হ’ল মমত্ববোধ (identification) |. এই মমত্ববোধ যত 
1 বাড়বে সহানুভূতির পরিমাণও তত বাড়বে । এই মমত্ব- 
বোধ শিশুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আসবে | 
শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা যাতে শিক্ষার্থীরা পায়, 
তার স্থযোগ করে দেওয়া । দলগতভাবে কাজ করার সুযৌগ বিদ্যালয়ে করে 
দিতে পারলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সহানুভূতির বিকাশ হয়। 
তা'ছাড়া, শিক্ষার্থীরা সব সময় বয়স্কদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষক ষে 
পরিমাণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারবেন, শিক্ষার্থীরা 
তত বেশী পরিমাণে এই গুণের অধিকারী হবে। তাই সহানুভূতি বিকাশে 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বও অনেকখানি আছে। তা ছাড়া, এই সহানুভূতির 
বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার স্থনিয়ন্ত্রিত 
প্রকাশের উপর। স্থতরাং এই গুণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ 
নিয়ন্ত্রণের কৌখলও প্রয়োগ করতে হবে। 

সহযোগিতা (co-operation) এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট। 
নমাজজীবনে ব্যক্তি যদি পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করতে না পারে 

তাহলে সে কখনই তৃপ্তি পাবে না। তাই বিদ্যালয়ের 
নহযোগিতার বিকাশ দায়িত্ব হবে এই সহযোগিতামূলক মনোভাব শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে জাগ্রত করা । বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের উপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলে 
তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব জাগ্রত হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন 
ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমেও শিশুদের মধ্যে এই মহযোগিতার 
মনোভাব জাগ্রত করা যায়। সহযোগিতার বিরুদ্ধে কাজ করে, এরকম সব 
প্রক্ষোভের বিকাশকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেমন- ঈর্ষা, wt ইত্যাদির 
অন্থভূতিগুলে| যাতে যথেচ্ছ প্রকাশের জ্থযোগ না পায় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য 
রাখবেন । 

প্রতিযোগিতামূলক (competitive) মনোভাব, সামাজিক বিকাশের একটা 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ।. এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন 

d উভয়েরই উন্নতি হয়। তাই বিদ্যালয়ে, এই ধরনের মনোভাব 
প্রতিযোগিতামূদক জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের 
মনোভাবের বিকাশ 

মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত ন] 
হয় সে দিকেও নজর রাখার দূরকার। প্রতিযোগিতা যদি সহযোগিতাঁকে 
ব্যহত করে, তাহলে সে গ্রতিযৌগিতা ব্যক্তিজীবনের সহায়ক হবে ন!। 


সহানুভূতির গুরুত্ব ও 
নিকাশ 


২১৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন কাজে উৎসাহিত করে এই মনোভাব জাগ্রত 
করতে পারেন। 
এছাড়া, আরও অনেক সামাজিক বৈশিষ্য আছে, যা আমরা শিক্ষার দ্বারা 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি | যেমন, বন্ধুত্বভাব, নেতৃত্ব ইত্যাদি । 
দা তৎ di h pies আছে যারা qz "infir 
দমন s হয়ে দাড়ায়। যেমন 
নিয়মান্থবর্তীতার অভাব, আক্রমণ ধর্মীতা, সব কিছুর প্রতি 
অনীহা ইত্যাদি। এই সব প্রবণতাগুলোকে শিশুর মধ্য থেকে দূর করতে হবে 
শিক্ষার মাধ্যমে। প্ররোচনা, আলোচনা, এবং প্রকাশের সুযোগের অভাব 
ঘটিয়ে শিক্ষক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দূর করতে পারেন। 
সবশেষে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষককে একটা কথা 
মনে রাখতে হবে যে সামাজিক বিকাশ সমাজ পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব | তাই 
সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের মধ্যে একট! সমাজ পরিবেশ গড়ে তুলতে 
বিদ্যালয়ের সংগঠন ও "P" 
সামাঞ্জিক বিকাশ হবে। শিক্ষার্থীদের অবাধ মেলামেশার স্থযোগ দিতে হুবে। 
ষে সব কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের 
সামাজিক বৈশিষ্টোর বিকাশ হয় সেগুলোকে পাঠ্যক্ৰমের মধ্যে নিৰ্বাচন করতে 


হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সেগুলোর চর্চার সুযোগ পায় সেদিকে নজর 
রাখতে হবে। 


প্রশ্নাবলী 


Describe the general trend of social development from childhood to 
adolescence. [পৃঃ ২০৬-২১১ ] ( B. U. B, A. '69 ) 
Indicate the stages of ‘social development ot young educands, Oan their 
social development be helpod ? Discuss. [পৃঃ ২০৬-২১১ ; ২১৩-২১৬ ] 
( C. U. B. T. '69 ) 
3. What are the various factors which contributo to the social develop- 
ment of the children. [ পৃঃ ২১১-২১৩ ] 
4. Discuss the role of the school and the teachers in bringing about 
social maturity of the school children [ পৃঃ ২১৩-২১৬ ] 
5. What is meant by social maturity? How the teacher can halp in 
bringing about social maturity, [ পৃঃ ২১০-২১১; ২১৪-২১৬ ] 


m 


to 


9. What is meant by socialization ? Discuss the various Stages of sacializa- 
tion in the life of the children. [পৃঃ ২০৮-২১০] 

7. Write notes on the following ; 
(a) Social maturity. [পৃঃ ২১২১১] 
(0) Characteristics of social development [ পৃঃ ২২০-২২১ ] 


ষোড়শ অধ্যায় = 


ক্তীব্ৰন হিকা্পেল শুক্র 
[STAGES OF DEVELOPMENT] 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি, মানুষের জীবনে বিকাশের ধারা 

এক অবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলে । আমরা তার জীবনের বিভিন্ন দিকের 

বিকাশ সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি। 
"pH কিন্তু, মানুষের জীবনে তার স্বরূপ কি রকম, সে সম্বন্ধেও 
কিছু আলোচনা করার দরকার । তার দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং 
সামাজিক বিকাশ, কি ভাবে ব্যক্তিজীবনে সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করে, সে সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিজীবনে প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তন 
হচ্ছে। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিজীবনের 
অন্ুশীলন প্রয়োজন ৷ কিন্তু এই ধরনের আলোচনা এত দীর্ঘ হবে যে তার 
থেকে বিকাশের ধার! সম্পর্কে একট। সৰ্বাঙ্গীন ধারণা পেতে RRN হবে। 
তাই মনোবিদ্গণ ব্যক্তিজীবনের বিকাশকে অঙ্ুশীলন করার জন্য বয়স ও বিকাশ- 
মূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাকে কয়েকটা স্তরে (stage) ভাগ করেছেন। 
শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য বলে, এই স্তর বিভাগের মধ্যে মনোবিদ্গণের 
মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ তার জীবনকে বয়সক্রম অনুযায়ী ভাগ 
করেছেন, আবার কেউ তার জীবনকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ভাগ করেছেন। 
মনোব্দি পিকুনাজ্‌ (J. Pikunas) cx স্তর বিভাগ করেছেন তা যেমন 
পরিপূর্ণ, তাংপর্যপূর্ণও বটে । তিনি মানুষের জীবন বিকাশের ধারাকে দশটি 
স্তরে ভাগ করেছেন, বয়সানুযায়ী | যেমন_ 

॥ এক॥ প্রাক জন্মস্তর (Prenatal Stage) প্রথম গর্ভসঞ্চারের 
পর থেকে fub হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের যে অবস্থা ও বিকাশ তাঁকে 
এই স্তরের অন্তভূক্তি কর! হয়েছে । . 

৷ তুই ॥ sigue স্তর (Neonatal stage) Saa পর থেকে 
প্রথম চার সপ্তাহকে এই স্তর হিসেবে বিবেচন। করা হয়েছে। 

॥ভিন॥ প্রথম শৈশবের স্তর (Early infancy)—34* মাস বয়স 
থেকে দেড় বৎসর বয়স কাল পর্যন্ত অবস্থা | 

॥চার॥ শৈশবের শেষ স্তর. (Late infancy)— দেড় বৎসর বয়স 
থেকে আড়াই বংসর বয়স পর্যন্ত বিকাশ কালকে এই স্তরের অন্ততৃত্তি করা 


হয়েছে। 


২১৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


॥পাঁচ॥ প্রাথমিক বাল্য স্তর (Early ০:8101,০০৭)-_আঁড়াই বৎসর 
বয়স থেকে পাচ বৎমর বয়স পর্যন্ত | 

৷৷ ছয় ৷ মাধ্যমিক বাল্য স্তর (Middle childhood)—*tts বৎসর 
থেকে নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত। 

VS! প্রান্তীয় বাল্যস্তর (Late childhood)—s3 থেকে বার 
বত্সর বয়স পর্যন্ত। 

৷৷ আট ৷৷ বৌবনাগমের স্তর (Adolescence)—4[a থেকে একুশ 
বং্সর বয়স পর্যন্ত। 

৷ নয়।. বয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক স্তর ( Adulthood )--একুশ থেকে 
স্তর বৎ্সর বয়স কালকে এই স্তরের অস্তভূক্ত কর! হয়েছে। 

৷ দশ ৷ বার্ধক্য (Senescence)—;q93 বৎসরের পরের অবস্থাকে t 
গিকুনাস্‌ (Pikunas) এই সব স্তরের মধ্যেও আরও কিছু কিছু ভাগ 
করেছেন। কিন্তু এত বিশদভাগ আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু 
প্রয়োজনে আসবে না। বিখ্যাত, শিক্ষাবিদ আর্নেস্ট জোনস্‌ (Ernest 
Jones) জীবন বিকাশের ধারাকে চারটে স্তরে ভাগ করেছেন__॥ এক ॥ শৈশব 
(Infancy)—* বৎসর বয়স পর্যন্ত, ॥ ছুই ॥ বাল্য (Childhood) বার 

, DU বয়স পর্যন্ত, ॥ তিন ৷৷ যৌবনাগম (Adolescence) —atsra quia 

বয়স ASZ এবং ॥ চার॥ প্রাপ্ত বয়স (Maturity)-—আঠার বৎসর বয়স 
থেকে পরবর্তীকাল। 

আরও বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্নভাবে এই স্তর বিভাগ করেছেন। তাদের এই 
স্তর বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। অনেকে আবার শিক্ষান্তর 
অস্থায়ী জীবন বিকাশের স্তর বিভাগ করেছেন। যেমন_-॥ এক ॥ elg 
বিদ্যালয় স্তর [Pre-School stage] জন্ম থেকে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং 
বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থা; d দুই ৷৷ প্রাথমিক শিক্ষার শুর 
(Stage of Primary grade)—54 থেকে আট বৎলর বয়স পর্যন্ত । অৰ্থাৎ, 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত d তিন॥ উচ্চ প্রাথমিক স্তর (Stage 
of higher primary grade)—নয় থেকে এগার বৎসর বয়স পর্যস্ত। অর্থাৎ 
সপ্তম শ্রেণী পর্যস্ত। ॥চার॥ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (Stage of Lower 
primary £rade)—4!W থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত | এর মধ্যে পড়ে 
অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণী। এবং ॥ পাঁচ॥ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর (Stage 
of Higher Secondary £rade)—পনের থেকে সতের বৎসর পৰ্যন্ত | 
বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পৰ্যত্ত শিক্ষা কাল | 

যাই হউক, এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও মতভেদ আছে। 
তাই আমাদের এই আলোচনার মধ্যে কোন বিশেষ মতবাদকে মেনে নেওয়া 


জীবন বিকাশের স্তর w 


যায় ন৷ ৷ তবে আলোচনার স্থবিধার জন্য আমরা মোটামুটিভাবে জোন্সের 
(Jones) cx শ্রেণী বিভাগ, তার পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর হ'ব । কারণ, যে কোন 
শ্রেণীবিভাগই আমরা বিচার করি না কেন, দেখা ষাবে সেখানে ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশের অবিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। স্থতরাং, আমাদের 
উদ্দেশ্য যদি হয়, ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক বিকাশের ধারা অনুশীলন করা, তা 
আমরা যে কোন শ্রেণী বিভাগের সাহায্যে করতে পারি। এই সঙ্গে আমরা 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা পর্যায়ের কথাও উল্লেখ করব, যাতে ছু'রকমের শ্রেণী 
বিভাগের উদ্দেশ্যই বজায় থাকে । আমরা এখানে শৈশব থেকে কৈশোর 
পর্যন্ত স্তর সম্পর্কে আলোচনা করব। অন্য স্তরগুলো আমাদের আলোচনার 


বহিভূক্তি। 


শৈশব কাল: 


[Infancy] 

শৈশবে শিশুর বিকাশের হার খুব বেশী থাকে। সাধারণতঃ প্রথম পাঁচ বা 
ছয় বৎসর বয়স কালকে এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিশুর শিক্ষার কথা 
বিবেচনা! করে, একে প্রাক বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage ) বল! যেতে 
পারে। এই বয়স কালের বিকাশের হারের দ্রুততার জন্য অনেকে এই স্তরকে 
দুটো ভাগে ভাগ করে থাকেন । , একটাকে বলা হয় প্রাথমিক শৈশব কাল 
(Early Infancy) এবং প্রান্তীয় শৈশবকাল (Late infancy)| স্থতরাং, এই 
দুই স্তরের বিকাশ আমরা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচন! করব। প্রাথমিক 
শৈশবকে আমরা তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত বিবেচনা করব এবং পরবর্তী পর্যায়ে: 


ছয় «pm বয়নকাল পর্যন্ত আলোচনা কর! হবে। 


প্রাথমিক শৈশবে স্তৱ 


[Early Infancy] 

[এক বৎসর থেকে তিন বৎসর বয়সকীল পর্যন্ত দৈহিক বিকাশের হার খুব 
দ্রুত থাকে । তার দেহের আয়তনের বৃদ্ধি খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়: 
- এই বয়সে ৷) প্রথম দু’বছরে লঙ্বায় শিশুরা দশ ইঞ্চি থেকে 

দৈহিক বৈশিষ্ট্য 
পনেরো ইঞ্চি বাড়ে | কাধ চওড়া হয়। মাথার তুলনায় দেহ 
কাণ্ডের বিকাশই বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। স্মায়ুতন্ত্ৰেরও (Nervous system) 
দ্রুত বিকাশ হয় এই wal স্নায়ুকোষের (Nerve cell) বৃদ্ধি হয়। এবং 
বিভিন্ন ধরনের স্নায়বিক উপাদান পরিপূর্ণতা লাভ: করে ইন্দিয়গুলো বাড়ে 
এবং তাদের কাজের উন্নতি হয়। ( বিশেষ সংবেদনের (special sensation): 
বিকাশ হয়। শব, আলো, ব্যথা, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদিকে তারা পৃথক পৃথক, 
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ইন্জ্ৰিয়ের দ্বার! weed করতে শিখে। এই সময়ের মধ্যেই ইন্দরিয়ের কাজের 
পরিপূর্ণতা আসে একথা বলা যেতে পারে। দেহ সঞ্চালনের (Motor 
-development ) দিক থেকেও-শিশুর বিকাশ এই বয়সে খুব দ্ৰুত হারে হয়। 
জন্মাবস্থায় তার মধ্যে দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিতা (Mass action) লক্ষ্য 
করা যায়। জন্মের পর তার দেহযন্ত্রের কাজের মধ্যে পৃথকীকরণ (differen- 
tiation) লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ক্রমে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্ 
পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় 
লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে ক্ৰমে সে বসতে শিখে, হামাগুড়ি দিয়ে স্থান পরিবর্তন 
করতে শিখে, দাড়াতে শিখে, হাটতে শিখে। কোন বিশেষ বস্তুকে উপযুক্ত 
অন্ধের দ্বার! ধরতে শিখে । মোটামুটি ভাবে এই বয়সের মধ্যেই শিশুর দেহ 
তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রাধীনে এসে ষায়। ) 
মানসিক বিকাশের দিক থেকে প্রাথমিক শৈশব স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে তার আত্ম সচেতনতার বিকাশ হয়।এই স্তরে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক বিকাশ হ’ল ভাবার বিকাশ 
(Language development)| জন্মাবস্থায় তার এক 
মাত্র ভাষ। শুধু Ftal (crying) ছাড়| কিছুই থাকে না। কিন্ত এই কান! ধীরে 
ধীরে একটা ভাব প্রকাশের রূপ নেয়। ছয় মাস বয়সে এই পার্থক্য লক্ষ্য কর! 
যায়। সে এই বয়সে শুধু শুধু কাদে না বা দুঃখ, আনন্দ সব কিছু প্রকাশের 
জন্য কাদে না। কোন্‌ বিশেষ অন্থবিধা বুঝানোর জন্য কাঁদে । কোন নতুন 
লোক দেখলে কাদে। /এই ভাবে তার কান্ন তার মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম 
হয়। পরে, তার দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভাষার বিকাশ শুরু 
হয়। জন্মের পর প্রথম বৎসরে ভাষার বিকাশ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। 
তবে নয় বা দশ মাস বয়স থেকে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য সে কিছু কিছু 
ভাষা ব্যবহার করে | এক বৎসর বয়সে সে মা-বাবা, ইত্যাদি চার পাচট। শব্দ 
সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। few, এর পরেই প্রায় দেড় বৎসর বয়স 
থেকে তার ভাষার বিকাশ ভ্ৰুততর হয় এবং দুই বৎসরের শেষে সে প্রায় ২৫০ 
থেকে ৬০০ শব্দ আয়ত্ব করে। এবং তিন বৎমরের মধ্যে তার শব্দ ভাণ্ডার বেড়ে 
প্রায় ৯** এর কাছাকাছি যায়। তবে এই তথ্য আমাদের দেশের শিশুদের 
CHA প্রযোজ্য নয়। তবে বিকাশের হারের প্রকৃতি একই রকম থাকে । এই 
বয়সে শিশুরা মোটামুটি ভাবে ভাষার সাহায্যে তাদের মনের ভাব প্র 
করতে শিখে। মানসিক বিকাশের আর একটা ? 
এই বয়সে শিশুদের মধ্যে আশে-পাঁশের বস্তুর প্রতি কৌ 
এই কৌতুহলের কাল কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র ক 
না। ) মনোযোগেরও পরিবর্তন হয় খুব দ্ৰুত | 


মাননিক বৈশিষ্ট্য 


কাশ 
বশিষ্ট্য হ'ল কৌতূহল | 
তুহল দেখা দেয়। তবে 
র বেশী সময় স্থায়ী হয় 


^00, জীবন বিকাশের স্তর ২২১ 


জীবনের এই স্তরে প্রক্ষোভিক বিকাশও বিশেষভাবে ardal ল্ৰিজেস্‌ 
(Bridges) এর মতবাদ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তার এই 
টির... অনুযায়ী প্রায় দুই বৎসর কালের মধ্যে শিশুর 
ঢ় প্রক্ষোভগুলোর পৃথকীকরণ (differentiation) হয়। 
প্রাথমিক আনন্দ ও দুঃস্থ মনোভাব থেকে ধীরে ধীরে রাগ, ভয়, উল্লাস, ভালবাস! 
ইত্যাদি প্রক্ষোভের বিকাশ শিশুর মধ্যে হয়ে থাকে ৷) তার প্রাথমিক প্রক্ষোভ- 
মূলক প্রতিক্রিয়াগুলো মায়ের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে থাকে | 
এবং এই স্তরের শেষের দিকে শিশু অন্য ব্যক্তির প্রতিও প্রক্ষোভমুলক প্রতিক্রিয়া = 
করতে সক্ষম হয়। শিশুর যৌন জীবনের প্রাথমিক বিকাশও এই স্তরে হয়ে 
থাকে । এই সুরে শিশুর যৌন শক্তি (Libido বা, Sex-energy), নিজের 
দেহের মধ্যেই চরিতার্থ হয়। তার এই যৌন শক্তির বিকাশের শুরকে ফ্রয়েদ্‌ 
(Freud) বলেছেন আত্মরতির শুর (Auto-erotic 5088০) এই পর্যায়ে 
যৌন peter, নিজের দেহের মধ্যে যৌন উত্তেজক কেন্দ্রের (erotic zones) 
মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয় । ক্রয়েদীয়দের মতে, মায়ের দুধ খাওয়ার সময়, বা মল- 
qa ত্যাগ করার সময় তার দেহের বিভিন্ন অংশে যে উত্তেজনা হয় তার 
মাধ্যমেই শিশু এই অবস্থায় যৌন পরিতৃষ্তি লাভ করে। 
সামাজিক বিকাশের দিক থেকেও এই বয়সে শিশুর মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করা যায়। জন্মাবস্থায়, (শিশুর মধ্যে কোন রকম সামাজিক আচরণই 
লক্ষ্য কর! যায় না।] তাকে সামাজিক বা অসামাজিক 
সামাজিক বৈশিষ্ট কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তার প্রাথমিক সামাজিক আচরণ, 
zip সমবেদনা মাকে CT করেই বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে, বাবা, 
ভাই, বোনদের কেন্দ্র করেও তাঁর বিকাশ হয়। অনেক সময় প্রতিবেশী 
সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সদে গ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। 
কিন্ত এই বয়সে শিশুর! খুব বেশী আত্মকেন্রিক থাকে বলে, সব কিছুকে নিজের 


অধিকারে রাখতে চায়। ফলে সমবয়সীদের সঙ্গে সার্থক সামাজিক প্রতিক্রিয়া 


করে, খুব বেশী সময় মানিয়ে চলতে পারে না।) 


প্রান্তীয় শৈশব কাল 
[Late Infancy] 

(তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এই কালকে অনেকে প্রথম 
বাল্যের স্তর (Early childhood) হিসেবেও বিবেচনা করে থাকেন D) পরবর্তী- 
কালে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠার পেছনে এই স্তরের বিকাশ 


বিশেষভাবে সাহায্য করে।, 


২২২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


এই স্তরেও দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হয়। এই স্তরে পেশীর বিকাশ 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। শিশু এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের দেহ সঞ্চালন- 
মুলক খেলাধূলা করে এবং তাঁর ফলে তার পেশী মজবুত 
পিন হয়। i Wd ক্ষমতাও বাড়ে। বিভিন্ন দিক 
থেকে সে সঞ্চালনমূলক দক্ষতাও অর্জন করে। কোন কিছুকে শক্ত করে 
আকড়ে ধরার ক্ষমতা, বল ছোড়া বা কোন কিছু জিনিস ছোড়া, দৌড়ানো, 
, লাফানো, উচু জায়গায় চড়া, সাহায্য ছাড়াই সি'ড়িতে ওঠা, ইত্যাদি কাজগুলো 
সহজে করতে পারে । দৈহিক বিকাশের ফলে এই সব ক্ষমতা সে অর্জন FTA | 
তা'ছাড়া, ছোট-খাট যন্ত্ৰপাতিও শিশুর! ব্যবহার করতে শিখে, হাত-সধশলনের 
উপর নিয়ন্ত্ৰণ আসে | 
মানসিক বিকাশও এই স্তরে খুব দ্রুত হারে হয়ে থাকে | পূর্বস্তরে যে 
ভাষার বিকাশ শুরু হয়েছিল তা আরও বাড়ে। মনোবিদ্‌ স্মিথ, (Smith) 
বলেছেন, এই স্তরের শেষে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার প্রায় ২০০০ 
মত গিয়ে দাড়ায়। তা’ছাড়| শব্দের সমন্বয় করতে সে 
শিখে। পরিপূর্ণ বাক্যের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে । এই 
অবস্থা কৌতুহল (Curiosity) এবং অনুসন্ধান করার ইচ্ছা প্রবল হয়। 
পারিপাখ্থিকের সব কিছু সম্পর্কে সে প্রশ্ন করে। সব কিছু নাড়াচাড়া করে 
দেখতে চায়। যে খেলনা নিয়ে সে খেলে, তার কলকব্জ। সম্পর্কে জানবার 
ইচ্ছা দেখা যায়। এই স্তরে তার ধারণাও জন্মাতে (concept formation) 
আরম্ভ করে। সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে তার সম্পর্কে অর্থপূর্ণ 
ধারণা গ্রহণ করে। আত্ম নির্ভরতার ভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত v3 | এই 
বয়সে শিশুর মনের উপর সব কিছু ঘটনাই বিশেষভাবে দাগ কেটে যায়। তাই 
তার বৌদ্ধিক বিকাশও (Intellectual development) এই স্তরে হয়। 
জ্ঞান সঞ্চয়ের ক্ষমতা জন্মার। কল্পনা শক্তির বিকাশ হয়। কল্পনামূলক 
" আনগুবি গল্প শুনতে ভালবাসে | কল্পন| বিলাস (Fantasy) এই বয়সে খুব 
‘বেশী রকম দেখা যায়। শিশু তার নিজের কাল্পনিক রাজত্বে বিচরণ করে। 
তবে বাস্তব পরিবেশের সংঘাতে তার প্রবৃত্তমূমক আচরণের ধীরে ধীরে 
পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, শিখন (Learning) es হয়| অন্থকরণ করার 
প্রবণতাও তাদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দেয়। তারা বয়স্কদের আচরণ অনুকরণ 
চিতে আরম্ভ করে।, তরে এই অহুকরণ শুধুমাত্ৰ অনহ্বৰ্তনের (conditioning) 
দারা নিয়ন্ত্ৰিত হয় না। কিছুট| বিচার বুদ্ধিও কাজ করে। 


(এই স্তরে প্রক্ষোভিক বিকাশের ফলে, শিশুর প্রক্ষোভের আরও পৃথকীকরণ 


হয়। পরিবারকে ছাড়িয়ে, ভার শ্েহ-ভালবানা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত 
হ্য়। তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ভালবাসা দেখ! যায়, অন্ত "has 


মানদিক বৈশিষ্ট্য 


জীবন বিকাশের শ্তর ২২৩ 


ভালবাস! লক্ষ্য করা যায়। তা’ছাড়া, আশঙ্ক| (anxiety), sis (shame), wel 
(hate), ঈর্ষা (jealousy) ইত্যাদি মনোভাবের বিকাশ হয় | তার প্রক্ষোভমূলক 
৷ প্ৰতিক্ৰিয়া দ্রুত পরিবর্তন হয়।/ একটুতে খুব রেগে যায় 
প্রক্ষোভিক বৈশিষ্টা আবার পর মুহূর্তেই ভুলে যায় a উরেইতার eee 
প্রতিক্রিয়া প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে স্ৃসংবদ্ধ 
হয়ে সের্টিমেন্টের (sentiment) বিকাশ শুরু করে। বিশেষভাবে এই স্তরে 
পৃথক পৃথক বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর সেটিমেণ্ট গঠন আরম হয় (sentiment 
in respect of concrete-particular object) | যৌন জীবনের বিকাশের 
দিক থেকেও এই স্তরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূৰ্বস্তরের আত্মরতি- 
qas যৌনতা! (auto-erotic stage) থেকে (শিশুর যৌন আকাজ্ক| বাইরের 
ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় ছেলেরা মায়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়) 
এবং মেয়েরা বাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।) ক্রয়েদ মনে করেন শিশুদের এই যে 
বিপরীত লিঙ্গের বাবা বাঁ মায়ের প্রতি আকর্ষণ, তা তাদের যৌন শক্তির 
স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই হয়ে থাকে। ফ্রয়েদ (Freud) ছেলেদের মায়ের 
প্রতি ভালবাসাকে নাম দিয়েছেন ঈদ্দিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) 
এবং মেয়েদের বাবার প্রতি আকর্ষণকে বলেছেন ইলেকত্রা কমপ্লেক্স 
(Elektra Complex)! এই দু'টে| নামই প্রাচীন গ্রাক কাহিনী থেকে সংগ্রহ 
করা হয়েছে। (এই ধরনের যৌনতা বিকাশের ফলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভয় 
দেখা দেয়। তার! ভাবে এই যে মার প্রতি আশক্তি, এর জন্য বাবা তাকে শাস্তি 
দিবেন; বা বাবার প্রতি যে আসক্তি তার জন্য মা মেয়েদের শান্তি দিবেন ।) 
একে ফ্রয়েদ্‌ বলেছেন ক্যাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স (Castration Complex)| এ 
সম্পর্কে অন্যত্র আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব। যাই হউক(এই ভয় 
থেকে ছেলেমেয়ের! আবার তাদের ভালবাসার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে নেয়, 
অর্থাৎ, ছেলের! বাবাকে মায়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে বাঁবাকেই ভালবাসতে 
আরজ করে এবং মেয়েদেরও মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা যায়। এই অবস্থাকে 
সমকামিতা পর্যায় (Stage of homo-sexuality) বলা যায়। ) এমনিভাবে 
যৌন জীবনের বৈশিষ্ট্য এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে কিছু কিছু নীতি- 
বোধও জাগ্রত হয় |) | 
সামাজিক বিকাশের দিক থেকেও শিশু এই a পূর্বস্তরের চেয়ে অনেক 
পরিণত হয়। (তার সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র বাড়ে। এই বয়সে 
তার সমাজ শুধুমাত্র পরিবারের কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
সামাজিক হৈশিষ্য = থাকে ন|। প্রতিবেশীরা তার সমাজজীবনের BERAI 
হয়; তা’ছাড়৷ খেলার সাথীরাও আছে। অহবোগিত| (co-operation), 
সহান্ুুভুতি (sympathy), ইত্যাদি সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে লক্ষ্য করা 


'_ ২২৪ শিক্ষা-মনোবিদ্তা 


ষায়। তা’ছাঁড়| সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার একট! মনোভাব তার মধ্যে লক্ষ্য 
করা যায়। যদি তার নিজের খেলন| বা অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে তার অহংকার 
থাকে তবুও সব কিছুকে নিজের অধিকারে পাওয়ার যে তীব্র আকাজ্ষা পূর্বে 
ছিল ত| অনেকখানি কমে যায়। বন্ধুত্বের বিকাশ হয়, এবং যাদের সে 
ভালবাসে তাদের নিজের জিনিস দিতে বিশেষ কোন আপত্তি করে না। ঝগড়া, 


প্রতিদ্বন্িতামূলক আচরণও এই বয়সে লক্ষ্য কর! যায়। সমবয়সীদের নিয়ে 
দল গঠনের গ্রবণতাও এই বয়সে লক্ষ্য করা যায়। ) 


শৈশবের শিক্ষা 


[Education in Infancy] 


শিক্ষার দিক থেকে বিবেচন| করে শৈশবকালকে প্রাক্‌ বিদ্যালয় স্তর (Pre 
school stage ) বল| হয়। goai এর থেকে ধারণা হ'তে পারে, জীবন 
বিকাশের এই স্তরের কোন গুরুত্বই শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই । 
কিন্ত এ ধরনের ধারণ| সম্পূর্ণরূপে ভুল । বরং উণ্টে| কথাটাই 
ঠিক। মানোবিগ্ভার জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাকে পরিচালনা করতে হলে এই 
স্তরের বিকাশের গুরুত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ, জীবন 
বিকাশের এই স্তরে, শিশুর! পরিবারের মধ্যে থেকে জীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলে। 
অর্জন করে, দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক দিক থেকে তাই 
পরবর্তীকালে তাদের ব্যক্তিসত্বা বিকাশের ভিত্তি ভূমি হিসেবে কাজ করে । তাই 
পিতামাতাকে শিশুর বিভিন্ন দৈহিক-মানপিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশের প্রতি বিশেষ- 
ভাবে নজর দিতে হবে। বিশেষভাবে দৈহিক বিকাশের ফলে শিশুদের মধ্যে 
. বিশেষ বিশেষ অভ্যাস (Habit) গঠিত হয়। পিতামাতাকে এদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে যাতে তারা স্থ-অভ্যাস গঠন করে। কু-অভ্যান গঠন করলে পরে 
তার থেকে শিশুকে মুক্ত করার জন্য অনেক বেগ পেতে হয়। মানসিক বিকাশের 
স্তরে, তার ভাষার বিকাশ হয়। যাতে শিশু অস্বাভাবিক কোন উচ্চারণ ন! 
শিখে সে দিকেও পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের কল্পনার বিকাশ 
যাতে gae পথে পরিচালিত হয়, তার জন্য ছড়া, গল্প, খেলনা নির্বাচনের 
ব্যাপারে পিতামাতাকে বিশেষভাবে সচেতন হ'তে হবে। ছন্দ ও গানের প্রতি 
এই বয়সের শিশুদের ঝোঁক দেখা যায়। এটা তাদের প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের 
বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই এই ' প্রবণতা যাতে 
বজায় থাকে সে দিকেও লক্ষ্য রাখার দরকার । প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রেও 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এই স্তরে হয়। শিশুর! যাতে তাদের গ্রক্ষোভমুলক 
প্রতিক্ৰিয়াকে নিয়ন্ত্রিভাবে প্রকাশ করতে পারে তার প্রাথমিক শিক্ষা গৃহ 
পরিবেশেই হবে । পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, পিতামাতা শিশুর প্রক্ষোভিক 


পিতা-মাতার দায়িত্ব 


জীবন বিকাশের স্তর ২২৫ 


বিকাশকে যদি যথাযথ দিকে এই বয়সে পরিচালিত করতে পারেন, তা হ'লে 
পরবর্তীস্তরে তাঁর প্রক্ষোভমূলক পরিমনন (emotional maturity) ত্বৱান্বিত 
হয়। শিশুর সামাজিক ৰিকাশ যাতে আদশস্থানীয় হয় সে ব্যাপারেও পিতা- 
মাতা সাহায্য করবেন। তীরা নিজেদের আচরণ দিয়ে শিশুকে প্রভাবিত 
করবেন। স্বতরাং, তাদের আচরণ আদশস্থানীয় হওয়ার দূরকার। তাছাড়া, 
শিশুর! দল গঠন করতে গিয়ে যাতে খারাপ সঙ্গীর মধ্যে না পড়ে, এবং দলের 
মধ্যে কু-অভ্যাস গঠন না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এক কথায় 
আমরা বলতে পারি, শৈশবের সব কিছুর শিক্ষার দায়িত্ব পিতা-মাতাকেই গ্রহণ 
করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে পিতা-মাতাগণ শিক্ষার ব্যাপারটাকে 
বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু গৃহ পরিবেশে এই 
প্রাথমিক স্তরে যথাযথ শিক্ষা না হ’লে পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষককে অনেক 
অস্থবিধায় পড়তে হয়। ` 
এ প্রসঙ্গে আর একটা কথ| উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন | যদিও এই 
স্তরকে etg বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) বলা হচ্ছে SPTE কিছু 
কিছু বিদ্যালয় আছে, যেখানে আমরা এই বয়সের শিশুদের 
পানর শিক্ষা দিতে পারি। নার্শারী ব| কিগারগার্টেন বিদ্যালয়ে এই 
ভরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব শিশুদের 
স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, এবং পরবর্তী স্তরে প্রয়োজনীয় দিকের 
কথা চিন্তা করে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের কৌতুহল প্রবৃত্তিকে বিকাশ করার 
জন্য, নানা ধরনের খেলন| দেওয়া হয়। ইন্জিয়ান্ভূতিকে সজাগ করে তোলার 
জন্যও বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে । মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে 
ডিডাকটিক্‌ qa (Deductic apparatus) এবং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে গিফট্‌স 
এবং অকুপেশন (Gifts and occupation) এই কাজে বিশেষভাবে সহায়তা 
করে। এছাড়| বিভিন্ন দলগত খেলার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক বিকাঁশেরও 
চেষ্টা করা হয়। ছড়া, গান, ছবি আকা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর কল্পনা শক্তিকে 
জাগ্রত করার চেষ্টাও করা হয়। যেহেতু, এই বয়সের শিশুদের মায়ের প্রতি 
স্বাভাবিক আসক্তি থাকে, সেহেতু এই সব বিদ্যালয়ে, শিক্ষয়িত্রীরাই পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করেন। এর ফলে শিশুরা শিক্ষিকাকে মায়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা) 
করে, এবং স্বাভাবিক গৃহ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার আনন্দ লাভ করে। 


বাল্যকাল 
[Childhood] 


বাল্যকাঁলের বিকাশের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী স্তরের বিকাশের বিশেষ কোন 
মিল নেই। আচরণ, মানসিকতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়। এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য 


শিক্ষা-মনো--প'১-১৫ 


২২৬ খিক্ষা-মনোবিদ্যা 


সব দিক থেকেই এর সঙ্গে শৈশবের পার্থক্য আছে। শৈশবের বৈশিষ্ট্য হ'ল 
অস্থিরতা | কিন্তু বাল্য এসে দেখ! যায় শিশুরা যেন অনেক পরিপূর্ণ । 
সাধারণতঃ ছয় বৎসর থেকে এগার বৎসর পর্যন্ত বয়সকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
বলা যেতে পারে। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে এর তারতম্য কিছুটা হয়। বৈশিষ্ট্যের 
fire থেকে এই স্তরকে আমর! দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রাথমিক 
বাল্যকাল (Early childhood) এবং প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late 
childhood)| এই প্রত্যেক শুরের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। 
এবং এই পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের 
সম্পর্কে আলোচন! করব। 


প্রাথমিক বাল্যকাল 
[Early-Childhood) 


এই স্তরের বৈশিষ্ট্যের sip পূৰ্ববৰ্তা স্তরের বৈশিষ্ট্যের কিছু মিল আছে। 
আর তা থাকা শ্বাভাবিক। কারণ জীবনের বিকাশের ধারার মধ্যে কোথাও 
ফাক নেই।( সাধারণতঃ ছয় বৎসর থেকে আট RII পর্যন্ত কালকে এর 
aeg করা হয়। শিক্ষাগত দিক থেকে বলা যেতে পারে এট! নিম্ন প্রাথমিক 
(Lower primary grade) স্তর । অর্থাৎ, প্রথম নিয়ম-মাফিক শিক্ষা শুরু 
করার স্তর। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্ৰেণী পর্যন্ত শিশুদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করব।) 
জীবন বিকাশের এই স্তরে, দৈহিক বিকাশের হার আগের চেয়ে অনেক 
কমে যায়। এই সময়ে শিশুরা বৎসরে গড়ে ছুই থেকে তিন ইঞ্চি করে aata 
বাড়ে। এবং ওজনের দিক থেকেও গড় বৃদ্ধির হার 
দৈহিক বৈশিষ্ট্য তিন থেকে ছয় পাউণ্ডের মধ্যে থাকে । যখন সে স্থলে 
আসে তখন দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে তিন ফুট এবং ওজনে প্রায় আটচল্লিশ পাউণ্ড 
মত হয়। তবে ব্যক্তিবিশেষে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সাধারণভাবে বল! 
যায় তাদের পূর্ণ বয়সের ওজন এবং উচ্চতার প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ তার! এই স্তরে 
পৌছানোর সময় অর্জন করে। ' তবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দৈহিক বিকাশ 
একটু বেশী হয়। তবে এই বয়সে বালক বালিকারা, নিজেদের দেহ সম্পর্কে 
বিশেষ সচেতন থাকে না। ঢেহ-সঞ্চালনের দিক থেকে এদের মধ্যে অনেক 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দৌড়ানোর ক্ষমতা, লাফানোর ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি 
পাঁয়। দেহকে বেশীক্ষণ নিক্ৰিয় অবস্থায় রাখতে পারে না। বেশীক্ষণ চুপচাপ 
বসে থাকতে পারে না। দাত পড়তে থাকে এবং তার বদলে স্থায়ী দাঁত উঠতে 
থাকে। দেহের অঙ্গ ভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ কোন ভ্রটি থাকে ali চোখের 
দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়। মস্তিষ্কের বিকাশও একটা মোটামুটি উন্নত স্তরে এসে 


জীবন বিকাশের স্তর ২২৭ 


পৌছায় । ছ্য় থেকে আট বৎসরের মধ্যে তার মস্তি প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। ) 

মানসিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট উন্নত হয়। 
ভাষার দিক থেকে দেখ| যায়; তাদের শব্দ ভাণ্ডার যথেষ্ট বাড়ে। শ্বৃতি শক্তিও 
এই বয়সে MATFS প্রখর থাকে । এই সময়ে সে 
যে সব অভিজ্ঞতা শিখে তা অনেক দিন মনে রাখতে 
পারে। লেখ| এবং পড়া শিখার প্রতি বিশেষভাবে Ca t এই বয়নে দেখা 
যায়-এবং এ বিষয়ে কিছু উন্নতি হ’লেই তার মধ্যে গর্ববোধ লক্ষ্য করা যায়) 
জীবন বিকাশের এই স্তরেও বালক-বালিকাদের মনোযোগ খুব চঞ্চল থাকে | 
এবং (মনোযোগের পরিঘরও কম থাকে । এক সঙ্গে অনেক জিনিসের প্রতি 
মনোযোগ দিতে পারে না। সব সময় পরিবতিত পরিস্থিতি চায়। এই 
মনোযোগ বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে ন! বলে, এবং অভিজ্ঞতাও কম থাকে 
বলে, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কোন কাজ সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে করতে 
পারে না। এই বয়সে তাদের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে ধারণাও (concept) অনেক 
বাড়ে D বিশেষভাবে বস্তুর উপযোগিতার কথা বিবেচন| করেই বস্তু সম্পর্কে 
তাদের ধারণ! হয় এই স্তরে। যেমন চেয়ার সম্পর্কে তাদের ধারণা হ'ল এটা 
বসার জন্য একট! বস্ত। কিন্তু এই বয়সের ধারণা তার বেশীদূর আর অগ্রসর 
হয় না। কল্পন| বিলাস এ বয়সেও লক্ষ্য করা যায়। এবং কাল্পনিক ঘটনা 
এবং বাস্তব ঘটনার মধ্যে সব সময় সঠিকভাবে পার্থক্য করতে পারে না। পাঠ্য 
পুস্তকে যে সব গল্প বা কাহিনী পড়ে তাদের সবকে সে সত্যি ঘটনা বলে মেনে 
নেয়। তবে কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় এই বয়সে। 
বিশেষ ভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনার সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সে 
বুঝতে পারে। প্রায় সাত থেকে আট IAA বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে কিছু যুক্তিশক্তির (Reasoning) বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই 
সময়ে স্থান-কাল সম্পর্কে জ্ঞান খুবই অপরিণত থাকে। সময়ের পরিমাপ 
সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান এতই কম থাকে যে, তাদের যদি বল! হয় 
‘মাসছে রবিবার মাম! বাড়ী যাবো” তার অর্থও যা ‘এক বছর পরে কোথাও 
যাবে!’ তাও বলা একই ব্যাপার (অবশ্য এই স্তরের শেষের দিকে তাদের মধ্যে 
সঠিকভাবে সময় সম্পর্কে ধারণা জন্মে। তবে তা খুব বেশী দূরের হ’লে তারা 
বুঝতে পারে না। দূরত্ব সম্পর্কেও তাদের ধারণ! খুব আবছা৷ থাকে । এই 
বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে RE রসবোধ দেখা যায় না। খুব স্থুল বিষয় 
নিয়ে রঘিকতা করে । এমনকি, তাদের রসিকতার ফলে, অনেক সময় অন্যের 
দৈহিক ক্ষতিও হয়। এই বয়সে সংখ্যা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণ! পরিপূৰ্ণত| 
লাভ করে।) 


মানসিক বৈশিষ্ট্য 


২২৮ (0 শিক্ষা-মনোবিষ্ঠ। 


প্রক্ষোভযুলক জীবনের বিকাশও এই স্তরে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই 
বয়সে ছেলেমেয়েরা প্রথম ws কিছু প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাববোধ 
করে। এই বয়সে নতুন পরিবেশে মেলামেশ| শুরু করে 
প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট. বলে তাদের মধ্যে qe অবস্থার RË gal এর 
ফলে প্রক্ষোভ প্রকাশ কিছুটা প্রথম প্রথম নিয়ন্ত্রীত হয়। তবে এই স্তরে কিছুদূর 
অগ্রসর হওয়ার পর তাদের স্বাভাবিক প্রক্ষোভিক বিকাশ হয়। ভয়, বিশেষ 
ভাবে এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে দেখ! যায়। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, 
এমনকি বিদ্যুৎ চমকালেও তারা ভয় পায়। ভয় বিশেষভাবে বিপদের আশঙ্ক। 
থেকেই দেখা দেয়। অনেক সময় CZA অভাব বোধ থেকে এই ধরনের ভয় 
দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া 
যায়। যৌন চেতনা এই স্তরে web অবস্থায় থাকে । কোন রকম বহিঃগ্রকাশই 
তার দেখা যায় না। একে ফ্ৰয়েদ্‌ বলেছেন FAF অবস্থা (Latency 
period)! এই বয়সে ছেলেরা দলের মধ্যে থাকার দরুন, প্রক্ষোভমুলক 
আচরণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে। পূর্বে রাগ হ’লেই রাগের বিষয় 
বস্তুকে আক্রমণ করতে! বা জিনিস ছুড়ে ফেলে দিত, সে রকম আর দেখ! যায় 
ন|। নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যভাবে সে রাগকে প্রকাশ করে। 
বয়স্কদের সমর্থন (approval) করা বা না৷ করার দারা তাদের প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে । 
জীবন বিকাশের এই শুরে যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা 
যায়, তা তাঁদের পরবর্তী জীবন বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই 
২... অবস্থায়ই শিশুরা তাদের প্রাথমিক আত্মকেন্দ্রিকভাব 
সামাজিক বৈশিষ্ট: কাটিয়ে উঠে পরিপূর্ণভাবে সমাজ-জীবনে অংশ গ্রহণ করে । 
দূলবদ্ধভাবে খেলাধুলা করার ঝোঁক এই বয়সে খুব প্রবল থাকে। যে দলের 
মধ্যে দে বাস করে তার নিয়ম কানুন সে মেনে চলে। এই দলের নেতার 
নির্দেশ মেনে চলার প্রবণতাও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত, এই 
দল খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ, শিশু খুব বেশীদিন কোন বিশেষ 
দলের সভ্য থাকে নাঁ। এক দল ছেড়ে অন্য দলের সভ্য হয়। কেউ যদি 
সমালোচন| করে তাদের আচরণ সম্পর্কে, এই বয়সের ছেলেমেয়ের! তা খুব 
সহজভাবেই গ্রহণ করে। জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক স্তর নিয়ে কোন গৌড়ামী 
এই বয়সে লক্ষ্য করা যায় না। তারা একেবারে মুক্তভাবে মেলামেশা করে । 
এই স্তরে শিশুর নৈতিক মূল্যবোধেরও বিকাশ হয়। উপদেশযূলক কাহিনী 
শুনতে ভালবাসে এবং তাদের ছারা প্রভাবিত হয়। নিজের আঁচরণকে 
নীতি বোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য কর! 


যায়। 


জীবন বিকাশের স্তর ২২৯ 


প্রান্তীয় বাল্যকাল 
[Late-Childhood] 


নয় থেকে এগার বৎসরের বয়ন কালকে এই স্তরের অন্তভুক্ত করা হয়েছে। 
লাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালের বিচারে চতুৰ্থ, পঞ্চম ও xb শ্রেণীর ছাত্রদের 
এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। অনেকে একে উচ্চ প্রাথমিক স্তর (upper 
primary grade) হিসেবেও বিবেচনা করেন। অনেক মনোবিদ্‌ জীবন 
বিকাশের স্তরের দিক থেকে একে প্রাক কৈশোর বা প্রাক্‌ যৌবনাগৃম স্তর 
(Pre-adolescence stage) হিসেবে আখ্য। দিয়েছেন। | 

দৈহিক বিকাশের দিক থেকে এই স্তরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী সুরের 
বিশেষ কিছু পার্থক্য থাকে না। বিকাশের হারও পূর্ববর্তী স্তরের মত খুব 
PER মন্থর থাকে। আগের স্তরের চেয়ে ছেলেমেয়ের] গড়ে দুই 
দৈহিক বৈশিষ্ট ইঞ্চি লদ্বায় বাড়ে। ওজনও বছরে গড়ে ছয়-সাত পাউণ্ডের 
বেশী বাড়ে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিকাশের হার সবচেয়ে কম থাকে নয় 
থেকে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে দশ থেকে এগার ISTA 
বয়সের মধ্যে। তবে সাধারণভাবে এই স্তরে ওজনও দৈর্ঘ্যের দিক থেকে 
ছেলের! মেয়েদের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকে | এই বয়সে দেহের নিচের দিকের 
অঙ্গের বৃদ্ধি বেশী হয়। ফলে ছেলেমেয়েদের পা-গুলো দেহের তুলনায় বেশী 
লম্বা! মনে হয়। দেহের অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা 
যায়। uu এবং ফুসফুদ্‌ সম্পূৰ্ণ ন৷ হলেও প্রায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। 
এই বয়সের ছেলের! নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নিতে পাঁরে। দেহের মধ্যে 
নুন্ম পেশীগুলোও এই স্তরে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। দশ বৎসর 
বয়সের মধ্যেই শিশুদের মস্তিফের পরিমনন হয়। 

এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মানসিক বিকাশ বিশেষ তাংপর্পূর্ণ। 
তাদের আগ্রহের বস্তুর পরিধি অনেক বেড়ে যায়। নানারকম বস্তুর প্রতি তারা 
আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক মনোবিদ্‌ বলেছেন, এই স্তরে ছেলেমেয়েদের 
যত বেশী পরিমাণ বস্তুর প্রতি আগ্রহ থাকে জীবনের অন্য কোন স্তরে তা থাকে 
abi সব কিছু জানার জন্য তার কৌতুহলও দেখা যায়। এতিহাসিক ঘটনা, 
বৈজ্ঞানিক তথ্য, প্রাকৃতিক ঘটনা সমস্ত কিছু সম্পর্কে তার কৌতুহল প্রবল 
থাকে | বই পড়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কোন কিছু জানার 
wg তার মধ্যে আত্ম সক্রিয়তার ভাব লক্ষ্য করা যার। নিজে হাতে কলমে 
কাজ করতে ভাল বাসে। এই স্তরে কল্পনা বিলাস একেবারে চলে যায়। বাস্তব 
অভিজ্ঞতার প্রতি বেশী ঝোঁক দেখা যায়। এমন কি কাল্পনিক গল্পের চেয়ে 
বাস্তব অভিজ্ঞতাযুক্ত গল্প শুনতে পছন্দ করে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের 


২৩০ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


মনোযোগের পরিসর (Span of attentions) অনেক বিস্তৃত হয়| কোন 
বিশেষ সমস্তার প্রতি অনেক বেশী সময় মনোনিবেশ করতে পারে । তবে 
মানসিক বৈশিষ্ট্য ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মনোযোগের মাত্র! একটু বেশী 


লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতের কথ! চিন্তা করে তাঁরা কাজ 
করতে পারে। চিন্তন শক্তির যথেষ্ট বিকাশ হয়। স্মৃতি শক্তি প্রায় প্রাপ্ত 


বয়সের স্তরে গিয়ে পৌছায়; কিন্ত যুক্তি করার ক্ষমতার (Reasoning) বিকাশ 
পরিপূর্ণ হয় না। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কাৰ্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার 
ক্ষমতার বিকাশ হয় এই স্তরে। ফলে বিভিন্ন ঘটন| ব| বস্তু সম্পর্কে বিচার 
করার ক্ষমতারও (Judgement) বিকাশ হয়। ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে 
এই সব বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়সের সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যায়। খুব সুন্দর ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তাদের 
প্রকাশ ভঙ্গী এতই পরিপক্ক হয় যে বয়স্কদের কথাবার্তার সঙ্গে বিশেষ কোন 
পার্থক্য থাকে না। তাই আর্নেস্ট জোনস্‌ (A. Jones) বলেছেন যে এই 
স্তরে শিশু তার বয়স্ক জীবনের সব কিছু বৈশিষ্টই প্রকাশ করে। মানসিক 
ধারণার দিক থেকে এই স্তরের ছেলেমেয়েরা তখনও অপরিপক থাকে । তবে 
প্রত্যক্ষণের (Perception) পরিপক্কতা এই স্তরেই আসে । কোন বস্তুকে 
বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে জন্মায় । বৌদ্ধিক বিকাশের 
দিক থেকে একট। স্থায়ীভাব লক্ষ্য কর! যায়, এই স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে | 
প্রক্ষোভিক দিক থেকে অনেকে এই বয়সকাঁলকে চিন্তা-ভাবনামুক্ত কাল 
হিসেবে বিবেচনা করেন | এবং তাঁদের ধারণ! এই বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে 
'মানন্দ-সংক্কান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভানুভূতির অত্যধিক 
প্রকাশ দেখা যায়। এ কথা ঠিক যে এই বয়সের ছেলেরা 
চিন্ত। ভাবনা মুক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছলতা খুব বেশী পরিমাণে 
দেখা যায়। কিন্তু, তাদের মধ্যে আশঙ্কা, ভয়, রাগ ইত্যাদি থাকে না একথা 
ঠিক নয়। শিশুজ্বলভ ভয়ের বদলে তাদের মধ্যে যথাযথ প্রত্যক্ষ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা দেয়। ছোট ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষা দেখা 
দেয়, বাবা মায়ের স্বেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্ক। তাদের মনে দেখ! দেয় | 
বাবা-মায়ের প্রতি তাদের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যায়। অনেক সময় ভুল বুঝার দরুন তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখ দেয়। 
এই বয়সে শিশুর! অনেক বেশী দলগত আনুগত্য দেখায় । ফলে সামাজিক 
বিকাশের স্তরে অনেকখানি এগিয়ে থাকে । একা একা খেলার চেয়ে, 
সামাজিক বৈশিষ্ট শমবয়শীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে খেলাধূলা করতে এই 


বয়সের ছেলেমেয়ের| ভালবাসে | পাড়ায় পাড়ায় ছোট 
ছোট ক্লাব গড়ে তোলার প্রতি একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই বয়সে যে 


প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য 


জীবন বিকাশের স্তর JA ২৩১ 


বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা বহুদিন স্থায়ী হয়। দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই বয়সে দলে 
দলে মারা মারি করতে দেখা যায়। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের অনেক আচরণই 
তাদের দলের ছার! প্রভাবিত হয়। নিজের দলের সমর্থন পাওয়ার জন্যই সে 
অনেক কাজ করে। তার নৈতিক চরিত্রের মান বেশ উন্নত হয়। কিন্তু এই 
মান সব সময় স্থির থাকে নী । কখন সে খুব উচ্চ নৈতিক মান সম্পন্ন কাজ 

‘করে, আবার এমন কাজ করে বসে যা নৈতিক মুল্য বিচারে একেবারে জঘন্য । 

সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি সামাজিক প্রবণতা এই বয়সে 

বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায়। এক কথায়, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রায় বয়স্ক 

ব্যক্তিদের মত সামাজিক আচরণ করে থাঁকে। এমন কি বাড়ীর নানা রকম 

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। 


ব্বাল্যেৱ শিক্ষা 
[Education in Childhood] 


বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হয়। স্থৃতরাং শিক্ষাগত দিক থেকে 
জীবন বিকাশের স্তর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই বয়সের ছেলে- 
মেয়েরা বিশেষ কোন সমস্ত| নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না, তবুও তাদের শিক্ষা 
দানের ব্যাপারে, শিক্ষককে বিশেষ যত্ববান হতে হবে। কারণ, প্রাথমিক 
শিক্ষার স্তরে শিশুর জ্ঞান এবং আগ্রহ ও মানসিক বিকাশ যদি যথাষথভাবে না 
হয়, তার পরবর্তী কালের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থনিয়ন্ত্রিত করা যাবে wii বিভিন্ন 
দিক থেকে শিক্ষক এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। 

॥ গ্রথমতঃ॥ এই বয়সে শিশুদের দৈহিক বিকাশ প্রায় পরিপূর্ণতার স্তরে 
গিয়ে পৌছায়। দেহের বিভিন্ন পেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা বেশীক্ষণ 
চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু কাজ করতে চায়। তাই 
বিদ্যালয়ে তাঁদের দৈহিক বিভিন্ন ধরনের দৈহিক কাজ দিতে হবে। এই কাজের 
মাধ্যমে তার! দেহ সঞ্চালনের সুযোগ পাবে এবং তার দ্বারা তাদের দক্ষতা 
বাঁড়বে। এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য কারা যায়। 
শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং যে কোন ধরনের কু-অভ্যান দূর 
করতে হবে। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা খুব তাঁড়াতাড়ি রোগ জীবানু দ্বারা 
আক্রান্ত হয়। তাই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণ! 
দেওয়ার দূরকার। তাছাড়া এই সব রোগকে কি ভাবে স্বাস্থ্যাভ্যাসের aa 

, প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান ছাত্রদের দিতে হবে। 

॥ ধদ্বতীয়তঃ ॥ মানসিক বিকাশের দিক থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে এই স্তরে 
এগিয়ে যেতে পারে, সে দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। এই বয়সের ছেলে- 
মেয়ের অন্থরাগের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। তাদের অন্রাগের বিষয়বস্তুর 
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পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন করতে হবে। তাদের এই স্বাভাবিক 
অস্গরাগকে যদি এই বয়সে যথাযথভাবে কাজে লাগানো না যায় তাহলে শিক্ষার 
কাজ সম্পূর্ণ হবে না, যে সব জিনিস সম্পর্কে জানতে তারা আগ্রহী, সেই বিষয় 
সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে তাদের সহায়তা করতে হবে। এই সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের 
মধ্যে পড়ার (Reading) খুব আগ্রহ দেখা যায়। “এই স্বাভাবিক আগ্রহকে 
কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরবর্তাকালের জন্য পড়ার অভ্যাস 
(Reading habit) গঠন করবেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি ছাত্রদের যে 
GÉfw দেখা যায়, তাকেও শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণী কক্ষে এমন 
সব সমস্তার উপস্থাপন করতে হবে যার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের 
অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মিল আছে। তা না হ’লে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় আগ্রহ পাবে 
না। এই সমস্তা তাদের যুক্তিশক্তি বিকাঁশেও সহায়তা করবে । এই বয়সের 
শিক্ষার্থীর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ থেকে উৎসাহ প্রত্যাশী করে। তাই 
শিক্ষক বিভিন্ন কাজে ছাত্রদের উত্সাহিত করবেন। এই সময় মিথ্যা কথা 
বলা, 4 করা ইত্যাদি নানা ধরনের কু-অভ্যাসও খুব সহজে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে গঠিত হয়। এগুলো যাতে বিকাশের সুযোগ না পায় সে দিকে শিক্ষককে 
নজর দিতে হবে। শিশুরা এই সময় আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে চেষ্টা 
করে। নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শিক্ষক তাঁদের এই চাহিদার 
পরিতৃপ্তি করতে পারেন। কোন কিছু R করার আকাঙ্কাকে চরিতার্থ 
করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্ুজনমূলক কাজ করতে দিবেন। মাটি 
দিয়ে খেলনা তৈরী করার বা! ছোট ছোট কাঠের টুকরে দিয়ে সামান্য কোন 
জিনিস তৈরী করার মাধ্যমে, তাদের আত্মপ্রকাশের স্ুযোগ ন| করে দিলে, 
ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে না। 
॥ তৃতীয়তঃ॥ প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্্যগুলোকে যথাযথভাবে 
^ শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে এবং শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রণও করতে হবে। ভয়, 
রাগ, ইত্যাদি গ্রক্ষোভগুলোকে ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংযত করার 
দরকার। SAA কোন বস্তুর প্রতি ভয় যাতে তাদের মধ্যে হৃষ্ট না হয় সে 
দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুরা অনেক সময় প্রক্ষোভযূলক 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করে বিদ্যালয়ে । এবং এর থেকে তাদের মধ্যে নান! 
রকমের সমস্ত দেখা দেয়। এরকম অবস্থার যাতে wol হয়, সে দিকে 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক 
স্তরে, শিক্ষার্থীর! বিদ্যালয় পরিবেশ ও গৃহ পরিবেশের মধ্যে কোন পার্থক্য 
উপলব্ধি না করতে পারে, সে দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এ ৰীপারে 
শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে 


সহায়তা করে। তারা যদি 
নিজেদের সুমধুর স্বভাবের দ্বারা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে 
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না পারেন, তা’হলে শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে বিদ্যালয় সম্পর্কে ভীতি দেখা 
দেবে। শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষ- 
ভাবে সচেতন হতে হবে। এই বয়সে শিক্ষার্থীদের দলের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। কিন্ত, এই প্রবণতার বশবর্তী হয়ে তারা যাতে না বদ্‌ সঙ্গে মেশে 
সে দিকে নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজের 
বাবস্থা করে, এই দলগত '্মাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার শিক্ষকদের নিতে 
হবে। দলের প্রভাবে তারা যাতে কিছু অন্যায় কাজ না করে, দলের প্রভাবে 
তাদের মধ্যে ঈর্ষা ভাব যাতে না জাগে এবং অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার 
মনোভাব না জাগে সে দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। সহযোগিতা, 
সহানুভূতি, ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলে| যাতে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে 
বিকশিত হয় সেদিকে শিক্ষক নজর দিবেন | 

সবশেষে, এই বয়সের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 
করে। তাঁর আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন রকম বিচার বিবেচনা না 
করেই অনুকরণ করে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের সামনে আদৰ্শ 
. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরা । তাঁ তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে 
যেমন করবেন, অন্যদিকে, বিভিন্ন আদর্শ চরিত্রের মহাপুরুষ সম্পর্কে আলোচনার 
মাধ্যমেও করবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ়তর হবে I 


কৈশোন্র বা যৌবনাগম বাল 
[Adolescence] 


MIAA জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল হ’ল কৈশোৱর। এই সময়ে ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে এত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় যে, তারা দিশে হারা 
হয়ে পড়ে । কেউ একে জীবনের ঝড় qais কাল (Stage of storm & 
stresses) 4l উতকঠ|-দছন্দ্বের (strain and strife) কাল হিসেবে বৰ্ণন] 
করেছেন। ইংলণ্ডে, ici কমিটি (Hadow Committee) কৈশোরের 
শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সময়কার যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাঁরা বলেছেন, এগার থেকে বার বৎসর 
বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েদের দেহ-মনে এক নতুন জোয়ার আমে । একেই 
আমরা কৈশোর বলি, এই জোয়ারের মুখে যদি জীবনের তরী ঠিকমত পরিচালনা 
করা যায় তা’হলে তার! জীবনে এঁশ্বৰ্ষের অধিকারী হতে পারে | এই স্তর এগার- 
বার বৎসর থেকে প্রায় একুশ বৎসর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আমলে কৈশোর 
(adolescence) কথাটার দ্বারা কি বুঝায়? এই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ 
লক্ষ্য কর! যায়। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্নভাবে একে প্রকাশ করেছেন। 
মনোবিদ্‌ স্ট্যানলী হুল্‌ (Stanley Hall) এই বয়সের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য 
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বুঝানোর জন্য একটা হুন্দর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেছেন--‘ফ্ল্যাপার’ 
CFlapper! অর্থাৎ যে পাখীর পাখার তখনও পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি, 
তবুও বাধার মধ্যে থেকে ওড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এরকম নান! বিশেষণে 
এদের ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু কৈশোর বলতে ঠিক কি বুঝায় তার থেকে 
পরিষ্কারভাবে আন্দাজ পাওয়া যায় না। ইংরাজী ‘adolescence’ কথাটা! 
ল্যাটিন ধাতু 'adolescere" থেকে এনেছে । এর অর্থ হ'ল পরিমননের পথে 
বিকাশ (to grow into maturity), এই অর্থে কৈশোর (adolescence) এক 
ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজে উপযুক্ত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় 
কৌশল আমরা আয়ত্ব করি। অনেকে কৈশোরকে দৈহিক বিকাশের একটা 
স্তর হিসেবে বিবেচনা! করেছেন । মৌন পরিণতির (Puberty) স্তরকেই অনেকে 
কৈশোর হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অনেকে আবার, কৈশোরকে বিশেষ 
বয়সকাল (age span) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন হারলক্‌ (E. 
Hurlock)? বার থেকে একুশ বৎসরের বয়সকালকে কৈশোর হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন। তাঁর মতে তের থেকে ষোল পর্যন্ত কাল হ'ল প্রাথমিক কৈশোর 
“বং সতের থেকে একুশ বৎসর পর্যন্ত কাল হ’ল প্রান্তীয় কৈশোর। 
আধুনিককালে, কৈশোরের তাৎপর্য সামাজিক দিক থেকে বিবেচনা কর! হয়। 
কৈশোরকে এই অর্থে একটা সামাজিক ও কষ্টিমুলক (socio-cultural) উপসৰ্গ 
হিসেবে বিবেচনা, করা হয়। জীবনের একটা wq যে অবস্থায় ব্যক্তির 
আচরণকে শিশু gass বল! চলে না, আবার পরিপূর্ণ বয়স্কদের মর্ধাদাও দেওয়া 
যায় না। যেমন, ভরোি Gataia (Dorothy Rogers) বলেছেন_ 
" Adolescence, thus viewed as a sociocultural phenomenon, 
is the period in his life when society ceases to regard a: 
person as a child but does not yet accord him full adult 
status, role and function" এ | এই রকম বিভিন্ন ধরনের মতবাদ থেকে 
কৈশোর বলতে আসলে কি বুঝায় তা বুঝা খুবই মুশকিল। তবে আমাদের 
অন্যান্ত আলোচনার সঙ্গে সমত! রেখে, এবং সমাজ ব্যবস্থার নিয়মের কথা চিন্তা 
করে আমরা কৈশোরকে হারলক (Hurlock) যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, মেই 
অর্থেই বিচার করব। অর্থাৎ, বিশেষ বয়সকাঁল হিসেবে বিবেচনা করব। তবে 
তিনি যে বয়দকাল নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করার দরকার à 
তার কারণ, তের বৎসরের পূর্বে থেকেই অনেক সময় এই কাল শুরু হয়। 
তাছাড়া মেয়েদের এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এই দিক থেকে পার্থক্য দেখা দেয়। 
গেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন পরিণতি (Puberty) এগার-বার বৎসর বয়সে এসে 


1. Ohild Development—E. Hurlock. 
2. The Psychology of Adolescence— D. Rogers. 


জীবন বিকাশের E . '"", হত 


যায় এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে তের থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমে ৷ স্বৃতরাং এই 
কালকে আমরা বার বংসর থেকে শুরু ধরবে! এবং শেষ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে । এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আঠার বৎসর বনে প্রায় 
শেষ হয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশী দিন থাকে। মনোবি। 

কোলেস্নিক (Kolesnik) ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন বয়সের যৌন রিনা 
যে আপেক্ষিক তুলনা করেছেন তার মধ্যে, এ বিষয়ে আমাদের ধারণারই সময 


মেলে । 
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| কৈশোরকে দু'টো ভাগে ভাগ করতে 
পারি। বার থেকে চৌদ্দ বৎসর কাল পর্যন্ত প্রাথমিক কৈশোরের 
স্তর (early adolescence) এবং পনের থেকে আঠার বৎসর পর্যন্ত 
বা তারপর পর্যন্ত প্রান্তীয় কৈশোরের স্তর (Late adolescence) | 
এখন আমর! এদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচন! করব। 


প্রাথমিক (PENAT স্তৱ 
[Eary Adolescence] 


বাল্যের শান্ত অবস্থার পর শিশুর মধ্যে যে আলোড়নের RR হয়, সেখান 
থেকেই এই স্তরের শুরু। বার বৎসর থেকে প্রায় চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত এই স্তর 


স্থতরাং, এই কাল বিচারে আমরা 


RSS শিক্ষা-মনোবিগধা 


fuge! শিক্ষার দিক থেকে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্ররা এই স্তরের 
Wwe! এই স্তরে দৈহিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক দিক থেকে ব্যক্তিদের 
মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ | 
দৈহিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই স্তরে 
“যে সব পরিবর্তন হয়, তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যৌন অঙ্গ প্রত্যন্দের 
দৈহিক বৈশিষ্ট: বিকাশ । মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় বার থেকে তের বৎসরের 
মধ্যে মেয়েদের রজঃ সৃষ্টির ক্ষমতার বিকাশ হয়। ছেলেদের 
ক্ষেত্রেও বীর্ষোৎপাদনের ক্ষমতা তের বা চৌদ্দ বংসর বয়সের মধ্যে বিকাশ লাভ 
করে| ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন ইন্জিয়ের পরিপূর্ণতা ঘটে । দেহের 
মধ্যে অন্যান্য যৌন চিহ্ন (secondary sex character) ফুটে উঠতে আরম্ভ 
করে, এই স্তরের শেষের দিকে, অর্থাৎ, তের-চৌদ্দ quam বয়স থেকে | ছেলেদের 
ক্ষেত্রে যৌন লোম (Pubic hair) দেখ| দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাঁর 
বিকাশ শুরু হয়, স্তনের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এই যৌন অন্দের বিকাশের সঙ্গে 
গঙ্গে দেহের পেশী (muscle) এবং হাড়ের বৃদ্ধি হয়। বিশেষভাবে বড বড় হাড় 
ও পেশীর দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। লম্বায় তার! বেড়ে ওঠে। ওজনও 
বৃদ্ধি পায়। তবে এই স্তরে, মেয়েদের বিকাশ ছেলেদের চেয়ে একটু এগিয়ে 
থাকে। অনেকে মনে করেন এই বয়সের ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দৈহিক 
বিকাশের দিক থেকে গড়ে এক বছর পিছিয়ে থাকে। এই বয়সে দৈহিক 
বিকাশ খুব দ্ৰুত হয় বলে, এবং দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হারে হয় বলে, 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেহ সঞ্চালনগত সমন্বয়ের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
যায়। দেহের অঙ্গভঙ্গীও অনেক সময় ক্রটিপূর্ণ হয়। খুব বেশী ঘাম হয়। 
মুখে ব্রন দেখ! দেয়। দেহের বিভিন্ন যান্ত্রিক কাজও বেড়ে যায়। হৃদ্যন্তের 
সক্রিয়তার দরুন দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ বেড়ে যায়। 
পাচনতন্ত্রের সক্রিয়তার দরুন খুব বেশী খিদে হয়। গলার স্বরেরও পরিবর্তন 
হুয়। সম্পূর্ণ মুখের অবয়বেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
এই স্তরে দৈহিক বিকাশ যত ভ্ৰুত হয়, মানসিক বিকাশ এত দ্রুত হয় না। 
বুদ্ধির বিকাশ st াকৃকৈশোর স্তর পর্যন্ত মমহারে এগিয়ে আসছিল, তাতে যেন 
মানিক বৈশিষ্ঠ = বিছ হঠাৎ ভাটা পড়ে। অব বীর হ'লেও fien ধীরে 
ধারে মানসিক পরিমননের দিকে অগ্রসর হয়। তার 
ধারণার (concept) বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। এই অবস্থায় কোন বস্তুর, 
তাৎপর্য সে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করতে শিখে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর «€ 
সম্পর্কে সাধারণ সামগ্ৰিক ধারণ। গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তার অন্থরাগের 
ক্ষেত্র বাল্যকালে যা ছিল তার থেকে কমে যায়। এই অবস্থা থেকে তার 
অগ্গরাগ বিশেষ বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে বিকশিত হ'তে আরম্ভ করে। এখন 


জীবন বিকাশের স্তর ২৩৯ 


আর ছেলেমেয়ের! সব কিছু বস্তুর প্রতি আগ্রহ দেখায় না। তবে, বৈজ্ঞানিক 
বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ এই বয়সে বাড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে”, 
ছেলের! এই বয়সে, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি 
আগ্রহ দেখায় । আর মেয়েদের মধ্যে ভাষা, আকা, গাহস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি 
বিষয়ের প্রতি বেশী আগ্রহ দেখ! যায়। এই বয়সে চিন্তা শক্তির যথেষ্ট বিকাশ 
হয় ফলে ছেলেমেয়ের! চিন্তার সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। 
এই বয়সে চিন্তার একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল যে কোন সিদ্ধান্তের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা- 
ধারার সমন্বয়ের প্রবণতা । ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় 
করতে চায়। এই স্তরে ছেলেমেয়েদের যুক্তি শক্তিরও যথেষ্ট বিকাশ ex 
যে কোন আচরণকে তারা যুক্তির ছার! প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যদিও তাদের 
যুক্তি সব সময় যে ঠিক এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তবুও এই প্রবণতা 
তাদের পরবর্তীকালের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন বিশেষ ঘটনাকে 
বিশ্লেষণ করে দেখার মনোভাবও এদের মধ্যে জাগ্রত হয়। বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে 
সমালোচনায় তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। মনোযোগের চঞ্চলতা 
অনেক কমে যায়। কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি তারা অনেক বেশী সময় মনোযোগ 
দিতে পারে। বিমূর্ত চিন্তনের (abstract thinking) ক্ষমতা এই বয়সে 
বিকশিত হ'তে আরভ হয়। 
গ্রক্ষোভমুলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অন্য বয়সের 
ছেলেমেয়েদের থেকে অনেক দিক থেকে পার্থক্য দেখায় p সব দিক থেকে 
প্রক্ষোভের বৃদ্ধি ex | প্রক্ষোভযুলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ 
প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট কোন সময় খুব বেশী হয়, আবার, কোন সময়ে একেবারে 
হয় না। এই স্তরে ছেলেমেয়েরা কখনও খুবই তীব্রভাবে আনন্দান্ভৃতি প্রকাশ 
করে, আবার, কোন সময় এমনভাবে বিমর্ষ হয় যে তারা কোন সময়ে আনন্দিত 
হয়েছিল বা ভবিস্ততে কোন দিন হবে এ কল্পনাই করা যায় না। হীনমন্ততার 
অনুভূতি (inferiority feeling) এই সময় শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। লজ্জাভাব 
(shyness), অপরাধ বোধ (sense of guilt), ভয় (fear) ইত্যাদি প্রক্ষোভ- 
গুলো তার যৌন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে নতুনরূপ ধারণ করে এবং 
প্রকট সমস্তা। হিসেবে দেখা যায় । কোন সময়ে আক্রমণাত্মকভাব (aggressive) 
বা কোন সময়ে ভীষণ মন মরা (morbid state) ভাব লক্ষ্য করা যায়। 
সামাজিক দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের খুব বেশী রকম 
অসামাজিক মনে হয়। নিজের দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতা তার মধ্যে 
অস্বস্তিকর অবস্থার হুষ্টি করে। তাদের দৈহিক বিকাশকে 
সামাজিক বৈশিষ্টা = তাঁরা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তাদের ধারণা হয়, 
তাদের সমবয়সীদের মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তন হয় নি। এই ধারণার বশবর্তী 
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হয়ে তার! সামাজিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে। এই বয়সের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৈশবের কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
এই বয়সে তারা আবার বেশী করে বাবা মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 
তবে এই স্তরের শেষের দিকে তাঁদের দলের. প্রতি আকর্ষণ হঠাৎ করে আবার 
‘বেড়ে ওঠে। এবং দলের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলের কাজে নিজের 
ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়| সব কিছু সমর্পন করে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে দেখা! যায় বাবা 
মায়ের চেয়ে দলই তাদের আচরণকে বেশী রকম নিয়ন্ত্ৰণ করে। এই সময় মেয়েরা 
ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বেশী আগ্রহী হয়। কিন্ত ছেলের! একটু 
লাজুক হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছেলেরা প্রথম প্রথম মেয়েদের খুব 
_ ভাল চোখে দেখে না, এবং তাদের প্রতি একটা আক্ৰোশ দেখ! যায় । ছেলে এবং 
মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তি পুজার (Hero worship) প্রবণতা দেখা দেয় | ছেলেদের 
ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেকটা শিষ্টভাবে প্রকাশলাভ করে। কিন্ত মেয়েদের 
ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রকাশে অনেক সময় শিষ্ঠতার অভাব দেখা যায়। 

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ খুব প্রবল থাকে । তাদের 
নৈতিক বিকাশ হয় ঠিকই। কিন্তু, নৈতিক আচরণের মধ্যে সব সময় GAS 
থাকে না। কখনও নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খুব ভাল কাজ 
করে। আবার অনেক সময় এমন অনেক কাজ করে, যাকে কোন নৈতিক 
মূল্যবোধের বিচারে আদর্শস্থানীয় বলে বিবেচনা কর! যায় না। 


প্রান্তীয় কৈশোন্র বাল 
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পনের বৎসর বয়স থেকে এই স্তরের আরম্ভ হয়। কারও মতে এর শেষ 
সতের বৎসর বয়সে আবার কেউ কেউ বলেছেন, আঠার বা একুশ বৎসর বয়সে। 
বা, তারও পরে। শিক্ষার মানের দিক থেকে বলা যেতে পারে দশম, একাদশ 
ও কলেজের ২টি শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এই স্তরের অন্তর্গত | 

পনের বৎসরের পর দৈহিক বিকাশের হার কমতে থাকে। আকস্মিক 
পরিবর্তনের জন্য চাঞ্চল্য পূর্বস্তরে R হয়েছিল তা ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। 
দৈহিক বিকাশ ক্রমে ক্রমেই এই স্তরের শেষের দিকে মন্থর হয়ে আসতে 
v থাকে। উচ্চতার দিক থেকে ছেলেরা প্রায় পরিণত হয়ে 
দৈহিক বৈপিষ্ঠা  যায়। এরপর সামন্ত! একটু বাড়ে। মেয়েরা সম্পূর্ণভাবে 
পরিপূর্ণতা লাভ করে। পূর্বস্তরে, মেয়ের| ছেলেদের থেকে দৈহিক বিকাশে 
কিছুটা! এগিয়ে থাকে | কিন্তু এই স্তরে ছেলেরা মেয়েদের থেকে এগিয়ে যায়। 
দৈৰ্ঘ্য এবং ওজনে তারা মেয়েদের থেকে বেশী হয়, এই পার্থক্য তাদের সারা 
জীবন থাকে । এই স্তরেও ছেলেদের দৈহিক বিকাশ বিশেষভাবে পেশীর শক্তি, 


জীবন বিকাশের স্তর ২৩৯ 


ভিন্ন পেশীর কাছে সমন্বয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্ৰত্যন্গের কাজে ক্ষমতার উতৎকর্ষণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । কাধ ছেলেদের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মত চওড়া হয়। 
বুকের চুল উঠতে শুরু করে। লিঙ্গমূলে বা দেহের অন্যান্য অংশে যে চুল ওঠে 
তার পরিমাণ প্রায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মত হয়, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের 
ক্ষেত্রে। মেয়েদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ASAI বিকাশ হয়। এবং এই 
স্তরেই তাদের পরিপূর্ণতা আমে । প্রথম প্রথম এই দৈহিক বিকাশের জন্য ছেলে 
এবং মেয়েরা সংকোচ বোধ করে। কিন্ত সতের-আঠার বৎসর বয়সে তাদের 
আর দেহ নিয়ে এই সংকোচ থাকে না। তখন স্বাভাবিক "UPS করে। ছেলে 
এবং মেয়ের এই বয়সে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়। ছেলেরা 
সব সময় শক্ত সবল হওয়ার চেষ্টা করে এবং মেয়েরা যাতে সুন্দর কমনীয়.দেহের 
অধিকারিণী হতে পারে সে দিকে নজর দেয়। মুখের ত্রন এই বয়সেও থাকে | 
যৌন অন্দের বিকাশ এই স্তরে পরিপূর্ণতা লাভ করে | যৌন গ্রন্থি নিয়মিত- 
ভাবে কাজ করতে আরম্ভ করে। ছেলে এবং মেয়েরা এই যৌন বিকাশের 
পরিপূর্ণতার ফলে, পুরুষ এবং নারীতে রূপান্তরিত হয়। সন্তান উৎপাদনের 
ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। এটাই হ’ল যৌন শক্তির (Libido) স্বাভাবিক 
পরিপূর্ণ বিকাশের শুর। 
যোল থেকে সতের বৎসর বয়সের মধ্যে মানসিক বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। 
বুদ্ধির বিকাশ এই বয়সে সম্পূৰ্ণ হয়। তাই এই বয়সে ছেলেমেয়ের বৌদ্ধিক 
কাজ করার ক্ষমতা প্রায় বয়স্কদের মত হয়। তবে এ 
মানসিক বৈশিষ্ট বয়সের পর অভিজ্ঞতার বিকাশ হ'তে থাকে। এবং এই 
অভিজ্ঞতার দ্বার! ব্যক্তি তার বুদ্ধিকে প্রয়োগ করতে শিখে । অর্থাৎ, এর পরে 
প্রয়োগ ক্ষমতার উন্নতি হয়। বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতার (capacity for 
abstract thinking) বিকাশ হয়। দয়া (kindness), সততা (honesty) 
ইত্যাদি বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণ! জন্মে। ধারণার (concept) 
বিকাঁশও যথেষ্ট হয়। বিভিন্ন বপ্ত মধ্যে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা সাধারণ 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। যুক্তি শক্তিরও যথেষ্ট বিকাশ হয়। এক কথায়, 
পরবর্তী জীবনের উন্নত ধরনের বৌদ্ধিক কাজ করার জন্য সমস্ত রকম মানসিক 
বিকাশই এই বয়সে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কৌতুহল প্রবৃত্তি একদিকে যেমন 
বিকশিত হয় অন্যদিকে তায়ঞ্াক্লীরতাও বৃদ্ধি পায়। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে 
যে বস্তুর সম্পর্কে তার! অনুসন্ধান করে, তা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে 
দেখে। অর্থাৎ, জ্ঞানের গভীরতার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায়। তাঁদের 
আগ্রহের বিষয় বস্তুর ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে আসে । তাদের আর খুব বেশী 
বস্তুর প্রতি আগ্রহ দেখা যায় না। যে সব বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ 
পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়, তাদের সম্পর্কে বিশদভাবে জানার প্রবল ইচ্ছ। দেখা c 
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যায়। এই বয়সে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রতি আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা 
যায়। নিজেদের ক্ষমতাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা 
তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এবং এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বাস্তবধমী 
জীবনাদর্শ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা গড়ে তোলে। মেয়েরা বিয়ের কথা চিন্তা 
করে এবং তাদের ভাবী স্বামীর এক প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে তৈরী করে। 
ছেলেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমগ্ঠার দিকে বিশেষ 
আগ্রহ দেখা যায়। এই সব বিষয় সম্পর্কে তার| তাদের মতামত গঠন করতে 
সক্ষম হয়। অন্যের মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। শিক্ষক 
বা বাবা-মায়ের মতামতকে নিবিচারে গ্রহণ করে ন|। তাদের এই স্বাধীন চিন্তা 
করার ক্ষমতা বিকাশ হওয়ার দরুন, তারা অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি- 
নীতির যাথার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে । এবং অনেক রীতি নীতি, আচরণ, যা 
তারা এতদিন মেনে চলতো ৷ সে সবগুলোকে যুক্তির দার! পুনবিশ্লেষণ করে 
গ্রহণ বা বর্জন করে। এর ফলে, পরবর্তী জীবনে অনেক পরিণত বিশ্বাস নিয়ে 
এগিয়ে যেতে পারে। অন্তদিক থেকে এই নিরপেক্ষ চিন্তার দ্বারা তারা 
নিজেদের এমন জীবনাদর্শ গড়ে তোলে x] পরবর্তী জীবনে চিরদিনের ভন্য 
স্থায়ী হয়। মনোবিদ্‌ রস্‌ (Ross) এই স্তরের মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে 
সামগ্রিক মন্তব্য করেছেন ত! এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
তিনি বলেছেন, এই বয়সে কল্পন| বিলাস (Fantasy) চলে যায়, পরিবর্তে 
বাস্তবকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে। আঠার বৎসরের একজন ব্যক্তিকে 
একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচন| করা৷ যেতে পারে, তার জীবনে অনেক 
ব্যবহারিক সমস্তা থাকে; এবং সে সব সমস্তা সম্পর্কে সে গর্ববোধ করে।’ 
্রক্ষোভিক কঙকগুলে| বৈশিষ্ট্য এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য কর! 
যায়। বিশেষভাবে এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে আশঙ্কা (anxiety) এবং 
প্রক্ষোভিক বৈণিষ্ট্য Sea (conflict) দেখা যায়। এই ধরনের হা 
মূলক সংঘাতের জন্য সে নিজেও যেমন দায়ী, তেমনি, 
বয়স্বরাও দায়ী । তাদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, এই ধরনের 
প্রক্ষোভিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বয়স্করা কোন সময় তাদের ছেলেমান্য 
হিসেবে বিবেচন| করে, আবার কোন সময় পূর্ণ বয়ন্ক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচন| 
করে। এর জন্য তার! বুঝতে পারে না, আসলে তাদের অবস্থাটা কি! এর 
ফলে তাঁদের মধ্যে আকাজ্জা ও prs দেখ! দেয়। এই বয়সে আত্মসচেতনার 
কলে, গর্ববোধও দেখা যায়। নিজেদের সম্পত্তি এবং বৈশিষ্ট্য জাহির করার 
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জীবন বিকাশের স্তর ২৪১ 


চেষ্টা করে। RTÉ চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিমূর্ত 
ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভযূলক প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় হয় । ফলে, সেন্টিমেণ্ট 
fayé ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। নৈতিক সেন্টমেন্টেরও (Moral = 
sentiment) বিকাশ হয় এই সুরে । কৈশোরের এই স্তরে প্রক্ষোভের 
প্রকাশের ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা খুব বেশীরকম অস্তমূথী (introvert) "হয়ে 
পড়ে | সাধারণতঃ, সবাইয়ের সামনে তারা প্রক্ষোভযূলক প্রতিক্রিয়া করতে 
চায় না। সম্পূর্ণ জগতকে তাদের কাছে বিরূপ মনে হয়। 

যুদ্ধবদ্ধতার প্রবৃত্তির এই বয়সে খুব প্রবল হয়। এই বয়সে তারা যে দল 
গঠন করে তা অনেকদিন স্থায়ী হয়। বাল্যকালে যে সব বন্ধু ছিল, তাদের 

অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাঁয়। এই বয়সে তারা 

সামাজিক বৈশিষ্টা = যে সামাজিক দল গঠন করে, তা শুধুমাত্র নৈকট্যের জন্য 
করে না। এই দলের গঠন বিশেষভাবে অনুরাগ (interest) মূল্যবোধ 
(values) এবং মনোভাব (attitude) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক 
চেতনা বিশেষভাবে এই বয়সে সমবয়সীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সহানুভূতি, 
মহযোগিতা ইত্যাদি অন্ুভূতিগুলো নিজের দলের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই বেশীভাবে 
দেখা যায়। কিন্তু বয়স্কদের প্রতি তারা বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। 
সামাজিক বিকাশের দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকে ৷ 
মেয়েরা খুব বেশী পরিমাণে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। মেয়েতে 
মেয়েতে বন্ধুত্ব গভীর হয়। তারা গোপনে নিজেদের গোপন বিভিন্ন ব্যাপার 
সম্পর্কে আলোচন। করে। ছেলেদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অপেক্ষাক্লত 
কম থাকে। এই বয়সে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ছেলেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
চায়। ফলে পোষাক পরিচ্ছদ, হাব-ভাব সব দিক থেকে দলের অন্যান্য 
বাক্তিদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তারা অন্ধভাবে সঙ্গী-সাথীদের অনুভূতি- 
গ্রলোকেও অনুকরণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক বিকাশের দিক থেকে আর 
একট গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, তা৷ হ’ল 
মানবত| বোধ ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি ঝৌক। মানুষের প্রতি 
প্রকৃত ভালবাসা এবং তার কল্যাণ করার আকাজ্ষা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। এর থেকে বুঝা যায় এই বয়সে সামাজিক 
বিকাশ অনেক পরিণত স্তরে উপনীত হয়েছে। 

কৈশোর কালের বিভিন্ন ধরনের মানসিক, দৈহিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কিছু উল্লেখ করলাম। কিন্তু এই সব দৈহিক মানসিক 
প্রক্ষোভিক বিকাশ, কৈশোরকাঁলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নতুন 
নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে। শৈশবে বা বাল্যে তাঁদের চাহিদাগুলো বিশেষভাবে 
জৈবিক অস্তিত্বকে কেন্দ্ৰ করে দেখা যেতো, কিন্ত কৈশোরে শুধুমাত্র জৈবিক 
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অস্তিত্বই তার কাছে বড় কথা নয়, মানসিক, প্রক্ষোভিক টৈশিষ্টোর সু প্রকাশও 
তার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে । ফলে, তাদের মধ্যে নতুন 

চাহিদার সৃষ্টি হয়। এবং কৈশোরে বালক-বালিকারা তাদের এই সব চাহিদার 
পরিতৃপ্তির জন্য নতুন নতুন অভিযোগ্জনের কৌশল খুঁজে বেড়ায়। তাদের 
গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাহিদা সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করব | | 


কৈশোৰেৰ FIE] 
[Needs of the Adolescents] 


কৈশোরের বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ’ল যৌন 
চাহিদা (১০৯-০০০৫)। এই সময়ে যৌন জীবনের বা যৌন শক্তির (Libids) 
পরিপূর্ণ পরিমনন হয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক 
যৌন চেতনা (Hetro sexuality) দেখা যায় । দেহের 
যৌন অন্ধের পরিবর্তন তাদের মনোজগতে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। 
তারা একদিকে এই সব পরিবর্তন সম্পর্কে যেমন সচেতন হয়, যৌন কৌতূহলও 
তাদের বেড়ে যায়। এই যৌন চেতনার ফলে, মেয়ের! ছেলেদের সঙ্গ চায় 
এবং ছেলের| মেয়েদের সঞ্জিনী হিসেবে পেতে চায়। যৌন কৌতূহল থেকে 
যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে জানার প্রবল আকাক্ত! দেখা দেয়। অনেক সময় এই 
কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কিশোর-কিশোরীর! যৌন সম্পর্কও স্থাপন করে। 
কিন্তু দেখা যায়, পরে এরজন্য তাদের অন্থশোচনা আসে। এই অনুশোচন! 
পরবর্তীকালে ব্যক্তিসত্বার বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। এই কারণে, 
বিজ্ঞান ভিত্তিক যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা এই সময়ে করার দরকার। এ সম্পর্কে 
আমরা পরে বিষদভাবে আলোচন| করব। যথাযথ যৌন শিক্ষার অভাবে, 
যৌন জীবন সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে ঘৌন জীবন প্রসঙ্গে একট 
অপরাধ বোধ যেন সারাজীবন থেকে যায় | k 

কৈশোরের আর একট! চাহিদা হ'ল মুক্তি পাওয়ার চাহিদা বা স্বাধীনতার 
চাহিদী। শৈশব থেকে শুরু করে, বাল্য পর্যন্ত তার! পিতা-মাতা, শিক্ষক বা 
অন্যান্য বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু কৈশোরে 
এসে যখন তাদের দৈহিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ 
পরিণত হয় তখন তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার একটা ইচ্ছা লক্ষ্য কর! 
যায়। সে নিজেকে সমাজের ots দায়িত্বশীল ব্যক্তির মত প্রতিষ্ঠা করার 
as স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ 
করতে চায়। তাদের উপর কোন কাজের ভার দিলে আনন্দ পায়। এক 
কথায় বয়স্কদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা বা মতামত 
ব্যক্ত করার একট! প্রবল ইচ্ছা! তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এই বয়সে আত্ম 


যৌন চাহিদা 


স্বাধীনতার চাহিদা 
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নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস, আমে বলেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই চাহিদা 
আদে। বাবা, মায়েরা এই মনোভাবকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাল চোখে দেখেন 
না। ফলে, দমন করার চেষ্ট| করেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা ঠিক নয়। 
সমাজ জীবনের চাহিদা (social need) কৈশোরের আর একটা বৈশিষ্ট্য | 
এই সময়ে, তাদের বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রতি অন্থরাগ লক্ষ্য করা যায়। এই 
চাহিদা কিশোর কিশোরীদের মধ্যে দু'রকম রূপ নেয়। 
প্রথমতঃ, তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন অংশে অংশ গ্রহণ 
করতে চাঁয়। বিভিন্ন সামাজিক দলের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন হিসেবে বিবেচন| 
করে। অর্থাৎ, একই আদর্শযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে থাকতে ভাল- 
বাসে। ক্লাব, যাত্রাদল ইত্যাদি গঠন করে; অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দলবদ্ধ- 
ভাবে বাম করার একট| প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের চাহিদাকে 
আমর! সমাজজীবনে সক্ৰিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার চাহিদা (need for 
social participation) বলতে পারি। দ্বিতীয়তঃ এই বয়সের ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে তার! বয়স্কদের কাছ থেকে ব| সমবয়সীদের নিয়ে 
তারা যে দল গঠন করেছে, তাদের স্বীকৃতি চায়। অর্থাৎ, সমাজের বয়স্কর! 
তাঁদের মতামতের স্বীকৃতি দিক, বা দলের অন্যান্য সভ্যের তার অভিমতকে 
গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচন। করুক, এ ধরনের একটা! চাহি কৈশোরে কাজ FTA | 
একে আমরা সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা (need for social approval) 
বলতে পারি। এই দু'ধরনের চাহিদা সামাজিক দিক থেকে কৈশোরে লক্ষ্য করা 
যায়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির অভাব ঘটলে ছেলেমেয়েরা পরবতী জীবনে 
অসঙ্গতি (Maladjusted) মূলক আচরণ FTA | 
স্বাধীনতার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতমুখী অপর একট! চাহিদা এই বয়সে 
কাজ করে। একে নিরাপত্তার চাহিদা! (need for security) বলা যায়। 
কৈশোরে নানা দিক থেকে নানা রকম আকাজ্জ। দেখা দেয় । 
নিরাপত্তার চাহিদা. বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের সামাজিক অবস্থাটা! (social 
status) কি, তা নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন দেখ! দেয়। বয়স্কেরা কোন কোন 
সময় তাদের সঙ্গে বয়স্কদের মত আচরণ করেন। আবার, কোন সময় তাদের 
ছেলেমান্সখ হিসেবে বিবেচন| করেন। এই রকম পরস্পর বিরোধী আচরণের 
জন্য কিশোর কিশোরীদের মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। তারা মনে করে এই 
বুঝি বয়স্কেরা তানের কোন কাজের জন্য তিরফার করবেন। ফলে, তারা দল 
গঠন করে । দলের দিক থেকেও তাদের মধ্যে নিরাপত্তার আশঙ্কা দেখা দেয় 
মাঝে মাঝে । এছাড়া, যদিও এই বয়সে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ 
হয়, তবুও তারা বাবা-মায়ের উপর আথিক দিক থেকে নির্ভর করে থাকে। 
সুতরাং, তাদের মনে, পিতা-মাতার দ্বার! পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। 


সামাজিক চাহিদা 
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তাই স্বাধীনতার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও মানসিক নিরাপত্তার চাহিদা 
কৈশোরে লক্ষ্য করা যায়। 

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদার দরুন এবং যৌন 
চাহিদার দরুন, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম প্রকাশের (self-expression) তাগিদ প্রবল 
আকারে দেখা দেয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তারা 
চেষ্টা করে নিজের প্রকাশ mace | লেখা পড়া, খেলাধূলা, 
ছবিআকা, গান, নাচ, অভিনয়, ইত্যাদি নান! রকম কাজের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। এর উদ্দেশ্য হ'ল সমাজে বয়স্কদের সামনে বা দলের অন্যান্য 
সভাদের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সকলে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করুক 
এটা তারা বিশেষভাবে চায় । একে আমর! কৈশোরের আত্মপ্রকাশের 
চাহিদা (need for self expression) বলতে পারি 1 ৰ 

এই বয়সে মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণ হওয়ার দরুন ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি কৌতূহল গভীরতা লাভ করে। বাল্যকালে যেমন, 
পরিবেশের যে কোন বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা 
যেতো, এখন আর তেমনটি দেখ! যায় ন|। কিন্ত, তাদের 
আগ্রহের বিষয়বস্তর প্রতি কৌতুহল বাঁড়ে। এবং এর ফলে, সেই বস্তুকে 
জানবার প্রবল ইচ্ছ! তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। ফলে বিভিন্ন দিক থেকে এই সব 
বস্তুকে বিশ্লেষণ করে তাদের সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার চাহিদা এই 
বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। বিজ্ঞান, বিশ্ব-প্ররৃতির বিভিন্ন দিক, 
সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তাদের ঝোঁক দেখা যায়। 
এবং এই সব বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা য। তাদের মনকে আলোড়িত করে, 
তাদের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নানাভাবে CO? করে। তাদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ- 
ভাবে আত্ম সক্ৰিয়তামূলক । অন্যের উপর তারা বিশেষ নির্ভর করে না, বা 
তাদের আস্থা থাকে না। নিজেরাই পড়াশুন| করে বা পর্যবেক্ষণ করে সব 
কিছু জানার তাগিদ অন্তর থেকে ARSI করে। কৈশোরের এই চাহিদা হ'ল 
জ্ঞানের চাহিদা (need for knowledge) ! 

জ্ঞানের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে দুঃসাহসিক 
অভিযানের আকাভ্কা (need for adventure) দেখা xt | বয়স্কদের সামনে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বা দলের wig সদস্যদের 
কাছে নিজের ক্ষমতা! প্রকাশ করার জন্ঘ,এই সময়ে ছেলে- 
মেয়েরা এমন অনেক ঝুঁকি নেয়, যা স্বস্থ স্বাভাবিক মান্য 
বিবেচনার দ্বার! এড়িয়ে চলে । এই ছুঃসাহমিক কাজ করার প্রবণতা প্রবল 
ভাবে এই বয়সে দেখা যায়, এবং এর বশবর্তী হয়ে, তার! অনেক সময় এমন 
কিছু করে বসে, যার ফলে, তাদের দৈহিক ক্ষতিও হয়ে থাকে । এমন কি, 


আত্মপ্রকাশের চাহিদা 


জ্ঞানের চাহিদা 


দুঃদাহগিক অভিযানের 
চাহিদা 


iet 


জীবন বিকাশের স্তর a ii 28€ 


যৌন আচরণকেও এই বয়সে ছুঃসাহসিক কাজ বলে. মনে হয়, এবং এই 
চাহিদার তাগিদে তারা যৌন অপরাধ করে থাকে । . 

কৈশোরে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতি বোধ (moral sentiment) জাগ্রত 
হয়। উচিত অনুচিত বোধও তাদের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। তাঁরা 

নিজেদের কাজ এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজ এই 

নৈতিক চাহিদ। নীতি বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। এমন কি, 
নানা রকম সামাজিক রীতি নীতির যাথাৰ্থ্য সম্পর্কে তাদের-মনে প্রশ্ন দেখা 
দেয়। সব কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে। এমনকি তাদের নিজেদের কোন 
পূর্ব অপকীতির জন্য মন:কষ্ট পায়। কৈশোরের এই চাহিদাকে নীতিবোধের 
চাহি! (Need for moral security) বলা যেতে পারে। 

নৈতিক বিকাশের ফলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবন দর্শনের চাহিদ। 
(Need for a Philosophy of life) দেখ| দেয়। জীবন সম্পর্কে নানা রকম 

ভিজ্ঞাস! তাদ্বের মনে দেখা দেয়। এই সময়ে অহম্‌ সত্বার 

জীবন দর্শনের চাহিদা (self) বিকাশ হয়। এবং এই অহম্সত্বা আর শৈশবের 
মত আত্মকেন্দ্রিক থাকে ন৷ ATT বিশ্বপ্ৰকৃতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে 
(extension of self) | এর ফলে এই অহম্‌ সত্বার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে সে্টিমেন্টের বিকাশ RI I এই যে অহম্‌ সত্তাকে কেন্দ্ৰ করে 
তাদের মধ্যে প্রবণতার বিকাশ হয় তা পরিতৃপ্তির জন্য ধীরে ধীরে নতুন জীবন 
দর্শন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের সব 
কিছু ঘটনার তার! তাৎপর্য নির্ণয় করার চেষ্টা করে। 

এই সব চাহি! ছাড়াও নান। রকমের নতুন নতুন চাহিদা কৈশোরের ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয়। এবং এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি না 
করতে পারলে, তাদের মধ্যে নানা রকম আটরণমূলক অসঙ্গতি দেখা 
দেয়। তাদের জীবনে .এই সব চাহিদাগুলোকে কেন্দ্র করে নানা রকম সমস্ত! 
দেখা দেয়। এই সব সমস্তার সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে তাদের জীবন 


বিকাশের ধারার অগ্রগতি ব্যহত হয়। 


ক্তৈশোৱেৱ সমস্য! 
[Problems of the Adolescents] 


কৈশোরের যৌন চাহিদাকে কেন্দ্ৰ করে নানারকম সমস্তা দেখা দেয়। 
তাদের স্বাভাবিক চাহিদার দরুন, তারা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী সাথীর সঙ্গে 
মেলামেশা করার তাগিদ বোধ করে। কিন্তু, তাদের মনে 

যৌন চাহিদার সমস্ত৷ ভয় থাকে, তাঁরা যদি তা করে তাহলে বয়স্কের! তাদের 
faeta করবেন। তাছাড়। যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের ফলে তাঁদের মনে 
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. অনেক প্রশ্ন জাঁগে। যেগুলে! তার! সমাজের নিয়ন্ত্রণের oy প্রকাশ্যভাবে জানতে 
পারে না। ফলে তাদের এই ইচ্ছাকে অবদমিত করতে হয়। এই অবদমনের 
দরুন ও অত্যধিক কৌতুহলের দরুন, তাঁদের পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে 
অভিযোজন করতে খুবই অস্থবিধা হয়। সমস্ত যৌন জীবন যেন তাদের কাছে 
একটা বিরাট সমস্ত| নিয়ে আসে ৷ - 

কৈশোরের মুক্তির চাহিদার সন্ধে, সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের 
একটা সংঘাত দেখা দেয়। তাদের স্বাধীন চিন্তা করার ইচ্ছা ও স্বাধীনভাবে 
x s st করার ইচ্ছাকে IAN অনেক সময় বাঁধা দেন ü 
FE ফলে সব সময় তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে 
পারে না। এর ফলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতার (negative 
self feeling) বোধ জাগে। তাই এই বয়সের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের 
সংঘাতকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে। 
সামাজিক যে সব চাহিদা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, 
সেগুলোর সার্থক তৃপ্তিও তার! সব সময় দমাজজীবনের মধ্যে পায় না। তার! 
সমাজে বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে চায়। 
army দাতার তাদের মনে যে আত্মবিশ্বাস আসে, তার ফলেই তারা! 
সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সমাজ 
তার উপর এতটা আস্থা রাখতে পারে না। ফলে সমাজের প্রতি এই সব 
ছেলেমেয়েদের বিরূপ মনোভাব দেখ! দেয়। সমাজজীবনে তারা যে স্বীকৃতি 
চায়, সে স্বীকৃতি না পেলে, অন্ত কোন জায়গায় তাকে তৃপ্তি করার চেষ্ট৷ করে। 
ফলে, দেখা যায়, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দলের মধ্যে থেকে অসামাজিক 
আচরণ করতে থাকে। 
পিতামাতা বা বয়স্কদের আচরণে তাঁরা অনেক সময় ক্ষু হয় এবং নিজেদের, 
দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাববোধ করে। এই নিরাপত্তার অভাব-, 
বোধ থেকে নানারকম আচরণমূলক বৈষম্য দেখা দেয়। 
I MES ৷ অনেক সময় এই ধরনের পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্য তার! 
বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। সুতরাং এই বয়সে গৃহ 
পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করা, তার কাছে একটা বিরাট সমস্ত! 
হয়ে দাড়ায় I 
গৃহ পরিবেশ যথাযথ না হওয়ার দরুন, তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদাও 
পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে ন|। সাধারণ সমাজ পরিবেশে 

ও গৃহ পরিবেশে, অনেক সময় ছেলেমেয়ের! তাদের 

স্বাভাবিক zaas প্রবণতাকে চরিতার্থ করতে পারে 

না। অনেকে এই বয়সে মেয়েদের বাড়ীর বাইরে যেতে দেন না। ছেলেদেরগ 


আত্মপ্রকাশের 
চাহিদার সমস্ত৷ 


জীবন বিকাশের স্তর ডী 


নিজেদের নজরের মধ্যে রাখেন, যাতে তারা খারাপ কিছু না করে বসে। 
কিন্তু, বাড়ীতে আটকে রেখে, তাদের আত্মপ্রকাশের কোনরকম ব্যবস্থাও তারা 
করতে পারেন না। ফলে, এই সব ছেলেমেয়েরা অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের জন্য 
নিজেকে প্রকাশ করার স্থযোগ খোজে | এবং সকলের আড়ালে এমন সব কাজ 
করে, যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। 
জ্ঞানের siete কৈশোরে বিশেষভাবে দেখা যায়। ছেলেমেয়েরা পড়া- 
শুন| করতে ভালবাদে। তাদের এই প্রবণতার দরুন, তারা নানারকম বিষয়ের 
বই পড়তে চায়। কিন্ত ভাল মন্দ বিচার করার হুদ্মবোধ 
তাদের তখনও হয় ন| বলে, অনেক সময় বাজে বই পড়ে 
এবং তার প্রভাবে অনেক রকম কু-অভ্যাস তাদের মধ্যে আসে । সুতরাং জ্ঞান 
আহরণের এই চাহিদা কৈশোরে ছেলেমেয়েদের কাছে তাই এক বিরাট সমস্ত! 
হয়ে দীড়ায়। 
সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় 
দুঃদাহপিক কর্ম করে। সব ক্ষেত্রে, তারা যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ 
করে তা নয়। অনেক সময় ঝোকের বশবর্তী হয়ে এমন 
হা সব কাজ করে বসে যার প্রভাবে তার পরবর্তী জীবনের 
বিকাশের ধার! ব্যহত হয়। এমনও হ'তে পারে, গাছের 
খুব সরু ভালে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়, তার ফলে হাত পা ভেঙে যায়। স্থতরাং 
আত্মপ্রকাঁশের জন্য এই দুঃসাহসিক অভিযানের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তাছাড়া, 
সব সময় তাদের ইচ্ছামত তারা কাজ করতে পায় না বলে, মানসিক ছন্দে 
ভূগে। এধরনের সমস্ত! কৈশোরে খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। 
এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে নৈতিক চাহিদা দেখা দেয়, তার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার সংঘর্ষ-বাধে। তারা আসেপাশের সব বয়ঙ্কদের 
দেখে, তার নৈতিক মান অনুযায়ী কেউ চলছে xD) এর 
চাহিদার ফলে, তাঁদের মনে সংশয় দেখা দেয়। এমন কি, বয়স্কদের 
সম্পর্কে তাদের যে ধারণা ছিল তা বদলে যায়। 
অভিযোজনের দিক থেকে, এই সমস্যা৷ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরে 
ছেলেমেয়ের! বাস্তবের সঙ্গে নিজের অন্তর্জগতের সার্থক সম্পর্ক স্থাপন করতে 
পারে না বলেই নানা রকম সমস্তার 2 হয়। যাদের দে এতদিন আদর্শ 
বাক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে মনে মনে প্রশংসা করতো, তাদের সম্পর্কে এই 
ধারণা পরিবর্তন তাকে ব্যথিত করে। 
সবশেষে, জীবনদর্শনের চাহিদার ফলে, অহম্‌ AWT কেন্দ্র করে যে 
সেটিমেণ্ট গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায় তার থেকে নানা রকম সমস্ত 
ছেলেমেয়েদের জীবনে দেখা দেয়। অনেক সময় যে আদর্শকে মূল্যবান বলে 


জ্ঞানের চাহিদার সমস্ত৷ 


e 


২৪৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


গ্রহণ করে, তা প্রত্যক্ষ জীবনে বাস্তব পরিস্থিতিতে ঠিক মত কার্যকরী হয় না। 
এই অবস্থায় তারা যথাযোগ্য নির্দেশনার অভাবে অসহায় বোধ করে। 
তা'ছাড়া, জীবনাদর্শ হিসেবে কোন কিছুকে তাঁরা যখন 
RM গাধার গ্রহণ করছে; তখনই পাশাপাশি দেখা যায়, তাদের মধ্যে, 
এমন অনেক চাহিদা থেকে যাচ্ছে, যেগুলো তার এ 
জীবনাদর্শের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্। তখন, ছেলেমেয়েরা 
ARST করে একটাকে ত্যাগ করে, আর একটাকে গ্রহণ করতে হবে। এই 
ঘে নিৰ্বাচন, তাদের কাছে একটা বিরাট সমস্তা হ'য়ে দীড়ায়। 
কৈশোরের, এই" সব সমস্যা ছেলেমেয়েদের নানারকম চাহিদাকে কেন্দ্র 
করে স্থষ্টি হয়। এবং সমস্তার সঙ্গে নানারকম দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক 
ও সামাজিক চাহিদা, যুক্ত হয়ে তার জীবনকে এক কথায় 
ছুবিসহ করে তোলে । তাই প্রত্যেক মনোবিদ্‌, শিক্ষাবিদ 
এবং চিন্তাবিদ এই কৈশোরকে ঝড়-ঝঞ্চার কাল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 
বাড়-বাঞ্চ| যেমন স্থায়ী ঘটন| নয়, সাময়িক, তেমনি, কৈশোরও মানব জীবনের 
একটা অস্থায়ী. পৰ্যায় মাত্র | এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দৈহিক, 
মানপিক, প্রক্ষোভিক পরিবর্তন দেখ| দেয়, তারাই এই জীবনের বিপর্যয়ের জন্য 
দায়ী। তবে এ ধারণ। করলে ভুল হবে যে, কৈশোরে ছেলেমেয়ের] সাধারণভাবে 
নিয়ন্থণের বাইরে চলে যায়। আচরণের অসঙ্গতি তখনই দেখ! দেয়, যখন, 
তারা তাদের নতুন নতুন চাহিদাগুলো। প্রত্যক্ষভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারে T I 


আলোচনা 


তাই ঝড়-ঝঞ্ধার কাল মানে যদি খারাপ অর্থে মনে করা হয়, তাহলে কৈশোর C 


তা নয়। কৈশোরের কোন ধ্বংসাত্মক দিক নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন 
নিশ্চয়ভাবে জীবনে দুঃখ আনে, কৈশোর কিন্তু তা আনে না। বরং, তার 
উদ্দেশ্য গঠনযূলক। যে শিশু অসহায় জীব হিসেবে ভূমিষ্ট হয়েছিল, যার জীবনের 
অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একদিন বয়স্কদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, সেই 
জৈবিক সত্বাকে মানবিক অধিকার দেওয়ার জন্যই যেন, এই কৈশোরের 
আবির্ভাব। তাই তার এই প্রয়োজনীয় দিকের কথা বিবেচনা করে, কৈশোরকে 
ঠিক আক্ষরিক অর্থে ঝড়-ঝঞ্চার কাল বল৷ যায় না। যদিও বা কোন অসঙ্গতি 


আচরণের মধ্যে দেখ| যায়, তা খুবই সাময়িক এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার 
সমস্তাগুলে| বিবেচন| করে, সেগুলো দূর করা সম্ভব হয়। 


কৈশোৱেৱ EFI 
[Education of the Adolescents] 


মাধ্যমিক বিদ্ধালয়ের যে সব শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে তাদের সব চেয়ে 
বেশী অংশই কৈশোরের স্তরের অন্তর্গত। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা 


জীবন বিকাশের স্তর... ২৪৯ 


বিশেষভাবে এই স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে | 
এই বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা যাতে কোন রকম কারণে 
ব্যহত না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
কিশোর কিশোরীর! যাতে তাদের সকল রকম সমস্তার 
স্থঠ্‌ সমাধান করতে পারে, সেই অনুধায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে 
হবে। শিক্ষার দ্বারা আমরা এই সব ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ সমস্যার সমাধানে 
যদি সাহায্য করতে না পারি, তা হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন sessi 
থাকবে না। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষক (teacher), পরিচালক (administrator), 
এবং সকল শিক্ষ। কর্মীকে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিশোর-- 
কিশোরীদের জীবন বিকাশে সহায়তা করার জন্য এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্তা 
সমাধানে সহায়তা করার জন্য কতকগুলো বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। 
যেমন 
॥ এক ৷৷ কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ 
প্রচুর পরিমাণে হয়। এই দৈহিক বিকাশ তাদের মধ্যে PITAT সমস্তার 
'_ স্ষ্টিকরে। দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির ফলে, অনেক 
রা প্রতি সময় লজ্জার ভাব দেখ| যায়। তাদের দৈহিক পরিবর্তনকে 
S তারা অনেক সময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের এদিকে সচেতন হতে হবে। তারা যেন, এই ধরনের আচরণকে 
প্রশ্রয় না দেন। তারা যেন উন্মুক্ত মন নিয়ে, তাদের এই পরিবর্তন গুলোকে 
গ্রহণ করেন। তাদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করবেন, যাতে করে তারা এই 
সব দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে কম সচেতন হয়। অন্যদিকে, এই সব দৈহিক 
পরিবর্তন হওয়ার দরুন শিক্ষার্থীদের বেশী পরিমাণে দেহ-সঞ্চালনের তাগিদ 
দেখা যায়। তাদের এই বুদ্ধির ধারার অন্গকুলে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, 
ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময় দৈহিক বিকাশের ফলে, বিভিন্ন 
দেহ-যন্ত্ৰের কাজের পরিবর্তন হয়। পুষ্টিকর খান্ত এই সময় একান্ত প্রয়োজন। 
তাই শিক্ষক এবং পিতামাতার সকলের এদিকে নজর রাখা উচিত। 
৷৷ দুই ৷৷ কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রক্ষোভিক দিক থেকে এক 
বিরাট আলোড়নের স্থষ্টি হয়। এই সব প্রক্ষোভযুলক প্রতিক্রিয়াগুলোর Wà 
উরি পরিচালনা কর] শিক্ষকের কর্তব্য ।৷ তিনি যেন অযথা, 
প্রতি সহানরৃতি শিক্ষার্থীদের মানসিক দিক থেকে আঘাত না করেন। 
শিক্ষকের উচিত তাদের সব রকম প্রক্ষোভিক প্রবণতা- 
গুলোকে সহান্তুতিশীল মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং বিভিন্ন প্রক্ষোভিক 
শক্তির প্রবাহকে সমাজ নির্দেশিত পথে পরিচালন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া | 
॥ ভিন ॥ এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদা 


প্রস্তাবনা 


T শিক্ষা-মনোবিস্ত| 


আসে। তাদের সেই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হ'তে হবে । 
হি ছোটথাটে৷ কাজের দারীত্ব দিয়ে তাদের আত্মপ্রকাশের 
তৃপ্তি আকাজ্কাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। প্রয়োজন বোধে তাদের 
- উপর কাজের ভার দিয়ে শিক্ষক সাহায্য করবেন এই দায়িত্ব 
পালনে। এর ফলে তাদের চাহিদার তৃপ্তি হবে এবং আত্ম বিশ্বাস বাড়বে। 
॥ চার॥ জ্ঞানের চাহিদাকে চরিতার্থ করার mx শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সব 
রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার wg তৈরী থাকবেন | কৌতুহলের দরুন তারা 
অনেক কিছু বিশদভাবে জানতে চায়। কোন বিষয়ে 
আবছা ধারণ! গ্রহণে তার! ইচ্ছুক থাকে না। তাই বিশেষ 
কোন সমস্যা তাদের সামনে এলে, শিক্ষক সমাধানের সময় সে সমস্তার গভীরে 
প্রবেশ করেন। সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে, তাদের সামনে উপস্থাপন 
করেন। এই বয়সে বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ার দরুন, শিক্ষার্থীদের বিচার- 
বিবেচনার ক্ষমত| বাড়ে, ফলে তারাও খুব বেশী সমালোচন। প্রবণ (critrical) 
হয়ে পড়ে। তাদের এই মনোভাবের যোগ্য মর্ধাদা বিদ্যালয়ে দিতে হবে | 
৷ পাঁচ ৷ কৈশোরে জ্ঞানের আকাজ্। বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। 
শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনা করতে চায়। তাদের এই 
আকাজ্কার তৃথ্ির জন্য শিক্ষক তাদের নান! বিষয়ের বই 
পড়তে উৎসাহিত করবেন। তবে বই নির্বাচনের ব্যাপারে 
শিক্ষককে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোন বিশেষ বইয়ের জ্ঞান তাদের 
AUG খারাপ অভ্যাস এনে দিতে পারে । সেব বই যাতে তারা না পায় সে 
দিকে নজর রাখতে ga | তাছাড়| তাদের এই পড়ার (Reading) প্রতি 
অঙ্রাগ যাতে পরবর্তী জীবনে বজায় থাকে, তার জন্য তাদের অন্থ্রাগের কথ! 
বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার নির্দেশ তিনি শিক্ষার্থীদের দিবেন | 
বহুমুখী পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তিতে সাহায্য করে। 
' ছয় ৷ এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চাহিদা দেখা দেয় । এই সব 
তিক মূল্যবোধকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। শিক্ষক যেন কোন 
নৈতিক চাহিদার সময়ে এর বিরুদ্ধাচরণ cn করেন। তিনি যদি এর 
বিকাশ কদ্ধাচরণ করেন তা’হলে শিক্ষার্থীর! নিরাপত্তার অভাব 
বোধ করবে এবং শিক্ষকের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব 
দেখা দেবে। শিক্ষকের নিজস্ব মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সহায়তা 
করবে। তিনি যদি নৈতিক আদর্শের অধিকারী হন তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে নীতিবোধ জাগাতে পারবেন ৷ 
1সাত॥ এই সময়ে শিক্ষার্থীদের জীবনাদর্শ গড়ে তোলার প্রবণতাও 
লক্ষ্য করা যায়।. শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা? 


জ্ঞানের চাহিদার তৃপ্তি 


পড়াশুদার হুযোগ 


জীবন বিকাশের স্তর ২৫১ 


করা। ags জীবনাদর্শ গঠন চরিত্র বিকাশের অঙ্গ। জীবনাদর্শ যাতে 
বাস্তবের সংঘাতে ভেঙে না পড়ে শিক্ষককে সে দিকে নজর দিতে হবে। 
শিক্ষার্থীদের অহম্‌ সত্বার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে যে - 
জীবনাদর্শ গড়ে উঠবে তার সঙ্গে কোন বাস্তবের কোন 
সংঘাত হওয়ার স্থষোগ নেই। তাই শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এই অহম্‌ সত্বার 
বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 
॥ আট ৷৷ কৈশোরে ছেলেমেয়েরা যৌথ প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং তাদের 
বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার তাড়নায় দল গঠন করে। তারা এই চাহিদার, 
বশবর্তী হয়ে যাতে খারাপ সঙ্গে না মিশে সে দিকে 
যুথবন্ধতার EN শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভীবে কাজ 
করতে এবং খেলা করতেও ভালবাষে। তাদের এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে 
শিক্ষাদানের কাজকেও সহজতর করে তুলতে পারেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
উৎসব বা অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার তাদের উপর দলগতভাবে দিলে, তারা এই 
চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে পারে এবং সেই সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার কাজও 


পরিচালনা করা যায় a 
॥ নয় ॥ যৌন জীবনের বিকাশ এই বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা | যৌন 


চাহিদার মূলে আছে সজনী স্পৃহা। তাদের এই যৌন চাহিদার যাতে যথাযথ 
উদগমন (sublimation) হয় তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 
যৌন শিক্ষা শিক্ষককে অবলম্বন করতে হবে। তিনি যৌন চাহিদার 
সঙ্গে যুক্ত ws স্পৃহাকে যে কোন ধরনের স্থজনাত্মক কাজের মধ্যে প্রয়োগ 
করার স্থযোগ করে দেবেন। যেমন, ছবি আকা, সাহিত্য রচনা, অভিনয় 
ইত্যাদি কাজের স্থযোগ দিয়ে এই চাহিদার পরিতৃথ্ধি আনতে পারেন। যৌন 
চাহিদার সঙ্গে যৌন কৌতুহলও আসে। এবং সাধারণতঃ এই কৌতৃহলকে 
চেপে দেওয়ার চেষ্টা কর! হয় বিদ্যালয়ে । কিন্তু তাতে খারাপই হয়। তাই 
এই যৌন কৌতুহল নিরৃত্তির জন্য উপযুক্ত যৌন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। 
এ সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা FAT | 
এমনি ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কৈশোরের ছেলে- 
মেয়েদের জীবন বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। কৈশোরের শিক্ষার মূল 
কথা হ’ল সহান্লভূতি। কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই এই বয়সের 
15 উপযোগী হবে না, যদি তা তাদের প্রতি যথাযথ সহাঙ্গ- 
ভূতির পরিচায়ক ন! হয়। সহানুভূতির অভাব ও চাহিদার অবদমনের দরুন এই 
বয়সে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে । তাই সম্পূৰ্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
তাদের প্রকৃত চাহিদাভিত্তিক করে রচনা করতে হবে । এই সব বয়সের ছেলে- 
মেয়ের! তাদের স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে শ্রেণীকক্ষে অনেক সময় নানা রকম 


জীবনাদর্শের বিকাশ 


২৫২ 1... শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


অসামাজিক আচরণ করে থাকে। এই সব আচরণ তিরস্কার দ্বারা দূর কর! 
যাবে না। তিরস্কার করলে, তাঁর! শিক্ষকের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষন 
করবে। তাই আলোচন| e প্ররোচনার দ্বারা তাদের এই সব কাজ থেকে 
নিবৃত্ত করতে হবে । এই বয়সে ছেলেমেয়েরা ঘুক্তিপ্রবণ হয়। নান! সমস্যার 
বা বিষয়বস্তর উপর তারা যুক্তি-তর্কের অবতারণ। করে। এই সব যুক্তি অনেক 
সময় প্রচলিত নীতির বিরূদ্ধে যেতে পারে। শিক্ষককে তাদের মতামতের 
যোগ্য দাম দিতে হবে। তাদের মতামত প্রকাশের স্থষোগ দিতে হবে । তবে 
যাতে তাদের ধারণ! প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে, 
ধারে ধীরে যুক্তির atal তাদের মত পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের 
যুক্তিকে হাশ্যম্পদ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে খারাপ ফল হবে| 


যৌন তিক্ষা 


[Sex Education) 


মনোবিদ্‌ sata (Slaughter) ঘৌন আকাজ্জার গুরুত্বের কথ| বলতে গিয়ে 
মন্তব্য করেছেন, “Like the overflow of a great river, it irrigates 
and fertilizes great tracts of life's territory" 
যৌন চাহিদাকে জীবনের কেন্দ্র বিন্দু বলা! যেতে পারে। 
মাঙ্গষের সকল রকম প্রচেষ্টার মূলে, এই চাহিদার গীড়ণ কাজ করছে। এ কথা 
ফ্রয়েদ্‌ (2585৫) এবং অন্যান্য মনঃদমীক্ষণবিদ্গণ বলেছেন। তবে সব 
মনোবিদ্‌ ব| শিক্ষাবিদ্গণ এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে ন| মেনে নিলেও একথা 
সকলে স্বীকার করেন যে যৌন চাহিদা মান্যের জীবনের প্রাথমিক সব গুরুত্বপূর্ণ 
চাহিদার অন্যতম । এই চাহিদার পরিতৃপ্থির প্রচেষ্টায় মানুষ তার সভ্যতাকে 
অনেক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে । এই চাহিদার একমাত্ৰ উদ্দেশ্য 
সন্তান উৎপাদন ব| যৌন আচরণ নয়। এই চাহিদার সার্থক পরিতৃপ্তির মাধ্যমে 
ব্যক্তিদত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। মানুষের মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক 
বিকাশ এই যৌনজীবনের বিকাশের উপর নির্ভর করে। তাই যৌন জীবনের 
এত গুরুত্ব I 

ব্যক্তির এই যৌন জীবন প্রচলিত ধারণ| অনুযায়ী হঠাৎ কৈশোরে এসে 
শুরু হয় না, জন্ম অবস্থা থেকে তার মধ্যে যৌন শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। এ 


সম্পর্কে ক্রয়েদ্‌ (Freud শক্তি 4 
=; TOND acaq (Freud), যৌন শক্তি বিকাশের যে মতবাদ 
(Theory of Libido development) প্রচার করেছেন 
তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তার এই ধারণ| আমাদের যৌন শক্তি 


সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে যন থেকে দূর করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেছেন 
মা্গষের যৌন শক্তির জন্মাবস্থাতেই থাকে। মনোবিদ্‌ ম্যাকড়ুগালও যৌন 


সুচনা 


জীবন বিকাশের স্তর 


প্রবৃত্তিকে মান্ষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমাদের 
ধারণার সংকীর্ণতার জন্য তা আমর! উপলব্ধি করতে পারি না। শিশুদের চর 
"বয়স্কদের মত যৌন আচরণ দেখি না বলে। কিন্ত ফ্ৰয়েদ্‌ বলেছেন, শৈশবেও এই 
যৌনশক্তির প্রকাশ হয়, এবং এই চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়। এবং এই যৌন 
চেতনা নিজের দেহের মধ্যেই পরিতৃপ্ত হয়। পরবর্তী স্তরে এই যৌন শক্তির 
সঙ্গে qe আকাঙ্ষা পিতা মাতাকে কেন্দ্র করে চরিতার্থ হয়। প্রথমে বিষম 
লিঙ্গের পিতা মাতার প্রতি ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট হয় এবং পরে ক্যাসট্রেমন 
কমপ্লেক্স, (Castration complex) এর দরুন তারা সমলিন্দের পিতামাতাঁকে 
ভালবাঁসতে আরম্ভ করে। এর পর কিছু দিন, যৌন জীবনের কোন বহিঃ 
প্রকাশ থাকে না। কিন্তু কৈশোরের প্রথমে, যৌন অঙ্গের কাজ ও গঠনের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যৌনতার লক্ষণ দেখা দেয় এবং এই সময় 
থেকে তার! পরিপূর্ণ বয়স্কদের মত যৌন জীবন যাপনের জন্য সমস্ত রকম গুণের 
অধিকারী হয়। crew জন্ম থেকে যে প্রবণতা আমাদের সঙ্গী তার গুরুত্বকে 
জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। 

কিন্ত, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, যৌনতাঁকে সব সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে 
রাখার চেষ্টা করা হয়। ফলে, যৌনতা সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে একট! লজ্জার 

মনোভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। এই কারণে, মাঙ্গষের যৌন 
=? RO জীবনের প্ররুতরূপ সম্পর্কে অনেকেরই কিছুই ধারণা থাকে 
না। আবার যাদেরও বা কিছু থাকে, তাও বিজ্ঞান সম্মত 

সবই গোপনে শোনা । আর যার কাছ থেকে শোনা, তারও জ্ঞান $ 
লুকোচুরির জন্য যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের 
«f হয়েছে, যা সমাজ জীবনের পক্ষে ক্ষতি- 
কারক। যথাযথ যৌন শিক্ষার (sex aducation) অভাব ব্যক্তি ও সমাজ 
জীবন উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক I যৌন জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, নানা 
দিক থেকে ক্ষতি করতে পারে | যেমন 

॥এক ৷৷ যৌন জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান সন্মত ধারণা ন! থাকার জন্য 
আমাদের জীবনে এ চাহিদাকে কেন্দ্র করে এমন একটা চাঁপা মনোভাব দেখা 
যায় যা ag যৌন জীবন যাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দলাড়ায়। এর ফলে অনেক 
সময় যৌন জীবন যাপনের পর ব্যক্তির মনে পাপ বোধ দেখা দেয়, এবং তারা 
অন্তদ্ধন্দে ভোগে I 

৷৷ দুই ॥ বিজ্ঞান সম্মতভাবে যৌন জীবন যাপনের ধারণা না থাকা, 
অনেকে অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে তা করে থাকে | এই ধরনের ক্ৰিয়া তাদের 


সাধারণ স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। 
॥ তিন যৌন জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা থাকে না বলে, দি 


নয়। 
প্রকৃতির। এ ধরনের 
সমাজ ব্যবস্থায় এমন রহস্ত জালের 


৫8... শিক্ষা-মনো বিদ্ধ 


জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না। ব্যক্তির মনে ধারণা 
থেকে যায়, যৌন জীবনকে অবদমন ন! করলে, জীবনের উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত 
কর! যায়। কিন্তু এরকম ধারণা একেবারেই ভুল। যৌনতা জীবনেরই 
seri তাকে বাদ দিয়ে জীবন বিকাশ পরিপূর্ণ হতে পারে ন|। স্থতরাং, 
তারও বিকাশ প্রয়োজন । এবং তাকেও সমগ্র ব্যক্তিসত্বার বিকাশের অন্তভূক্ত 
না করতে পারলে, জীবনের পরিপূর্ণতা, আসবে না। 

॥ চার ॥ বিবাহিত জীবনে সার্থকভাবে অভিযোজনের জন্য যৌন-জ্ঞান 
থাকা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যৌন-জ্ঞানের অভাব বিবাহিত জীবনে 
অপ্রতিযোজনের (Maladjustment) জন্য অনেকখানি দায়ী | 

॥ পাঁচ ৷৷ স্বাস্থ্য সম্মত যৌন জীবন যাপনের জ্ঞানের অভাবে বিবাহিত 
জীবনে, যে সব অস্থবিধ| দেখা দেয়, তা সন্তান সন্ততিদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। অনেক সময় পিতামাতার যৌন জ্ঞানের অভাবের দরুন faeta 
শিশু ভূমিষ্ট হয়। অপরিপক্ষ শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার ঘটনাও একে কেন্দ্র করে 
হয়ে থাকে। 

॥ছয়॥ যৌন শিক্ষার সামাজিক গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। 
প্রকৃত যৌন শিক্ষার অভাবের দরুন বহু ব্যক্তি নান রকমের যৌন অন্ধস্থতায় 
সংক্রামিত হুয়। অনিয়ন্ত্রিত যৌন আকাজ্ফার বশবর্তী হয়ে মানুষ সমাজ 
জীবনের মধ্যে বেশ্ঠাবৃত্তির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই ধরনের সামাজিক 
লক্ষণ, যৌন অজ্ঞতা থেকেই আসে | 

॥ সাঁভ॥ যৌন জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন ছেলেমেয়েরা এমনকি 
প্রাপ্ত বয়স্কের| এমন দায়িত্বহীনতার কাজ করে যার ফলে বহু অবৈধ সন্তান ও 
অবৈধ মাতৃত্বের স্থষ্টি wx এরা সমাজ জীবনের একট! বিরাট সমস্যার c 
করে। 

॥ আঁট ৷৷ যৌন্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণার অভাব, লোক সংখ্যার 
অগ্রগতির হাঁরকে নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রয়োগের 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় । 

॥ নয়॥ যৌনতা শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ.নয়, সন্তানের = 
wá লালন-পাঁলনের কাজও যৌন-জীবনের দায়িত্বের অন্তর্গত। যৌন-জীবন 
সম্পৰ্কে জানের অভাবে পিতা মাত! একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। 
ফলে শিশুদের নান! রকম অন্থন্থত! দেখা দেয়। 

স্বৃতরাং, cra] যাচ্ছে, বিজ্ঞান সম্মত যৌন জ্ঞানের অভাব ব্যক্তির জীবনকে 
নান! দিক থেকে প্রভাবিত করে। তাই বর্তমান কালে, শিক্ষাবিদ্গণের মধ্যে 
এই যৌন শিক্ষার প্রতি মচেতন। দেখা যাচ্ছে। যদিও, এখনও পর্যন্ত অনেক 
শিক্ষাবির্‌ আছেন, যাঁরা এই যৌন শিক্ষার (sex education) বিরদ্ধে মতামত 


A 


জীবন বিকাশের স্তর = E 


প্রকাশ করেন, তবুও বিভিন্ন ব্যক্তির সক্ৰিয় প্রচেষ্টায় যৌন শিক্ষা আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিয়েছে । . 


যৌন férag কি 


(What is Sex-Education] 


যদিও যৌন শিক্ষা (sex-education) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা অঙ্গ _ 
হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তবুও এই যৌন-শিক্ষা-সম্পর্কে ভুল ধারণা 
আজও আমাদের মন থেকে দূর হয় নি। এই যৌন 

আল শিক্ষাকে কেন্দ্ৰ করে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত পিতা 
মাতার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাই যৌন-শিক্ষী বলতে 

epe পক্ষে কি বুঝায়, তা প্রথমেই জানার দরকার । অনেকের ধারণা আছে, 
যৌন-শিক্ষা কেবলমাত্র, যৌন জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা। কিন্তু, এত 
সীমিত অর্থে যৌন-শিক্ষা কথাটা ব্যবহার করা হয় না। মানুষের মধ্যে প্রাপ্ত- 
বয়সের উপযোগী পরিবার জীবনযাপনের জন্য যথাযোগ্য মনোভাব ও আচরণ 
গড়ে তোলা যায় যে শিক্ষার দ্বারা তাই হ’ল--যৌন শিক্ষা। ফ্রেডারিক 
কিলাণ্ডার* (Frederick Kilander) বিভিন্ন মতবাদ বিচার করে, যৌন- 
শিক্ষার wal দিয়েছেন। qoa, এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে, 
যৌন-শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জৈবিক জ্ঞান দেওয়া নয়। যৌন 
শিক্ষা এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া, এই শিক্ষার দ্বারা! ব্যক্তির সামাজিকীভবন 
হয়। যৌন জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা. যেমন, ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দিকের 
বিকাশকে ব্যহত করে, তেমনি যৌন শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দিককে 
প্রভাবিত করে। এই যৌন-শিক্ষা, চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষার একটা অঙ্গ | 
প্রাপ্ত জীবনের জন্য যথাযোগ্য মনোভাব, আদর্শ এবং মূল্যবোধ, যৌনজীবনকে 
কেন্দ্ৰ করে গড়ে তোলাই হ'ল যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্থতরাং সাধারণ শিক্ষার 
(General education) যা উদ্দেশ্য, যৌন-শিক্ষারও তাই উদ্দেশ । তাই 
সাধারণ শিক্ষাও জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া, যৌন-শিক্ষাও তার পাশাপাশি 
একই ভাবে চলবে । যৌন শিক্ষা কোন বিশেষ বয়সের জন্য শিক্ষা নয়। যৌন 
জীবন এই বিস্তৃতির কথ! চিন্তা করে, এবং যৌন শিক্ষার এই সুদূর প্রসারী 
উদ্দেশ্তের কথা চিন্তা করে আধুনিককালে অনেক মনোবিদ্‌ একে যৌন-শিক্ষা 
(Sex-education) না বলে, পরিবার জীবনের শিক্ষা! (Family life 
education) বলে থাকেন। এর ফলে, যাদের যৌন কথাটার উপর আপত্তি 


1. '..an education calculated to bring about adult attitudes and 
behaviour that assure desirable home making the establishing and building of 
families." —Sex-education in elementary & Secondary schools: Kilander. 


২৫৬ শিক্ষা-মনোবিদ্ত| 


আছে, তাদের সমালোচনাকে এড়ানো যায়। তাছাড়া, যৌন-শিক্ষার প্রকৃত 
তাৎপর্যেরও ইঙ্গিত দেওয়া যায়। পরিবার জীবনের শিক্ষা’ এই কথা থেকে 
বুঝা যায়, যৌন শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটা! গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। যৌন শিক্ষ| (Sex-education) কথাট| প্রথম ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে "DU 
সংক্ৰান্ত আন্তৰ্জাতিক কংগ্রেস যৌন স্বাস্থ্য (Sex-hygiene) কথার পরিবতে 
ব্যবহার করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যৌন স্বাস্থ্যের আলোচনার পরিধিকে 
আরও বিস্তৃত কর|। কিন্তু সেই যৌন শিক্ষাও বর্তমানে, তার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত 
করে পরিবার জীবনের শিক্ষার (Family life-education) মধ্যৈ নতুন তাৎপর্য 
নিয়ে মানুষের শিক্ষাকে পরিপূর্ণতার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে! 
আমেরিকার বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থা (American School Health 
Association) তাই বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষার প্রকৃতির কথ| উল্লেখ করতে গিয়ে 
মন্তব্য করেছেন—“It includes more than anatomical and reproduc- 
tive information = It implies that a man's sexuality is integra- 
ted into his total life development as a health entity and a 
Source of creative energy." * 


যৌন-গিক্ষাৱ উদ্চেশ্য 
[Objectives of Sex-education] 2 
যৌন শিক্ষা কি, সে সম্পৰ্কে আলোচনা করতে গিয়ে, আমর! যৌন শিক্ষার 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছি। কিন্তু, যৌন-শিক্ষা কোন পরিকল্পনা 
Eu ba রচনার পূর্বে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন হওয়ার 
মাধ্যমিক শিক্ষান্থরে দরকার । যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আলোচনার থেকে 
: বুঝা গেছে, সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের থেকে পৃথক কিছু 
নয়। তবে এ ধরনের সাধারণ ধারণা, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ 
অস্থবিধার zÈ করতে পারে। তাই যৌন শিক্ষার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করব। কিন্ত এই উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে 
প্রথম যে সমস্তা দেখা দেবে তাহল, যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য সব স্তরের cy 
একই নয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্ের সঙ্গে মাধ্যমিক 
স্তরের যৌন শিক্ষার উদ্দেখ্যের অনেক পার্থক্য আছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় 
_ যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে শিশুর সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে 
পাওয়ায় সহায়তা কর! ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, এই বয়সে যৌন জীবনের 
কোন প্রক্ষোভিক গুরুত্ব নেই। কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে এই সমস্যা অনেক 
গুরুতর । তাই মাধ্যমিক স্তরের যৌন শিক্ষ৷ অনেক ব্যাপক হওয়ার দরকার | 
1. Journal of sohool health, 1967, 136pp, 


জীবন বিকাশের স্তর ২৫৭ 


বিশেষভাবে কৈশোরে যৌন চেতনা জাগার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা 
রকম সমস্তা দেখা দেয় যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে । তারা যাতে এ সব সমস্তার 
"b সমাধান করতে পারে এবং যৌন বিকাশকে সহজ ও স্বস্থভাবে গ্রহণ করে 
সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে, তাই যৌন শিক্ষা দানের উদ্দেশ | যেহেতু 
আমরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত, আমর! বিশেষভাবে এই স্তরের 
যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করব। এই স্তরের যৌন শিক্ষা নিম্ন 
লিখিত উদ্দেস্টের দ্বার| পরিচালিত হওয়া উচিত। - 

॥ এক॥ সমাজ জীবনে, বিবাহ (Marriage) পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব c 
(Parenthood) এবং পরিবারে (Family) প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত করা 
যৌন শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্। এই উপলব্ধির মাধ্যমেই গণতান্ত্ৰিক সমাজ 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা স্ব হবে। 


৷৷ দুই ৷৷ যৌনতা (sexuality), cuz (Affection), ভালবাস! (Love) 
ইত্যাদি মানব চরিত্রের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য (Constructive characteristics) 
এই চেতনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এনে দেওয়া যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য | 

॥ ভিন ৷৷ ' যৌন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশের সাধন 
কর! আমাদের উদ্দেশ্ঠ | এই চারিত্রিক বিকাশের ফলে, তারা যাতে বিবাহিত 
জীবনে স্বামী, অথবা স্ত্রী, পিতা অথবা মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, যৌন 
শিক্ষার পরিকল্পনা সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। 

॥ চার ৷৷ মানুযের যৌন প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধিতে সহায়ত! করা, 
এবং শিক্ষার্থীদের যৌন জীবনের বিকাশে যাতে কোন রকম অসৌজন্, বা 
অপরাধবোধ না আসে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা ও যৌন শিক্ষার উদ্দেশ | 

॥ পাঁচ ৷ যৌন জীবন যে ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তার যে সামাজিক, 
নৈতিক এবং ধৰ্মীয় মূল্য আছে সে সম্পৰ্কে অবগত করার জন্য যৌন শিক্ষার 
প্রবর্তন প্রয়োজন। 

॥ ছয় ॥ শোষন (exploitation) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার স্বণ্য নীতি। 
অন্তকে শুধুমাত্র যৌন ক্ষুণ| নিবৃত্তির বস্তু হিসেবে গ্রহণ করাও এক ধরনের 
শোষণ। তাই প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় তার কোন স্থান নেই। এই বোধ 
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত কর| যৌন শিক্ষার উদেশ্য | 

॥ সাভ ॥ অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিপদ সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদের অবগত 
করাও যৌন-শিক্ষার কাজ। 

॥ আট ॥ আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি অনুযায়ী মেয়ে এবং 
ছেলেদের বিবাহের পূর্বে সতীত্ব ও বন্ধচর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে। একেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর! হয়েছে। এই সামাজিক মানকে 
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শিক্ষার্থীরা যাতে গ্রহণ করে এবং সহজ-সরলভাবে গ্রহণ করে, সে দিকে লক্ষ্য 
„atate যৌন শিক্ষার কাঁজ। 

“নয় ॥- পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্ত গুরুজনদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা 
যাতে প্রকাশ্তভাবে যৌন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে, তার COND 
করে দেওয়। যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য | যৌন শিক্ষাকে যদি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে 
স্বীকৃত দেওয়! হয়। তখন, পিতা-মাতা-শিক্ষক কারুরই শিক্ষার্থীদের স্দে এ 
বিষয়ে আলোচনা করতে fex] আনবে না এবং শিক্ষার্থীরাও যৌন প্রশ্ন করার 
জন্য ল্জ| বোধ করবে না। মুক্ত মন নিয়ে আলোচনার সুযোগ এলে, যৌন 
জীবন সম্পৰ্কে শিক্ষার্থীদের অনেক ভ্ৰান্ত ধারণা দূর হবে । 

॥ দশ ॥ যৌন শিক্ষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ আনবে যে, আদর্শ ছেলে- 
মেয়ে সম্পর্ক (Boy-Girls relation), বা নারী-পুরুষ সম্পর্ক (man-woman 
relation) বমাজজীবনের পক্ষে একান্ত কাম্য। ব্যক্তিজীবনের জন্য এই আদর্শ 
সম্পর্কের প্রয়োজন | 

॥ এগার ৷৷ শিক্ষার্থীদের পুরুষ ও নারী যৌন অঙ্গ সম্পর্কে বিজ্ঞান সন্মত 
ধারণা দেওয়| এবং যৌন অঙ্গের সঙ্গে যৌন সঙ্গমের সম্পর্ক কি, সে সম্পর্কে 
ধারণ! দেওয়া যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে। এই যৌন মিলনের সঙ্গে CR, 
ভালবাসা, এবং পরিবার জীবনের যে সম্পর্ক আছে wi শিক্ষার্থীদের অবগত 
করাও যৌন শিক্ষার আদর্শ | 

॥বাঁর ॥ বিবাহিত জীবনের যৌন সম্পর্ক সন্ধন্ধে তথ্যভিত্তিক আদর্শ 
মনোভাব গঠন কর! এবং অন্য পুরুষ বা স্ত্রীর দৈহিক অঙ্গ প্রত্যদ্বের প্রতি 
যথাযোগ্য শ্রদ্ধার মনোভাব গঠন কর! যৌনশিক্ষার আর একট! উদ্দেশ্য । 

| ভের॥ সমাজ জীবনে পুরুষ এবং নারীর উপযোগিতা সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীদের উপলন্ধিতে সহায়ত! করাও মাধ্যমিক স্তরে যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য | 

॥ চৌদ্দ ৷ যৌন জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষা বা শব্দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
পরিচিত করা, নিজের যৌন জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার t 

ক্ষমতা অর্জনের সহায়তা করা, যৌন শিক্ষার লক্ষ্য। " | 

॥ পনের ॥ যৌন জীবনের বিভিন্ন দিকের আইন am তাৎপর্য সম্পর্কে 

দের অবগত করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য | যেমন গর্ভপাত, বিবাহ বিচ্ছেদ, 

bs sg ইত্যাদির আইন সঙ্গত তাংপর্য সম্পৰ্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা 
অবৈধ ya একটা প্রধান উদ্দেখ্য | 
এই শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের যৌন অঙ্বন্থত| সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত 

॥ বোল ৷ গ সংক্রামনে সংক্রমন নিবারণে যুবকদের ভূমিকা সম্প 

করা এবং সেই রে 
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জীবন বিকাশের শুর ই ২৫৯. 


অবস্থায় করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন কর! হয় যৌনশিক্ষার মাধ্যমে। 
গৰ্ভাবদ্| সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণ| না থাকার দরুন, অনেক সময় সন্তানের 
ক্ষতি হয়। : ডি 

॥ আঠার ৷৷ রাষ্ট্রের জননংখ্য। বুদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা! সম্বন্ধে অবগত করা 
এবং বিবাহিত জীবনে নাগরিক হিসেবে এ সম্পর্কে তার দ্বায়িত্ব সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীকে সচেতন করা এই শিক্ষার উদ্দেশ । 7C m 

॥ উনিশ ৷৷ বিবাহিত জীবনের শান্তি অনেকাংশে যথার্থ পাত্র বা পাত্রী 
নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। নিজের মানসিক, প্রক্ষোভিক ও যৌন বৈশিষ্ট্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ পাত্র বা পাত্রী কি ভাবে নির্বাচন কবতে হয়, সে সম্পর্কে 
শিক্ষা দেওয়া যৌন শিক্ষার লক্ষ্য। কারণ এই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের উপর 
বিবাহিত জীবনের অভিযোজন নির্ভর করে। 

৷৷ কুড়ি ৷ মানুষের যৌন জীবনের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর যৌন জীবনের যে 
পার্থক্য আছে, তা বুঝতে সহায়ত| কর! এই শিক্ষার উদ্দেশ্য | 

॥ একুশ ৷ মানুষের সমাজ ভেদে, যৌন আচরণের যে পার্থক্য হয় সে 
সম্পর্কে ধারণ! দেওয়া এই যৌন শিক্ষার একটা! প্রধান উদ্দেশ | 

॥ বাইশ ॥ সবশেষে, যৌন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তির মধ্যে 
নৈতিক চেতন! এনে-দেওয়া। যে নৈতিক চেতনা! তার যৌনজীবন সম্পর্কে 
স্থবিবেচনাধূলক সিদ্ধান্ত নিতে তাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আদর্শ ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী করে তুলবে | : 

যৌন শিক্ষার এই আদর্শের তালিকা থেকে বুঝা যায়, এই শিক্ষা কোন 
sx woes নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যের মতই তার আদর্শ 

ব্যাপক। জীবনের এক গুরত্বপূর্ণ দিকের su জড়িত যে 

Monat সব সমস্ত| শিক্ষার্থীর জীবনকে আলোড়িত করে এবং প্রায় 
তার সকল রকম আচরণকে প্রভাবিত করে, তাদের সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত 
সমাধানের পথের নিৰ্দ্দেশ দেওয়াই যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের যৌন জীবন, 
তার অসাম।ঞ্জগিক মনের পরিচায়ক, এরকমের ধারণ! ত্যাগ করে যৌন জীবনের 
বিভিন্ন সমস্যাকে উন্মুক্ত মন নিয়ে আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট করার 
উদ্দেশ্যেই যৌন শিক্ষার প্রতিষ্ঠা তা'ছাড়। যৌন জীবন যে নিছক ব্যক্তিগত 
দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার সামাজিক, প্রক্ষোভিক এবং ধর্মীয় 
তাৎপর্য ও যে আছে সে সম্পর্কে ব্যক্তিকে অবগত করে এই যৌন-শিক্ষ।। যৌন 
শিক্ষা শুধু যে যৌন জীবনকে বুঝতে সহায়তা করে তাই না, তার wp নিয়ন্ত্রণেও - 
সহায়তা করে। এই সব উদ্দেশ্যের কথা বিচার করলে যৌন শিক্ষাকে কোন : 
মতেই, সঙ্কীৰ্ণ দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পন্ন বল! যায় না। মানুষের ব্যক্তিসত্বার বিকাশে, 
তাঁর চারিত্রিক বিকাশে তার প্রয়োজনীয়তাকে আর অস্বীকার কৃরা যায় না। 


o 
২৬০ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


যৌন শিক্ষান্ন সংস্থা 


[Agencies of Sex-Education] 


যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য পৰ্যালোচন| করলে দেখা যায়, তার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত 
যে তার ভার কোন বিশেষ এক সমাজ সংস্থার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নেওয়া সম্ভব 
নর নয়। যৌন জীবনের তাৎপর্বকে আমরা চারটে দিক থেকে 
পারমপরিক নম্পর্ব বিবেচনা করতে পারি। তার পারিবারিক দিক 
(Family aspect) আছে, সামাজিক দিক আছে 
(Social aspect), তার ধৰ্মায় দিক (Religious aspect) এবং তার ব্যক্তি- 
গত দিক (Individualaspect) আছে। এখন এই সমস্ত দিকের শিক্ষার 
ভার কোন এক বিশেষ সমাজ সংস্থার (social agency) পক্ষে নেওয়া সম্ভব 
নয়। তাছাড়া ব্যক্তির যৌন জীবন শৈশব থেকে শুরু হয়। তার এই দীর্ঘ 
পথে যে কোন সংস্থা তার সুষ্ঠু বিকাশের ভার নিতে পারে ।. মনোবিদগণ 
মোটামুটিভাবে চার ধরনের সংস্থার উপর এই শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন__[এক] 
পরিবার al গৃহ পরিবেশ (Family or Home), [দুই] গোঠীজীবন 
(Community) [ভিন] aia প্রতিষ্ঠান (Religious Institution) 
এবং অবশেষে [চার] বিগ্ভালয় (School) | যদি যৌন জীবনের চারদিকের 
(four aspect) এর উপর শিক্ষা দেওয়ার জন্য চার ধরনের সংস্থার উপর দায়িত্ব 
দেওয়ার কথা বলেছেন, কিন্ত, AFS ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের 
ক্ষেত্রের মধ্যে কোন পাৰ্থক্য নেই। বরং দেখ! গেছে, তাদের পারস্পরিক 
সহযোগিতা ছাড়! ব্যক্তির পরিপূর্ণ যৌন-শিক্ষা হতে পারে না। তাই 
কিলাণ্ডার (Kilander)! মন্তব্য করেছেন, অঙ্ক, লেখা, পড়| ইত্যাদি শিক্ষার 
ভার আমরা সম্পূর্ণভাবে বিগ্ভালয়ের উপর ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু যৌন 
শিক্ষার ভার বিদ্যালয় কখনই স্থষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না যদি না সে 
বিভিন্ন সমাজ সংস্থার (social institutions) কাছ থেকে সাহায্য পায়। যাই 
হউক, আমর! বিদ্যালয়ের এক্ষেত্রে কর্তব্য কি সে সম্পর্কে আলোচন! করব ৷৷ 
কিন্ত তার পূর্বে এই সব সংস্থার দায়িত্ব সম্পর্কে দু-চার কথা বলবো। 
॥ এক ৷৷ গৃহ বা পরিবার [Home or Family]: সাধারণভাবে 
শিক্ষার প্রাথমিক সংস্থা-হ'ল গৃহ পরিবেশ । যৌন-শিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্বও 


1. "We may safely leave mathematies, 


writing, reading almost 
exclusively, to the schools, But sex-education for family living will fail or 


fall short in its potential unless the school can also get such co-operation from 
the homes, churches, the boys and girl's clubs and all other organisations that 
reach young people socially, religiously, ethically, educationally anë 
recreationally.''—8ea. edc, in the ele, & Becondary schools : Kilander. 


জীবন বিকাশের স্তর ২৬১ 


এই সংস্থাকে নিতে হবে। যৌন-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ’ল তার 
প্রক্ষোভিক cem গৃহ পরিবেশেই এই প্রক্ষোভের পরিপূর্ণ বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ 
রঃ সম্ভব। তাই যৌন-শিক্ষার ব্যাপারে গৃহ পরিবেশের দায়িত্ব 
ণৃহ কম নয়। এই পরিবেশেই শিশুদের যৌন জিজ্ঞাসা এবং C 
কৌতুহলকে উদাহরণ ও উপদেশের সাহায্যে নিবৃত্ত করা যাঁয়। গৃহ পরিবেশের 
স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে শিশুর মনে নানা প্রশ্ন জাগে। আর সমাধান, এ 
স্বাভাবিক পরিবেশেই সুষ্ঠভাবে হওয়া সম্ভব। বিদ্যালয়ের কৃত্রিম পরিবেশে 
এই সব বিষয়বস্তর উপস্থাপন কর। সব সঠিকভাবে কর! যায় না। কিন্ত, 
আমাদের দেশে, পিতা-মাতাদের এ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব দেখ! যায়। 
তাদের মধ্যে এই সচেতনতা না এলে যৌন-শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে না। 

৷৷ দুই ॥ গোষ্ঠী জীবন [Community]: সমাজের মধ্যে ছোট ছোট 


, অনেক গোঠী গড়ে ওঠে । এই সব CHE. মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে 


নিয়ন্ত্রণ করে। স্কাউট, এন. সি. সি. প্রভৃতির মাধ্যমে 
গৌরী জীবন ব্যক্তির যৌন জীবনের বিকাশকে সহায়ত| করা যায় এবং 
নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়| বিভিন্ন যৌন পত্রিকা, যার মধ্যে যৌন-জীবন সম্পর্কে 
বিজ্ঞান সম্মত ধারণ! দেওয়া হয়, তাদের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে যৌন শিক্ষা হ'তে 
পাঁরে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চক্রের সাহায্য নিয়েও সমাজজীবনের মধ্যেই 
যৌন শিক্ষা দেওয়া যায়। 
॥ ভিন ৷৷ ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠান [Religious Institution] : বিভিন্ন 
ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যক্তির যৌন জীবনের স্বষতু বিকাশে সহায়ত! করে। 
আমাদের সমাজ ব্যবস্থার যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে নানা- 
ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠান রকম আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। একমাত্র, বিবাহকে 
কেন্দ্র করেই আমাদের সমাজে নানারকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। 
এই সব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যৌন শিক্ষা হয়ে থাকে। সমাজ স্বাভাবিক 
পরিবেশে এই শিক্ষা দেয় বলে, এই শিক্ষার প্রভাব ব্যক্তিজীবনে দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। 
তবে, অনেকের ধারণা আছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যৌন-জীবনের 
নিয়ন্ত্ৰের শিক্ষা হয়। কিন্ত, তা ঠিক নয়। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে, 
যাদের মাধ্যমে যৌন জ্ঞানও হয়ে থাকে । যৌন জীবনের নৈতিক দিক সম্পর্কে 
বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব । 
॥ চার ৷৷ বিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রভিষ্ঠান [School or Educatio- 
nal Institution]: দৈনন্দিন জীবনের অনেকটা সময় শিশুদের বিদ্যালয়ের 
। মধ্যে কাটে। তাই যৌন শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের 
18680; দায়িত্ব কিচু কম নয়। সমাজের অন্তান্ত সংস্থা (agency) 
যে সব বিষয়ের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে না, বিদ্যালয়কে সে সব ক্ষেত্রে 


২৬২ শিক্ষা মনোবিদ্া 


বিশেষভাবে সক্ৰিয় হতে হয়। ব্যক্তিজীবনের কোন শিক্ষাকেই আজ আর 
নিয়ন্ত্রিত পরিচালনার বাইরে ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিশুর জীবনের সমস্ত 
. অভিজ্ঞতাই বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই আসে । যৌন শিক্ষাক্ষেত্রে, তার 
ব্যতিক্রম হ’লে চলবে না। তাই বিদ্যালয়কে যৌন শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। 
তাছাড়া সমাজের অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে শিশুর! যে জ্ঞান আহরণ করে, তা স্ব 
সময় পরিপূর্ণ হয় না। তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য বিষ্চালয়ের সাহায্য প্রয়োজন | 
অন্যদিকে যৌন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা rex) বিদ্যালয়ের দায়িত্বের 
‘অন্তভূক্ত হবে। কারণ সমাজজীবনে শিশুর! বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান নাও পেতে 
পারে। আবার, মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে, শিক্ষার্থীদের কৈশোর জীবনে, যৌন 
সচেতনতা দেখ! দেয়। এই যৌন সচেতনতাকে কেন্দ্র করে তাদের মনে নানা 
রকম সমস্তার সৃষ্টি হয়। যৌন জীবন সম্পর্কে নান! রকম প্রশ্ন জাগে তাদের 
মধ্যে । এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাওয়ার 
জন্য, মাধ্যমিক স্তরে যৌন শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি কর! হচ্ছে। 
এই শিক্ষার উদ্দেশ সম্পর্কে আমরা! পূৰ্বেই উল্লেখ করেছি। এখন বিদ্যালয়ে এই 
শিক্ষার পাঠ্যক্রম (curriculum) কি হবে, এই যৌন শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি 
কি হবে, সে বিষয়ে আমরা! এখন কিছু উল্লেখ করব। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, 
সমাজজীবনের নৈতিক মান, সব কিছু নির্ভর করবে বিদ্যালয়ে কত মার্থকভাবে 
এই যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে তার উপর | 


যৌন-পিক্ষান্র পাঠ্যক্ৰম 


[Sex-education Curriculum] 


যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের বয়সের কথা ও তাদের চাহিদার কথা 
বিবেচন। করে রচনা করতে হবে । শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী 
যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্ৰমকে চারটে স্তরে রচন| করতে হবে। 
(3) শৈশবের জন্য পাঠ্যক্রম (Sex-education 
Curriculum in Infancy); (২) বাল্যকালের জগ্য পাঠ্যক্ৰম (Sex- 
education Curriculum for Childhood); (৩) কৈশোরের জন্য 
পাঠ্যক্রম (Sex-education Curriculum for Adolescence) এবং 
(8) বয়স্ক জীবনের জন্য পাঠ্যক্ৰম (Sex-education Curriculum 
for Adults)| এই চার স্তরের মধ্যে প্রথম ও শেষ স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব 
বিদ্যালয়ের নয়। এ স্তরের শিক্ষা বিশেষভাবে সমাজের অন্যান্য সংস্থার দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শৈশব ও বয়স্কদের শিক্ষার এই ব্যবস্থাকে কোন নির্দিষ্ট 
পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তৰু জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বিচার করে এই সব স্তরের সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। 


বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্ৰম 


| 


জীবন বিকাশের স্তর ২৬৩ 


| এন্ত ) শৈশবে যৌন শিক্ষান্র পাঠ্যক্রম 


[Sex-Education Curriculum in Infancy] 


শৈশবের যৌন শিক্ষা দানের গুরুত্বের কথা অনেকে স্বীকার করেন না। 
তার! মনে করেন, যৌন-শিক্ষা একটা বিশেষ দৈহিক পরিমননের পর থেকে শুরু 
হওয়া উচিত অর্থাৎ, শিশুর যৌন জীবনের বিকাশের পর 
হওয়া উচিত। কিন্ত, আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন, 
যৌন শিক্ষা-শৈশব থেকেই শুরু করা উচিত | তবে যৌন-শিক্ষা মানেই ষৌন-অঙ্গ 
ও যৌন ক্রিয়। সম্পর্কে শিক্ষা নয়। পরবর্তী যৌন-জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানারকম 
প্রশ্ন শিশুদের মনে জাগে । সে গুলোর সদুত্তর সে পেতে চায়। যে ছুটো প্রশ্ন 
তাদের মধ্যে জাগে, তা হ'ল,_ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এবং 
কি ভাবে ভায়ের al বোনের জন্ম হ'ল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তার 
মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শৈশবের যৌন-শিক্ষা তাই এ ছুটো প্রশ্নকে কেন্দ্ৰ করে 
গড়ে উঠবে এবং এর দায়িত্ব নেবে পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্বেরা। 


| দুই বাল্যে যৌন পিক্ষান্ন পাঠ্যক্ৰম 


[Sex-Education Curriculum in Childhood] 

এই স্তরে শিশুর! বিদ্যালয়ে আসে। স্থতরাং সাধারণ শিক্ষার (General 
education) সঙ্গে সঙ্গে যৌন-শিক্ষার দায়িত্বও বিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ে। 
এই সময় অর্থাৎ, ছয় থেকে দশ-এগার বৎসর বয়স পৰ্যন্ত শিক্ষার্থীদের মনে ata- 

রকম প্রশ্ন জাগে । শিশুরা কোথা থেকে আসে, ছেলে ও 

^N মেয়েদের মধ্যে পাৰ্থক্য কি, পুরুষদের সন্তান হয় কি না, 
ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে শুরু করে যৌন wer সম্পর্কেও নানারকম প্রশ্ন তাদের মনে 
জাগে। স্থতরাং, এই স্তরের যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রম, এই সব প্রশ্ন ও কৌতৃহলকে 
কেন্দ্র করে রচনা করতে হবে। এই স্তরের পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয় থাকা 
উচিত-- 3 

॥ এক ৷৷ ছেলে এবং মেয়েদের পাৰ্থক্য সম্পর্কে ধারণী। 

॥ দুই ৷৷ পুরুষ এবং নারীর সমাজ জীবনে দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা। 

॥ তিন ৷ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যন্দের নামের সঙ্গে পরিচিতি | 

॥ চার ॥ নিজের দেহের xs সম্পর্কে ধারণা । 

॥ পাচ ॥ সমাজ ও পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতি | 

॥ ছয় গ্রন্থি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও জীবন বিকাশে তাদের গুরুৎ 

সম্পর্কে ধারণা। 
॥ সাত ৷ প্রক্ষোভ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। 


শৈশব 


ELE 20 শিক্ষামনোবিদ্ধা 


॥ আট॥ বংশ গতি সম্পর্কে ধারণা। 

॥ নয়॥ জীবনের গোপনীয়তার গুরুত্ব। 

॥দশ ॥ সবশেষে, যৌন-জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দ বা ভাষার সঙ্গে 

সাধারণভাবে পরিচিতি | 

বাল্যকালে, যৌন শিক্ষায় খুব বেশী গভীরতা না থাকাই ভাল। Prida 
মানসিক, দৈহিক, প্রক্ষোভিক বিকাশের পরিমানের কথা চিন্তা করে তাঁর জন্য 
বিষয়বন্ত নির্বাচন করতে হবে এবং তার কৌতূহলের পরিসর বিবেচনা করে, 
তাঁকে পরিমিত জ্ঞান দিতে হবে। 


| তিন ৷ ক্লৈশোৱেৱ্ল যৌন EFTE পাঠ্যক্ৰম 
(Sex-Education Curriculum in Adolescence] 

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের যৌন cog বিকাশ হয়। এই বিকাশ তার 
জীবনে নানারকম দৈহিক ও মানপিক সমস্তার সুষ্টি করে। তাই এই বয়সের 
যৌন-শিক্ষ। পাঠ্যক্রম রচনা বিশেষভাবে তাঁদের চাহিদার 
কথা বিবেচনা! করে রচনা! করতে হবে। এই স্তরের 
যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরকার । নিম্নলিখিত বিষয়গুলো 
পাঠ্যক্ৰমের অন্তৰ্ভুক্ত করার দরকার | 
৷ এক ॥ যৌন গ্রন্থি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা; 
॥ দুই ॥ দৈহিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা; 
॥ তিন॥ পুক্লম এবং নারীর যৌন ইন্ত্ৰিয়ের গঠন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা; 
॥ চার॥ পুরুষ এবং নারীর যৌন-জীবনে কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা; 
॥ পাঁচ॥ যৌন জীবনে যৌন-ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্ত অঙ্গ প্রত্যধ্রের ক্রিয়া 
সম্পৰ্কে ধারণ। ; 
॥ ছয় ॥ স্বাস্থ্যের উপর যৌন-জীবনের প্রভাব; 
॥ সাত ৷৷ কৈশোরে যৌন-পরিবর্তন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত ধারণ! ; 
॥ আট ৷৷ সামাজিক জীবনে যৌনতার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা ; 
॥ নয়॥ যৌন জীবন সংক্রান্ত প্রচলিত রীতি নীতির সঙ্গে পরিচিতি; 
॥ দশ ॥ সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সম্পর্কে ধারণ; 
॥ এগার ॥ বিবাহিত জীবনের পুরুষ এবং পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে 

অবগতি; 
॥বার॥ যৌন-জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দ বা ভাষ| সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
ধারণা; 

॥তের॥ যৌন-জীবনের গ্রক্ষোভিক দিক সম্পর্কে অবগতি 
॥ চৌদ্দ ॥ যৌন অস্থস্থত| সম্পর্কে ধারণা ১ 


কৈশোর 


জীবন বিকাশের স্তর ২৬৫ 


কৈশোরের যৌন শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করতে গিয়ে আমাদের একটা কথা 
মনে রাখতে হবে যে, এই স্তরের যৌন-শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্মত 
জ্ঞান সরবরাহ কর! নয়। যৌন-জীবনের প্রতি প্রকৃত মনোভাবের (attitude) 
বিকাশ গড়ে তোলাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার এই স্তরে, ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে আমরা যৌন-জীবনের প্রতি বিজ্ঞান সম্মত এবং সমাজ সম্মত 
মনোভাব গঠন করতে না পারি তা’হলে জীবনে নানা রকম সমস্যা দেখ! দেবে। 
এই স্তরের শিক্ষাই তাদের পরবর্তী জীবনে” নানারকম যৌন সমস্তা সমাধানে 
সহায়তা করবে এবং যৌন জীবন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আরও তথ্য সংগ্রহ 
করতে অনুপ্ৰাণিত করবে। 


EID! বয়ন্ত জীবনে যৌন শিক্ষান্ত পাঠ্যক্ৰম 
[Sex-Education Curriculum in Adult life] 
বয়স্ক জীবনের যৌন শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা ও আগ্রহের 
উপর নির্ভর করে। তবে এর কিছুটা দায়িত্ব কলেজের উপর এসে পড়ে। এই 
ফলা স্তরের যৌন-শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম বিশেষভাবে বিবাহের পরবর্তী 
জীবনে যৌন কর্তব্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠ উচিত। 


তাই, এই স্তরের যৌন-শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে-_ 

॥ এক ॥ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যৌনতার ও প্রক্ষোভের 
দিক সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ; 

॥ দুই ॥ বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন যৌন ব্যধি সম্পর্কে ধারণা; 

॥ তিন ॥ বিবাহিত জীবনে নির্দেশনায় (Counselling) গুরুত্ব ; 

॥চার॥ যৌন জীবনের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণ; 

॥ পাঁচ ॥ সন্তান পালন সম্পর্কে ধারণা; 

॥ ছয়॥ যৌন জীবন সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণ | 


যৌন শিক্ষা পদ্ধাতি 


[Method of Sex-education] 


যৌন-শিক্ষার পদ্ধতি ও সাধারণ শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোন তফাত 
নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা ভাল ফল 
পাওয়া যায়। যৌন-শিক্ষার তিনটে দিক আছে--জ্ঞান 

১১ বিভিন্ন (Knowledge), মনোভাব (attitude) এবং আচরণ 
(Behaviour) এই তিন দিক থেকে পরিপূর্ণতা আনার জন্য 

তিন ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞানযূলক অভিজ্ঞত৷ দেওয়ার জন্য 
শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক (Text bool), পত্রিকা Journal), মডেল (Model), চাঁট 


২৬৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


(Chart, ছবি (Diagram) ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
যৌন জীবন সংক্রান্ত আদর্শ মনোভাব (attitude) বিকাশ করার জন্য, দলগত 
ভাবে আলোচনা (Group discussion) মতামত বিনিময় (opinion 
exchage) ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ কর! যায় । যথাযোগ্য আচরণ (Behaviour) 
বিকাশের জন্য শিক্ষকের বিশেষ কিছু করার নেই; তবে জ্ঞান এবং মনোভাব 
জাগ্রত হ'লে তার প্রভাব স্বাভাবিক ভাবে আচরণকে প্রভাবিত করবে । তবে 
শিক্ষক এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের আচরণের মূল্যায়ণ (evaluation) 
করে দেখাবেন, তারা সঠিক পথে যাচ্ছে কি না। স্থতরাং, সামগ্রিকভাবে বলা 
যায় যৌন শিক্ষার বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। সাধারণভাবে শিক্ষার যা পদ্ধতি, 
যৌন-শিক্ষার পদ্ধতিও এক | শিক্ষক উদ্দেশ্য, বিষয় বস্তর প্রকৃতি ইত্যাদি 
বিবেচনা করে, তীর পদ্ধতি নিৰ্বাচন করবেন। 


যৌন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰে গিক্ষকেন্র কর্তব্য 


[Responsibilities of the teacher in respect of Sex- 
Education] 


শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তিজীবনের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন কর|। যৌন- 
জীবনের বিকাশও এই সৰ্বাঙ্গীন বিকাশের অন্তৰ্গত। স্থতরাং এই সর্বাধীন 
বিকাশের দায়িত্ব যেমন শিক্ষকের উপর এসে পড়ে, তেমনি, যৌন-জীবন 
বিকাশের দায়িত্বও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তার উপর এসে পড়ে । শিক্ষককে এই 
দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হ’লে, কতকগুলো! ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তার 
থাকার দরকার | 

॥ প্রথমতঃ ॥ শিক্ষকের যৌন বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান থাকার 
দরকার । যৌন বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া তিনি যৌন শিক্ষা দিতে পারবেন ন! 1 

॥ দ্বিতীয়তঃ ৷ যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে তাঁকে আস্থাবান হ'তে 
হবে। যে শিক্ষক যৌন-শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ 
করেন তার দ্বার| এই শিক্ষাদানের কাজ সার্থকভাবে হ'তে পারে T) | 

॥ তৃতীয়তঃ ॥ শিক্ষক সব কিছু সঙ্কীৰ্ণতার উর্ধে উঠে, যাতে বিভিন্ন বিষয় 
সম্পর্কে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন দে রকমের মানসিক প্রস্তুতি 
তার থাকা চাই। 

॥ চতুৰ্থতঃ ॥ যৌন শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে, শিক্ষকের মানসিক চাহিদা সম্পর্কে 
ধারণা থাকার দরকার। শিক্ষার্থীদের মনে কি কি প্রশ্ন আছে, তা না জানলে, 
তিনি যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীর মানসিক 
চাহিদার পরিতৃপ্তি না হওয়াও যেমন খারাপ, অন্যদ্দিকে মানসিক চাহিদার 
বেশী জানাও সব সময় ভাল নয়। তাই শিক্ষককে যৌন শিক্ষা দিতে 
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গেলে, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 
অন্যান্য বিষয়ে আলোচন! প্রসঙ্গে এই সন্ধে ধারণা পেতে পারেন। সেই জন্য 
তাকে সচেতন থাকতে হবে। 

॥ পঞ্চমতঃ ৷ যৌন জীবনের বিকাশের কলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব 
সমস্তা বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলোকে শিক্ষক সহাহ্ভূতির মনোভাব নিয়ে. 
দেখবেন । তিনি যদি কৈশোরের ছেলেমেয়েদের সমস্তাঁ গুলো সহানুভূতির সঙ্গে 
বিবেচনা না করেন, তা হ’লে, শিক্ষার্থীরা তার উপর আস্থা হারাবে । ফলে 
যৌন শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের প্রয়োজন, 
সেখানে তারা খোলা মন নিয়ে করবে না। 

(ubera শিক্ষক ব্যক্তিগত জীবনে স্থখী হওয়ার দরকার । তিনি নিজে 
যদি বিবাহিত জীবনে আনন্দ ন| পান, তাহলে শিক্ষার্থীদের কখনওই আদর্শের 
পথে পরিচালিত করতে পারবেন না। সব সময় তার আলোচনার মধ্যে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ থেকে যাবে। তাই শিক্ষককে হ'তে হবে যৌন 
জীবনের দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়। 

৷৷সপ্তমতঃ ॥ যৌন জীবনের কতকগুলে! বাহক আচরণগত দিকও আছে ৷ 
যেমন, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব। এই মনোভাব শিক্ষক যদি তাঁর নিজের 
আচরণের মধ্যে প্রকাশ না করতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীরা সে মনোভাবের 
অধিকারী কখনও হ'তে পারবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে ও 
বিবাহিত জীবনে পুরুষের যে গুরুত্ব আছে, তা শিক্ষিকা যদি নিজের জীবন 
দিয়ে উপলব্ধি করতে ন! পারেন, ছাত্রীদের মনে তিনি কখনই এ ধরনের আদর্শ 
গড়ে তুলতে পারবেন না। : 

॥ অষ্টমতঃ | যৌনতার একট! নৈতিক ও সামাজিক দিক আছে। 
শিক্ষককে নিজের জীবনে তা উপলদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
এই মনোভাব সঞ্চার করতে Wl এই মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষক 
যদি জাগ্রত করতে ন পারেন, তাহলে সম্পূর্ণ যৌন শিক্ষার উদ্দেশ ব্যর্থ হবে | 
যৌনতার নিয়ন্ত্রণ সমা'জজীবনে একটা বিরাট সমস্ত! হয়ে দীড়াবে। 

॥ নবমতঃ ॥ শিক্ষার্থীদের যৌন স্বাস্থ্য (sex hygiene) সম্পর্কে সচেতন 
করে তুলতে হবে । যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যৌন শিক্ষার একটা 
প্রধান উদ্দেন্ঠ। দৈহিক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ উদীহরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, - 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ আনার চেষ্টা করবেন ৷ 

॥ দশমতঃ ॥ যৌন জীবনের সঙ্গে অনেক সময় অপরাধ বোধ শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে দেখ! দেয় | এই ধরনের অযথা ভয়, তাঁদের মন থেকে দুর করায় শিক্ষককে 
সচেষ্ট হ'তে হবে। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ সমস্ত নিয়ে 
আলোচনা করে, শিক্ষক তাঁদের মন থেকে এই অহেতুক ভয় দূর করতে পারেন ৷৷ 
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শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 
প্রশ্মীবলী 


Bring out the chief characteristics of the different stages in the 
development of the child. [* ২১৯-২৫২ ] (0. U. B. A. '62] 
Adolescence is described as an ackward stage—a period of ‘storm and 
stress’, ‘strife and atrain’. Do you agree? Give reasons for your 


answer. [ পৃঃ ২৪৫-২৪৮ ] [0. U. B. A.’63] 
Discuss the physical and mental changes that occur during adolescence 
and their educational implications, [C.U.B.A. '64, C.U.B.T. ’66) 
[ ২৩৩-২৫২ পৃঃ ] 


Give a brief account of the special needs of the Adolescent and their 
educational implication. [ পৃঃ ২৪২-২৫২] [O.U.B.A. '68, C. U. B. T. '69] 
Describe the changes in the thinking and feeling life of the adolescent. 
How would you educate the adolescents ? [পৃঃ ২৪২-২৫২] [N.B.U.B.T. ’67 
Discuss with reference to their fundamental, Psychological needs, how 
are adolescents should be disciplined for good life in society. 


[ পু১২৪২-২৫২] [N.B.U.B.T. '70 
Discuss the psychological needs and urges of the adolescents. 
[ পুঃ ২৪২-২৫২ ] 1 [N.B.U.B.T. '69 


Write an essay on the place of sex-education in schools, [C.U.P,T. '67] 
[ পৃঃ ২৫২-২৬৭ ] 
Discuss the psychological problems of the adolescence. How can an 


adolescent be helped. [পুঃ ২৪২-২৫২ ] [O.U.B.T. '70| 
Discuss the nature and needs of adolescence and the importance of 
sex-education at secondary stago, [ পৃঃ ২৪২-২৫২ ] [K.U.B.T. '05] 
How does a child develop physically, socially, mentally and emotion- 
ally in the first five years of life ? [ পৃঃ ২১৯-২২৫ ] [K.U.B.T. ’60] 
Describe the physical and mental development of a child during the 
first five years. [পৃঃ ২১৯-২২৫ ] [K.U.B.T. '66] 


Write notes on the following :— 
(a) Needs of the adolescence. [‘পৃঃ ২8২-২৪৫ ] (b) Sex-education. 
[পুঃ ২৫২-২৬৭] 

Discuss in brief the nature of development in pre-adolescence stago. 
[২২৯-২৩৩ পুঃ ] 

Discuss the mental, physical, social and emotional cha 


10691186103 of a 
child of 11 years. [২২৯-২৩৩ পুঃ] ; 
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JERAS C বা ege 
(INDIVIDUAL DIFFERENCE] 


ব্যক্তিত্বাতন্ত্য জীবনী শক্তির একটা প্রাথমিক বৈশিষ্্য। একই রকম বীজ- 
থেকে, একই বাগানে একই রকম সার দিয়ে দু'টো গাছ তৈরী করলে, তাঁদের" 
বিকাশ এবং আকারে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একই 
ব্যক্তিগত বৈষম্য কি? কুকুরের বাচ্চা, তাদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পাৰ্থক্য 
থাকে এবং তাদের পৃথক করা যায়। একই বাবা-মায়ের বিভিন্ন সস্তানের 
মধ্যেও দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রাণী এই পৃথিবীতে তার নিজস্ব aten নিয়ে বেঁচে আছে। 
এই পার্থক্য থেকে শ্রেণী বিভাগ কর| হচ্ছে, উদ্ভিদ, পাখী, স্তন্যপায়ী we, মানুষ, 
আরও কত কি। আবার, স্বধুই কি পাখী? বাবুই, চড়ুই, কাক, শালিক,, 
ময়না, টিয়া, আরও অনেক। আরও বিশ্লেষণে, প্রত্যেক পাখীর মধ্যেই আবার 
atey বর্তমান ॥ মানুষের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষ 
তার নিজস্ব একক সত্বা নিয়ে জীবন ধারণ করে| এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বহু প্রাচীন 
কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনোবিদ প্রত্যেকের 
চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। প্রথম শতকে যখন পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিল 
প্রায় ২৫ কোটি মত, সে অবস্থা থেকে আজ পৃথিবীর লোক সংখ্যা যখন ৩** 
কোটিকে ছাড়িয়ে গেছে, এই সময়কালের মধ্যে এই ব্যক্তি স্বাতস্ত্ৰ্যের গুরুত্ব. 
একটুও কমে নি বরং বেড়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে 
পাই, সেখানে নানারকম চরিত্র নিজন্ব স্বাতন্ত্ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। চিত্র 
কলার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই, সেখানে এক পুরুষ এবং নারীকে: 
বিভিন্ন ateg আরোপ করে উপস্থাপন করেছেন শিল্পীরা । স্থতরাং, ব্যক্তিস্বাতম্ত্য 
যে আছে সে বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মনে আর 
দ্বিধা নেই। তবে এই জটিল প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে আধুনিক মনোবিদগণ 
বিশেষভাবে সচেষ্ট। এই ব্যক্তিদ্বাতন্ত্য বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক. 
পার্থক্যকে মনোব্দ্যায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি (Psychology of 
individual differences) বল| হয়ে থাকে। 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বিশেষ বয়সের শিশুরা মানসিক, সামাজিক, 
দৈহিক এবং প্রক্ষোভিক দিক থেকে একইভাবে বিকশিত হয় বা, তাঁদের 
মধ্যে বিকাশগত দিক থেকে মিল আছে, মে কথা বিবেচন| করেই আমরা জীবন, 
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বিকাশের । স্তর (stages of human development) ভাগ করেছি। 
স্বভাবতঃই এখন প্রশ্ন জাগতে পারে__বিকাশের ধার! যদি এক হয় পার্থক্য কি 
করে আসে, বা পার্থক্য কি করে থাকে? মানব জীবনের 
বিকাশের ধারার মিল দেখে তাদের কয়েকটা স্তরে ভাগ 
করা হয়েছে ঠিকই । কিন্ত, তার অর্থ এই নয় মানবজীবনের 
বিকাশের যে কোন স্তরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিল থাকলেও, পার্থক্য অনেক 
থেকে যায়। তাই কতকগুলো দিক থেকে মানুষে মানুষে মিল আছে ঠিকই 
কিন্তু পাৰ্থক্যও তাদের মধ্যে বর্তমান। এই পার্থক্য ব্যক্তির pea 
পরিচায়ক। তাই মনোবিদ আলপোর্ট (Allport) বলেছেন, পৃথিবীতে 
যতজন মানুষ আছে, মনোবিদগণের অস্থশীলনের পদ্ধতিও তত রকম | কারণ, 
প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করে যাচ্ছে। 
তাকে সামগ্রিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে অনুশীলন করলে তাকে ভুল 
বিবেচনা কর! হবে। প্ররুতির সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে তার যে নিজস্ব 
ভঙ্গী সে প্রকাশ করছে, তাকে যদি যথাযথভাবে অনুশীলন না কর! যায়, তা’হলে 
তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না। 

আবার, মনোবিদ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকে সমালোচনা করেছেন। তারা 
বলেন, মনোবিদ্| বিজ্ঞান। তার মূল উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম 
সম্পর্কে অন্গশীলন করা | তাই মনোবিগ্ঠা যদি ব্যক্তির পার্থক্য 
নিয়ে এত বেশী আলোচনা করে, তা’হলে তার আসল 
উদ্দেশ্য থেকে সে অনেক দূরে সরে যাবে। কিন্ত মনোবিদ্গণ এই সমালোচনার 
বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তারা মনে করেন পার্থক্য (difference) 
মানব প্রকৃতির ধর্ম। স্বতরাং, ভাকে অস্বীকার করে যে tatagi 
গড়ে উঠবে, তা হবে বাস্তব অভিজ্ঞত। বিবজিত। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা 
বিবৰ্জিত জ্ঞান, বিজ্ঞান হতে পারে ন|। তাই, মনোবিগ্ঠার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই 
সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা। কিন্ত সে সাধারণ নিয়ম পার্থক্যের নিয়মও 
(Law of differences) হ'তে পারে | কি ভাবে পার্থক্য হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, 
সে সম্পর্কে জানাও হবে মনোবিগ্ার উদ্দেশ্ত | এই পার্থক্যের অনুশীলনের 
জন্যই মনোবিগ্ঠায় এক বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় পার্থক্য 
অনুশীলনকারী অলোবিগ্ভা (Differential Psychology) | 
পার্থক্য সম্পর্কে অনুশীলন বহু প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিক এবং 
করে আনছেন। কিন্ত পার্থক্যযুলক মনো বিদ্য| (Differential Ps 
আধুর্নককালে এই পার্থক্যকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে অন্লণীলন 
(Wundt), ক্যাটেল (Cattell), জ্যাস্ট্ৰ (Jastrow), 
এবিংহস্‌ (Ebbinghaus) প্রভৃতি মনোবিদ্বগণের প্রচে 


ব্যক্তিগত CITA 
গুরুত্ব 


গাৰ্থক্যমূলক মনোবিগ্ভা 


মানুষের 
চিন্তাবিদ্গণ 
ychology) 
করছে। ভুত 
ক্রেপলিন (Kraepelin), 
BI বর্তমানে পার্খক্যযূলক 
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অনোবিগ্ঠায় (Differential Psychology) বিজ্ঞান অন্মতভাবে এই পার্থক্য 
অঙন্নশীলন করছে। এই সব অনুশীলনের বিভিন্ন ফলাফল সম্পর্কে আমরা কিছু 
আলোচনা করব। 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের শ্রেণী বিভাগ _ 


[Classification of Human differences] 


ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পাৰ্থক্য নান! দিক থেকে আসে। এই পার্থক্য দৈহিক 
দিক থেকে হ'তে পারে, মানসিক, বৈশিষ্টোর দিক থেকে হ'তে পারে আবার 
সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হ'তে পারে । কেউ x] লম্বা, আবার কেউ 
বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ রোগা । কেউ বেশী বুদ্ধিমান কেউ ws বুদ্ধি সম্পন্ন, 
কেউ বা খুবই সহানুভূতিশীল কেউ বা নিষ্ঠুর। এরকম বিভিন্ন দিক থেকে 
ব্যক্কিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মনোবিদগণ fece ব্যক্তিতে 
যে সব গুণগত দিক থেকে পার্থক্য হয়, তাকে দু'টে| প্রধান শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন। sx জন্মগতভাবে যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাদের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা যায়। এই ধরনের বৈশিষ্টের দিক থেকে পার্থক্কে অনজিত 
বৈশিষ্ট্যের পাৰ্থক্য (differences in inherited traits) | আবার মানুষ 
অভিজ্ঞতার দ্বার! যে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণ অৰ্জন করে, তাদের মধ্যেও পার্থক্য 


> দৈহিক (Physical) 


»আনজিত (unlearn) o মানসিক (Mental) 


BAS E ৯ সেজাজ ( TempenamentaU) 
RUE 
বৈষম্য E v সামাজিক( Social) 
f | কুদস্ডিগত ৫%/1900) 


অজিত Cearn) |-> গ্রজোভিক (Emotional) 
শিক্ষাগত (Educational) 


হ'তে পারে। এই ধরনের পার্খক্যকে অজিত গুণগত পাৰ্থক; (differe- 
nges in acquired traits) qe] হয়। আবার অনজিত জন্মস্থত্রে পাওয়া 
বিভিন্ন টবশিষ্ট্যকে আমর! কতকগুলে। শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। মান্য 
জন্মস্থত্রে যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তাদের মধ্যে কতক গুলো দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য, কতকগুলো মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং কতক গুলো জৈব-মানসিক সংগঠন- 
গত বা মেজাজগত বৈশিষ্ট্য থাকে । সুতরাং, জন্মগত বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি 
অন্ুযায়ী ব্যক্তিগত বৈষমাকেও এই তিন শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায়। দৈহিক 
পার্থক্য (differences in physical traits), মানসিক পাৰ্থক্য 
(differences in mental traits) এবং €অজা জগত পাৰ্থক্য (Diffe- . 
rences in temparamental traits)| আবার অজিত বৈশিষ্য ও মানুষের 


২৭২ শিক্ষা-মনোবিদ্। 


বিভিন্ন দিক থেকে আসতে পারে । যেমন সমাগত বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য 
প্রক্ষোভঘুূলক আচরণগত বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য । স্থতরাং, ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে পার্থক্য এই সমস্ত দিক থেকেও হয়ে থাকে । তা"হলে ব্যক্তিগত 
বৈষম্যকে আমর! কয়েকটি পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি (চিত্র ২৭১ পৃষ্ঠায় 
qa) কিন্ত এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের একট! অস্থবিধ| হ'ল যে মানুষের কোন 
গুণকেই সম্পূর্ণভাবে অনজিত বা সম্পূর্ণভাবে অজিত বলা যায় না। পরিবেশের 
প্রভাবে afas গুণেরও পরিবর্তন হয়। অন্যদিকে অজিত ede অনেক সময় 
অন্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বার! প্রভাবিত হয়। এই কারণে মান্ষের বৈষম্য আলো- 
চনার wg অনেক মনোবিদ্‌ এ রকম শ্রেণী বিভাগ পছন্দ করেন না। মনোবিদ 
গেটস (Gates) সাধারণভাবে পার্থক্যযূলক বৈশিষ্ট্যগুলোকে শ্রেণী বিভাগ 
করেছেন। যেমন__[এক] দৈহিক গঠনের পার্থক্য, [দুই] মানসিক 
গঠনের পার্থক্য, [তিন] সহজাত দক্ষতার পার্থক্য, [চার] অজিত 
দক্ষতার পাৰ্থক্য, [পাচ] প্রক্ষোভিক পার্থক্য, [ছয়] এচ্ছিক 
শক্তিগত পার্থক্য এবং [নাত] নীভিবোধের পার্থক্য । তবে এই ধরনের 
শ্রেণী বিভাগেরও অস্থবিধ| আছে। এখানে এক একটা শ্রেণী অত্যন্ত বেশী 
বিস্তৃত কর! হয়েছে, আবার, কোন কোনটাকে খুবই সঙ্কীৰ্ণ অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে। তাই আমরা পূর্বোক্ত শ্রেণী বিভাগের উপর ভিত্তি করে এই বৈশিষ্ট্যের 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন 
দিক সম্পর্কে এই বৈষম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচন! করব। 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের ATTO 
[Nature of Individual Differences] 


মনোবিগ্যায় পরিমাপের (Measurement) পদ্ধতির উন্নতি হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষের সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে । মনোবিগ্ার 
গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের ক্ষেত্রে আধুনিককালে বিশেষভাবে রাশি 
পার্থক্য বিজ্ঞানে (statistics) জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ করার পর মনোবিদ্গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্থক্য থাকে । এই পার্থক্যের 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই পার্থক্য দু'দিক থেকে আসতে পারে__ 
গুণগত পাৰ্থক্য (Qualitative difference), এবং পরিমাঁণগত পার্থক্য 
(Quantitative difference)! অৰ্থাৎ, ব্যক্তিজীবনে যে কোন বৈশিষ্ট্য তার 
নিজন্বত। গুণগত দিক থেকে বজায় রাখতে পারে আবার পরিমাণগত দিক 
থেকেও বজায় রাখতে পারে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানুষের 
বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে পরিমাপ কর! যায় না। সে ক্ষেত্রে তার 


টিটি চে 
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গুণগত দিকের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। আবার অনেক সময় কোন 
কোন বৈশিষ্ট্কে গুণগতভাবে সঠিকভাবে বিচার কর! যায় না, বা, বিচার 
করলেও, ‘তা সঠিকভাবে কর! যায় না। তাই ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে 
আলোচনা করার সময়, কোন কোন সময় আমরা তার গুণগত মূল্যের কথা 
উল্লেখ করব, আবার যেখানে সম্ভব পরিমাণগত বৈষম্যের কথা বলবো । তবে 
বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে কোন বৈশিষ্ট্য 
সাধারণের মধ্যে (population) একটা বিশেষ নিয়মে বিস্তৃত থাকে। এই 
নিয়মকে রাখি বিজ্ঞানে সাধারণ বণ্টনের নিয়ম (Normal distribution) বলা 
হয়। অৰ্থাৎ, বহু ব্যক্তির কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আমরা যদি পরিমাপ করি, 
তা’হলে দেখবো যে তা সাধারণ স্বাভাবিক বণ্টনের নিয় 
লী স্বাভাবিক মেনে চলে। অর্থাৎ, পরিমাপের অন্তর্গত বেশীর im 
ব্যক্তি একটা বিশেষ সীমার মধ্যে থাকে । তাদের বলা হয় 
স্বাভাবিক (Normal or average) বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। বাকী কিছু ব্যক্তি থাকে 
যার! স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণে দেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । এদের 
উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলা হয়। আৱর কিছু থাকে তার! স্বাভাবিকের চেয়ে 
অনেক কম পরিমাণে সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । এদের বলা হয় নিয় বৈশিষ্টের 


স্বাভাবিক বণ্টনের লেখ 
(Normal Distribution curve) 
অধিকারী | স্বাভাবিক বণ্টনের লেখ (Normal distribution curve) ছবিতে 
দেখানো হ'ল। সাধারণতঃ শতকরা ষাট জন থাকে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন | 
আর শতকরা কুড়ি জন থাকে উপরের দিকে এবং শতকরা কুড়ি জন থাকে 
নীচের দিকে। এটা হ’ল সাধারণ হিসেব। মনোবিদ্‌ গীযাপ্টন (Galton) 
প্রথম ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে এই বণ্টনের প্রয়োগের কথা৷ বিশেষভাবে উল্লেখ 
qaal তিনি তার বংশগতির তত্বেও এই নীতির প্রয়োগ করেন। তবে 
আধুনিককালে প্রায় প্রত্যেক মনোবিদ পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে কোন 
বৈশিষ্ঠোর দিক থেকে মানুষ এই বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ীই প্রায় বিস্তৃত থাকে। 
aes, আধুনিক মনোবিদ্যায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের পরীক্ষার ফলাফল সাধারণতঃ 


এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর! হয়। 
শিক্ষা-মনো-প.১-১৮ 
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ব্যাক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক 


[Different Aspects of Individual difference] 


এখন আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
করব। মানুষ কি ভাবে দৈহিক, মানসিক, মেজাজ, সামাজিক, কৃষ্টিগত, 
প্রক্ষোভিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে নিজেদের মধ্যে aey বজায় রাখে, সে 
সম্পৰ্কে এক এক করে উল্লেখ করব। 


| এক ॥ দৈহিক পাৰ্থক্য 


[Physical difference] 


যদিও প্রত্যেক নানুযেরই দু'টো হাত, দু'টে| পা, দুটে| কান, ইত্যাদি সব 
কিছুই এক রকম, তা হ’লেও দেখা গেছে, কোন নাকোন দৈহিক দিক থেকে 
তাঁরা ateg বজায় রাখে। যেমন, ওজনগত দিক থেকে 
০০ (weight) একই শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র, ওজনের পরিমাণগত পাৰ্থক্যই যে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে দেখ| যায় ত| নয়, ওজনের বিকাশের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
পাৰ্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ শিশুর দৈহিক বিকাশের হার পৃথক 
পৃথক ভাবে অন্ুণীলন করলে লক্ষ্য কর! যায়, বিভিন্ন বয়সে তাদের দৈহিক 
ওজনের বৃদ্ধির হার নিজন্ব নিয়মে পরিবর্তিত হয়। 
এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উচ্চতাগত (Height) পাৰ্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। 
কেউ ব| সাধারণ উচ্চতার চেয়ে লম্বা কেউ আবার বেঁটে। আবার প্রত্যেকের 
সঙ্দে প্রত্যেকের পরিমাপের কিছু কিছু পাৰ্থক্যও থাকে। 
উচ্চত। বিকাশের হারেও ব্যক্তিজীবনে স্বাতন্ত্য বজায় থাকে | 
একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওজনগত পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। এমন কি 
যমজ সন্তানদের মধ্যেও উচ্চতাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। 
দেহের ওজন ও উচ্চতা ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গ ASTI পরিমাপের দিক 
(size of the bodily organ) থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। 
কারও হাতট! লম্বা, নাকট| চেপ্টা, আবার কারও হাতটা 
ছোট, নাকট| astal, কারও পা-গুলো aT, ইত্যাদি ! 
নৃতত্ব-বিদ্গণ (Anthropologist) মানুষের শ্রেণী বিভাগের জন্য এই সব দৈহিক 
অঙ্গ প্রত্যদ্দের পরিমাপকেই বিবেচন| করেন। মাথার খুলির (Skull) পরিমাপ 
অনুযায়ী মানুষের বৈষম্য নিৰ্ণয় করেন। ক্যালিপার্স (Callipers) এর 
খা খুলির দৈৰ্ঘ্য প্রস্থ পরিমাপ করে তারা এক স্থচকের (Inde? 
s য প্রকাশ করেন। এই afra পরিমাপের স্থচক (Index^ 


উচ্চতার পার্থক্য 


অঙ্গ-প্রতাঙ্গের পার্থক্য 


ব্যক্তিগত বৈষম্য i ত 


(485100 ) এই সতের ছার! fe করা হয় এবং এর সাহায্যে WITA 


শ্রেণী বিভাগ করা হয়। 
দৈহিক শক্তির (Physical strength) দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য 
লক্ষ্য করা wx | একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শক্তিগত পার্থক্য থাকে | কারও 
হাতের জোর বেশী কারও কম। কারও শারিরী 
দৈহিক শক্তির পার্থক্য বেশী কারও আবার কম। দেহের' তিনি ন 
পরিমাপ করার জন্য শক্তিমাপক wa(Dynamometer) পাওয়া যায়। এসব 
যন্ত্রের সাহায্যে দেহের শক্তি পরিমাপ করা যায়। মনোবিদগণ পরীক্ষা করে 
দেখেছেন, এই শক্তির দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে | 
দৈহিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আর একটা দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য 
লক্ষ্য করা যায়। তা’হল কর্মক্ষমতার (Work-ability) দিক। প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিজস্ব কর্মক্ষমতা আছে। সবাই সমান দৈহিক 
কৰ্মক্ষমতার পার্থকা কাজ করতে পারে না। কেউ দশ কিলোগ্রাম জিনিস 
সহজে তুলতে পারে, আবার কেউ পাঁচ কিলোগ্রামও তুলতে পারে না। কেউ 
এক নাগাড়ে পাচ কিলোমিটার হেঁটে যেতে পারে, আবার, কেউ একটু হাটতে 
হ’লে হ'|পিয়ে উঠে। মনোবিদগণ পরীক্ষাগারে, আরগো গ্রাফের (Ergo- 
grapb) সাহায্যে মান্গুষের কর্মক্ষমতার পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত করেছেন, 
এই দিক থেকে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। তার! বিভিন্ন ximus কৰ্মক্ষমতার 
পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অবসাদের "sw (Fatigue Index) ব্যবহার 
করেন। ~ 
শুধুমাত্র দৈহিক পরিমাপের দিক থেকে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়, 
তাই নয়, দেহ-সঞ্চালনগত সমন্বয়ের দিক থেকেও পার্থক্য 
tuis পাৰ্থক্য দেখা যায়। দেহ-সঞ্চালনের সমন্বয়ের উপর দৈহিক হৈর্য্য 
(Steadiness) নির্ভর করে। এই হৈর্য্যের দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যাঁয়। কে কত স্থক্ম-কাজ করতে পারে তা নির্ভর করে তার বিশেষ 
অন্ধের স্থৈর্য্যের উপর | 
এই সব দৈহিক দিক থেকে বৈষম্য ছাড়াও আমর! মানুষে মানুষে সাধারণ 
অবয়বের পার্থক্য দেখতে পাই। মান্থষের বিচ্ছিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর 
একত্রিত সমন্বয়ে, ব্যক্তির মধ্যে এক red ভাব ফুটে ওঠে। 
সাধারণ অবয়বের = সবকিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই তার সামগ্রিক রূপ ফুটে 
পাৰ্থক্য 
ওঠে। গায়ের রং, গলার স্বর, অঙ্গ ভঙ্গী সব কিছু মিলিয়ে 
একত্রে মানুষের মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট ফুটে উঠে, যা দেখে আমরা তাকে 
চিনতে পারি। এই দেহ গঠনের দিক থেকে মানুষকে পার্থক্য করার রীতি 


২৭৬ শিক্ষা-মনোবিত্ত| 


বহুদিন থেকে চলে আসছে। তাই বহু প্রাচীন কালেও aaas দৈহিক 
বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি (Typology) আমরা 
দেখতে পাই । যেমন, যার! বেঁটে এবং মোট! তাদের পিকনিক (Pyknic) 
বল! হয়। যারা লম্বা, রোগা তাদের বল! হয় লেপ টোসোম্‌ ( Leptosome), 
এরকম বহু ধরনের শ্রেণী বিভাঁগ আছে। 


| দুই ॥ মানিক বৈষম্য 


[Mental Difference] 


মাৰ্নসিক দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পাৰ্থক্য লক্ষ্য কর| যায়। বিভিন্ন 
ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ারও যেমন পার্থক্য দেখ! যায় ব্যক্তিজীবনে, তেমনি 
বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতারও পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায় । 

প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার (Perception) কি ভাবে ব্যক্তিজীবনে পার্থক্য হয়, তাঁর 
উপর বিভিন্ন মনোবিদ পরীক্ষা করেছেন। মনোবিদ এ্যাণ্টন (Galton), 
ব্যক্তির মধ্যে যে সংবেদনগত পার্থক্য হয় তার উপর পরীক্ষা 
করেছেন। একই শক্তি সম্পন্ন শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন 
তীব্রতায় প্রত্যক্ষ করে। বিভিন্ন ব্যক্তি একই qua কিরকম ভাবমূতি (imagery) 
তৈরী করে তার উপর তিনি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষণের 
বিভিন্নতা অনুযায়ী মান্থঘকে শ্রেণী-বিভাগ করার রীতিও প্রচলিত আছে। 
যেমন কাউকে বিশ্লেষক প্রকৃতির (analyser) আবার কাউকে বলা হয় 
সংশ্েষক প্রকৃতির (Synthesizer)! বিশ্লেষক প্রকৃতির ব্যক্তির সব 
কিছুর অংশ গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখে, আর সংশ্লেষক প্রকৃতির ব্যক্তির] সব 
কিছুকে একত্রে প্রত্যক্ষ করে একক জ্ঞান আহরণ করে। আবার, কেউ কেউ 
প্রত্যক্ষণের সময় শুধুমাত্র বস্তকেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ করে। ‘অৰ্থাৎ, বস্তু ঠিক 
যেমন, তাই প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ খুব নিখুঁত হয়। এদের বলা হয় 
বাস্তব প্রকৃতির (Objective) | অনেককে দেখা যায়, বস্তুর প্রত্যক্ষণের 
সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে তার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ 
করে। এদের বলা হয় ব্যক্তিগত প্রকৃতির (Subjective)| এমনিভাবে 
আরও বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যক্ষণের দিক থেকে ভাগ করা হয় যেমন জেনস্‌ 
(Jaensch) ছু'রকম শ্রেণীর কথা বলেছেন-_--গ্রকুত্ির, "প্রকৃতির । আবার 
কেউ বলেছেন, সক্রিয় প্রকৃতির (active) এবং fa mmy প্রকৃতির (Passive) 1 
mas প্রত্যক্ষণের ভিভিতে ভাগ করার রীতি আধুনিক মনোবিদগণ স্বীকার 
করেন না। তারা আরও বিশদভাবে এই সমস্তার বিডি 
নিরীক্ষ। করেছেন। এবং এই সব পরীক্ষায় তার উপ 
(Factor analysis) ব্যবহার করেছেন। 


প্রত্যক্ষণের পার্থকা 


3 দিক সম্পর্কে পরীক্ষা 
দান বিশ্লেষণের পদ্ধতি 
তাদের এই উন্নত ধরনের বিশ্লেষণ 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ূ হয 


থেকেও আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, প্রত্যক্ষণের দিক থেকে ব্যক্তিগত 
বৈষম্য বৰ্তমান থাকে। ; 
প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আর এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার দিক 
থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন বস্তু প্রত্যক্ষণের ফলে, 
তার ভাবমূতি (Image) আমাদের মনে সৃষ্টি হয়। এই 
ভাবমূতি বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়কে কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠে। দেখা 
গেছে, এই ভাবযূ্তি গঠনে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। কেউ চোখকে 
কেন্দ্ৰ করে বা দর্শনের সংবেদনকে কেন্দ্ৰ করে খুব সহজে ভাবমুতি গঠন করতে 
পারে, আবার অন্ত কেউ হয়তে! বন ইন্দ্ৰিয়কে কেন্দ্র করে ভাবমুতি (Image) 
গঠন করতে পারে। শ্রেণীতে অনেক শিক্ষার্থী থাকে যাঁরা না দেখলে করতে 
পারে না। এবং দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খুব ভালভাবে জ্ঞান আহরণ করতে 
পারে। কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শ্রবণ ইন্দরিয়কে বেশী কার্যকরী দেখা 
যায়। এই ভাবযুতির বিভিন্নতা অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! 
হয়, যেমন দর্শনধর্মী (Vise) শ্রবণধৰ্মা (Audile, স্পর্শধর্মী (Tactile) 
ইত্যাদি। 
প্রত্যক্ষণের সঙ্গে আর এক ধরনের অবস্থার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য 
দেখ! যাঁয়। এটা হ'ল প্রতিক্রিয়া সময় (Reaction time) | কোন উদ্দীপক 
(Stimulus) প্রয়োগ আর উত্তেজনা জনিত প্রতিক্রিয়ার 
em সময়ের. করার মধ্যে যে সময়ের পাৰ্থক্য তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া 
(Reaction time) | বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্ৰিয়| সময়ের 
যে পার্থক্য হয়, এটা প্রথম ধরা পড়ে ১৭৯৬ খ্রীষ্াবে গ্রীনিচ, পর্যবেক্ষণাগারে । 
এই প্রতিক্রিয়া সময় নিয়ে তারপর থেকে বহু গবেষণ! হয়েছে। মনোবিদগণ 
তাদের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, এই প্রতিক্রিয়া! সময় (Reaction 
time) স্বাভাবিক দেহগত কারণ ছাড়া, মানসিক অবস্থার (mental condi- 
tion) উপর নির্ভর করে। প্রতিক্রিয়া সময় বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। 
যখন আমরা একটা মাত্র উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করি তখন যে সময় লাগে 
তাকে বলা হয় সরল গতিক্রিয়া সময় (Simple reaction time)! 
আবার, যখন অনেকগুলো৷ উদ্দীপকের মধ্যে যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে 
আমরা প্রতিক্রিয়া করি, তখন যে সময় লাগে তাকে বলা হয় জটিল প্রভিক্রিয়। 
si33 (Compound reaction time)! এই প্রতিক্রিয়া সময়ের দিক থেকে 
যে ব্যক্তিগত বৈষম্য হয়, এ বিষয়ে মনোবিদগণের মধ্যে বর্তমান কোন মতভেদ 
নেই। একজন মোটর চালক, রাস্তায় হঠাৎ গাড়ীর সামনে, কোন লোক 
পড়লে, খুব তাড়াতাড়ি ব্রেক করতে পারে; আবার, কেউ অনেক চেষ্টা করেও 
ব্রেক করার আগেই চাপা দিয়ে দেয়। এ ধরনের ঘটন! প্রতিক্রিয়া সময়ের 
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পার্থক্যের জন্য ঘটে । পরীক্ষাগারে প্রতিক্রিয়া সময় পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র 
ব্যবহার করা হয় তাকে বলে ক্রনোস্কোপ (Chronoscope) | ক্ৰনোস্কোপ 
বিভিন্ন রকমের আছে, stata ক্রনোক্ষোপ (Vernier Chronoscope) 
দিয়ে আমর! সেকেণ্ডের zig ভাগ পৰ্বস্ত পরিমাপ করতে পারি। আবার, 
হিপস্‌ ক্রনোক্কোপ (Hipps Chronoscope) দিয়ে সেকেণ্ডের rdg ভাগ 
পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়। 
স্মরণ প্রক্রিয়ার (Memory) দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য কর! 
যায়! স্মরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক আছে। যেমন-__শিখন (Learning), 
সংরক্ষণ (Retention),  পুনরুদ্রেক (Recall) বা 
ন্মরণত্ৰিয়ার পাৰ্থক্য প্রত্যাভিজ্ঞ| (Recognition) | এই সব প্রক্রিয়ার দিক 
থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। শিখন ক্ষমতার দিক থেকে 
ব্যক্তিতে ব্যক্কিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অৰ্থাৎ, কোন ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি 
শিখতে পারে আবার কেউ একই জিনিস শিখতে অনেক দেরী করে। সংরক্ষণের 
দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য কর! যায়। কেউ বিষয়বস্ত অনেক সময় 
ধারণ করতে পারে আবার কেউ বেশী সময় ধারণ করতে পারে "Dp সংরক্ষণ ও 
শিখনের কথ| বিবেচনা করে অনেক মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 
ভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। অনেক শিক্ষার্থী তাড়াতাড়ি খিখে আবার 
তাড়াতাড়ি ভুলে যায়; আবার কেউ কেউ, তাড়াতাড়ি শিখে অনেক বেশী 
TN সংরক্ষণ করতে পারে; কেউ দেরীতে শিখে সংরক্ষণ করে অনেক বেশী; 
আবার এমনও দেখা যায় দেরীতে শিখে, অথচ খুব বেশী সময় সংরক্ষণ করতে 
পারে না। আবার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরুত্রেকেও (Recall) ব্যক্তিতে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যাভিজ্ঞাও এক ধরনের পুনরুদ্রেকের 
্রক্রিয়া। পুনরুদ্রেক হয় বস্তুর অবর্তমানে, কিন্তু প্রত্যাভিজ্ঞা হয় 'বস্তুর 
বর্তমানে । অনেক সময় দেখা যায় কারও পুনরুদ্রেকের ক্ষমতা বেশী। আবার 
কারও প্রত্যাভিজ্ঞার (Recognition) ক্ষমতা বেশী। তা’হলে দেখা যাচ্ছে 
সাধারণভাবে স্মরণ করার ক্ষমতার (Capacity of memorization) দিক 
থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে | 
ধারণ! (Concept) গঠনের দিক থেকেও ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 
লক্ষ্য কর! যায়। ধারণা হ'ল বস্তু সম্পর্কে সাধারণ সামগ্রিক জ্ঞান। কোন 
বিশেষ পরিস্থিতিতে ধারণা গঠনের ক্ষমতার দিক থেকে 
ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধারণা গঠন, 
Sata মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ শিক্ষার্থী খুব সহজে, 
পাঠ্যবস্তর বিভিন্ন অংশ থেকে সাধারণ জ্ঞান খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে, 
কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী তা পারে না। ধারণা গঠনের জন্য যে বিশ্লেষণাত্মক 
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(analytical) এবং সংশ্লেষণাত্মক (synthetic) প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তার 
দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। 
শিক্ষার্থীদের অঙ্থরাগের (Interest) দিক থেকে পার্থক্য খুব বেশী পরিমাণে 
দেখা যায়। এই অনুরাগ মানুষের যে কোন্ন কাজকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্ৰণ করে। 
অনুরাগের পার্থক্য ১৮৯৮ শুনি রি বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিমাপ করার 
পদ্ধতি পূৰ্বে জানা ছিল না। তাই অঙ্গুরাগের পার্থকোর 
প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বে বিশেষ ধারণ। ছিল না। তবে সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে 
আমরা ব্যক্তির অনুরাগের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারতাম | কিন্তু, বর্তমানে 
মনোবিদগণ ব্যক্তির অনুরাগের ক্ষেত্র পরিমাপ করার জন্য নানা ধরনের অনুরাগ 
অনুসন্ধানী অভীক্ষ| (Interest inventories) তৈরী .করেছেন। এই সব 
অভীক্ষার দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ছেলে এবং মেয়েদের অন্তুরাগের 
পার্থক্য থাকে । তা’ছাড়| বিভিন্ন ছেলেদের মধ্যেও অন্ুরাগের পার্থক্য থাকে। 
'আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, কোন শিক্ষার্থীর সাহিত্যের 
প্রতি অঙ্গরাগ আছে, আবার, কারও অঙ্কের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। আবার, 
এও দেখ। গেছে, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, ইত্যাদির অনুরাথের মধ্যে পার্থক্য 
থাকে। 
কল্পন প্রক্রিয়ার (Imagination) দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারও মধ্যে দেখা যায় হুজনাত্মক কল্পনা 
(Creative imagination) বেশী হয়, আবার কেউ শুধু- 
করন এর পার্থক্য মাত্র গ্রহণাত্মক কল্পনাই (Receptive imagination) 
করতে পারে। কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক কল্পনার (Scientific ima- 
gination) ক্ষমতা দেখ! যায় আবার কারও মধ্যে এঁতভিহাসিক কল্পনার 
(Historical imagination) ক্ষমতা প্রবল থাঁকে। অতীত অভিজ্ঞতার 
বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে ভাবমূর্তি (image) 2 «ats যে প্রক্রিয়া তাকেই 
বলা হয় কল্পন (imagination)| এখন, অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ নির্বাচনে এবং 
তাদের গ্রন্থনে, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি cubes; বজায় থাকে। ব্যক্তিজীবনে 
কল্পনার বিকাশের হারেরও পরিবর্তন হয়। 
মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য, যে ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর 
করে তা হ’ল ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতা! (General mental ability) 
বা যাকে আমর! সাধারণভাবে বলি বুদ্ধি (Intelligence) | 
বুদ্ধির পার্থকা এই বুদ্ধির উপর অন্তান্ত ধরনের মানসিক প্রক্রিয় নির্ভর 
করে। মনোবিদগণ বুদ্ধিকে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। 
অন্যদিকে এই বুদ্ধিগত দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পাৰ্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
আমর! সাধারণ অভিজ্ঞত| থেকে দেখতে পাই, কিছু মানুষ তারা জন্মগতভাবে 
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উন্নত ধরনের মানসিক চিন্তা করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত 
জীবনে তার প্রভাব একই রকম থাকে। আবার কিছু লোককে লক্ষ্য করা 
যায়, যারা কোন রকম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজ করতে পারে না। এবং এও 
“দেখা গেছে, এই সব লোক শত চেষ্টা করেও স্বাভাবিক বিচার জ্ঞানসম্পন্ন বলা 
যায় না। তাই মনোবিদগণ মনে করেন, বুদ্ধি হ’ল জন্মগত মানসিক ক্ষমতা। 
কিন্তু এই ক্ষমতা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে দেখা যায়। মনোবিদগণ বুদ্ধি 
পরিমাপক বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Intelligence test) তৈরী করেছেন ৷ 
এই সব অভীক্ষার সাহায্যে সব শ্রেণীর লোকদেরই বুদ্ধি পরিমাপ কর! যায়। 
বর্তমানে বুদ্ধির পরিমাণ বুঝানোর জন্য এই সব অভীক্ষার ফলাফলকে একটা! 
ZTA (index) সাহায্যে প্রকাশ কর! vw | এই স্থচককে বলা হয় qui? 
(Intelligence Quotient ; I. QJi মানসিক বয়ন (Mental age) এবং 
সাধারণ বয়সের (chronological age) saoter বুদ্ধাঙ্ক বল৷ হয়। অৰ্থাৎ 
g-.. মানসিক বয়স (Mental age fs 
D E 12100, এই a থেকে একটা 
জিনিস বুঝা যায় যাদের মানসিক ও সাধারণ বয়স সমান, বা যাদের স্বাভাবিক 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সমাহপাতে মানসিক বিকাশ হচ্ছে, তাদের বুদ্ধাঙ্ক হবে ১০০। 
বহু ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে, তার ফলাফল থেকে মনোবিদগণ 
সিদ্ধান্ত করেছেন, বুদ্ধির দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য, স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম 
(Normal distribution) মেনে চলে। বিভিন্ন মনোবিদগণের পরীক্ষার 
ফল বিশ্লেষণ করে, মনোবিদ গ্যারেট (H. Garrett) বুদ্ধাঙ্কের বণ্টনের এক 
তালিকা করেছেন, তা নিষ্নূপ__ 


বুদ্ধাঙ্ক শ্রেণী বিভাগ ব্যক্তির শতকরা হার 
১৪০ এর উপরে অত্যন্ত উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন ১৭% 
৪৩ উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ১১০% 
Pa cu) সাধারণের চেয়ে ভাল ১৮০% 
কহ সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ৪৮০% 
gt সাধারণের চেয়ে খারাপ ১৪'০% 
88 অত্যন্ত কম বুদ্ধি সম্পন্ন to% 
T hid ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ২৫% 


এই বণ্টনের হারকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির 
সংখ্যাও খুব কম এবং ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাও কম। প্রায় সব 
পরীক্ষায়ই দেখা গেছে উন্নত বুদ্ধি (Gifted) সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অন্ুশীলিত 
ব্যক্তিদের শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ থাকে এবং ক্ষীণবুদ্ধি (Feeble minded) 
সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ২-৩ ভাগ থাকে। তবে আধুনিক কালে, 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ২৮১ 


মনোবিদগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন ৭* এর নীচে যাদের বৃদ্ধা্ক 
তারাই ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং তাদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন | 
তার! এই ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন | যাদের 
Jag ২৫ এর মধ্যে, তাদের জড় বুদ্ধি সম্পন্ন 071) বলা হয় | যাদের 
INE ২৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে তাদের বল! হয় বোধহীন (Imbecile) | আর 
যাদের qi te এর উপরে এবং ৭০ এর নীচে তাদের বলা হয় স্বলবুদ্ধি সম্পন্ন 
(Moron)! বুদ্ধির পার্থক্যের বণ্টন নিচের ছবির সাহাযো দেখানো হ'ল | 
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বুদ্ধির দিক থেকে এই পার্থক্য ব্যক্তিজীবনের অন্ত দিকের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। বৃদ্ধির বিকাশের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা 
গেছে। যার! উন্নত বুদ্ধিমম্পন্ন তাদের বিকাশের হারও বেশী হয়। যারা ক্ষীণ 
বুদ্ধি সম্পন্ন তাঁদের বিকাশের হারও অল্প হয়। বুদধাক্কের দিক থেকে ছেলে ও 
মেয়েদের মধ্যেও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। আবার, সামাজিক প্রভাবের 
দরুনও বুদ্ধির পরিমাণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। 
সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ছাড়াও ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম বিশেষ ক্ষমতা 
(special ability) থাকে | এই সব বিশেষ ক্ষমতার দিক থেকেও ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ ক্ষমতা, 
বিশেষ ক্ষমতার পার্থক্য ব্যক্তির কোন বিশেষ কাজের দক্ষতার উপর প্রভাব নি 
করে। কারও মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষমতা (Musical ability) থাকে, কারও 
মধ্যে যান্ত্রিক ক্ষমতা (Mechanical ability) থাকে । এমনিভাবে বিভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা থাকে | আবার যাদের মধ্যে একই বিশেষ 
ক্ষমতা আছে, তাদের পরিমাণগত দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একই 
যান্ত্রিক ক্ষমত| (mechanical ability) কারও মধ্যে বেশী থাকে, আবার কারও 
মধ্যে থাকে কম। বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য বর্তমানে 


২৮২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


অভীক্ষ। (Test) পাওয়া যায়। বিশেষ ক্ষমতার (special ability) ৰ 
পার্থক্য ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

সবশেষে আর একটা মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়। এই মানসিক প্রক্রিয়া হ’ল মনোযোগ (Attention) | মনোযোগের 
ক্ষেত্রে, fre থেকে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। প্রথমতঃ 
মনোষোগের পরিসরের (span of attention) দিক 
থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় । কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে যত একক qua প্রতি 
মনোযোগ দিতে পারে তাকে তার মনোযোগের পরিসর বলে। মনোবিদগণ 
পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই মনোযোগের পরিসর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন 
ভিন্ন হয়। দ্বিভীয়ভঃ মনোযোগের চঞ্চলতার (fluctuation of attention) 
দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। চঞ্চলতা, মনোযোগের ধৰ্ম | কোন 
বিশেষ বস্তুর প্রতি আমর! অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারি না। মনোযোগ 
এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। মনোযোগের এই কাল 
(Duration of attention) ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়। মনোযোগের এই 
বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । 


॥ তিন ৷৷ SERI পাৰ্থক্য বা.মেজাজগত পার্থক্য 


(Personality difference or Temperamental difference) 


কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব বলতে আমর! সাধারণতঃ বুঝি তার সমস্ত রকম 
মানসিক গুণ মিলে দে যা তাই। অবশ্য ব্যক্তিত্ব শব্দের মধ্যেই pecu 
Se আছে । মনোবিদ আলপোর্ট (Allport, G. W.) 
ব্যক্তিত্ব ও মেজাজ বলেছেন “যে কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝি তার 
সেই সব সতত পরিবর্তনশীল জৈব-মানসিক ক্রিয়ার সমবায়কে ঘা পরিবেশের 
সঙ্গে অভিযোৌজনের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্যকে প্রকাশ cp স্থতরাং, এই 
সংব্যাখ্যান অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব তার স্বাতন্তরেরই প্রতীক। মেজাজ 
(Temperament) কথাটা সাধারণভাবে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে অনেক সময় 
ব্যবহার করা হয়। এমনকি অনেক মনোবিদ ব্যক্তিত্বের (personality) 
পরিবর্তে মেজাজ (Temperament) কথাট| ব্যবহার করেন। বিশেষভাবে 
- ইংরেজ মনোবিদগণ (British psychologists) সাধারণভাবে মেজাজ কথাটা 
ব্যবহার করেন। কিন্ত, একৃত বিচারে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন 
. জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য কর! যায় 
1. “Personality is the dynamic organisation of those Psycho-physical 
system within the individual which determines his unique adjustment witb 
the environment” —Alport : Personality : Psychological. 


মনোযোগের পাৰ্থক্য 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ২৮৬. 


তাকেই মেজাজ বলা হয়। কিন্তু মনোবিগ্যায়, সব সময় এই পাৰ্থক্য মেনে চলা 
হয় না। ব্যক্তির একই বৈশিষ্্যকে কোন সময় ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Perso- 
nality trait) বলা হয়। আবার কোন সময় তাকেই মেজাজগত বৈশিষ্ট্য 
(Temperamental trait) বলা হয়ে থাকে | তবে স্থন্ম বিচারে ব্যক্তিত্বের সব 
সংলক্ষণকে মেজীজগত বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। যাই হউক, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বা 
বৈশিষ্ট্য বা, মেজাজগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে 1 
মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের যে সব বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণের (Personality traits) 
কথা বলেছেন, তা সবই দ্বিপ্ৰান্তিক (Bi-polar)! এবং ছুই প্রান্ত বিন্দুর মধ্যে 
ব্যক্তি অবস্থান যে কোন স্থানে হ'তে পারে! যেমন 
বায় DENS অন্তমুৰ্খীত|-বহিমুৰ্খীতা (Extroversion-Introversion) 
ব্যক্তি সত্বার একটা সংলক্ষণ। কোন বিশেষ ব্যক্তি 
চরমভাবে অন্তমুৰখী হ'তে পারে বা চরম প্রকৃতির RLI হ'তে পারে, অথবা 
এর মধ্যে যে কোন প্রকৃতির হ'তে পারে । এই দু'ই প্রান্ত বিন্দুর কেন্দ্রের 
অবস্থা বল! হয় উভয়মুখী (ambivert)! ঠিক এমনিভাবে আত্মগ্রতিষ্ঠা বশ্যতা 
(ascendance submission) ব্যক্তি সত্বার আর একটা বৈশিষ্ট্য । এবং 
এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত বৈষম্য দুই প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে ঘটে থাকে । এমনিভাবে 
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
ব্যক্তিত্বের বা মেজাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের 
অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। কোন কোন অভীক্ষা (test) আছে প্রশ্ন পত্রের 
আকারে । এগুলো দিয়ে সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা 
যায়। যেমন_-মনের অস্বাভাবিকতা পরিমাপক অভীক্ষা ( Neurotic 
Questionnaire). অস্তমূ খীতা-বহিমূখীতার অভীক্ষা (Extroversion- 
Introversion test) আত্মপ্রতিষ্ঠা বশ্ততার অভীক্ষা (Test for ascen- 
dance submission), ইত্যাদি | এছাড়া সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে 
পরিমাপ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা পাওয়া যায়। এই সব অভীক্ষার 
দ্বারা আমর! ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক সংগঠন পরিমাপ করতে পারি। এদের 
সাধারণ নাম হ’ল প্রজেকটিভ্‌ অভীক্ষা (Projective test) |. যেমন শব্দ- 
সংযোগযূলক অভীক্ষ। (Word-association test), রসাকের ইঙ্করটের অভীক্ষা 
(Rorschach Ink-blot test), থিমাটিক আ্যাপার-সেপ,সান টেষ্ট, (Thema- 
tic apperception test) ইত্যাদি। এই সব অভীক্ষায় কিভাবে ব্যক্তিত্বের 
পরিমাপ করা হয়, সে সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অধ্যায় 
আলোচনা করেছি। 
এই সব অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বিচার করে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য 
অনুযায়ী মনোবিদগণ মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্যের সঙ্গের 


২৮৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য। 


মিশবার ক্ষমতার দিক থেকে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়--আত্মকেন্দ্রিক 
(introvert), অপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক (extrovert) এবং উভয়মুখী (Ambivert) I 
আবার অনেকে তাদের মানসিক অস্বাভাবিকতার দিক 
থেকে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন, যাঁদের হিষ্টিরিয়া 
রোগীর মত কিছু কিছু উপসর্গ দেখা যায় তাদের বলা হয় হিষ্টিরয়েড, 
(Hystroid), যারা দিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মত কিছু কিছু আচরণ করে 
তাঁদের বলা হয় fasce (Schizoid), এমনি, আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ 
আছে। তবে ব্যক্তিগত এই পার্থক্য ব্যক্তি জীবনে এক স্থায়ী সংগঠনের দরুন 
হয়ে থাকে । এই কারণে এদের পরিবর্তন কম হয়, এবং এদের AGITI 
সব সময় লক্ষ্য কর! যায়। 

এতক্ষণ আমরা মানুষের অনজিত বৈশিষ্ট্যের পাৰ্থক্য সম্পর্কে আলোচন! 
করছিলাম। তবে È সব বৈশিষ্ট্য যে সম্পূর্ণভাবে অনজিত (unlearnt) একথা 
বলা যায় না। শিক্ষা বা জীবনের অভিজ্ঞত। অনেক সময়, এই সব দৈহিক, 
মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
তাই সম্পূর্ণভাবে gafas ও IAT এই ছু'ভাবে মানুষের বৈশিষ্ট্যকে পৃথক করা 
যায় না। এই ধরনের বিস্তৃত শ্রেণী বিভাগকে বাদ দিয়ে পর পর, তার 
বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। এখন আমরা যে 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব, তাদের অনেক মনোবিদ অজিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে 
বৰ্ণন! করেছেন ৷ 


IPJI সামাজিক বৈষম্য 


[Social difference] 


মানব শিশু সমাজ পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর থেকেই 
সমাজ তার আচরণ ধারাকে প্রভাবিত করতে থাকে । ফলে, ব্যক্তিজীবনের 
নানা রকম আচরণ, সমাজের নিয়ম দ্বারা সব সময়েই 
নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশু যেমন 
পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করে, ঠিক তেমনিভাবে তার 
আচরণ ধারা গড়ে ওঠে। জন্মের পর থেকে যে সমাজের মধ্যে সে বাস করে 
তা’হল পরিবার (family)! বিদ্যালয়ের জীবনের পূর্ব অবস্থা পর্যন্ত এই 


ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ 


পরিবার, বিদ্যালয় ও 
গোষ্ঠীর প্রভাব 


পরিবারই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারের মধ্যে বয়স্কদের আচার, ' 


আচরণ, আদৰ্শ, মনোভাব ইত্যাদির দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। 
এবং এই পারিবারিক, প্রভাব শিশুদের মধ্যে বৈষম্য আনে। বিভিন্ন 
পরিবারের শিশুর আচার, আচরণ, আদর্শ, মনোভাব ভিন্ন প্রকৃতির হয়। 
‘তাই দৈহিক বিকাশের দিক থেকে মিল থাকলেও, দু'জন ছুই পরিবার থেকে 


ব্যক্তিগত বৈষম্য c ২৮৫ 


আসার জন্য, তাঁদের সামাজিক আচরণগত পার্থক্য হয়। এর পর শিশুরা 
বিদ্যালয়ে আসে। এই বিদ্যালয়ের প্রভাব তাদের আচরণের মধ্যে দেখা vizi 
একজন শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে একই বয়সের একই শ্রেণীর গ্রামের 
ছাত্রের মধ্যে অনেক তফাত থাকে । বিদ্যালয়ের সামাজিক বিকাশ দু'দিক 
থেকে হয়। কিছুটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনার প্রভাবে আর 
কিছুট। সহপাঠীদের প্রভাবে । তাই শিশুদের মধ্যে এই সময়ে a আচরণ ৷ 

দেয়, তার বৈষম্য এই দল বা বিদ্যালয় সমাজ এর উপর নির্ভরশীল। E 
আনে কর্ম পরিবেশ ও বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ। প্ৰাপ্ত বয়সে মা: es 
সামাজিক আচরণের বৈষম্য এই ছুই পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। ned 

কাজের অভ্যাসের পাৰ্থক্য (difference in work habit), অবসর SUA 
পাৰ্থক্য (difference in leisure time activities), বিভিন্ন সামাজিক 

অনুষ্ঠানের প্রতি মনোভাবের পার্থক্য (difference in attitude toward 
social functions) এ সব কিছু তার fas সামাজিক অন্তর্ভূক্তির (social- 
belongingness) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনি সমাজের দ্বারা ব্যক্তিজীবনের 

মূল্যবোধ (values o£) নিয়ন্ত্রিত হয় বলে, ব্যক্তিগত দিক থেকে এই মূল্যবোধের 


পার্থক্য দেখা STR I 


৷ পাঁচ ৷ PAAT বৈষম্য 

(Cultural difference] 

ia পার্থক্যের জন্য যেমন ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা দেয়, তেমনি 
রিবেশ মানুষের কুগ্টিযূলক বৈষম্যের RR করে । বিভিন্ন দেশে 
প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী, কৃষ্টিমূলক জীবন 
জাতিগত পাৰ্থকা (Cultural life) গড়ে ওঠে। AA প্রধান দেশের 
খাদ্যাভ্যাস, ইত্যাদি শীত প্রধান দেশের লোকের থেকে 
পৃথক । অবশ্য এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক জীবনও প্রভাবিত 
করে। প্রত্যেক সমা্গই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আচরণ বিধির কিছু 
মৌলিক উপাদান সঞ্চয় করে রাখে। একে বলা হচ্ছে কৃষ্টি। এই মৌলিক 
উপাদান দলভেদে বা জাতিভেদে ভিন্ন হয়। বর্তমানে আন্তর্জা(তিকতার যুগেও 
যদিও মানুষ এই জাতিগত ও স্বানগত গণ্ডীকে অতিক্ৰম করে, পারস্পরিক 
ভাবের আদান-প্রদানের স্থযোগ পেয়েছে, তা সত্বেও দেখা যায়, জাতির 
(Racial influence) প্রভাব ব্যক্তি মাত্রেরই আচরণে প্রকাশ পায় এবং তা 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যকে পরিস্ফুটিত করে। নৃতত্ববিদ্‌ (anthropologist) 
ও মনৌবিদগণের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, দৈহিক গঠন, আচরণ ও নান। 
রকম মানপিক প্রক্রিয়ার ও ক্ষমতার উপর এই জাতিগত পার্থক্যের প্রভাব 


সমাজ পরিবেশে 
বিশেষ প্ৰাকৃতিক প 


মানুষের পোষাক, 


২৮৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


আছে। তাই অনেকে জাতিগত পার্থক/কে ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ হিসেবেও 
বিবেচন| করেন। 


॥ ছয়। প্রক্ষোতিক্ত বৈষম্য 


Emotional difference] 


প্রক্ষোভযুলক প্রতিক্রিয়ার (emotional reaction) দিক থেকে ব্যক্তিগত 
বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। পরিণত বয়সে দু'জন ব্যক্তির প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া 

i মধ্যে বিশেষ পাৰ্থক্য লক্ষ্য কর| যায়। খুব সাধারণ 
"hi ada ad ব্যাপারেই কেউ কাদতে atas করেন, আবার কেউ গভীর 
- দুঃখে কাদেন না। কেউ খুব সামান্য কারণেই রাগ করেন 
আবার কেউ কেউ অত সহজে রাগ করেন না। আবার প্রক্ষোভমূলক প্রতি- 
ক্রিয়ার সামাজিকীভবন হয় বলে, সে দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 
লক্ষ্য কর! যায়। কেউ রাগ করলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তকে মারতে যান। আবার 
কেউ কেউ শ্তধুযাত্র তর্কের মধ্যে আচরণকে সীমাবদ্ধ রাখেন। অনেকে রাগ 
হ'লে রাগের পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে যান। এ ছাড়া গ্রক্ষোভিক বিকাশের 
ক্ষেত্রে আমর! লক্ষ্য করেছি, শিশুর জীবনে প্রক্ষোভ গুলে ধীরে ধীরে কোন qu 
বা ধারণাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয় এবং সেণ্টিমেণ্ট (sentiment) তৈরী করে। 
বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে দেখা গেছে, এই সব সেণ্টিমেণ্টের প্রকৃতি ভিন্ন ga l 
সেন্টিমেন্ট যে সব বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তার পার্থক্যের দরুন, 
সেন্টিমেন্টেরও পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। ফলে কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে 
একজনের আনন্দ হ'তে পারে অন্য একজনের রাগ বা দুঃখ হ'তে পারে। 
গ্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বৈষম্য অনেক সময় অন্গবর্তনৈর (conditioning) ` 
জন্যও হয়ে থাকে | 


॥সাত॥ শিক্ষাগত বৈষম্য 


[Educational difference] 


এই বৈষম্যকে শিক্ষাগত বৈষম্য না বলে শিক্ষালয়ের পারদণিতামুলক 
বৈষম্য (difference in school achievement) বলাই ভাল। কারও শিক্ষা 
ব্যাপক অর্থে সব রকম অজিত আচরণকে অন্তভূক্ত করে। তাই সে অর্থে 
সামাজিক, প্রক্ষোভিক, কষ্টিমুলক সব বৈষম্যই শিক্ষামূলক। কিন্তু আমরা 
শিক্ষাগত পার্থক্যের = এখানে‘ শিক্ষায়ুলক বৈষম্য বলতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
তাৎপর্য পাঠ্যক্ৰমের পরিপ্রেক্ষিতে কভট| পারদণিত| অৰ্জন করেছে, 
সে দিকের বৈবম্যকে বুঝাতে চাই। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে 
পাই কোন শিক্ষার্থী খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু শিখে আবার কেউ কেউ তা 
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পারে না। অনেক শিক্ষার্থী একই পাঠ্যক্রমের মধ্যে, একই শিক্ষকের 
পরিচালনায় অনেক বেশী শিক্ষা করে, আবার কেউ কেউ তা পারে না। 
শিক্ষাগত পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে, সুযোগের সমতার অভাবের জন্ হয়, কিন্ত, 
দেখা গেছে, শিক্ষার সমান সুযোগ থাক! সত্বেও শিক্ষাগত মান সকলের সমান 
হয় না। এছাড়া দেখা গেছে সমান সুযোগের মধ্যেই ব্যক্তির অভ্যাসগত 
বৈষম্য (Difference in habit), মনোভাবের বৈষম্য (Difference in 
attitude) শিক্ষাগত পার্থক্যের জন্য হয়ে থাকে। এও দেখ! গেছে, শিক্ষাগত 
বৈষম্যের দরুন, বিভিন্ন ব্যক্তির অন্থরাগের ও (interest) পার্থক্য হয়। 


ব্যাক্তিগত বৈষম্যের কাৰণ 


[Causes of Individual difference] 


কেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্য হয়, বা ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ কি এ নিয়ে দার্শনিক, 
চিন্তাবিদ এবং মমোবিদগণের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকে মতভেদ লক্ষ্য করা- 
ষায়। এই মতভেদ বিশেষভাবে বংশগতি (Heredity) এবং পরিবেশকে (En 
vironment) কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেছেন, ব্যক্তি 
ateg বা ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য বংশগতি (Heredity) দায়ী 1 আবার কেউ 
কেউ বলেছেন, ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ধারণ করে যে পরিবেশে (Environment) 
শিক্ষার্থী বাস করে সেই পরিবেশে | এই তর্ক প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত চলে এসেছে । এ সম্পর্কে বিশদ আলোচন| আমর! পরবর্তী অধ্যায়ে 
করব। তবে, বর্তমানে সমস্তাটা তত প্রকট নয়, বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে, মনোবিদ্ব- 
গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, মানুষের পার্থক্য এই দু’ই প্রক্রিয়ার 

বংশগতি ও পরিবেশ পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবেই হয়ে থাকে | জীব বিজ্ঞানী, 
এবং মনোবিদগণের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মানুষের খুব কম 
বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বংশগতির উপর নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে, মনোবিদ্রগণ 
মনে করেন অনঙ্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তির বংশগতির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় এবং 
afo বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবেশের নিয়ন্তাধীন। তবে এ ধরনের ধারণাও 
সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসন্মত নয়। শুধুমাত্র, কতকগুলো দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক 
বৈশিষ্ট্য বংশগতির প্রাথমিক উপাদান জীন্‌ (Gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু 
কিছু মেজাজগত বৈশিষ্ট্যও বংশগতির ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে ব্যক্তির 
সামাজিক, কৃষ্টিযূলক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এই 
gg মৌলিক উপাদানও ব্যক্তিজীবনে নিজস্ব রূপ গ্রহণ করে। তাই মানুষকে 
অনুশীলন করতে গিয়ে কোন একটা কারণকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। তার 
সামগ্রিক অনুশীলনের জন্য এই দুই প্রক্রিয়ার প্রভাব অনুশীলন করার প্রয়োজন | 


নিয়ন্তিত পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে পরিবেশের প্রভাব দ্বার! ব্যাখ্যা 


২৮৮ 3 শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


করা যায় ন|। অন্যদিকে একই বংশগতির অধিকারীদের মধ্যে পার্থক্যকে 
বংশগতির দ্বার! পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের ৷শিক্ষামূলক্ত তাৎপৰ্য 


[Significance of Individual difference in Education] 


পূৰ্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ব্যক্তিগত বৈষম্য বা ব্যক্তি atea মনোবিগ্ঠার 
এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছারা! এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 
শিক্ষার উদ্ে্ঠ ও প্রত্যেক মান্য তার fiaa atea নিয়ে বেঁচে থাকে | এই 
লাভা স্বাতন্ত্রকে অন্থশীলনের জন্যই পার্থক্যভিত্তিক মনোবিগ্যার 
(Differential psychology) «t হয়েছে। মনোবিদ্যার 
এই শাখার উদ্দেষ্য হ’ল মানুষের পার্থক্যের ব| বৈষম্যের নীতি অনুশীলন করা। 
মনোবিগ্ঠার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা-বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত 
করেছে। আমর! যদি শিক্ষার উদ্দেষ্যের (aim of education) কথ| চিন্তা 
করি তা’হলে দেখ| যাবে আধুনিক শিক্ষার উদেশ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি 
পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত! শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তিজীবনের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ 
সাধন করা। শিক্ষার্থীর far ক্ষমতানুযায়ী জীবনবিকাশে সহায়ত| কর! 
শিক্ষার উদ্দেশ | সুতরাং, শিক্ষার্থীর নিজন্ব ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন 
না 'করতে পারলে, তার বিকাশের জন্য কোন রকম পরিকল্পনাই রচন!1 
করা যাবে না। তাই ব্যক্তি aoma অঙ্গশীলন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষার্থীরা প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন, তার মধ্যে থাকে 
কতকগুলো afas ও qafas বৈশিষ্য। afas বৈশিষ্ট্যগুলো, পারিবারিক 
পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। এই সব বৈশিষ্ট্য গুলোকে প্রথম যদি শিক্ষক অনুশীলন 
করতে ন! পারেন, তিনি সার্থকভাবে তাদের শিক্ষা দিতে পারবেন ন।। শিক্ষার 
উদ্দেশ্তকে সার্থক করতে হ’লে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে 
পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, রচন। করতে হবে । তা না করতে পারলে, শিক্ষকের প্রকৃত 
দায়িত্ব পালন কর! হবে না। প্ৰকৃতপক্ষে, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত 
বৈষমে/র নীতির বহুল প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই | 
আধুনিককালে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে, 
বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্ৰমের Sos 
হ’ল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজস্ব অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী 
বিকাশের স্থযোগ করে দেওয়া, এর ফলে ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশও যেমন হয়, অন্যদিকে শিক্ষার কাজও সহজতর 
হয়। পূর্বে পাঠ্যক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র সাধারণ কয়েকট। বিষয় অন্তভূক্ত 
করা হ'ত। কিন্ত বর্তমানে তা কর! হয় T পূর্বে ধারণ! ছিল শ্রেণী কক্ষে যত 


পাঠক্রম ও ব্যক্তিগত 
taaa 
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শিক্ষার্থী আছে, তারা মানসিক দিক থেকে সমান। কিন্তু এই ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতি আবিষ্কারের ফলে এ ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 

আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে (Teaching method) আমর! ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতির প্রয়োগ দেখতে পাই । আধুনিক সব পদ্ধতিতেই এই নীতির 
প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায় । যেমন, ডাণ্টন পরিকল্পনায় 
৮৭ ^ (Dalton plan) শিক্ষার্থীর ব্যক্তি qewa পরিপূর্ণ 
বিকাশের জন্য তাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। 
প্রজেক্ট পদ্ধতিতে, পাঠ্য বিষয়বস্ত এবং পাঠ সংক্রান্ত অন্যান্য অংশ নির্বাচনের 
স্থযোগ শিক্ষার্থীদেরই দেওয়া হয়। এক কথায়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদানের 
পদ্ধতির ( Individualised instruction ) রীতি ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির 
উপর প্রতিঠিত। 
আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে, সহ পাঠক্রমিক ( Co-curricular ) কাজের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সব সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীরা নিজেদের মানসিক বৈশিষ্য প্রকাশের স্থযোগ 
TUE IY পায় এবং তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশের 
স্থযোগ পায়। খেলাধূলা, গান-বাজনা, আবৃত্তি, সাহিত্য- 
চর্চা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আপন আপন বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ করার স্থযোগ পায়। এবং এর ফলে শিক্ষা তাদের কাছে আনন্দ দায়ক 
হয়। 
আধুনিক ধারণা অঙ্যায়ী বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেবলমাত্র, ব্যক্তির বা 
শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের পথে তাদের 
সঠিকভাবে পরিচালিত করাও শিক্ষালয়ের দায়িত্ব। তাই 
IET শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য 
শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (educational and 
vocational guidance) দেওয়া | শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা 
দেওয়ার জন্ত ব্যক্তির WSI অন্নশীলন একান্তভাবে প্রয়োজন |* ব্যক্তিকে 
তার নিজস্ব ক্ষমতা ও atea অন্নযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচনে সাহায্য করতে 
না পারলে, তার বৌদ্ধিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে না। অন্যদিকে, 
স্বাতন্ত্য অনুযায়ী যদি ব্যক্তিকে বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা না যায়, তা’হলে 
দে কর্মজীবনে আনন্দ পাবে না। তাই আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনাকে 
(Guidance) এত গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। 
যাপ্তিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে অবসরের 
প্রয়োজনীয়তা যেমন বেড়েছে, অবসরের সুযোগও বেড়েছে। JILA বাধ্যতা- 
মূলক কাজের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন হীপিয়ে ওঠে। তাই 
শিক্ষা-মনো,প-১-১৯ 
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নিয়ন্ত্রিত অবসরের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। কিন্তু, এই অবসর ব্যক্তিরা কি 
ভাবে ষাপন করবে তার জন্য চাই যথাযোগ্য শিক্ষা । অবসর যাপনের জন্য 
1a (Education for leisure) শিক্ষা! দেওয়া আধুনিক কালে 
ও বাক্তিগত বৈবম্য বিদ্যালয়ের দায়িত্বের অস্তভূক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে 
নিজের নিজের আগ্রহ অনুযায়ী সুস্থভাবে অবসর যাপন 
করতে পারে তার প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে দিতে হবে। এই শিক্ষার ভিত্তি 
হিসেবে, ব্যক্তি বৈষম্যের নীতিকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা অল্প বয়স 
থেকে যাতে নিজস্ব আগ্রহ ভিত্তিক কাজে পারদখিতা অর্জন করে, এবং অবসর 
কালে তার মাধ্যমে আনন্দ পায় তার চেষ্টা করতে হবে বিদ্যালয়ে | 
এমনিভাবে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে একটা 
কথা৷ মনে রাখার দরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ করে যেমন ভাল ফল 
পাওয়া যায়, তেমনি আদর্শ শিক্ষার দ্বার! ব্যক্তির স্বাতন্ত্রোর বিকাশ কর! যায়। 
আর, এই ব্যক্তি স্বাতন্যের বিকাশই শিক্ষার আদর্শ | 


প্রশ্নাবলী 


1. In what respects do children in a class-room differ from one another ? 

[ পৃঃ ২৬৯-২৮৭ ] [O.U.B.T. '65 ; O.U.B.A. '69] 

Explain the problem of individual differences in the light of tho indi- 

vidual abilities. [পৃঃ ২৭৮-২৮২ ] [0, U. B. A, '69] 

8, Write a short essay on individual differences and their educational 
implications, [সম্পূর্ণ অংশ] [0.U. B.A. '64, N.B.U.B.T. 60] 

4. How doan individuals differ mentally and physically? "Why should 
the educator take note of individual differences ? [K.U.B.T. *69] 
[সম্পূর্ণ অংশ ] 

5. In hat respects do children in a class differ from one another? 
Discuss briefly how far these differences aro duo to heredity or/and 
environment. [ সম্পূৰ্ণ অংশ ] [K.U.B.T. '67] 

6. Whatis meant by individual differences ? Discuss the major charac- 
toristics in which individuals difler. [ পৃঃ ২৬৯-২৮৭ ] 


P 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


essel ও সশল্সিলেনশশ 
[HEREDITY & ENVIRONMENT] 


মানুষের জীবনের বিকাশ কেন হয়? কেন ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় ? 
এই সব প্রশ্ন নিয়ে বহুদিন থেকে মনোবিদগণের জল্পনা-কল্পনা, পরীক্ষা নিরীক্ষার 
শেষ নেই। আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করেছি, 
সুচনা প্রত্যেক মান্য, কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও প্রবনতা নিয়ে 
জন্মায়। এবং জীবন বিকাশের ধারা অন্শীলন করে আমর! এই সিদ্ধান্তে 
এসেছি, যে, মান্থষের জীবনের বিকাশ হয় এবং সে বিকাশ বিভিন্ন দিক থেকে 
হয়। আবার এই বিকাশের ধারার মধ্যে পাৰ্থক্যও থাকে । যনোবিদগণের 
কাছে প্রাথমিক প্রশ্ন হ'ল মানুষের জীবনের এই বিকাশের প্রকৃতি কিসের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্ম অবস্থায় তার মধ্যে এমন কি প্রবণতা থাকে যা তার এই 
বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে? না, সে যে পরিবেশে জীবনযাপন করে, 
তার প্রভাবে জীবন বিকাশের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়? এই প্রশ্ন নিয়ে মনোবিদ, 
শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ইত্যাদি প্রত্যেকেই অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন | 
তাই গত তিন দশক ধরে মনোবিগ্ভার ক্ষেত্রে এই বংশগতি (Heredity) এবং 
পরিবেশের (environment) গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে । AFON, 
প্রত্যেক সমাজ বিজ্ঞানে, মানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য এই ছুই 
উপাঢানকে Ces করে বহু তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 
মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বংশগতির প্রভাবই বেশী, আবার কেউ কেউ বলেছেন 
কেবলমাত্র, পরিবেশই তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। তবে বর্তমানে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, (কোন একট] উপাদানকে একক- 
ভাবে মান্গষের বিকাশের মূল কারণ বলা যায় না। এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার 
ফলেই ব্যক্তিনত্বার বিকাশ ও স্বাতন্ত্য নির্ধারিত হয়। যাই হউক, এই সম্পর্কে 
আলোচনার পূৰ্বে বংশগতি এবং পরিবেশের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক 
আলোচনার দরকার | 
বংশগতি 
[Heredity] 
মনোবিদ্ভার তাতপর্ধের দিক থেকে, VRI জন্মের সময় পূর্বপুরুষদের যে সব 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, তার সমবায়কেই সেই ব্যক্তির বংশগতি বল! হয়। প্রত্যেক 
শিশুই, তার বাবা, মা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, দাহ, দিদিমা ইত্যাদিদের কিছু কিছু 
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বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই বৈশিষ্ট্য দু'ধরনের হ'তে পার্ে--জৈবিক 
(9০911981091) এবং মানসিক (Psychological)| তাই মানুষের বংশগতিকে 
অনেকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। জৈবিক বংশগতি 
Ru wr বলতে যে সব দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো শিশু তার পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে পায়, তার সমবাঁয়কে বলা হয় [Biological heredity is sum 
total of all the biological traits, the child receives from his 
ancestors] | আর মানসিক বংশগতি বলতে বুঝায় শিশুর সেই সব মানসিক 
বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং প্রবণতার সমন্বয় যা জন্ম মুহুৰ্তে তার মধ্যে থাকে। [Psy- 
chological heredity is the sum total of those mental traits, 
potentialities and tendencies which are present at birth]. 
উভওয়ার্থ এবং atg ইস্‌ (Woodworth & Marquis)!, সাধারণভাবে 
বংশগতি কি তা আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, জীবনের প্রারম্ভে 
মানুষের মধ্যে যা কিছু উপাদান বর্তমান থাকে, তাই তার বংশগতি। : 
জীববিজ্ঞানীগণ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বংশগতির সাধারণ কতকগুলো 
বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। বহুদিন ধরে জীববিজ্ঞানীগণ সাধারণভাবে প্রাণীর 
বৈশিষ্ট্য পৰ্যবেক্ষণ করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। 
আমর! জীববিজ্ঞানীগণের এই সাধারণ ধারণাগুলে| সম্পর্কে 
সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। প্রথমতঃ বংখগতির প্রাথমিক নিয়ম হ’ল প্রত্যেক 
প্রাণী তার নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণীরই জন্মদানে সক্ষম (Like 
tends to begetlike)| অৰ্থাৎ, সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে লক্ষ্য করা যায়, 
MAI সন্তান মানুষেরই আকার ধারণ করে; কুকুরের ছানা কুকুরের আকার 
ধারণ করে। আবার “মানুষের ক্ষেত্রে, সন্তান বাঁ তাঁদের বাবা মায়ের আকার, 
আকৃতি, রঙ, বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তবে দৈনন্দিন জীবনের - 
অভিজ্ঞত৷ থেকে দেখা গেছে, এর সবটা! ঠিক নয়। সব সময়, ফস? বাবা মায়ের 
ছেলে ফস হয় ন! ; সব সময় বুদ্ধিমান বাবার ছেলে বুদ্ধিমান হয় না। তাই বংশ- 
গতির দ্বিতীয় সুত্রে বলা হয়েছে, যদিও সাধারণভাবে, সন্তানরা বাবা-মায়ের মতই 
হয়, তার ব্যতিক্রম আছে। একে বলা হয় পার্থক্যের সূত্ৰ (Law of varia- 
tion)! বংশগতির তৃতীয় সুত্রকে বলা হয় ল-অফ্‌ফাইনাল-রিগ্রেসন 
(Law of finalregression)| এই সুতে বলা হচ্ছে, মানুষের পিতামাতার 
সঙ পার্থক্যেরও একটা নিয়ম আছে। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের 
প্রবণতা হ’ল গড়ের (average) দিকে যাওয়া। অর্থাৎ, কোন লম্বা বাবা-মায়ের 
ছেলেরা বাবা-মায়ের মত লম্বা! হবে না, তার! বাবা-মায়ের চেয়ে বেঁটেই হবে । 


1. “Heredity covers all the factors that Were present in the individual 
when he began life".— Woodworth & Marquis— 


বংশগতির সুত্র 


Psychology. 
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তার! মানুষের গড় উচ্চতার দিকে কিছুটা নেমে আসবে । আবার বেঁটে বাবা 
মায়ের ছেলেরা বাবা-মায়ের মত বেঁটে হবে WD | মানুষের গড়র উচ্চতার দিকে 
কিছুটা এগিয়ে যাবে এবং বাবা-মায়ের চেয়ে কিছুট। লম্বা হবে। অৰ্থাৎ, এক 
কথায় বলা যায়, বংশগতির ধারার ঝোঁক সব সময় গড়ের (average) দিকে | 
বংশগতির চতুর্থ নিয়ম হ'ল-_শান্ুবৰের অজিত বৈশিষ্ট্যেরও বংশানুক্ৰমিক 
সঞ্চালন হয়। যদিও এই নীতি সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 
তা হ’লেও, ল্যামাৰ্ক (Lamark) ও ডারউইন (Darwin) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 
এই তত্বে বিশ্বাস করেন। মনোবিদ ম্যাকডুগীলও (০৭০11) অজিত 
অভ্যাসের (acquired habits) সঞ্চালন সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেন, এবং তার এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, যদিও অজিত 
অভ্যাস পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সমহারে সঞ্চালিত হয় না, few, বেশ বেশী 
পরিমাণেই সঞ্চালিত হয়। স্থতরাং বংখগতির এই সব স্থত্র অনুযায়ী আমরা 
বলতে পারি, বংশগতির ধারায় প্রত্যেক প্রাণী তার পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করে। কিন্তু এই সঞ্চালনের নিয়ম সাৰ্বজনীন নয়, তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা 
ষায়। এই ব্যতিক্রমেরও নিয়ম আছে। এই ব্যতিক্রমে প্রত্যেক প্রাণী যে 
কোন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গড় হারের দিকে এগিয়ে আসার ca de দেখায়। 
এবং সবশেষে, অজিত কিছু বৈশিষ্ট্য সমহারে না হ'লেও, আংশিকভাবে পরবর্তী 
বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা৷ আমরা বলতে পারি, মানুষ পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে কিছু কিছু দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সুত্রে পায়। 
কিন্তু, কি পদ্ধতিতে এই সব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরদের 
বংশগতির তত্ব মধ্যে সঞ্চালিত হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী বিভিন্ন দিক থেকে এই সমস্তা সমাধানের চেষ্টা 
করেছেন। ফলে বংশগতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ব জীব বিকাশকে বিভিন্ন সময়ে 
প্রভাবিত করে। এই সব তত্ব সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আমরা কিছু উল্লেখ 
করব। এই সব তন্বগুলো বিশেষভাবে বংশগতির কৌশল (Mechanism of 
heredity) সংক্রান্ত | 
ওয়েজম্যান (Weisman) এর মুতে বংশগতি একমাত্র বাহক হ'ল বীজ 
পঙ্ক (Germ plasm)| বীজ কোষ (Germ cell) থেকেই মানুষের দৈহিক 
বিকাশ হয় অবিচ্ছিন্ন কোষ বিভাজনের (Cell division) 
ওয়েদম্যানের তত্ব. মাধ্যমে। পিতা ও মাতার এক একটি বীজ কোষের 
মিলনে জীবনের স্থষ্টি হয়। এবং পরবর্তী পৰ্যায়ে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে, পূর্ণ দেহ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই বীজ কোষ সেহেতু পিতামাতার 
থেকে সন্তানের দেহে সঞ্চালিত হয়। ওয়েজম্যান (Weisman) মনে করেন, 
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এই বীজ কোষই বংশগতির বাহক । সুতরাং ওয়েজম্যানের (Weisman) 
মতে পিতামাত| হ’ল এই বীজ কোষের ধারক; এবং যেহেতু এই বীজপঙ্ক পর 
পর প্রত্যেক বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেহেতু, বংশাহ্ুক্রমে বৈশিষ্ট্যের 
সঞ্চরণ অব্যাহত থাকে | ওয়েজম্যান, তার তত্বে একথাও বলেছেন যে, TITTA 
অজিত যে সব গুণ, তার বৈশিষ্ট্য বীজ পঙ্কের মধ্যে থাকে ন| বলে, এই সব 
অঞ্জিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। 
স্যার ফ্রান্সিস্‌ গ্যালটন (Francis Galton), অন্য একদিক থেকে এই 
সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি তার Law of Ancestral 
NT inheritance এ বংশগতির পরিমাণ গত দিক সম্পর্কে 
^ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। বংশগতির ধারায় আমর! 
যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করি, তার কিছু অংশ আসে প্রত্যক্ষভাবে পিতা মাতার কাছ 
থেকে এবং কিছু অংশ আসে পরোক্ষভাবে অন্তান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। 
গ্যাণ্টন বলেছেন, কোন শিশু ভার বৈশিষ্ট্যের অদ্ধেক (২) অংশ পায় পিতা- 
মাতার কাছ থেকে; এক চতুর্থাংশ (ই) পায় দাদু-দিদিম| শ্রেণীর পূর্ব পুরুষদের 


কাছ থেকে; এক অষ্টমাংশ (8) পায় তার পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে; 


এমনি ভাবে ক্রমাঙ্গ্সারে পূৰ্ববৰ্তা বংশধরদের কাছ থেকে সে আংশিকভাবে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। নীচে ছবির সাহাষ্যে বাব| এবং মা এবং অন্যান্য 
পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কি পরিমাণে শিশু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা দেখানো 
হ'ল__ 
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- মেণ্ডেল, বংশানুক্ৰমিক ধারায় পার্থক্য কিভাবে আসে, তা তার নিজের 
পরীক্ষা থেকে একটু পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। গাছ এবং ফুলের প্রতি 
মেণ্ডেল (Mendal) এর খুব অনুরাগ ছিল। তিনি বিভিন্ন 
০৮ ধরনের বীজ থেকে-নানা রকম গাছ তৈরী করতেন, এবং 
মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে AFT উপাদনের (Cross-fertilization) উপর 
পরীক্ষাও করেন। তিনি ১৮৬৬ Mia, তার পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ 
করেন। তাঁর এক পরীক্ষায়, তিনি দু'ধরনের মটর দানা (Pea) নিলেন। 
একটার ওপরট। কু চকানে। (Wrinkled) আর একটা গোল মস্থণ (Round) I 
এদের মধ্যে সংকর উপাদানের ক্রিয়া করে তিনি দেখলেন, প্রথম বার সবগুলোই 
গোল মটর দানার বীজ হ’ল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন এ বীজ থেকে গাছ 
করলেন, সেই সব গাছে লক্ষ্য করা গেল, CX বীজ হয়েছে তার শতকরা ২৫ ভাগ 
কু'চ্‌কানো (Wrinkled) এবং ৭৫ ভাগ গোল (Round)! অর্থাৎ, দ্বিতীয় 
বংশ ধরের মধ্যে দু'টো গুণ ৩:১ অনুপাতে বর্তমান থাকছে। মেণ্ডেল, 
গ্রথম বংশ ধারায় যে গুণটা সুপ ছিল, অৰ্থাত কুচকানো ভাব (Wrinkleness) 
একে নাম দিলেন গৌণ গুণ (Recessive ti) আর, যে গুণটা প্রথম 
বংশধরদের মধ্যে বর্তমান ছিল, অর্থাৎ গোঁলাকৃতি ভাব (Roundness) তাঁকে 
নাম দিলেন মুখ্য গুণ (Dominant trait) | তার এই পরীক্ষা থেকে এবং 
eis « রকম আরও পরীক্ষা থেকে মেণ্ডেল বংশগতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করলেন 
. যে, পিতা-মাতার মধ্যেকার মুখ্য এবং গৌণ গুণ দ্বিতীয় বংশধরদের মধ্যে ৩: ১ 
অনুপাতে সঞ্চারিত। মেণ্ডেলের এই নীতিকে বলা হয় Principle of 
seggregation | পরবর্তী স্তরে আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, CX সব 
বীজগুলোর দ্বিতীয় পর্যায়ে কু চ্‌কানে| ছিল, তারা পরবর্তী স্তরে সব সময়ই 
কুচকানে। ফল দিতে লাগলো 1 অর্থাৎ তারা বিশুদ্ধ গুণ (Pure trait) সম্পন্ন 
কিন্তু যে গুলে! থেকে গোল বীজ পাওয়া গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে শতকরা ২৫ 
ভাগের ক্ষেত্রে পরবর্তী সব স্তরেই বিশুদ্ধ গোল বীজ (Pure round) পাওয়া 
যেতে লাগলো | কিন্তু বাকী শতকরা! ৫০ ভাগের ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে ঠিক 
একই নিয়মে ৩: ১ অনুপাতে গোল ও কুচকানো বীজ পাওয়া গেল। এবং 
এই গোলাক্ুতি বীজ গুলোর পরবর্তী পর্যায়েও একই নিয়মে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন 
করতে লাগলো । মেণ্ডেলের এই তত্বের আধুনিক কালে অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে এবং আধুনিক জীববিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে আরও তাৎপর্যপূর্ণ 
হয়ে উঠেছে। তবে মেণ্ডেলের তত্ব দার! কিভাবে বংশধরের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা 
করা! হয়েছে, তা ছবির সাহায্যে পর পৃষ্ঠায় দেখানো হ'ল। : 
বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী বংশগতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য আরও বিভিন্ন 
ধরনের তত্ব বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছেন। ল্যামাৰ্ক (Lamark) তাঁর sec, 
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কিভাবে অঞ্জিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 
ডারউইন বলেছেন, অংবিরৃতভি (Mutation) বংশগতির কারণ। পরবর্তা- 
কালে জীব বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হয়েছে । জন্ম-রহস্তকে 
পরিপূর্ণভাবে জানার জন্য জীব-বিজ্ঞানের নতুন শাখা 
জেনেটিক্ল, (Genetics) এর উৎপত্তি হয়েছে। গর্ভে, 
মায়ের ডিম্বকোষ (Ovum) এবং বাবার শুক্রবীজ (Sparmatozoa) পারস্পরিক 
সংযোগের ফলে, প্রথম জীবনের স্থত্ৰ পাত হয়। এই সংযোগের ফলে এক ইঞ্চির 
১০০ ভাগের ১ ভাগের চেয়ে ছোট যে জীবকোব ব| জরণের (Zygot) উৎপত্তি 
হয়, তা কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে বিভাজিত হ'তে আরম্ভ করে এবং নতুন নতুন 
কোষের জন্ম দেয়। আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এই প্রথম নিষিক্ত 
বীজের মধ্যেই বংশগতির সম্পূর্ণ উপাদান থাকে । তাঁর! পরীক্ষা করে দেখেছেন, 
শুক্ৰকোষ এবং ভিম্বকোষের কেন্দ্রে থাকে একটা করে কোষ কেন্দ্র (Nucleus) I 
এই কোষ কেন্দ্রে Eu সুতার মত এক রকম পদার্থ থাকে যাঁদের বলা হয় 
ক্ৰমজোম (Chromosome)! প্রত্যেক কোষে ২৩ জোড়! বা ৪৬টা এরকম 


আধুনিক ক্রমজোম 
সংক্রান্ত ব্যাখ্য। 


৪৯. 


বংশগতি ও পরিবেশ ২৪৭ 


ক্রমজোম থাকে। * পুরুষের শুক্রকোষে এই ক্রমজোমগুলো ৪৬টাই একই 
qax এদের বলা হয় X-ক্রমজোম (X-Chromosome)| আর মেয়েদের 
ডিম্বকোষে sebi একই রকম স-ক্রমজোম এবং একট। ভিন্ন রূপের, তাকে বলা 
হয় Y-ক্ৰমজোম (Y-Chromosome)! এই. দুই কোষের মিলনে যখন ভ্ৰূণ 
তৈরী হয় তখন মা এবং বাবার কোষের অনুরূপ ক্রমজোম গুলো জোড়া বাধে I 
এবং কোষ বিভাজনের সময়ও এই নীতি বজায় থাকে। কোন ক্রমজোমের সঙ্গে 
কোন ক্রমজোম জোড়া বাধবে তা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্যতার উপর | 
জীববিজ্ঞানীগণের ধারণা অনুযায়ী এই সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির 
নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য | স্থতরাং, প্রত্যেক ভ্ৰণের মধ্যে ক্ৰমজোমের ১৬,৭৭৭,২১৬ 
রকমের সমন্বয় হ'তে পারে, এবং এর দু’গুণ ধরনের ব্যক্তি সত্বা গঠনের সম্ভাবনা 
থেকে যায়। এই কারণে একই বাবা-মায়ের সন্তান হ’লেও তাদের মধ্যে পাৰ্থক্য 
(difference) লক্ষ্য করা যায়। 
আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এই প্রত্যেক ক্রমজোমের মধ্যে 
অসংখ্য দানার মত পদার্থ স্থবিন্যস্তভাবে মালার মত গাথা থাকে। এদের বলা 
হয় জীন (Gene)! এই জীনগুলো জটিল রাসায়নিক 
জীন তত্ব যৌগ (Chemical compound) দিয়ে তৈরী । জীব- 
বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, এই জটিল রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন পদার্থের সাহায্যে 
কৃত্রিম পদ্ধতিতে জীন তৈরী সম্ভব হয়েছে। এবং জীনকে (Gene) পৃথক 
ভাবে অস্থশীলন করাও কিছু কিছু সম্ভব হয়েছে ৷ এই সব গবেষণার ফলাফল 
থেকে জীববিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, এই জীনই হ’ল বংশগতির বাহক | এবং 
এদেরই পুনধিন্তাসের জন্য ব্যক্তি জীবনে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে জীনের 
এই পুনবিন্তাসও সম্ভাব্যতার (Chance) উপর নির্ভর করে। কাজেই ব্যক্তি 
কি ধরনের বংশগতি পাবে এবং কি ধরনের বৈষম্যের অধিকারী হবে তা নির্ভর 
করবে সে কি ধরনের জীনের সমন্বয়ের অধিকারী তার উপর | এই জীন তত্ব 
সম্পর্কে আধুনিক কালে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, এবং এ পর্যন্ত য| তথ্য পাওয়া 
গেছে, তাতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথক পৃথক জীন সমন্বয়কে খুঁজে বাহির 
করা সম্ভব হয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন । 
বিগত দশকে ডঃ খোরানার জীন বিশ্লেষণ ও কৃত্রিম জীন উৎপাদনের আবিষ্কার 
জীববিজ্ঞানের তথা বংশগতির বিশ্লেষণের নতুন এক পথের সন্ধান দিয়েছে। 
পরবর্তীকালে, এর প্রয়োগ নিশ্চয়ই মানুষের বংশগতির স্বরূপ নির্ণয়ে যথেষ্ট 
সাহায্য করবে। জীববিজ্ঞানের এই তথা, মনোবিদগণেরও মানসিক বৈশিষ্ট্যের 
১। বহুদিন পস্ত ধারণা ছিল এই ক্ৰমজোমের সংখা ২৪ জোড়া। কিন্ত আধুনিক কালে কিছু 


জীববিজ্ঞানী এদের সংখ্যা বলেছেন, ২৩ জোড়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই সংখ্য! এক কোষ 
থেকে আর এক কোষে পরিবতিত হয়। এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন স্থির মিদ্ধাস্ত করা যায় নি। 


২৯৮ শিক্ষামনোবিদ্থা. le 
স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। তবে আজি পূৰ্বস্ত বহু মনোবিদ' 


মানুষের বৈশিষ্ট্যের উপর বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে অহুশীলন''করেছেন। সে 
সম্পর্কে আমর! এখন কিছু উল্লেখ করব । 


মানসিক বৈশিষ্ট্য ও বংগগাতি 
[Mental Characteristics & Heredity] 


বহু মনোবিদ আছেন, ধারা মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
কেবলমাত্র বংশগতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরকম ধরনের 
একপক্ষীয় ধারণ! যার! পোষণ করেন তাদের বল! হয় বংখগতিবাদী (Here- 
ditarian)| যে সদা চিন্তাবিদগণদের এই দল ভুক্ত করা যায়, তাদের মধ্যে 
গ্যাণ্টনের (Galton) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | তাঁর মতে TRF 
শিক্ষার দ্বারা সংস্কার করার পূর্বে তাকে আদর্শ বংশগতির অধিকারী করতে 
হবে। চলতি ভাষায় একট! আমাদের কথা আছে “গাধ| পিটিয়ে মানুষ কর! 
যায় না।” এই প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে বংখগতিবাদীগণ বিশ্বাসী। 
গ্যাপ্টন (Galton) এবং তীর অন্ুগামীর! তাঁদের এই মতবাদের সপক্ষে নান! 
রকম যুক্তি ও পরীক্ষাযূলক সিদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন। এই সব যুক্তি 
সম্পর্কে আমর! এখানে কিছু উল্লেখ করব। 
গ্যাণ্টন (Galton) তার যুক্তির সপক্ষে বিভিন্ন পরিবার সংক্রান্ত তথ্য 
পরিবেশন করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তীর Hereditary Genius 
নামক বইয়ে তিনি ৯৭৭ জন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের জীবন 
পর্যালোচনা করে দেখেন। তার পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি লক্ষ্য করেন। এদের 
মধ্যে ৫৩৬ জনের আত্মীয়স্বজন, জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে স্থপ্রতিষ্ঠিত । 
অন্যদিকে খুব সাধারণ ৯৭৭ জন ব্যক্তির আত্মীয়ত্মজন 
TURA পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে মাত্র ৪ জনের আত্মীয়রা জীবনে AS হয়েছে। এর থেকে 
গ্যাণ্টন (Galton) সিদ্ধান্ত করলেন যে মাঙ্থষের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তাদের 
বংশগতি। এবং এই কারণেই প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে যাদের রক্তের 
সম্পৰ্ক (Blood relation) আছে, তাদের বেশীর ভাগই জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, আর নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 
বিপরীত অবস্থা দেখা যাচ্ছে। 
গ্যান্টনের পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্ল পিয়ারসন (K. Pearson), গ্যাণ্টন 
পরিবারেরই কুলপঞ্জী (Famity history) অনুশীলন 
পিয়ারসনের পৰ্যবেক্ষণ করেন। তিনি ওয়েজউড. ডারউইন গ্যাণ্টন (Wedge- 
wcod-Daruin-Galton) পরিবারের এক হাজার বছরের বংশ তালিকা তৈরী 


ho 
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করেন এবং wa cae [d আসেন যে এই পরিবারের অন্তৰ্গত বিভিন্ন’ 


. ব্যক্তি পাচ পুরুষ ধরে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। 


ইংলণ্ডের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এই পরিবারের 
অপরিসীম দান icm po এছাড়া কার্ল পিয়ারসন, ভাই-বোন, ভাই-ভাই 
ইত্যাদিদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমত| পর্যবেক্ষণ করেন | এই 
পরীক্ষায় তিনি প্রায় ২০০ ভাই বোনকে বিভিন্ন দিক থেকে অনুশীলন করেন। 
এই সব পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য 
উভয়েই একই হারে বংশান্ুক্রমে সঞ্চারিত হয়।: পিয়ারসনের এই সিদ্ধান্তের 
গুরুত্ব হ’ল এই যে তিনি মানসিক এবং দৈহিক ছু'রকম বৈশিষ্ট্যেরই qatg- 
ক্রমিক সঞ্চালনের কথা বলেছেন | এবং একথাও তার সিদ্ধান্তের মধ্যে 
পরিষ্কার যে তাহ! সমহারে হয়। 
একই ধরনের এক সিদ্ধান্ত করেন ভাগডেল (R. L. Dugdale) কিন্তু 
বিপরীত ধরনের এক পরিস্থিতির অনুশীলন করে। তিনি নিউ ইয়র্ক-এ জেলের 
অধিকর্তা ছিলেন। এই কর্মজীবনে, তিনি লক্ষ্য করেন, 
ডাগডেলের পর্যবেক্ষণ. জেলখানায় ষে সব কয়েদীরা আসে তাদের অনেকের 
পদবী একই রকম। তিনি অন্থসন্ধান করে জানলেন তাঁরা সকলে প্রায় একই 
বংশের এবং তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। তিনি জিউক্‌ (Juke) ছদ্মনাম 
ব্যবহার করে এই পরিবারের কুলপদ্জী প্রকাশ করেন। এই পরিবারের প্রধান 
হিসেবে একজন ভবঘুরে ছুরশ্চরিত্র লোককে খুঁজে বাহির করেন। তার থেকে 
এই বংশের উদ্ভব ধরে নিয়ে তিনি পাচ পুরুষে ১৬৬৭ জন ব্যক্তিকে খুঁজে বাহির 
করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। এদের মধ্যে দেখা যায় ৩০০ জন 
শৈশবেই মারা গিয়েছে; ৩১৭ জন খুব দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে; 
৪৪০ জন খুব খারাপ রোগে মারা গেছে) ৪০০ জন, নিজেদের কু-কর্মের জন্য 
মারা গেছে; ৭ জন খুনী হিসেবে আসামী হয়েছে; ৬০ জন চুরি করে অস্তত 
পক্ষে প্রত্যেকে ১২ বছর করে জেল খেটেছে। ১৩০ জনকে সমাজ বিরোধী 
হিসেবে কোন না কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে; এবং মাত্র ২০ 
জনকে দেখা গেছে, তারা কোন রকম হাতের কাজ শিখে স্থস্থ জীবন যাপন 
করছে। এর থেকে ভাগভেল, একই সিদ্ধান্ত করলেন যে বংশগতির প্রভাবেই 
একই পরিবারের ব্যক্তির মধ্যে সমাজ বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছে। 
অন্থুরূপভাবে গাডাৰ্ড (Goddard), কালিকক্‌; এই নামে এক পরিবারের 


j. "We are forced, I think literally forced, to the conclusion that the 
physical and psychical characters in man are inherited within broadlines in 
tho same manner and with the same intensity."— K, Pearson, Biometrika, 


vol, 3, 1904, 15671) 


E শিক্ষা-মনোবিদ্া 


হয়। কিন্তু, সে সম্ভাবনাকে বাস্তবে রপায়িত করে, জল, আলো, তাপ ইত্যাদি I 
অর্থাৎ, এক কথায় পরিবেশ । ঠিক তেমনিভাবে, মানুষের জীবনের সব রকম 
সম্ভাবনাই বংশগতির কাছ থেকে এলেও, যথাযোগ্য পরিবেশের মধ্যে তার 
বিকাশের স্থযোগ না পেলে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মনোবিদ্‌ 
টাইলার (L. E. Tyler) মন্তব্য করেছেন, বংশগতি মাহষের জীবনের একটা 
পরিসর নির্ধারণ কুরে দেয়। এই পরিদরকে তিনি বলেছেন প্রতিক্রিয়া পরিসর 
(Reaction range)! মানুষের মধ্যে বিশেষ বিকাশের নীতি নির্ধারণ করার 
তার ক্ষমতা নেই। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি জীবনে কতটা বিকশিত হবে 
তা সব সময় নির্ভর করবে, তার পরিবেশের কোন অংশ তাকে প্রভাবিত করছে 
তার উপর । এজন্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জানতে 
হ’লে তার পরিবেশ অন্গশীলনও একান্তভাবে প্রয়োজন । 


পরৱিৱেশ 


[Environment] 
সাধারণ অর্থে পরিবেশ বলতে বিশ্বপ্ৰকৃতির যে অংশের দ্বারা আমর! 


পরিবেষ্টিত তাকেই বুঝি। মনোবিগ্ভায়। আমরা পরিবেশকে fafa সত্বা, 


হিসেবে কল্পনা করি না। আধুনিক মনোবিগ্ভায় পরিবেশের সক্রিয় সংব্যাখ্যান 
দেওয়া হয়েছে । নিক্ষিয় বিশ্ব-প্রকৃতির এই সংব্যাখ্যানে কোন স্বান নেই। 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত xiu Uy যে সব উদ্দীপক উত্তেজিত করে তার সমবায়ই 
হ'ল পরিবেশ। এই ধারণা অস্থ্যারী পরিবেশ ব্যভিকেন্দ্রিক। কোন বিশেষ 
বস্তু একজনকে উত্তেজিত করতে পারে, অন্তকে নাও করতে 
পারে। সুতরাং, তা একজনের পরিবেশের অন্তৰ্গত কিন্ত 
অপরের নয়। ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনার মধ্যেই পরিবেশের অস্তিত্ব। অর্থাৎ, 
ব্যক্তি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই তার পরিবেশ সক্রিয় | ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
তার পরিবেশেরও পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং, পরিবেশ এই অর্থে ব্যক্তিজীবনের 
গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ; ব্যক্তির সজীবতায় তার সক্ৰিয়ত৷ এখানে জন্ম কথাটাকে 
আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। জন্ম বলতে ঠিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণকে 
বলছি না। মায়ের গর্ভে প্রথম জীবনের সঞ্চার মুহূর্তেকে আমরা জন্মক্ষণ হিসেবে 
বিবেচনা করছি। এই হিসেবে মনোবিদগণ পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করেন। 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ (Pre-netal environment) এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার 


“পরিবেশ কি? 


.l. We are beginning to realise that a porson's Genotype establishes for him 
-æ reaction range rather than a single line of development, with regard to any 
desirable trait, how much of it he develops will depend upon which of many 
possible environment surounds him during "his growing years."—Tyler : 
Psychology of Human difference, 


ংশগতি ও পরিবেশ SeS 


পরের পরিবেশ (Post-netal environment)! গর্ভাবস্থায়, বিভিন্ন ধরনের 
প্রাকৃতিক উত্তেজন৷ ভ্রাণকে প্রভাবিত করে। এই মায়ের আঘাত লাগলে, মা 
খুব জোরালো ওষুধ খেলে, বা মায়ের কোন অস্থখ করলে, শিশুকে তা নানাভাবে 
প্রভাবিত করে। এই ধরনের গ্রভাবকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ বলা 
হয়। এই পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিজীবনের উপর পরোক্ষভাবে পড়ে । তবে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং মনোবিদগণ বর্তমানে, ব্যক্তিজীবনের বিকাশে এই 


, পরিবেশের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে 


যে সব প্ৰাকৃতিক শক্তি ব্যক্তিজীবনে মৃত্যু পর্যন্ত সক্রিয় থাকে তাদের বলা হচ্ছে 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ । ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী 
আমরা এই পরিবেশকেও বিভিন্ন অংশে ভাগ করতে পারি। যেমন 
পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্দীপকের সমবায়কেও আমরা বলতে পারি 
প্ররিবারের পরিবেশ (Family environment); বিদ্যালয়ে ব্যক্তি যে সব 
উত্তেজনা পায় তার সমবায়কে বলতে পারি বিদ্যালয় পরিবেশ (school 
environment), বৃহত্তর সমাজের যে অংশ তাকে প্রভাবিত করে তাকে বলা! 
যেতে পারে সমাজ পরিবেশ (social environment) |. ufea কর্মজীবনের 
যে সব অংশ তাকে সক্রিয়ভাবে উত্তেজিত করে তাকে বলা হয় কর্ম-পরিবেশ. 
(work environment)! এরকম আরও নান! অংশে ব্যক্তির পরিবেশকে 


ভাগ করা যায়। 
সানপিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ 
[Mental characteristics & Environment] 
বহু মনোবিদ আছেন যারা বংশগতির গুরুত্বকে একেবারে স্বীকার করেন 


না। তাদের ধারণা ব্যক্তিজীবনের বিকাশ (development) এবং বৈষম্য 
(difference) তাদের পরিবেশের ছারা নির্ধারিত হয়। 


পরিবেশবাধীদের মনোবিদ্‌ ওয়াটসন (S. B. Watson), বংশগতি- ` 


phu: বাদীদের বলেছেন, আমাকে এক ডজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশু 
দেন, আমি তাদের ইচ্ছে মত যে কোন দিকে তাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রন করে 
পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারি । এরা মনে করেন, নিদিষ্ট সংখ্যক হাত-পা, ইত্যাদি 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকলে যে কোন শিশুকে ইচ্ছামত পরিবেশের প্রভাবে গঠন করা 
যেতে পারে । ফরামী দার্শনিক হেলভিসিয়ালও (Helvetius) এই মতবাদে 
বিশ্বাসী জন্‌ লকও (J. Locke) এই মতবাদকে সমর্থন করে গেছেন। 


me a dozen healthy infants, wellformed, and my own Specified 
in and I will guarantee to take any one at random 


1. Give 


world to bring them up 
and train bim to become any type of specialized, I might select.” : «Watson. 


৪৩০3 শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


দ্বি-মুখী কুলপঞ্জী অনুশীলন করেন। মার্টিন কালিকক্‌ (Martin kalikak) নামে 
এক ব্যক্তি দু'বার বিবাহ করেন। তার qx 8 fs ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং 
গডার্ডের পরধবেক্ষণ একজন ছিল বুদ্ধিমতী। এই দুই স্ত্রীর দরুন তার যে 

সন্তান হয় তাদের অন্থুশীলন করে গভার্ড লক্ষ্য করেন, 
বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দরুন যে পরিবারের শাখ| স্থষ্টি হয়েছে সেখানে তারা সবাই 
বুদ্ধিমান ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন । কিন্তু অন্ত স্ত্রীর দরুন পরিবারের যে শাখা 
সি হয়েছে, সেখানে সকলেই হয় ক্ষীনবুদ্ধি সম্পন্ন ৰা অসামাজিক । এর থেকে 
গডাৰ্ডও বংশ গতির পক্ষেই সিদ্ধান্ত করেন। গডাড" (Goddard)as এই 
অনুশীলনের ফলাফল নীচে ছবির সাহায্যে দেখানে! হ’ল। 
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(সন্তান) [সক্ষ্সন্ন,নৈতিক গুনের অধিকারী এবং ওঁননে প্রতিষ্ঠিত 


মনোবিদ্‌ উইন্‌সিপ, (A. E. Winship) গডাডের মত অনুরূপ এক 
পরিবারের অঙ্গশীলন করেন। এই পরিবারে প্রধান এডওয়ার্ড (Edward) 
দু'বার বিবাহের দরুন, কিভাবে বংশগতির ধার! দু’দিকে প্রবাহিত তা তিনি 
আলোচন। করেন । তিনিও তার অঙ্গুশীলন থেকে বংশগতির পক্ষে মতামত দেন। 

কুলপঞ্থী (Family history) অনুশীলন ছাড়াও অন্যভাবে বংশগতির প্রভাব 
sadaa করেছেন । টারম্যান (Terman) ক্যালিফোনিয়ার এক হাজার 
উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের (Gifted children) 
বুদ্ধির পরিমাপ করেন । এবং পরে তাদের বুদ্ধির পরিমাপের 
সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের বুদ্ধির পরিমাপের তুলন| করে দেখেন | এই তুলনা মুলক 
বিশ্লেষণ থেকে টারম্যান (Terman) সিদ্ধান্ত করেন যে বাবা-মায়ের বুদ্ধির দে 
তার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির সম্পর্ক যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই সম্পর্কের জন্য 
তিনি বংশগতিকেই দায়ী করেছেন। 

বংশগতির প্রভাব অন্নশীলনে যমজ সন্তান (Twin) পর্যবেক্ষণ এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যমজ সন্তান ছু'রকমের হ'তে পাঁরে--দমকোধী 
যমজ (Identical twins) এবং ভিন্নকোষী যমজ (Fraternal twins)! 
যখন এক এবং অভিন্ন বাবা-মায়ের জনন কোষ থেকে যমজ সন্তানের স্থষ্টি 


ট্যারম্যানের পর্যবেক্ষণ 


বংশগতি ও পরিবেশ vex 


হয় তখন তাদের বলে সমকোষী যমজ (Identical twins)! আর, যদি ভিন্ন 
ভিন্ন জনন কোষ থেকে যমজ সন্তানের R হয় তাকে বলে ভিন্ন কোষী যমজ 
(Fraternal twins) I মনোবিদ্.নিউম্যাঁন (Newman), 
যমজ পৰ্যবেক্ষণ B : 
_ নিউযান ফ্ৰেড, (Fred) এবং এডুইন (Edwin) নামে দু'জন 
সমকোষী যমজের সন্ধান পান। এরা শৈশব থেকেই 
পৃথক পরিবারের মধ্যে মান্য হ'তে থাকে | নিউম্যান তাদের, ২৬ বছর বয়সের 
সময় খুঁজে পান। এদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় দৈহিক-যানসিক 
সমস্ত দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে | গায়ের রঙ চুলের রং ওজন প্ৰায় 
একই রকম। বুদ্ধান্কও প্রায় 4v] PA একই ধরনের বুভিতে বিভিন্ন 
জায়গায় কাজ করছে। ছু'জনে বিয়ে করেছে প্রায় একই সময়ে। এমনকি 
নিজেদের কুকুরেরও নাম একই রেখেছে। পরিবেশের পার্থক্য থাকা সত্বেও 
এরকম মিল দেখে নিউম্যান সিদ্ধান্ত করলেন, তাদের এই মিল বংশগতির 
প্রভীবেই সম্ভব হয়েছে | 
এই ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে দৈহিক 
বৈশিষ্ট্যের মত মানসিক বৈশিষ্ট্য আমর! বংশগতি হিসেবে অর্জন করি। 
অর্থাৎ, মানুষের জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ এবং 
হাত বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি তার বংশগতির দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়। 
3 ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে, কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
হবে, তা তার জন্মমুহূর্তে নির্ধারিত হয়ে যায়, তার জীন (Gene) সংগঠনের 
মাধ্যমে । ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্য পরিবেশের প্রভাব বা বাইরের কোন 
প্রচেষ্টার দ্বারা আন! সম্ভব নয়। মাতৃ গর্ভে যে সম্ভাবন| নিয়ে তার ষে জীবনের 
সঞ্চার হয়, তাই পরবর্তীকালে ধীরে প্রকাশিত হয়। একদিক থেকে বিচার 
করতে গেলে, এই বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। কারণ জন্মগত 
সম্ভাবনা ছাড়া জীবন বিকাশের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে ন|। বিকাশধৰ্মী 
কিছু সত্বা যদি মানুষের মধ্যে না থাকতো, পরবর্তী জীবনে আমর! তার 
পরিবর্তন দেখতে পেতাম ন|। তাই বংশগতিবাদীগণ মান্ষের জীবনের বিকাশের 
এবং বৈষম্যের মুল কারণ হিসেবে বংশগতিকে নির্ধারণ করেছেন। উইগাম 
(Wiggam)? বলেছেন, বংশগতিই মানুষের F | পরিবেশের কোন স্থান সেখানে 
নেই । মানুষের সব স্থথ-শাস্তি, দুঃখ-দুৰ্দুশার মূলে আছে তার বংশগতি । 
এমনকি পরীক্ষার ছার! প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অস্থস্থতাঁও 
বংশগতির ধারায় সন্তান সম্ভতির মধ্যে আসে I কিন্ত, এখানে একটা কথা৷ মনে 
রাখার দরকার, বীজের মধ্যে জীবনের সম্ভাবনা থাকে বলেই তার থেকে গাছ 


1. “Heredity not environment is the chief maker of men. Nearly all the 


misery and nearly all the happiness in world are due not to the environment,” 


৩০৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য৷ 


রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) এই মতবাদ প্রয়োগ করে স্কটল্যাণ্ডের 
এক গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। আধুনিক কালে বিভিন্ন মনোবিদ, এই 
মতবাদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এই সব পরীক্ষার দ্বারা তারা প্রমান 
করতে চেয়েছেন, মানুষের জীবনে পরিবেশের গুরুত্বই সব চেয়ে বেশী; 
বংশগতির নয়। এই সব চিন্তাবিদ এবং মনোবিদগণদের বল! হয় পরিবেশবাদী 
(Environmentalists) | 

আমেরিকান মনোবিদ্‌ ক্যাটেল (J. M. 08:51) গ্যান্টনের পথ অনুসরণ 
করে আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কুলপঞ্ধী অন্গশীলন করেন। তিনি 
তার পরীক্ষার ফলাফল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, ^A Statistical 
study of American man of science" নাম নিয়ে 
প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্ত| ব| বুদ্ধি বৃত্তির 
বিকাশ, লোক বসতি, স্থযোগ, আধিক সঙ্গতি, আদৰ্শ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করে। ক্যাটেলের এই সিদ্ধান্ত গ্যাণ্টন ও পিয়ারসনের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে যায়। ৰ 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টার æF (A.H. Easter Brook) ডাগডেলের 
জিউক পরিবার সংক্রান্ত গবেষণ| সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করেন। তাতে 
BOER তিনি দেখালেন, জিউকদের অনেকেরই সামাজিক পরি- 

বেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি হয়েছে। 

তিনি তীর প্রকাশিত পুস্তিকায় বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে 
আসেন যে, ভাগ.ডেল তার অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে, বংশগতির পক্ষে 
মতবাদ প্রচার করেছিলেন। আসলে পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে দেখা 
গেছে ব্যক্তিত্বের উন্নতি হয়েছে। তাই ইস্টার 'ব্ৰুক্‌ বংশগতির প্রভাবকে স্বীকার 
করে.নি। তিনি বলেছেন, মাস্ছষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে, পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। 

: আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত অনুশীলন সংস্থা (National Society 
for the study of Education) ১৯২৮ খ্রীষ্টান, ক্যালিফোণিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবার! বার্কস (Barbara Burks) এক 
অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করেন। বাৰ্কস্‌ এই পরীক্ষায় 
শিশুদের উপর পালিত পিতামাতার গৃহ পরিবেশের (Foster Home) প্রভাব 
বিশ্লেষণ করে দেখেন। একবছর বয়সে পোষ্য নেওয়া হয়েছে এরকম ২০৪ জন 
ছেলে মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি শিশুদের বুদ্ধির পরিমাপ করেন। 
তাঁদের প্রকৃত বাবা-মায়ের বুদ্ধির পরিমাপ করেন, এবং পালিত বাবা মায়ের 
বুদ্ধির পরিমাপ করেন। এই সব পরিমাপের তুলনামূলক বিচার করে তিনি 
দেখেন, পালক পিতামাতার প্রভাবে শিশুর বুদ্বাঙ্কের (I. Q) পরিবর্তন ৭ থেকে 


ক্যাটল এর পরীক্ষা 


বাক এর পরীক্ষা 


iae Wit xam. = সা ^ ০৭ নলী বলদ সারার, 


^o বংশগতি ও পরিবেশ > ৩০৫ 


is পয়েণ্ট পর্যন্ত হয়। তিনি আরও বলেছেন, শিশুদের সামগ্রিক পার্থক্যের 
জন্তু, বিশেষভাবে পরিবেশই দায়ী। তিনি বংশগতিকে একেবারে অস্বীকার 
করেন নি। তবে বলেছেন বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই ব্যক্তিগত বৈষম্য 
নিৰ্ণয় করে। বার্কস এর পদ্ধতি অস্থসরণ করে মনোবিদ লীহি (Leahy) 
মিনেসোট| (Minnesota) বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৫ Qia আর এক পরীক্ষা 
করেন। তিনিও বার্কসের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। 

জ্রীম্যান (Freeman), হোলৎজিঙ্গার (Holzinger) মীচেল 
(Mitchell), প্রভৃতি মনোবিদগণ যমজ সন্তানদের (Twins) উপর পরীক্ষা 
করেন। তারা এরকম বিভিন্ন শ্রেণীর যমজ সম্পৰ্কে 


যমজ পৰ্যবেক্ষণ 
অন্লশীলন করেন এবং তাদের দৈহিক এবং মানসিক দিক 


. থেকে বিশেষভাবে পার্থক্য লক্ষ্য করেন। এই পার্থক্য তার! মনে করেন, 


বিশেষভাবে পরিবেশের জন্য হয়েছে। তাঁরা সমকোষী যমজ ও ভিন্ন কোষী যমজ 
উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করেন। তাদের এই পরীক্ষা 
থেকে সিদ্ধান্ত করে সমকোষী যমজ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পালিত হওয়ার জন্য 
বুদ্ধাঙ্কের ২৪ পয়েন্টের তফাত হয়। শিক্ষাগত দিক থেকে সব চেয়ে বেশী ৩৭ 
পয়েণ্টের তফাত লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ৩২ 
পয়েন্টের তফাত দেখা গেছে। এই সব পার্থক্য লক্ষ্য করে মনোবিদগণ সিদ্ধান্ত 
করেন, পরিবেশ একই বংখগতির অধিকারীদের মধ্যে বৈষম্য স্ুষ্টি করার জন্য 
যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। . যে সব ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় নি, সে সব ক্ষেত্রে 
তাঁরা বলেছেন, পালিত গৃহ পরিবেশ এবং আসল পরিবেশের মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য ছিল না। পরবর্তীকালে, নিউম্যান (Newman), স্ইজিন্জার 
(Schwesinger) গীর্ভনার (Gardner) প্রভৃতি মনোবিদও পরবর্তীকালে 
একই রকমের সিদ্ধান্ত করেছেন। 
পরিবেশের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রায়ই AIGA এবং হেলেন (Gladys 
and Helen) নামে তুই সমকোধী সন্তানের জীবন যাত্রা সম্পর্কে উল্লেখ কর! 
হয়। এরা ছু'বছর বয়সে ঘটন| চক্রে পরস্পর থেকে দূরে 
ধ্লাডিদ্‌ ও হেলেনের _ চলে যাঁয়। হেলেন পালিতা মায়ের কাছে পড়াশুনা! করে 
জীবন ইতিহাস 
বি. এ. পান করে। পরে এক ধনবান লোকের সঙ্গে তার 
বিয়ে হয় এবং ভালভাবে ঘর সংসার করতে থাকে | তার মানসিক, দৈহিক 
ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে গ্ল্যাডিস সুযোগের 


শিক্ষা-মনে|--প.১--২* 


শিক্ষা-মনোবিদ্তা 
অভাবে পড়াশুন| করতে পারে নি। রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং জীবিক। 
অর্জনের জন্য বিভিন্ন কল-কারখানায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। 


৩৫ বৎসর পরে 
তারের বন TE পাওয়া যায়, তন দেখা যায় দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, 


ক্য গড়ে উঠেছে। 
» এই পার্থ্যক্যের জন্য এবং বিকাশের 


৩০৬ 


হয়েছে। এই সব পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম ফল পাওয়া গেছে। কোন কোন 


27 anfin Fiaa গার্থকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন 


আবার কেউ কেউ তা পান নি। এ বিষয়ে আমরা ১৯৩৭ 


ওজিজার 
গ্রষ্টাব্দে নিউম্যান (Newman), ফ্রিম্যান D M E 
০৮৯০৮) সমকোৰী৷ যমজ সম্পৰ্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ : 


Ae আনে উপস্থাপন করছি। এর থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় পরিবেশের 


পাৰ্থকোর জন্ত stas বুদ্ধিও তারতম্য হয়ে থাকে | 
/ | টা 
SA সংখ্য। ৰস ata | mei iera 
হ'য়েপড়ে | করাহয় পাৰ্থক্য 
TAL e rae — === 

চন ১৮ মাস ৩৫ quia ২৪ 

২জন 91%; ২৭ বৎসর ১২ 

১৮ জন ১বত্সর ২৭ বৎসর ১৯ 

8 জন ৫ মান ২৯ বর ১৭ 

১২জন | ১৮ মাস ২৯ qug ৭ 


সিদ্ধান্ত করলেন যে 
মাঙ্গষের জীবন বিকাশের ‘ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ’ল পরিবেশ । 
তারা মনে করেন, 
- ita jS গন করার জন্য যেমন উপযুক্ত 
পরিবেশের গুরুত্ব A সন, তেমনি ; 
গাল Ee ন শিশুর জীবন 


"Hm পরিবেশের প্রয়োজন । মাতৃ 


"C$ প্রথম জীবন সারের মুহূর্ত থেকে পরিবেশ যদি তাকে উপযুক্ত ভাবে 


৬ ree + ১১০ DOM 
Dr 2 PANE আত =. "iuo 


‘বংশগতি ও পরিবেশ ৩০৭ 


উদ্দীপ্ত না করে, তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে ন|। যথাযোগ্য 
পরিবেশের অভাবে তার জীবনের সব সম্ভাবনাই শুকিয়ে যেতে পারে। জন্মের 
পরেও তার জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তাঁকে দিতে 
না পারলে, তার মধ্যেকার অনেক সম্ভাবনাই JA অবস্থায় থেকে যাবে। কিন্ত 
আধুনিক মনোবিদ বা শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, মানুষের জীবন বিকাশ ও 
বৈষম্য কারণ সম্পর্কে এটাই শেষ কথ| নয়। ই 


ILO ও পাৱিবেশেৱ আপোক্ষিক VFP সম্পর্কে 
আধুনিক gran 

[Modern concept about the relative importance of 
heredity and environment] 


বংশগতি ও পরিবেশের পক্ষে বিভিন্ন মনোবিদ ও চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে তথ্য 
সরবরাহ করেছেন। বংশগতিবাদীগণ সমস্ত তথ্যকে তাদের উদ্দেশ্যের পরি- 
প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিগত 
4j বৈষম্য (individual difference) এবং ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশ (Individual's development) কেবলমাত্ৰ বংশ- 
গতির ধারায়ই স্বাভাবিক নিয়মে নির্ধারিত হয়। অপর পক্ষে, পরিবেশবাদীগণ 
তাদের তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিজীবনের বিকাশের জন্য 
দায়ী একমাত্র পরিবেশ । এই ধরনের পরস্পর বিরোধী মতবাদের বেড়া জাল 
থেকে আধুনিক মনোবিদগণ এই অমস্তাকে টেনে বাহির করে আনতে সক্ষম 
হয়েছেন। কোন একপক্ষীয় মনোভাবকে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তার! চরম 
বংশগতি-বাঁদকে যেমন বিশ্বাস করেন না, তেমনি চরম পরিবেশবাদেও তাদের 
আস্থা নেই। তাই আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন, তাদের কাছে প্রাথমিক 
সমস্তা হ’ল ব্যক্তিজীবনের বিকাশের হারকে কিভাবে বাড়ানো যায়, এবং তা 
করার জন্য এই ছু'উপাদানকে কতটা সক্রিয় করা সম্ভব | আধুনিক চিন্তাবিদ- 
গণের মনোভাবকে স্যার THIS নান (Nunn) স্ন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, 
তিনি বলেছেন—“...the actual problem is not to choose one of the 


বংশগতি ও পরিবেশ 
সম্পর্কে আধুনিক ধার 


horns of a dilemma but to decide how much two distinct influ- 


ences contribute to human development.* 


1. Education: ‘its data and first principle—Nunn. 


৩০৮ শিক্ষা মনোবিদ্যা 


যমজ সন্তানদের উপর পরীক্ষা, একই বাবা মায়ের বিভিন্ন সন্তানের উপর 
পরীক্ষা, কুলপপ্ধী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা মনোবিদগণ যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, 
MD তা পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই সব তথ্যকে 
eese ei যে কোন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা যায়। 
অর্থাৎ, প্রত্যেক পরীক্ষায়ই আংশিক প্রভাবের দিকটাই 

তারা দেখেছেন এবং যখন একটার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন অপরটাকে 
অস্বীকার করেছেন। শিশুর মধ্যে জন্ম মুহুর্তে যে সব সম্ভাবনা আছে, তাঁকে 
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পরিবেশের প্রয়োজন আছে। তেমনি, অন্যদিকে 
পরিবেশ যতই ভাল হউক না কেন, শিশুর মধ্যে যদি বিকাশধর্মী উপাদান না 
থাকে, তার জীবনবিকাশ কোন রকমেই সম্ভব হয় ন| ব্যক্তিজীবনের বিকাশ 
বংশগতি এবং পরিবেশ এই ছুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ছারা নির্ধারিত 
হয়। মনোবিদ স্তাপ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেছেন—“ Heredity and 
environment are correlative factors”! ব্যক্তি বংশগতির জন্য যে 
সব মৃম্ভাবনাগুলে। নিয়ে জন্মেছে, ত| পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে কি হবে না৷ 
তা নির্ধারণ করে দেবে তার পরিবেশ । আবার, অন্যদিকে, ব্যক্তির জীবন 
পরিবেশ তার জীবনের বিকাশে কতটা সহায়তা করবে, তা নির্ধারণ করে দেবে 


তার বংশগতি। goas, বংশগতি ও পরিবেশ ব্যক্তিজীবনের উপর কিভাবে 
কাজ করছে তার দ্বারা নির্ধারিত 


CIE (Allport)? 


এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভ 
বলেছেন ব্যক্তিত্ব { বংশ 


Environment). 


রশীল। গাণিতিক অর্থে, তিনি 
[গতি > পরিবেশ (Personality = S Heredity x 


1. Educational Psychology : Sanditord. 

2, "Bince every quality is probably influenced by the original determinan- 
ts interest in the genetic system, and at the same time by the course of life in 
an actively stimulating environments, it becomes impossible to ascribe with 
finality any single feature of personality either to heredity or to experience". — 


Allport : Personality : À Psychological interpretation. 


| 


MIS ও পরিবেশ E ৩০৯ 
শিক্ষায় বংশগতি ও পৱিবেশ 


[Heredity & Environment in Education] 
শিক্ষার উদ্দেশ্য আমরা পূৰ্বে বহুবার উল্লেখ করেছি, ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ 
বিকাশে সহায়তা করা! অন্যদিকে, আমরা বলেছি, শিশুর জীবন বিকাশের 
মূলে আছে তার বংশগতি ও পরিবেশ I তাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
3৯78 বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। 
বংশগতি  ব্যক্তিজীবনের বিকাশে, এই পরিবেশ ও বংশগতি যখন 
- একত্রে কাজ করে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের সমন্বিত 
প্রয়োগ করতে ন! পারলে শিক্ষা সার্থক হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে, শুধুমাত্র বংশগতির 
কথা বিবেচন| করলে, আমাদের স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা বা শিক্ষকের গুরুত্বকে 
সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে সাহায্য করে, তাদের জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণতা দান করা। - 
কিন্তু, এই শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন কিছু জন্মগত ক্ষমতাই নিয়ে 
আনে, যার উপর শিক্ষকের কোন নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা নেই। fastu শিক্ষক 
কেবলমাত্র পরিবেশই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাই বংশগতি সম্পর্কে শিক্ষকের 
ভূমিকা নিক্রিয় হ'লেও পরিবেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে 
‘সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক কত সার্থকভাবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ 
করতে পেরেছেন, তার দ্বারাই নির্ধারিত হবে, তীর ব্যক্তিগত সাফল্য | 
বংশগতি সুত্রে পাওয়া সব সম্ভাবনাকেই প্রকৃত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে 
পরিস্ফুটিত করা যায়। তাই সব রকম শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার মূলে আছে 
পরিবেশ নিয়ন্ত্র।। স্তাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, শিশু জৈবিক পরিবেশ নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে, কিন্তু সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে [child in born with 
a biological heritage, he is born into a social’ heritage.) 1 
পরিবেশই হ’ল এই সামাজিক বংশগতি (social heredity) | এই পরিবেশকে 
নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও প্রাথমিক স্তরে শিশুর মধ্যে থাকে না। সমাজের বা 
পাব্ল্পাখ্বিকের বয়স্কেরা যেভাবে তাকে পরিবেশ প্রদান করেন শিশু তার মধ্যেই 
জীবনধারণ করে। তাই শিশুর দুটোই আয়ত্বের বাইরে, তাই মনোবিদ 
স্তাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) একে সামাজিক বংশগতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন | 
কিন্তু, শিক্ষকের দিক থেকে অবস্থা অন্ত রকম। তিনি জৈবিক বংশগতিকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্ৰণ করতে 
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পারেন। তাই এ ব্যাপারে তার দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। এই পরিবেশ বা 
সামাজিক বংশগতি রচন1 করতে গিয়ে শিক্ষককে একটা কথা| মনে রাখতে হবে 
এর প্রভাব স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয় না। প্রত্যেক 
বংশধরদের জন্য নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। বিদ্যালয়ে স্থুপরিবেশ গড়ে 
তোলার জন্য বংশগতি ও পরিবেশের নীতিকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক কি 
করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব। 

॥ এক ৷৷ বংশগতির দরুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে | 
শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার পূর্বে তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীরা কি ধরনের 


সম্ভাবনার 'অধিকারী। শিক্ষার্থীদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা ` 


যদি তার না থাকে, তাহলে তিনি প্রত্যেক পর্যায়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হবেন। 
তাই যথাযোগ্য মানসিক অভীক্ষা (Psychologicaltest) প্রয়োগ করে প্রথম 
শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলে| পরিমাপ করার প্রয়োজন । এই ফলাফলের উপর 
ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শিক্ষক শুরু করবেন। 

॥ দুই৷ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি করতে হবে। 
পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, বসার ব্যবস্থা, আলো, বাতাস, সব দিক থেকে বিদ্যালয়ের 
মধ্যে যাতে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সুষ্টি হয় সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠাগার (Library) বিদ্যালয় পরিবেশের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এদিকেও শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা 
যাতে পাঠাগার ব্যবহার করে, সে দিকেই তাকে সচেষ্ট হতে হবে। 

॥ভিন॥ শিখন পরিবেশের একটা প্রধান অঙ্গ হ’ল মাঁনবীয়-সম্পর্ক 
(Human relation) স্থাপন | শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে 
তুলতে না পারেন, তাহলে কখনই যোগ্য শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে 
না। এই পরিবেশ গঠনের উপর নির্ভর করবে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিজীবনকে কতটা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে | 

॥ চার ৷৷ জ্ঞানের সামগ্রী মামাজিক বংশগতি বা পরিবেশের ars 
স্থতরাং শিক্ষক কি ধরনের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের দিতে পেরেছেন, তা নির্ধারিত 
হবে, তিনি কি ধরনের RIRE তাদের জন্য সংগ্রহ করেছেন, তার উপর 
সা শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাধুনিক জান আহরণে ছাত্রদের 
সহায়তা করা। তিনি নিজে যদি জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে ধিক 
শিক্ষার্থীদের চত যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবেন ন| | 
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॥ পাঁচ ৷৷ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে অবসর সময়ে, ুস্থভাবে শিক্ষামূলক 
কাজের মাধ্যমে সময় কাটাতে পারে সে দিকেও শিক্ষককে নজর দিতে হবে। 
খেলাধূলার ব্যবস্থা, সাহিত্য চর্চার ব্যবস্থা, সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে 
করলে, শিক্ষার্থীরা তার মধ্যে দিয়ে যেমন অনেক অভিজ্ঞতা. অর্জন করে, তেমনি 

বিদ্যালয়ের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায়। 

॥ ছয় ৷৷ বিদ্যালয়ে স্থপরিবেশ গড়ে তুলতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে 
কাজ করারও স্থযোগ দিতে হবে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ভার শিক্ষকের উপর 
থাকলেও, তাকে একথা মনে রাখতে হবে, শিক্ষর্থীরা যে পরিবেশে নিজেদের 
বংখগতির ধারা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না, তা তাদের কাছে কৃত্ৰিম মনে 
হয়। এবং এ ধরনের পরিবেশের প্রভাব শিক্ষার উপর বিশেষ কিছুই নেই | 
ব্যক্তিজীবনে পরিবেশের প্রভাব আসে সক্রিয়তার মাধ্যমে। সেই সক্রিয়তাকে 
বাদ দিয়ে পরিবেশের পুণৰ্গঠনের কোন তাতপর্যই থাকে না। তাই পরিবেশ 
রচনায় শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা না দিলে, তার জীবন বিকাশ কখনও সম্ভব 
হবে না। = 

॥ সাত॥ সব শেষে, শিক্ষার্থীর বংশগতির ধারা uA করে 
শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দেশনা (Guidance) দিতে না পারলে, পরিপূর্ণ 
জীবন বিকাশ কখনওই সম্ভব হবে না। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি বৃত্তি নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে, তার প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিক্ষক wf শিক্ষার্থীকে পরিচালিত 
করতে না৷ পারেন, তাহলে পরবর্তী জীবনে তার হতাশা আসবে। তাই 
শিক্ষার্থীদের বর্তমান সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন 
ধরনের নির্দেশনার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তাদের বংশগতির কথা ও 
পরিবেশের তাগিদের কথা বিবেচনা করে। 

এই ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, শিক্ষক যদি পরিবেশকে সার্থক 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ন| পারেন এবং শিক্ষার্থীদের বংশগতিকে যথাযথভাবে কাজে 
লাগাতে না পারেন তা’হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তার নিজের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি 
প্রতিষ্ঠা করতে কোনদিনই সক্ষম হবেন না। যে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর জীবন 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশ দিতে পারে না সে বিদ্যালয়ের কোন যুল্যই সমাঁজ- 
জীবনে থাকতে পারে না। তাই শিক্ষাকে সার্থক করতে হ’লে ব্যভিজীবনের 
বিকাশ প্রয়োজন | আর ব্যক্তিজীবনের বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশের 
সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন। বংশগতি শিক্ষার্থীদের জীবনবিকাশের প্রারভ্ভিক 
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পরিচয় পত্র মাত্র, আর পরিবেশ তার বিকাশের গতি নিৰ্ণায়ক এদের যুগপৎ 
ক্রিয়া ছাড়া জীবনের বিকাশ সম্ভব হবে ন| | একথা মনে রেখেই শিক্ষককে 
এগিয়ে যেতে হবে। P 


1. 


ED 


অনুশীলনী 


What do you understand by nature and nurture? Develop the idea 
that nature is a great factor which moulds human lives in various 
ways: : [পৃঃ ২৯৮-৩% ] (0. U. B.A. '60'68) 
Estimate the importance of heredity and environment on the education 
of the child. [পৃঃ ৩:৬৩১১] (C. U. B. T. 62,63") 
“Ohildren are born with biological heritage they are born into a Social 
heritago"— Discuss. [পৃঃ ৩০৬-৩১১ ] (0. U. B. T. '01) 
Discuss with a brief reference to relevant research findings, the 
influence of environment on the child's mental development. 

[পৃঃ৩০৩৩০৬] (N. B. U. B. T. '64) 
Discuss tho influence of environment on the child's mental develop- 
ment and illustrate your point পৃঃ ৩০৩-৩০৬ ] (N. B. U. B. T. 266) 
Discuss tho relative influence of heredity and environment on the 


mental development of children [পৃঃ ৩০৩-৩১১ ] 


(C. U. B. T. '68, N. B. U. B. T. '67) 
Write notes on : 
(a) Heredity {পৃঃ ২৯১-৩%২ ] (K. U, B. T. 66) 
(b) Social heredity [ পৃঃ ৩০৮-৩১১ | 
Examine the roles of heredity and environment in the development of 
a child and show their relation to each other. [পৃঃ ৩০৮-৩১১ ] 


(C. U. B. T. "71) 


ae রঃ পারার 


দ্বিতীয় পৰ্ব” 


‘মানৰ জীবনে astea কোশল 
মানব জীবনের বিকাশ শুধুমাত্র স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না । জীবন- 
বিকাশের ধারাকে ত্বরান্থিত করার অন্য সব সময়েই সে সক্রিয়। এই আত্মসক্রিয়তার 
মাধ্যমে দে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সীমিত ক্ষমতাকে অতিক্ৰম করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে 
চলেছে আত্মবিকাশের পথে । এ ব্যাপারে, তাকে সাহায্য করছে সমাজের বয়স্কেরা, 
সাহায্য করছে শিক্ষালয়। আত্ম সক্রিয়তা, বয়স্কদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষালয়ের সহযোগিতা . 
যে মানসিক প্রক্রিয়তার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করছে, তা হ'ল 
শিখন (Learning) | agaa জীষন বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ afia এবং নেই 
সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে। প্রথমত £ঃশিখন * 
| প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত প্রাথমিক 
শিখনের কৌশল হিসাবে অন্ুদরণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে শিক্ষালয় 
ও শিখন সংক্ৰান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত! শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা ^ 
করা হয়েছে। 


eer siesta * 


শিখন 
; [LEARNING] 

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের (Educational Psychology) আলোচনার 
প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে যে সমস্ত| আছে, তাহ’ল শিখন ( Learning )| শিখন 
প্রক্রিয় এমনি এক জটিল প্রক্ৰিয়৷ বে তাকে খুব সহজ ভাবে ব্যাখ্য| করা যায় 
ন|। সাধারণ অর্থে শিক্ষ| ( Education) এবং শিখন ( Learning ) এই 
ছুটে প্রক্ৰিয়াকে আমরা পৃথকভাবে দেখতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু শিক্ষা 
এবং শিখনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিখন প্রক্রিয়ার জটিলত। মনো- 
বিদ্দের বহু শতাব্দী ধরে চিন্তাম্বিত করেছে, বর্তমান শতাব্দীতে শিখন সম্পর্কে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । আলোচ্য অধ্যায়ের স্বল্প পরিসর অংশে 
তার সব কিছু সম্পর্কে আলোচন! সম্ভব নয়। তবুও কিছু কিছু আধুনিক 
ধারণা সম্পর্কে উল্লেখ করার চেষ্টা করব। এবং আধুনিক চিন্তাধারার 

পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করব। 
শিখনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of 

Learning) $— 

ব্যক্তিসত্বার (Personality) firi দু’টে| শক্তির উপর নির্ভর করে 1 একটা 
হ’ল ৰংশগতি (Heredity); অপরটা হ’ল পরিবেশ (Environment) | 
ব্যক্তিমানসের যে কোন অগ্রগতিকেই এই দুই এর ক্ৰিয়া-পতিক্ৰিয়| দিয়ে 
ব্যাখ্যা কর! যায়। কোন বিশেষ অবস্থায়, বংশগতি কতটা ব্যক্তির বিকাশে 
সহায়ত| করবে, wb নির্তর করে পরিবেশ তার উপর কতটা ক্ৰিয়ানীল। 
আবার পরিবেশ ব্যক্তির উপর কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা 
নির্ণন করে দেবে তার বংশগতি। এইভাবে ব্যক্তি 
শিখন কি? জীবনে নিরতই এক সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম ব্যক্তির 
- জন্মগত গুণাবলীর সঙ্গে চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশের | 
অর্থাৎ, জীবন ধারণের তাগিদে আমরা পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে 
চলেছি। কোন বিশেষ মুহুর্তে কোন বিশেষ আচরণ ( Behaviour), এই 
সংগ্রামেরই ফল। আচরণের প্রকাশ এক ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, এই বে 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে আমরা অভিযোজন করছি, এর ফলে 
আমাদের জন্মগত আচরণ ধারার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সহজাত 
প্রবণতা (Original tendencies) ও জগ্মগত আচরণগুলোর ( Inborn 


' হয়। 


শিখন _ » 


behàviours) পরিবর্তিত হ'য়ে নূতন আচরণ ধারা আমাদের মধ্যে এনে 
দিচ্ছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ( Training) এবং পরিবেশের 

scr অভিবোভ্রনের তাগিদ, সব কিছু বাধ্য করছে নূতন আচরণ করতে । এই 
ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে We হচ্ছে শিখন ( Learning ) | 

অর্থাৎ, অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধার! পরিবর্তনের যে 
প্রক্রিয়। তাকেই শিখন বলে ( Leafning is the modification of bekava, 

our through experience and training ) | ম্যাক্‌গক্‌ এবং আইরায়ন 

(Me Geoch and Trion) শিখনের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে যে কাধ্যকরী 

সংজ্ঞা নিরপন করেছেন তাও অনুরূপ । তার| বলেছেন “We may define 

learning as Change in performance through Conditions of 

activity, practice and experience’ 'হিলাগার্ডও (Hilgard) অনুরূপভাবে 

শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন“ process by which activity originates- 
or is changed through training procedures: as distinguished 

from changes by factors not attributable to training”. 

[এক] পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিখন এমন এক জটিল প্রক্রিয়া! যে তাকে 
কোন একটি মাত্র সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্য। করা যায় না। তাই শিখনকে সঠিক- 
ভাবে বুঝতে হ’লে, এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন 

আছে। তাণ্ছাড়া, অন্যান্য সমপধ্যায়তুক্ত নানপ্লিক 
শিখন ও পরিবেশ প্রক্রিয়ার স্দেও এর পার্থক্য করার দরকার। শিখনের 

সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিবর্তনশীল 
পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সাম্য রাখার জন্যই শিখনের প্রয়োজন। 
অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, বাইরের জগতের তাগিদ থাকলেই শিখন 
পরিবেশ যদি স্থবির হ'ত তাহলে আমাদের নূতন আচরণ 
করার প্রয়োজন হ'ত না। আর শিখনও প্রয়োজন হ'ত না। তাই 
শিখন প্রক্রিয়ার একটা! বৈশিষ্ট্য হ'ল যে বাইরের ভগতের বা পরিবেশের 
তাগিদেই অনেক সময় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। 

[ছুই] আবার, যখন কোন শিখন, বাইরের ব| পরিবেশের তাগিদে একান্ত 
এয়োজন হ’য়ে পড়ে, তখন ওঁ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। অতীত 

অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে, ব্যক্তি 


শি ta 
0, আত্মপ্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তীত 


ie পরিবেশে ব্যক্তি কি ভাবে আচরণ কররে, তা সে 
নিজেই ঠিক করে। সুতরাং শিখন প্রক্িয়! ব্যক্তির আত্ম-সক্ৰিয়তা ( Self 


activity ) জাগিয়ে তোলে । 


৪ শিক্ষা-মনো favi 


[তিন] শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Aim of Education ) দিক থেকে আমরা 
যদি শিখন প্রক্রিয়ার এই ছুটো বৈশিষ্ট্যকে বিচার করি, তাহ”লে বলতে হয় যে 
শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের এই তাগিদ এবং সুযোগ 
শিখনের চাহিদা ও দুটোই গড়ে তুলতে হবে । শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী তাদের 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সমবেত প্রচেষ্টায় এমন এক উদ্দেশ্য এবং সমস্তা স্থাপন 
করবেন, যার জন্য বহুবিধ অভিযোজনের প্রয়োজন হবে । 
আর এই প্রয়োজন বোধেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে শিখনের তাগিদ | 
আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বে নান! রকম পরিবর্তন হচ্ছে, তার অনেক কিছুই 
এই চাহিদা, মেটাতে গিয়ে । একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন-“The 
duration ofa favourable environment for learning is the basic 
funotion of our system of formal education". 
বৰ্হিজগতের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ যেমন শিখন প্রক্ৰিয়াকে কাধ্যকরী 
করে তেমনি অন্তর্জগতের তাগিদ তাকে শক্তি জোগায়। অন্তর্জগতের এই 
তাগিদকে মনোবিগ্ার পরিভাষায় বলা হয় প্রেষণ। 
শিখন ecd — (Motivation) | (AIN হ’ল ব্যক্তির অন্তরের এমন 
এক অবস্থা বা তাকে কোন বিষয়ে লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্য বিশেষ এক ধরনের আচরণ করতে উদ্ধ দ্ধ করে (A motive is a 
set-or a state of the individual which disposes him for 
certain behaviour and for reaching certain goal) | অর্থাৎ 
এট! হ'ল বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যক্তির আন্তরিক l এই 
আন্তরিক অবস্থা বা তাগিদকে উন্দে্মুখী বাহ্যিক বস্তু সামগ্রীর দ্বারা 
জাগিয়ে তোল! যায়। অর্থাৎ, বস্তু জগতে কোন কিছুকে পাওয়ার আগ্রহ 
প্রেষণাকে জাগ্রত করে এবং তখনই ত! শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজনে 
( adjustment ) প্ৰবুদ্ধ করে | এই ভাবে বৰ্হিজগতের তাগিদ অন্তর্জগতের 
ইচ্ছাকে সক্রিয় করার মাধ্যমে আমাদের নূতন আচরণ ধারা গ্রহণে প্রবুদ্ধ 
করছে ; এবং এর ফলে শিখন সম্ভব হচ্ছে। বে বস্তু প্রত্যক্ষ ব| পরোক্ষভাবে 
আমাদের মধ্যে CD স্বষ্টি করে তাকে বল! হয় উদ্বোধক ( Incentive ) | 
এই উদ্বোধক এবং প্রেবণার পারম্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শিখন ৷ 
মনোবিদ্‌ গ্যারেট ( Garrett) বলেছেন, Learning is a function 
of motive incentive" Condition অর্থাৎ, গাণিতিক সংব্যাখ্যানে, 
শিখন. প্রেষণ| x উদ্বোধক। এ ect একটা কথা উল্লেখ 
DG erem f mr ঠিকই, কি এ কথাও সত্য 
: ক্তর মধ্যে নূতন নূতন তাগিদ বা প্রেষণারও সৃষ্টি কর! 


শিখন : 


বায়। স্থতরাং শিক্ষকের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত করাই শুধু - 
নয়, তাদের মধ্যে নূতন প্রেষণার কৃষ্টি করা বাতে ক'রে তারা পাঠ্য পুস্তকের 
বাইরেও নানা জিনিস জানার আগ্রহ বোধ করে। শিখন এবং প্রেষণা 
সম্পর্কে আমরা পৃথকভাকে আলোচনা করব । এখানে আমরা এইটুকুই 
উল্লেখ করতে চাই বে শিখন প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তির প্রেষণার সঙ্গে সংযুক্ত ৷ 


[চার] শিখনের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল--এটা একটা 
মানসিক গ্রক্রিরা (Mental 0:0099৪) । অর্থাৎ, শিখন হ'ল বিকাশের ধারা i 
বিকাশের ফল নয়। সাধারণ অর্থে, আমরা ফলটাকে 
শিখন ও ফল ( Result or Product) মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একই 
অর্থে ব্যবহার করি। জ্ঞান ( Knowledge), দক্ষত! 
(Skill) ইত্যাদি যে কথা গুলে| আমরা সাধারণতঃ শিখনের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করি, তা হ’ল শিখনের ফল (Resat)! কিন্তু যে প্রক্রিয়ার 
দ্বারা আমর। এগুলো অর্জন করি মনোবিদরা তাকেই বলেন শিখন। 
কোন বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান ব| দক্ষত৷ অর্জন করার জন্য আমরা শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত বে সময়ের পরিসর তার মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তাই - 
হ’ল শিখন। স্থতরাং একে আমরা অনুশীলন নির্ভর প্রক্রিয়াও বলতে পারি । 
যদিও সব রকম শিখনের ক্ষেত্রে অনুশীলন প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ 
প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও শিখন এক ধরনের প্রক্রিয়া 
( Process ) এবং তাঁর ফল থেকে সম্পূৰ্ণ পৃথক তবুও শিক্ষকের দায়িত্ব হবে 
এ ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা । 


[পচ] শিখন প্রক্ৰিয়া অনেক ক্ষেত্রে অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল । 
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে অনুশীলনের সময় বিভিন্ন পর্ধ্যায়ে শিখন কি 
ভাবে হয়। বিভিন্ন মনোবিদের বিশ্লেষন থেকে আমরা 

শিখনের ক্তি 
am দেখতে পাই, কোন ব্যক্তি যখন কোন সমস্তামূলক 
পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়, তখন সে সমস্যার সমাধানের জন্য 
তার প্রচলিত আচরণধারার মধ্যে পরিবর্তন আনে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে। 
প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সে সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে Wd অর্থাৎ 
প্রত্যেক পর্যায়ে তার শিখন বা আচরণের পরিবর্তন mud প্রতি পর্যায়ের 
এই উন্নতিকে আমরা লেখ চিত্রে ( Graph ) পরিবেশন করি তাহলে 
দেখব যে এই লেখ ক্রমশঃ অনুশীলনের স্দে সঙ্গে উপরের দিকে উঠতে 
থাকে। একে বলে শিখনের লেখ ( Learning Curve ) লেখ চিত্রের 
বৈশিষ্ট্য থেকে বোবা যায় শিখন হ’ল ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া ( Gradual 
developing process )| তবে প্রত্যেক প্রচেষ্টায় যে শিখন হবে এমন 


ৰ শিক্ষা-মনোবিষ্ঠ। 


কোন নিশ্চয়তা নাই । এই লেখচিত্রেও দেখা বায়, কয়েকবার অন্তণীলনের 
পর, শিখনের বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং এক সময় প্রায় বন্ধ হ'য়ে বার d 
[ছয়] সবশেষে বল! যায় শিখন সব সময় কোন ন| কোন চাহিদা 
(need) তৃপ্তি করে 1 সে চাঁহিদা ব্যক্তির নিজস্ব হতে পারে, ব| সমাভেরও হতে 
পারে । . শিখনের দ্বারা যে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন হয়, ত! উন্নতিকামী । 
আপত দৃষ্টিতে বে আচরণ সমাজের কোন চাহিদা মেটাচ্ছে না বা অসামাজিক 
মনে হচ্ছে, অন্যদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
শিখন ও ব্যক্তি তা ব্যক্তির fama কোন চাহিদাকে চরিতার্থ 
জীবনের ভারসান্য = করছে। তবে এটাও ঠিক নয় যে, সব আচরণের 
পরিবর্তনই শিখন। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে উল্লেখ করব। 
শিখন সব সময় যে সমাজিক মূল্যবোধের (Social value ) 
পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি সাধন করে একথা ঠিক নয়। অপর দিকে ব্যক্তি 
জীবনের কোন চাহিদা ছাড়াই সমাজ চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য অনেক 
সময় শিখন হয়। সুতরাং, এই ছুই ধরনের চাহিদা_ ব্যক্তিগত (Individual) 


. এবং সামাজিক ( Social) পরিতৃপ্তি করে ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য রক্ষার 


জন্যই শিখন একান্ত প্রয়োজন ৷ এবং শিখনের মুলে এই ছু'ধরনের চাহিদা! 
কৌন ক্ষেত্ৰে পৃথকভাবে আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করে। 
সুতরাং, যে কোন শিখনের পেছনে এই চাহিদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে 
বিশ্লেষণ করলে 1 
[সাত] শিখনের প্রকৃত বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি শিখনের mer অন্যান্য 
অনুরূপ প্রক্রিয়ার পার্থক্য নির্ধারণ না করতে পারি । বিশেষভাবে পরিমননের 
(Maturation ) সঙ্গে | ‘শিখন এক ধরনের বিকাশ ব বুদ্ধির প্রক্রিয়া 
( Growth or developmental process ) । কিন্তু পূর্বে আমরা afre 
করেছি, সব রকগ বৃদ্ধি বা আচরণের পরিবর্তনকে আমরা শিখন 
বলতে পারি না। কোন রকম শিখন ছাড়াই, শিশুর পেশী শক্ত হ’লে, 
শিখন ও সে অধিকতর ভারী ওজনের জিনিস তুলতে পারে। 
চা বয়স বাড়ার সঙ্গে সন্ধে পাকস্থলীর আয়তন বাড়ে এবং 
তাঁর জন্য সে বেণী খাদ্য বস্তু গ্রহণ করতে পারে। 
এ ধরনের আচরণকে আমরা শিখন বলতে পারি না। কারণ কোন পূর্ব 
অভিজ্ঞতা ব| প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই ধরনের আচরণের পরিবর্তন হয়। তাহলে 
পরিমনন ( Maturation ) বলতে আমরা সব আচরণের পরিবর্তনকে বুঝি 


BE রকম. অভিজ্ঞতা wj প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বাভাবিক, ভাবে হয়। এর 


পিক পরিস্থিতির বিশেষ কোন সর্তের প্রয়োজন হয় না। (it is 


2 growth process which does not require any special Condition 


শিখন ৭ 


of Stimulation ) | কোলেস্নিক ( Kolesnik) বলেছেন--জন্মগত 
প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আচরণের গুণগত বা. পরিমাণগত 
পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা জন্মগত সম্ভাবনাগুলোর পরিবর্তনতার প্রক্ৰিয়া হ’ল 
পরিমনন ( Maturation refers to the changes quantitative or 
qualitative—which result from the natural unfolding of 
inherited tendencies or actualisation of innate potentialities) | 
বিশেষ বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পেশী সংগঠন ও স্নায়বিক 
বিকাশ একটা বিশেষ স্তরে পৌছালে তাঁরা হাঁটতে পারে । একেই আমরা 
বলছি পরিমনন ৷ হাতে ধরে হাঁটতে না শিখালেও, বিশেষ বয়োঃপ্রাপ্তিতে 
সে হাঁটতে পারবে। কিন্ত, শিখনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আমরা একটা 
সর্ভ আরোপ করি। এই সর্ত হ'ল প্রশিক্ষণ, অতীত অভিজ্ঞতা বা 
পরিবেশের প্রভাব। এদের সহায়তায় আচরণ ধারা পরিবর্তনের যে 
প্রক্রিয়া তাকেই আমরা বলছি শিখন ৷ স্তরাং, এই দু’ধরনের প্রক্রিয়ার 
মধ্যে একটা wm পার্থক্য আছে, যদিও তারা উভয়ে ব্যক্তির বিকাশে 
( Individual.development ) সহায়তা করে। আরও একদিক থেকে 
পরিমনন এবং শিখনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অনেকে বলেন, 
পরিমনন সাধারণতঃ দৈহিক কারণ নির্ভর, কিন্ত শিখন অনেকাংশে 
মানসিক কারণ নির্তর। অর্থাৎ পরিমনন বলতে অমর যে পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়াকে বোঝাই যা দৈহিক কোন পরিবর্তনের জন্য ঘটে থাকে । কিন্তু 
শিখনের জনা সব সময় দৈহিক কোন কারণ থাকে না। বাৰ্নাৰ্ড (Barnard) 
বলেছেন-“Maturation is biological, as constrasted to a psycholo= 
gical or learning phenomenon," কিন্তু, এই পার্থক্য আছে বলে আমর! 
পরিমনন এবং শিখনকে পরস্পর নিরপেক্ষ ( Mutually independent ) 
প্রক্রিয়া হিসাবে যেন বিবেচনা না৷ করি। বরং তারা পরস্পর নির্তরণীল। 
বিশেষ পরিমননের অভাব থাকলে, অনেক সময় শিখন সম্ভবহয় না। আবার, 
অনেক সময় শিখন নির্ধারণ করে দেয় কি ধরনের পরিমনন হবে) স্বাভাবিক 
নিয়মে জিহ্বার জড়তা না কাটলে শিশুরা অনেক শব্দই উচ্চারণ করতে পারে 
ন|। (পরিমনন নির্ভর শিখন )। অন্যদিকে, বিশেষ ধরনের পাঠ্য বস্তু 
( Reading material) অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিশুদের ইন্দ্রিয়ের কাজের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় ( Co-ordination of sense organ ) শিখন 
নির্ভর পরিমনন দ্বারা। স্থতরাং শিখন এবং পরিমনন পরস্পর বিরোধী বা 
পরম্পর নিরপেক্ষ ও ধারণা নয়। শিক্ষকের কাজ হবে, এই দু'ধরনের 
প্রক্রিয়াকে যথাযোগ্য কাজে লাগিয়ে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ সাধন করা। 
আধুনিকশিক্ষাততে পরিমননের গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া 


a7 ভ্ৰূ 


v i শিক্ষা -মনো! বিদ্যা 


হয়েছে এবং এই শিক্ষাতত্বের একটা মূলনীতি হ’ল স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে 
কাজে লাগিয়ে আমাদের শিক্ষা দানের কাজে এগুতে হবে; তার বিরুদ্ধে 
কাজ করে নয় (We must learn to work in accord with natural 
growth principles rather than in opposition to them)| 


শিখনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিখন হ’ল এক 
ধরনের. বিকাশের প্রক্রিয়া ( Development process )| এই প্রক্রিয়ার 
প্রধান বৈশিষ্ট গুলো হ’ল--(১) ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তা! (91£৪০৮1)এবং 
ও আত্মসক্রিয়তার দরুণ (২) উদবোধক ও তার প্রেবণার পারস্পরিক 
fata ( Interaction between Incentives and motives ) ফল 
শিখনের প্রৃত 77 (৩) আচরণের পরিবর্তন ( Change in beha- 
viour)| শিখনের ফলে আচরণের যে পরিবর্তন হয়, তা 
(8) ক্ৰেম পরিবর্তনশীল ( Gradual development ) এবং (৫) কৃত্ৰিম 
(Artificial), কারণ, এর জন্য প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। 
পরিমননের মত স্বাভাবিক (Natural) প্রক্ৰিয়| am | 


বিভিন্ন প্রকারের শিখন ( Forms of Learning ) ;— 


“বিভিন্ন প্রকারের শিখন” এ ধরনের কথ| বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে । 
“শিখন” বদি. এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া হয়, তবে তার শ্রেণীবিভাগ 
fe ভাবে সম্ভব। বিভিন্ন প্রকারের শিখন বলতে আমর! শিখন প্রক্রিয়ার 
শ্রেণী বিভাগ করছি না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিখন এক ধরনের অত্যন্ত 
জটিল প্রক্রিয়া । বিশেষ করে মাঙ্গষের শিখন ( Human Learning ) 
জটিলতম ৷ এই জটিলতা, পরিস্ফুট হবে, যদি আমর! মান্ছয়ের শিখনের 

- বিভিন্ন ক্েত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করি। অর্থাৎ এই অংশে আমরা মানুষ কি 
কি ধরনের বিষয়বন্ত আয়ত্ব করে, বা কৌন কোন পর্যায়ে তার আচরণ 
ধারার পরিবর্তন হয় শিখনের মাধ্যমে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। 
তাই বিভিন্ন প্রকারের শিখন’ বলতে আমরা প্রক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগকে না 
বুঝিয়ে, মাহষের শিখনের ক্ষেত্রকে মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করব। 

[ এক ] ইঞ্জিয় ও চালক যন্ত্রের সমদ্বয়মূলক দক্ষতা! [ Sensori- 
motor skills ] £_ 


আমাদের দেহে কতকগুলো SW আছে যেগুলোকে বলা হয় সংগ্রাহক 
(Receptor) বাঁ সাধারণ ভাষায় ইন্দিয়। এবং আর কতকগুলো qu 
আছে তাদের বল! হয় চালক যন্ত্র ( Motor organ ) | সংগ্রাহকের কাজ 


B 


শিখন : s 


হ’ল বাইরের খবর গ্রহণ করা৷ আর চালক যন্ত্রের কাজ হ’ল সেই অনুযায়ী 
কাজ কর|। সুতরাং বে কোন সাধারণ কাজের জন্য এই দু’ই ধরনের 
দে| যন্ত্রের ma প্রয়োজন হয়। কিছু কাজে এই সমদ্বয় এত 
স্বতশ্চল হয় যে, এই সব কাজ করার সর্ষে সঙ্গে 
আমরা অন্য কাজও করতে পারি। যেমন হাটা (walking), কাপড় 
চোপড় পরা (Getting Dressed), ats) (dancing) ইত্যাদি | 
এই ধরনের কাজের জন্য পুনরাবৃত্তি বা শিখন ( learning ) প্রয়োজন হয় 1 
এই ধরনের কাজ সম্পাদনের তাগিদ ( impulse )জ্জাধারণত: পেশী wi দেহ, 
সন্ধি থেকে আসে। অনেক সমর দেখা গেছে পরিবেশের প্রভাব এই সব 
কাজ সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। এই ধরনের দক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে 
শিক্ষককে বিশেষভাবে «es দিতে যাতে করে শিক্ষার্থীরা খারাপ কিছু 
' অংগভংগী গ্রহণ না করে। কোন কিছু খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করলে সে 
গুলোকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। 
[দুই] প্রত্যক্ষণ ও চালক যন্ত্রের সমন্বয় মূলক দক্ষতা [Perceptual 
motor skill ] :— 
এই ধরনের শিখনে কোন বিশেষ ধরনের প্রত্যঙ্ষণের ( perception ) 
সন্দে কোন চালক যন্ত্রের ক্রিয়ার বা আচরণের সমন্বয় ঘটে। যেমন টাইপ 
করার সময় আন্গুলগুলো৷ স্বতশ্চলভাবে মেশিনের বিভন্ন অক্ষর গুলোর 
উপর দিয়ে চলে বায়। কিন্তু কোন অক্ষরের উপর হাত 
প্রত্যক্ষণ মূলক পড়বে, তা নির্ভর করছে, যিনি টাইপ করছেন, তিনি 
me খসড়াটি (Manuscript) কি ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন তার 
উপর। ‘অর্থাৎ তীর প্রত্যক্ষণ (perception) এবং আঙ্গুল সঞ্চালনমূলক 
কাজের সমন্বয়ের উপর এ ধরনের শিখন নির্ভর করে। এই ধরনের শিখনের 
জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এই সমন্বয়ের বিভিন্ন দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের 


মনোযোগ আকর্ষণ করা। ৰি i. ৰ 
শিথন [ Perceptua earning ] 2 

4 n S শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উদ্দীপকের (physical 
stimulation ) জন্যই যে শুনি, বা. দেখি তা নয়। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ 
; করা মানে আমরা তাঁর দরুণ উদ্দীপনাকে মানসিক 
তি পর্ধ্যায়ে পরিবর্তন করে বন্তধর্মী অভিজ্ঞতী অর্জন করা । 
বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ তার 

নিখনের (leaming ) উপর নির্ভর করে। তাই বিশ্বজগতের বিভিন্ন ঘটনাকে 
সার্থকভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য ব্যক্তির শিখন প্রয়োজন | এই ধরনের 
্রত্যক্ষণের শিখনের উপর নানা পাঠ্যবস্ত শিখনও নির্ভর করে। বিশেষ 


ৰ 


M" 
Ww cis 


১০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


করে ভাষা শিক্ষা বা উচ্চারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের আদৰ্শ প্রত্যক্ষণ 
প্রয়োজন ৷ মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের গুরুত্বের কথা জিগ 
( Snygg ), হেব (Hebb) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ বিশেষভাবে বলেছেন । তাই 
শিক্ষকের দায়িত্ব হবে প্রথম থেকে আদর্শ প্রত্যক্ষণের অভ্যাস গঠন 
করা» বে প্রত্যক্ষণ অন্যান্য শিখনকে সহায়তা করবে এবং শিক্ষার্থীকে আত্ম- 
প্রত্যক্ষণে ( Self perception ) সহায়ত। করবে | 


[ চার] সংবোগমুলক শিখন [Associational Learning] :— f 

মানষের শিখনের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে” বিভিন্ন বস্তু, ধারণা ব| 
অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ (Association) স্থাপনের ক্ষমত| অর্জন | পূৰ্বে জান| 

কোন ধাবরণ| বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সার্থক সংযোগ স্থাপনের 

সংযোগনুলক দ্বার। আমর! অনেক নূতন ধারণ। ব| অভিজ্ঞত| অর্জন করি । : 
শিখন সাধারণ ভাবে শ্রেণীতে পড়াতে গিয়ে আমরা যখন কোন 
শব্দাৰ্থ জিজ্ঞেস করি, তখন শিক্ষার্থীর অল্গন্ূপ কোন শব্দ ব| ধারণার সঙ্গে 
যথার্থ সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে কি না তাই পরীক্ষা করি। এই 
ধরনের শিখনকে তরাদ্িত করতে হ'লে সব সময় আমাদের জানা জিনিস 
থেকে অজান! জিনিসের দিকে যেতে হবে (From known to unknown | 
বার ফলে শিক্ষার্থীরা সার্থক সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। 


[পচ] থারণাগূলক শিখন [Conceptual Learning] :— 


ধারণ! (concept) বলতে আমরা বস্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ মানসিক 
পরিস্বুটনকে বুঝি (concept are general mental representations 
of situations or condition ) |. বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 
ধারণার শিখন. তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই ধারণা concept) গঠন 
করা হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা 

ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন । যেহেতু মানুষ চিন্তাণীল 
জীব, সেহেতু এই ধরনের সামগ্রিক অভিজ্ঞত| পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে 
 সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সাহায্য করে.। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের 
দায়িত্ব হবে এই রকম সামগ্রিক ধারণার বিকাশ সাধন কর! যা দ্বারা 
শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন পরিস্থিতিতে সার্থক ভাবে অভিযোজন 
করতে পারে। এবং 


বস্তুকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে » তার বিভিন্ন তাত্পধ্যপূর্ণ দিকের 
প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোবোগ আকর্ষণ করতে হবে এবং সবশেষে বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতার মে 


. তোলা যায় এবং 


শিখন ১১ 


[ ছয় ] আদর্শের শিখন (Learning of Ideals) :— 

আদর্শ (Ideal) হ’ল বিশেষ এক রকমের ধারণা (0000600) । প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার সংঘাত ও ব্যক্তির সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তিসত্বার 
(Personality) বিকাশ হয় । ব্যক্তিসত্বার বিকাশের পথে ব্যক্তির মধ্যে ছোট 
ছোট কিছু মানসিক সংগঠনের m হয়। বা তার আচরণধারাকে বিশেষ ভাবে * 
নিয়ন্ত্রণ করে, এই সব মানসিক সংগঠনকে বল৷ হয় আদর্শ 
(Ideal) আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা 
দেখতে পাই এবং বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি- 
জীবনের আদর্শ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, শিখনের দ্বার! 
আচরণের পরিবর্তন করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ গড়ে তুলতে 
হবে। কারণ, আদর্শের ভিন্নতার জন্য একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। যেমন আদর্শের ভিন্নতার জন্য কোন এক ব্যক্তি 
অবসর সময় ভাল ভাল বই পড়ে ব্যয় করেন আবার অন্য কোন ব্যক্তি জুয়া 
খেলে কাটান : এই কারণে আদর্শের শিখন (Learning of ideals) মানবের 
শিখনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ছোট 
ছোট জীবনাদর্শ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


আদর্শের শিখন 


রেখে এগিয়ে যেতে হবে | মনে রাখতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পঁ,থিগত 
জ্ঞান আহরণ নয়, জীবন আদর্শ গঠনই একমাত্র চরম উদ্দেশ্য I 
[সাত] সমস্য সমাধানের শিখন [Problems solving learning] :— 
মানুষের জীবন পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল । এবং কোন পরিবর্তনকে আমরা! 
সঠিক ভাবে প্রত্যাশা (anticipate) করতে পারি না । এই পরিবর্তনশীল 
পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করে আমরা জীবন পথে এগিয়ে যাই ৷ 
কোন নূতন সমস্তামূলক পরিস্থিতির সন্মুখীন হলে আমরা বাঁধা (obstacle) 
অতিক্রম করে সমস্যার সমাধানে পৌছি। এর ফলে 
Ta সমাধানের. আমাদের আচরণ ধারায় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, 
বা, শিখন হয়। এই ধরনের শিখনকে বলা হয় সমস্ত 
(Problem solving learning) | মনো বিদদের মতে 


জীবনে এই ধরনের শিখন প্রায়ই হ’য়ে থাকে I এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে এমন সমস্তাঁর আকারে 
তুলে ধরা যা তারা তাদের মানসিক ক্ষমতা ও দৈহিক ও মানসিক পরিমননের 
দ্বারা সহজে সমাধান করতে পাঁরে। এর দ্বারা তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে: 
ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়৷ 


‘ত শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


বিভিন্ন প্রকার শিখনের এই সংক্ষিপ্ত আলোচন| থেকে একট! সিদ্ধান্ত 
আমরা করতে পারি যে মাহ্ছযের শিখন সরলতম যান্ত্ৰিক দক্ষতা অৰ্জন থেকে 
শুরু করে জটিল সমস্য! সমাধানের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। মাতৃ জঠোরের 
গভীর অন্ধকার ভেদ করে আলোময় জগতে আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে যে 
* অভিযোজন সে শুরু করে, আর যার সমাপ্তি হয় জীবনের শেষ স্পননের 
চরম মুহূর্তে, তার প্রতি পর্যায়ে শিখন অবশ্তস্তাবী | তাই SRI এই 
প্রক্রিয়ার জটিলতাকে বিশ্লেষণ করায় মনোবিদ্দের চেষ্টার অন্ত নাই। এই 
afena সঠিক বিশ্লেষণ আজও কি সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা 
পরবর্তী অংশে দেওয়ার চেষ্টা করব। 


শিখনের তত্বীবলী ( Theories of Learning ) :— 


শিখন প্রক্রিয়ার স্বরূপ নিরূপণে অতি প্রাচীন কাল থেকে মনোবিদ্‌ ও 
দাৰ্শনিকর| সচেষ্ট । সম্ভবতঃ এই প্রক্রিয়ার জটিলতার জন্য মনোবিদ্র| কেউই 
সামগ্রিক ভাবে তার স্বরূপ নিরপণে সক্ষম হন নি | ফলে "আমরা এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই । কিন্ত শিখন প্রক্রিয়ার apf সঠিকভাবে 
জানতে হ'লে, এ সময়কার মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার । 
অর্থাৎ, আমরা যখন কোন নূতন পরিস্থিতির সন্মুখীন হই, যেখানে আচরণের 
পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন, তখন আমাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তা 

' বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন | এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত 
শিবনের fT. যথেষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু তার বেশীরভাগ 
পরীক্ষাই ইতর প্রাণীদের দিয়ে । মনোবিদ্দের ধারণ! পরীক্ষাগারে জুনিয়ন্ত্রি 
অবস্থায় পরীক্ষা করতে হ'লে পশুদের উপরেই পরীক্ষা করা বেণী সহজ সাধ্য 
এবং তা নির্ভলও হবে। বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন 
ভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। এই সব মতবাদ গুলোকেই শিখনের তত্ব 
("Theory of Learning ) বলা হয়। এই সব তত্বের আমরা 
ধারাবাহিক আলোচনা করার চেষ্টা করব। সাধারণ বিভিন্ন শিখনের 
তত্বগুলোকে আমরা সাধারণ দুঃটো শ্ৰেণীতে ভাগ করতে পারি-_ 
(1) সংযোগমূলক তত্ব (Associationistic Theory) এবং (2) সম- 
গুতা বাদ (Molar theory or Field theory) | সংযোগবাদরা এবং সমগ্র- 
তাবাদর| উভয়েই মানুষের একক সত্বায় (Monistic Concept of human 
nature ) বিশ্বাসী | কিন্তু মূলগত wc» তাদের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও 
বিলি শিখন সম্পর্কে তাদের মধ্যে «ip মত পাৰ্থক্য আছে। তাই শিখনের 
বিভিন্ন ex আলোচন| করতে গিয়ে মনোবিদ্ ব্রেয়ার ( Blair, G. M.) মন্তব্য 


শিখন ১৩ 


করেছেন, " Psychology has never presented in any one place a. 
Complete, Unified, Coherent and Universally agreed upon 
account of the nature of learning," সুতরাং, শিখনের স্বরূপ সম্পর্কে 
জানতে হ’লে, সেই সব তত্বের কিছু কিছু উল্লেখ করার দরকার। 0C 


শিখনের সংযোগমুলক তত্ব ( Associationistic Theory 
of Learning ) :— . 
সংযোগ (Association) এর সমস্তা দার্শনিকদের বহু প্রাচীন কাল থেকে 
চিন্তাকে আকর্ষন করেছিল । দার্শনিক আযারিস্টটল (Aristotle বলেছিলেন, 
সমকালীন ব| সহাবস্থিত ঘটনা, ধারণা wi অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন করে ( Association by Contiguity in time 
প্রস্তাবনা and space ) |. ংশ শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিকরা, 
স্মৃতি ( Memory \, প্রত্যক্ষণ ( Perception ), ইত্যাদি প্রায় সব রকম 
মানসিক প্রক্রিয়াকে সংযোগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন ৷ মনো- 
বিদ্‌ umi (Hobbes), লক্‌ (Locke), হিউম (Hume), হাটলে (Hartley) 
এঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক 
থেকে মনোবিদ্রা শিখনকে শুধুমাত্র ধারণার সংযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন 
নি। তারা শিখনকে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা 
করার চেষ্টা করেছেন । এধরনের সংযোগের তত্বকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে- 
ভাগ করা যায়-[ এক] সংযোজনবাদ ( Connectionism ), [দুই ] 
অনুবৰ্তন (Conditioning ) | তবে আধুনিক কালে এই মতবাদের আরও 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে দেখা যায়, যে এই সব 
নূতন তত্বের মধ্যে এই ছুই রকম সংযোগেরই উপাদান আছে। এদের 
প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা কিছু উল্লেখ করব। ঃ 


সংযোজনবাদ ( Connectionism ) 8 
7899 সালে “Animal Intelligence" নামে একটা বই প্রকাশিত হয় |" 
এই বইয়ের লেখক হলেন বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিদ থর্নভাইক C 
( Thorndike, E. L.) | এই বইয়ের মধ্যে থর্নডাইক যে মতবাদ প্রচার 
করেন, তা পরবর্তীকালে শিখন ( Learning) সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাধারাকে 
প্রভাবিত করে। থর্নডাইক বিভিন্ন প্রাণীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ = 
করে, শিখনের সরলতম কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক 
sip শিখন অনেক কারণে জটিল হয়ে পড়ে। তাই তিনি শিখনের 
উন্নত পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা না করে, তার সরলতম অবস্থা থেকে শুরু করলেন ৷৷ 


us শিক্ষা-মনোবিষ্ঠ 


(ৰ মতে শিখনের সরলতম ক্ষেত্র হ’ল একটি উদ্দীপকের (stimulus), 
' এর সন্দে ‘একটি প্রতিক্রিয়ার ( Response, R) বন্ধন ব| সংযোজন 
( Connection ) | অর্থাৎ, তার মতে উদ্দীপক এবং 
T প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনই হ’ল শিখন 
3 (Learning is due to the formation of bond 
between stimulus and Response ) | একটি উদ্দীপক ‘উঃ’ এর সঙ্গে 
একটি প্রতিক্রির! ‘প্রঃ’ এর সংবোজনের অর্থ, যখনই উদ্দীপক ‘উঃ’ আমাদের 
সামনে আসবে, আমরা এইভাবে প্রঃ প্রতিক্রিয়া করব। থর্নডাইক 
নিজেই বলেছেন-_"]"]1$'6 a Connection SIR) exists ina Certain 
organism means-.-.... simply that there is a probability greater 
than infinitesimal that if S| occurs, R| will occur” স্থতরাং, 
এই মতান্যায়ী শিখন কোন ইতস্ততঃ কোন কাজ নয়। উদ্দীপক এক 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আচরণ ধারার নিয়ন্ত্ৰণ করাই হ’ল 
শিখন । থর্নডাইক, এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে (Bond) 
শরীর বৃত্তীয় তত্বের ছারা ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে এই বন্ধন ঘটে 
TA (Nerve) মাধ্যমে । Se আসা-যাওয়ার পথে স্নায়বিক 
(synapse) রোধশক্তি (Resistance) কমে যাওয়ার ফলেই এই সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উপর পরীক্ষা করে তাঁর এই মতবাদ 
প্রচার করেন | 


থৰ্নডাইক বিশেষ ভাবে মাছ, মুরগী, বিড়াল, কুকুর, বানর ইত্যাদি 
লইয়| বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন। তবে তীর যে পরীক্ষার কথা বিশেষ 
থন'ডাইকের পরীক্ষা ভাবে উল্লেখযোগ্য তা হ’ল বিড়ালের উপর পরীক্ষা ৷ 
ও সিদ্ধান্ত এই ধরনের পরীক্ষায় তিনিএক রকম জিনিস ব্যবহার 
করেন যাকে বলা হয় পাজল qH (Puzzle box) | এই. 
সব বাক্স এরূপ ভাবে তৈরী বে তা থেকে বেরিয়ে আসার একটা মাত্র পথ 
আছে। আবার কোন কোনটায় বোতাম টিপলে, কোনটায় একটা দড়ি টানলে। 
এই অবস্থায় থর্নভাইক একটা! ক্ষুধার্ত বিডালকে ঢুকিয়ে দিলেন এবং বাইরে 
কিছু খাবার রাখলেন ৷ এটাই হ’ল তার পরীক্ষা মূলক পরিস্থিত (Expori. 
mental set up)! এই ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি বিড়ালের বাইরে 
বেরিয়ে আসার প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করলেন। এবং যখনই বিডালটা 
“বেরিয়ে আসতে পারল, তখনই আবার তাকে ভেতরে. রেখে আগের 
দরজ| বন্ধ করে দিতে লাগলেন। এই অবস্থায় থর্নডাইক বিড়ালের 
আচরণের তিনটে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন_ 


শিখন 


[এক] প্রথম যখন বিড়ালকে এ পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হ’ল, ত 
সে এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। কখনও 
বা বাক্সের কাঠের ফাকগুলে| দিয়ে, কখনও ব| উপরে লাফ দিয়ে । এই 
ভাবে ইতস্ততঃ চেষ্টা করতে করতে এক অবস্থায় হঠাৎ, দড়ির উপর চাপ 
পড়ায় ছিট্‌কিনিটা খুলে গেল। এবং বিড়ালটা প্রথমবারের মত বেরিয়ে 
আসতে পারল। 

[দুই] এ অবস্থার পুণরাবৃত্তিতে দেখা গেল, বিড়ালের ভুল প্রচেষ্টার 
পরিমাণ ক্রমে কমে আসছে এবং সে সঠিক পদ্ধতিটা ক্রমশঃ নিভূলভাবে 
আয়ত্ব করছে। বা ক্রমে কৃতকা্যতামূলক প্রচেষ্টাগুলো তার স্থায়ী 
আচরণের অংশ হিসাবে গৃহীত হচ্ছে আর ভ্রান্তিমূলক আচরণ বা প্রচেষ্টা- 
গুলোকে সে ত্যাগ করছে। 

[ভিন] যতই পুণরাবৃত্তি করা হ'তে লাগলো, ততই লক্ষ্য করা গেল, 
বিড়ালের ‘পাজল্‌ ve? থেকে বেরিয়ে আসতে কম সময় লাগছে। থর্নভাঁইক 


পুণরাবৃত্তির সময়কে লেখচিত্রের সাহায্যে পরিবেশন করলেন। পুনরাবৃত্তির * 


সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লেখ ( Curve ) ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে 
আসতে লাগল ৷ একে বলা z- Time Curve’. 


TER ES ECT ESTEST 
[জালাল 
তা e 
প্রচেষ্টার RODT 
BZA বনভ (T/ME CURVE) 


প্রায় প্রতি পরীক্ষাতেই থর্নডাইক এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন। 
এবং! তার এই পধ্যবেক্ষন ( Observation) থেকে থর্নডাইক বে সিদ্ধান্ত 
করলেন, তা তার ভবিষ্যৎ শিখন সংক্রান্ত গবেষণার মূল ভিত্তি বলা যেতে 
পারে। তার মতে, প্রাণীর ক্ষেত্রে ভুল প্রচেষ্টাকে বাদ দেওয়া! (Elimination 
of Unsuccessful movement ) এবং সঠিক প্রচেষ্টার গ্রহণ | Fixation of 
Successful movement) উভয় প্রক্রিরাই যান্বিকভাবে সম্পন্ন mi 
প্রাণীরা শিখনের জন্য চিন্তন (Thinking , যুক্তি ( Reasoning) বা 


3» শিক্ষা-মনোৌবিদ্ধা। 


অনুকরণ (Imitation ) কৌন কিছুর সাহাঘ্য গ্রহণ করে না । তারা প্রত্যক্ষ 
ভাবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শেখে এই সমস্য! সমাধান করতে গিয়ে 
তারা প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গুলোকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে, আর প্রয়োজনীয় 
প্রচেষ্টাগুলে। গ্রহণ করতে থাকে । আত্ম প্রচেষ্টার ভুল পথ গুলোকে ত্যাগ 
করে সঠিক পথকে গ্রহণ করার মাধ্যমে বে শিখন হয়, তাকে থ্ন'ডাইক নাম 
দিয়েছেন ট্রারেল এণ্ড এরার লানিং ( ‘Trial and Error learning ) বা 
প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখন। আর শিখনের এই পদ্ধতিকে We] হয় 
প্রচেষ্ট। ও ভুলের পদ্ধতি ( Trial and Error Learning ) | «T7 পাওয়ার 
জন্য যে অন্তরের তাগিদ তাই বিডালকে এই প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শিখনে 
সাহাব্য করেছে। থর্মডাইকের মতবাদ প্রচারের পর বহু মনোবিদ্‌ তার 
সমালোচনা করেছেন এবং পরীক্ষার দ্বার! তার ভুল প্রমাণ করেছেন ৷ এ 
গ্রসন্দে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচন| করব | তবে এই তব্বের মধ্যে 
যে সত্যতা নেই এ কথ! আমর! সম্পূর্ণভাবে বলতে পারি না। বরং থর্নভাইকের 


শিখন সম্পর্কে মতবাদ বহুদিন ধরে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা 
প্রচেষ্টা ও ভুলের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। একজন বিশিষ্ট মনোবিদ্‌ 
পদ্ধতি স্প্রিণ্টহল ( Sprinthall, R. 0.) শিখনের বিভিন্ন তত্ব - 


সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, এক সরস মন্তব্য করেছেন, যা খুবই 
তাপধ্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন “যদি থর্মডাইকের কোন একটা বিড়াল অন্ত 
রকম আচরণ ক'রত তাহ'লে সে আমেরিকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য- 
সুচীকে বদলে দিত If one of those Cats acted at all unpredictably 
it would Change educational Curricula throughout the nation) | 
যাই হউক, এই তত্বের মূল কথা হ’ল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভুল শুধরে নিয়ে 
প্রাণী শিখে। উদ্দেশ্য বা ফল-লাভ এই তত্বের একটা গুরুত্বপুর্ণ দিক। এই 
প্রসদ্দে আলোচনা করতে গিয়ে মলোবিদ্‌ ম্যক্‌ কোনেল (Me Connell ) 
বলেছেন-“T'he salient point is that the trial error method of 
learning is not senseless process—it is a process of approxi- 
mation and correction, তাই বিদ্যালয়ে, এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট 
আছে। শিক্ষক হিগাবে আমাদের-কর্তব্য হবে, সমস্যা সঠিকভাবে উপস্থাপন 
করা, তার সমাধান বলে দেওয়া নয়। যথাযথ ভাবে TTI উপস্থাপন করে 
ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ wÜ করতে পারলে, তারা আত্ম প্রচেষ্টায় শিখবে। 
এ ছাড়া? শিখনকে সার্থক করতে হ’লে, ছাত্ররা যাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা 


বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে পারে সেদিকেও শিক্ষককে নজর দিতে 
হবে। 


শিখন ১৭ 


Ed 


শিখনের gai (Laws of Learning) : 


থৰ্নভাইক কেবলমাত্র শিখনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেই শেষ 
করেন নি। তার বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তার 
আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । (কি করে এবং কেন 
ভুল প্রচেষ্টাগুলো পরিত্যক্ত হয় এবং সফল প্রচেষ্টাগুলো আচরণের অন্তৰ্ভুক্ত 
হয়, তা ব্যাখ্যা করার wy থৰ্নডাইক কতকগুলো স্থত্রের অবতারণা করেছেন। 
এই গুলোকে শিখনের wa Laws of Learning) বলা হয় | অনেকে 
শিখনের স্থত্রগুলোকে (Laws of Learning) শিখনের 

edi S তত্ব (Principle of Learning) মনে. করে থাকেন | 
কিন্তু আসলে তা নয়। শিখনের মূল একট! তত্বের কথাই থর্নডাইক 
বলেছেন । তা’হল প্রচেষ্টা ভুলের নীতি (Principle of trial and error) 
বা আরও ব্যাপক অর্থে সংযোজন বাদ (Conneetionism) | প্রচেষ্টা ও 
ভুলের পদ্ধতিতে শেখার কারণগুলোই হ'ল শিখনের স্থত্র। থৰ্নডাইক মোট 
আটটা স্থত্রের কথা বলেছেন। তবে তার মধ্যে মুখ্য সুত্র হ'ল তিনটে_) 
[ এক ] ফললাভের সূত্ৰ (Law of ০৪০০৮, | ছুই ] অনুশীলনের সূত্র 
(Law of exercise), [ভিন ] প্রস্তুতির সূত্ৰ (Law of Readiness | 2 


( [এক] ফল লাভের সুত্রে, কাজের ফল লাভের উপর যে শিখন নির্ভর করে, 
সে কথাই বলা হয়েছে । অর্থাৎ, থর্নডাইকের পরীক্ষায়, বিড়াল খাঁচা থেকে 

বেরিয়ে এলে প্রত্যেকবারই IU পায় ; তাই প্রত্যেকবার 
ফললাডের হত যতদূর সম্ভব সহজ পথে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। 
যদি খাদ্য পাওয়ার তৃপ্তি না থাকত তাহলে সে সঠিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে 
গ্রহণ করত না।)থর্মডাইকের নিজের ভাষায় স্থরটি «Rus When 
a modifiable connection between a situation and a response 
is made and accompanied or followed by à satisfying state 
strength is increased ; when 
followed by an annoying 


of affairs, that connection's 


made and accompanied or 
state of affairs, its strength is decreased," অর্থাৎ, উদ্দীপক 


এবং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সংযোগের মাধ্যমে যদি স্থখকর বা তৃপ্তিদায়ক 
ফল পাওয়া যায়, তবে এ সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হবে; আর যদি এ সংযোগের 
মাধ্যমে বিরক্তিকর ফল পাওয়া বায়, তবে এ সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হবে। 
€খর্নডাইকের এই wo পরিবর্তনীয় সংযোগ” (Modifiable Connection) 
কথাটা খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ) ‘পরিবর্তনীয় সংযোগ’ বলতে থৰ্নডাইক উদ্দীপক 
এবং প্রতিক্রিয়ার (10) মধ্যে সেই ধরনের সংযোগের কথা বলেছেন, - 


শি. ম. ২য় পর্ব-২ 


১৮ শিক্ষা মনোবিষ্ঠা 


যা শিখনের দ্বার। সংস্কার করা যায়। যেহেতু, তৃপ্তিদায়ক বা বিরক্তিকর 
অবস্থা (Satisfying or annoying state of affair) আংশিকভাবে 
প্রাণীর প্রচেষ্টার উপর নির্তরশীল। তাই তার মতে, এই প্রান্তিক অবস্থা 
কোন প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ধারণ করে ori I 


([ দুই ] থৰ্নভাইকের মতে ফলই (efect) একমাত্র শিখনের có নয়। 
শিখনকে দৃঢ়তর করতে হবে ৷) উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপন 
হয়েছে তাকে দৃঢ়তর করতে না পারলে, পরে তা কার্যকরী 
অনুশীলনের সুত্র. হবে না । (তাই কি ভাবে তা দৃঢ় হয়, সে কথা ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে থর্নডাইক তার দ্বিতীয় স্থত্রের অবতারণা করেছেন। একে বলা 
হয় অনুশীলন্ৰে সূত্ৰ (Law of Exercise) p এই স্থত্ৰের দুটো অংশ 
আছে। প্রথম অংশে তিনি বলেছেন-_“Whén a modifiable con- 
nection is made between a situation and a response, that 
connection's strength is, other things being equal, increased.” 
অৰ্থাত, (অন্ত সব অবস্থা ঠিক থাকলে, একটা! উদ্দীপক এবং একটা প্রতি- 
ক্রিয়ার পাঁরবর্তনীয় সম্পর্ক স্থাপনের পর যদি তাকে বার বার DD করা হয় 
তাহলে সেই সংযোগের শক্তি বাড়বে । অনুশীলনের স্থত্রের এই অংশকে 
বলা হয় অভ্যাসের সূত্র (Law of use)) lera অংশে থৰ্নডাইক বলেছেন) 
“When a modifiable connection is not made between 2 situa- 
tion and a response during & length of time, that connections 
strength is decreased.” (মূলস্থত্ৰের এই অংশকে বলা হয় ভানভ্যীসের 
(Law of disuse | কোন পরিবর্তনীয় উদ্দীপক- প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে বহুদিন চর্চা না করলে তাদের মধ্যেকার বন্ধন ক্রমে শিথিল হতে 
থাকে | এই হুত্রের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নাই, প্রাচীন সংবোগের I 
(Law of association) বা অভ্যাসের স্থত্রেরই (Law of habit formation) 
পুনরাবৃত্তি মাত্র। থর্নভাইকের এই স্থত্রে “অন্ঠান্ অবস্থা ঠিক থাকলে” 
(Other things being equal) কথাট। বিশেষ তাৎপর্য পূৰ্ণ । “অন্যান্ত 
অবস্থা ঠিক থাকলে’ বলতে থৰ্নডাইক ফল প্রাপ্তির কথাটাকেই স্মরণ করাতে 
চেয়েছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, তিনি অনুশীলনের চেয়ে ফললাভের 
সূত্রের উপর বেশী গুৰুত্ব দিয়েছেন) 


[ তিন] (ara জন্য যে প্রস্ততি দরকার? তার কথা থর্নডাইক 
উল্লেখ করেছেন প্রস্তুতির সূত্রে Mew ০ Rondine ARS 
এবং গ্রতিকিয়ার মধ্য, নাক মরি 
হলে ব্যক্তির উন্ুখতা দরকার । তবে এই প্রস্তুতি বলতে fem 
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কেবল মাত্র দৈহিক প্রস্তুতির কথাই বলতে চেয়েছেন) তাই তার 
za শরীর বৃত্তীয় প্রস্তুতির উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি বলেছেন 
"When any conduction unit is ready to 
conduct, for it to do so is satisfying. 
When any conduction unit is not in readiness to conduct, 
for it to conduct is annoying: When any conduction unit 
is in readiness to conduct, for it not to do sois annoying." 
আগেই উল্লেখ করেছি, (থৰ্নডাইক শরীর বৃত্তীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্নায়ু তন্তর (Nerve) 
মাধ্যমে হয়।) এই স্থত্ৰে থর্নডাইক এই দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন | 
তিনি বলেছেন যে [উত্তেজন| স্নায়ু বহন করতে প্রস্তুত, তাকে তা বহন করতে 
দিলে, ব্যক্তির তৃপ্তি আসবে D) যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে রাজী নয়, তা 
ভোর করে বহন,.করালে বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সবশেষে যে 
কাজ করার জন্য দেহ উদগ্রীব তা করতে না দিলেও বিরক্তি সৃষ্টি হবে । এই 
সুত্রকে বিশ্লেষণ করলে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা বায়। থর্নডাইক 
অঙ্গণীলনের স্থাত্রে (Law of exercise) যেমন ফলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, 
তেমনি প্রস্তুতির বেলায়ও সেই ফলটার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন d 
[ চার ] উপরিউক্ত তিনটে মুখ্য wa ছাড়াও থর্নভাইক আরও পাচটা স্থত্ৰের 
কথা বলেছেন । তাদের গোৌণজুত্র (Minor Law ) বলা হয়। এগুলো ঠিক 
অর্থে সুত্র বলা বার না। তবে প্রাণীর শিখনের বৈশিষ্ট্যের 
গৌণস্থত্ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে থর্নডাইক এ সব স্থৱে উল্লেখ 
করেছেন। আবার, আমরা যদি বিশেষভাবে বিবেচন| করি তা’হলে দেখব 
যে শিখনের এই গৌণ স্থত্রগুলে| পূর্বোক্ত স্থত্রগুলোর অন্ত্ভুক্ত। তাই 
এদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করব । 
UNIES বা অন্য যে কোন প্রাণী যখন কোন নতুন অবস্থার সন্মুখীন হয় তখন 
তার! সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে তার সমাধান করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ, 
সঠিক প্রতিক্রিরাটি করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার বত রকম 
বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার. অভিত ও অনঞ্িত আচরণ ধারা আছে তার. দ্বারা 
ee সমস্যার সমাধান করতে চায়। এই ভাবে চেষ্টার মাধ্যমে 
সফলত! আসে । (এই বে একই উদ্দীপকের দরুন প্রাণীর বিভিন্ন রকম প্রতি- 
ক্রিয়ার রীতি তাকে থর্নডাঁইক বলেছেন বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা । 
তাই খর্মভাইকের এই স্থত্রকে বলা হয়, বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্ৰ (Law 
of Multiple response)! তবে এটা তার প্রচেষ্টা-ভুলের পদ্ধতির 
নামান্তর মাত্র । শিক্ষা ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা হ’ল শিক্ষার্থীদের নিজেদের 


প্রস্তুতির সুত্ৰ 


২০ শিক্ষা মনোবিদ্যা 


চেষ্টার দ্বারা কোন সমস্তার সমাধান করার cos দিতে হবে। তার ফলে 
তারা নিজেদের ভুলও বুঝতে পারে এবং বথাঘথভাবে শুধরে নিতে পারে D 
তাছাড়|, ভুল করলেও, সেই ভুল শিক্ষার্থীকে নতুন আচরণ বা শিক্ষার পথে 
আগ্রহান্বিত করবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ ননে করেন ভুল অভিজ্ঞতার 
শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে। 

[পাচ] (থৰ্নডাইক তার প্রস্তুতির za (Law of readiness), 
বিশেষভাবে দৈহিক প্রস্তুতির গুরুত্বের কথ! বলেছেন। কিন্তুপরে তিনি উপলব্ধি 
বিজিত করেন যে, শিখনের জন্য দৈহিক প্রস্তুতির বেমন প্রয়োজন 
" আছে, তেমনি মানসিক প্রস্থতিরও প্রয়োজন আছে।) 

থর্নডাইক, এ প্রসঙ্গে যে স্থত্রের অবতারণা করেছেন sin 
মানসিক অবস্থার সূত্ৰ (Law of Mental set, attitude or dis- 
position) |. মানসিক অবস্থা হ’ল ব্যক্তির আন্তরিক এক ক্ৰিয়াশীল তন্ত্র য| 
তাকে কোন কাজে উদ্ন্ধ করে, তাকে werte করে বিশেষ এক ভংগীতে 
প্রতিক্রিয়। করতে । এই মানসিক অবস্থা শিখনের সহায়ক। থৰ্নডাইকের 
পরীক্ষায়, বিডালটা। ক্ষুধার্ত ছিল বলেই বাইরে থাগ্যবস্ত দেখে বেরিয়ে 
আসার চেষ্টা করেছিল। পেট ভতি থাকলে তার বেরিরে আসার 
কোন তাগিদ থাকত না, শিখনও সম্ভব হ'ত ন|। তাই বে কোন 
শিখনের' জন্য উপযুক্ত মানসিক প্রস্ততি চাই। আমাদের শিক্ষালয়ে 
পিখনকে সাৰ্থক করে তুলতে হলে ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত মানসিক অবস্থার 
(Mental set) 3È করার দরকার । বিভিন্নভাবে এই অবস্থার হৃষ্টি করা 
যায়। এর মধ্যে প্রধান হ’ল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থীদের জীবনের 
প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা'। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের পাঠ্য বস্তুর 
সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক খুঁজে পায় তবে তার! জ্ঞান আহরণে 
আগ্রহাস্থিত হবে। এ ছাড়া শিক্ষাপোযোগী মানসিক অবস্থা স্থষ্টির পেছনে 
শিক্ষকের কর্মদক্ষতারও- প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি শিক্ষক তার শ্রেণীতে 
আনন্দকর ও স্থখদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তবেই শিক্ষার্থীদের 
আগ্রহ আসবে। ছাত্র ছাত্রীরা যদি শিক্ষককে ভয় পায় তাহলে তাদের 
অন্তরে মানসিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার ফলে শিখন সম্ভব হয় না। 


[ছয়| খর্নডাইকের আর একটি গৌণ স্তর হ'ল, আংশিক প্রতি- 
- ক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity)! এই স্ত্রের মূল কথা হ’ল প্রাণীরা 
সামগ্রিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া করে না। 

দি প্রতিক্রিয়ার অর্থাৎ তারা ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং 
অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, প্রচেষ্টা ভুলের মাধ্যমে 

শিক্ষা করে। এর ফলে শিখনের জন্য শক্তির অপচয় কম হয়। কারণ 


শিখন ৯২১ 


সব সময় অৰ্জিত জ্ঞান প্রয়োগের জন্য সমস্ত অবস্থায় পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন 
হয় না। যেহেতু, কোন একটা অবস্থার যে কোন একটা অংশ বা উপাদানের 
অবস্থান, পূর্ব প্রতিক্রিয়া হুষ্টি করতে সক্ষম, সেহেতু, শিক্ষালয়ে বদি বিভিন্ন 
অবস্থায় পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তা’হলে 
শিক্ষার্থীদের কাজ সহজ সাধ্য হবে এবং সম্পূর্ণ হবে ৷ 


[সাত] প্রাণীর শিখনের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা থর্নডাইক উল্লেখ 
করেছেন তার আত্মীকরণ বা উপমানের সূত্রে (Law of assimilation 
or analogy)! বে অবস্থায় অভিযোজন করার মত 
উামানের ma আমাদের কোন অজিত বা অনজিত প্রতিক্রিয়া জানা নেই, 
সেরকম কোন অবস্থার সন্মুখীন হলে আমরা পূর্বের কোন অবস্থার সঙ্গে 
কোন আংশিক মিল খুজে বের করি, এবং পূর্বে ঠিক যে ভাবে প্রতিক্রিয়া 
করেছিলাম, সেই ভাবে প্রতিক্রিয়া করে থাকি । অর্থাৎ, সমজাতীয় অবস্থায় 
আমরা বিশেষ বিবেচনা না করে, পূর্বে অজিত কোন উপায়ে প্রতিক্রিয়া 
করে থাকি । তাই শিক্ষালয়ে শিখনকে সহজ সাধ্য করতে হলে নূতন পাঠ্য 
বিষয়ের বা সমস্যার সঙ্গে আগের শেখা কোন পাঠের কি মিল আছে, 
তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে 
সমস্যার সমাধান করতে পারবে । এক কথায়, তাকে জান। বিষয় বস্তু থেকে 
অজানা জ্ঞানের ভাঙ্খারের দিকে (From known to unknown) এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে | ইতিহাস পড়াতে গিয়ে যে শিক্ষক ইতিহাসের ঘটনার 
সপ্দে বর্তমান জীবনের ঘটনার মিলট্কু ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম 
তিনিই শিখনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিকতার শিক্ষা দিতে পারবেন । 


[আট] সবশেষে থর্নডাইক তার অনুবঙ্গ মূলক সঞ্চীলনের সূত্রে (Law 

of associative shifüng) শিখনের সময় উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
বে সংযোগ স্থাপন হয়, তার এক বিশেষ প্রকৃতির কথা 

tours M উল্লেখ করেছেন। তীর মতে কোন উদ্দীপকের সঙ্গে 
ie স্বাভাবিকভাবে we কোন প্রতিক্ৰিয়াকে অন্য উদ্দীপকের 
সঙ্গে সংযোজিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী যে সব প্রতিক্রিয়া 
করতে সক্ষম, সে গুলোকে শিখনের দ্বারা যে কোন অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে 
সংযুক্ত করা সম্ভব (Any response of which the learner is capable 
may be attached to any stimulation to which he is sensitive) | 
এই প্রক্রিয়াকে অন্লবৰ্তনও (Conditioning) বলা যেতে ATA | 
শিশুরা বিদ্যালয়ে যে সব অভ্যাস (habit), অন্তরাগ (Interest) বাঁ অন্যান্য 
মানসিক ধৰ্ম (Mental properties) অর্জন করে, তা তারা পরবর্তী বৃহত্তর 


২২ শিক্ষা মনোবিদ্যা 


জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। এটাই হল এই স্থত্রের AFS 
তাৎপর্ব। স্থতরাং শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হ’ল শিক্ষালয়ের বিভিন্ন 
পাঠ্য বস্তুর মাধ্যমে ছাত্রদের বোগ্য অভ্যাস ও মানসিক সংগঠন তৈরী 
করা৷ বা তাঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। 


থন'ডাইকের শিখন সুত্ৰাবলীর শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব 
[Educational Importance of Thorndike's Laws of 
Learning]? 
যদিও থৰ্নডাঁইকের শিখনের তত্ব এবং সেই সংক্রান্ত স্ত্রগুলে! সম্পূর্ণভাবে 
নিতুলি নয়, তবুও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে ৷ এই তত্ব নিভু‘ল নয় 
মানে, যে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যজ তাও নয়। তবে fe হল্‌ (Sprint hall) 
যা বলেছেনে_ “If one of these cats acted at all 
unpredictably, it would change educational 
curricula throughout the nation." এ কথাও সম্পূৰ্ণ সত্য নয়। 
তাই কোন রকম সংস্কার ছাড়াই বল৷ যায়, থৰ্নভাইকের শিখনের স্থত্রের 
প্রত্যেকটির কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে শিক্ষা ক্ষেত্রে । তার গৌণ স্থত্ৰ- 
গুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে, আমর! পূর্বেই কিছু উল্লেখ করেছি p এখন আমরা 
তার মূখ্য সুত্র গুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা! করব। 


সুচনা 


ফললাভের স্থত্রে বল। হয়েছে ফল তৃপ্তিদায়ক হলে শিখন সম্ভব হয় এবং 
স্থায়ী হয়। অপরদিকে ফল বিরক্তিকর হলে শিখন স্থায়ী হয় না। সুতরাং 
বিদ্যালয়ে শিখনকে স্থায়ী করতে হলে পাঠ্য বিষয় 

ere A শিক্ষার্থীদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, 
যার দ্বারা পাঠ্য বস্তু এবং ফলাফল দুই-ই তাদের কাছে 
তৃপ্তিদায়ক হয়। সাফল্যের আনন্দেই শিক্ষার্থীরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে শিক্ষা করবে, 
তাই সাফল্যের আনন্দ তাদের xum কৃষ্টি করার জন্য শিক্ষকেরও কতকগুলি 
দায়িত্ব আছে | প্রথমতঃ শিক্ষক বদি নিজের কাজে তৃপ্তি পান এবং তার 
ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তবে সেই শিক্ষকের 
কাছ থেকে আনন্দের সন্দে তারা শিক্ষা করতে পারে। এক কথায় 
শিক্ষক তাঁর বুত্তিতে বে পরিমাণ তৃপ্তি পাবেন তিনি সেই পরিমাণে তৃপ্তি 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনতে সক্ষম হবেন ৷ দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় - 
গুলো যদি ছাত্রদের বোধগন্য হয় এবং বিষয়বস্তুর স্দে দৈনন্দিন জীবনের 


1. Sprinthall & Sprint hall: Educational DES En 
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শিখন ২৩. 


ঘটনাবলীর মিল খুঁজে পায়, তাহলে তারা৷ শিখনের আগ্রহ প্রকাশ করবে ৷ 
সুতরাং, বিষয় উপস্থাপনে শিক্ষককে এদিকে নজর রাখতে হবে। বিষয় 
ছাত্রদের অবোধ্য ও অর্থহীন হলে তার৷ তৃপ্তি পাবে না । তৃভীয়ভঃ, শিক্ষকের 
নজর রাখার দরকার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীরা তাদের মানসিক 
ও দৈহিক ক্ষমতার দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে। তাদের এমন সব সমস্তা 
দিতে হবে যা তারা নিজেরা বা অল্প সাহায্যে সমাধান করতে পারে। 
বিষয় যদি তাদের আয়ত্তের বাইরে হয় তবে তারা কোন রকম উৎসাহ বোধ 
করবে না৷ শিক্ষায়। চতুৰ্থতঃ, বিষয়বস্তকে কাঠিন্তের ক্রমাঙ্গনারে (According 
to difficulty) সাজিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা বদি প্রথম 
প্রচেষ্টায় একট! কঠিন সমস্যার সন্মুখীন হয় এবং তা সমাধান না করতে পেরে 
হতাশা আসে, তা”হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কখনই তৃপ্তি আসবে'ন| ৷ তাই সহজ 
সমস্া দিয়ে শুরু করতে হবে এবং ধীরে ধীরে কঠিন সমস্যা উপস্থাপন করতে 
হবে। পঞ্চমতঃ, একই বিষয়বস্তু যদি বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন 
করতে পারলে ছাত্ররা আগ্রহাদ্বিত হয়, এর দ্বারা সব রকম ক্ষমত| সম্পন্ন 
ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। ষষ্ঠতঃ, শিখনের সময়, শিক্ষক 
বদি মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য করেন বা প্রশংস| বা উৎসাহ দেন, 
তা হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে তারা৷ ঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। এর 
কলে তাঁদের পাঠে আগ্রহ আসে । শিক্ষক কোন সময় শিক্ষার্থীদের যেন 
হতাশ না করেন। সামান্যতম সাফলাকে যেন তিনি বথাযোগ্যভাবে 
পুরস্কত করেন। তবেই শিখন সার্থক হবে। 
অনুশীলনের সূত্রের (Law of Exercise) মূল PA হ’ল অনুশীলন 
শিখনকে পরিপূর্ণতা দান করে। অন্নশীলনের ফলে নতুন প্রতিক্রিয়া 
ব| শিখন মনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। কিন্তু, এই অনুশীলনের স্তর শিক্ষা 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে আমাদের একটা, কথা মনে রাখার দরকার, 
y অনুশীলন মানে তোত| পাখীর মত মুখস্থ করা নয়, বিচ্ছিন্ন 
যে ত্রের জ্ঞানের সামগ্রী শুধুমাত্র অনুশীলনের দারা দৃঢ় হয় 
না, বা হলেও তা খুবই Wife হয়। স্থৃতরাং নূতন 
আচরণের compre প্রয়োগের মাধ্যমে হওয়ার দরকার AITA জ্ঞানকে 
জীবন পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগের মাধ্যমে চর্চা করতে হবে। 
তবেই ত| কার্যকরী হবে। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে যে ভাবে শিক্ষার্থীরা 
জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করবে, সেইভাবে তাদের চর্চা করার সুযোগ দেওয়া। 
অর্থাত প্রত্যক্ষ প্রয়োগমূলক কাজের মধ্য দিয়ে চার স্থযোগ করে দিলে,শিখন 
সার্থক এবং তৃষ্থিদায়ক হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীকে জীবনোপযোগী 
করে গড়ে তোলা, জীবনের সব রকম সমস্তা সমাধানের উপযুক্ত 


ত 10 মনো বিন্ধা 


করে তোল| ৷ আর এই ধরনের প্রয়োগমূলক অন্গুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 
জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করে। তাই অনুশীলনের ua শিক্ষ|-তত্তব 
মূলক sicetfqui(Eduostional Psychology) এবং শিক্ষাদর্শনের (Edu- 
cational Philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত 
easa সূত্রের (Law of Readiness) মূল কথা| হ’ল-_শিখন নির্ভর 
করে শিক্ষার্থীর বিষয় বস্তু গ্রহণের উন্মুখতার উপর। প্রস্তুতি বলতে 
শিক্ষার্থীর দেহ মনের সকল রকম প্রস্থতিকে বুঝার । বে শিক্ষা শিক্ষার্থীর 
দেহ মনের উপযোগী নয়, সে শিক্ষা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। শিক্ষক হিসেবে 
আমাদের দায়িত্ব হবে এই প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে 
প্রস্তুতির হত্রের TIT হওয়া। শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার বাইরের কিছু 
তির অভিজ্ঞতাকে তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া 
বাবে। আবার শুধুমাত্র স্বাভাবিক উন্মুখতার বা 
পরিমণনের জন্য অপেক্ষা করে বসে না থেকে, শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত 
আনার জন্য শিক্ষকদের আয়োজন করতে হবে। বদিও দৈহিক 
পরিমণনের জন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার (Natural process) উপর নির্ভর 
করতে হয়, তবুও মানসিক প্রস্ততি শিক্ষক শ্রেণীতে স্থষ্টি করতে পারেন | 
পাঠদানের আগে শিক্ষক পাঠসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করে 
শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন। এবং যথোপযুক্ত সময়ে 
বিষয় বস্তু উপস্থাপন করে শিখন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেন । 


থনডাইকের শিখন-তত্রের সমালোচনা [ Ciritical Eva- 
luation of Thorndike's theory of Learning Je 
অনেক মনোবিদ্‌ থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Connectionism) এবং 
তার শিখনের স্থত্রগুলোর তীব্ৰ সমালোচনা করেছেন এবং সে গুলোকে ক্রটিপূর্ণ 
বলে বিবেচনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে থর্নডাইকের 
mie চিত্তিঃ qaem শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুল প্রযোজ্য তবুও একটু 
T গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, সে গুলো 
সবই অসম্পূৰ্ণ । থৰ্নডাইকের সংবোজনবাদের মূলে আছে এক শরীরতত্বমূলক 
বা স্নায়বিক উপাদান ঘটিত ব্যাখ্যা। তিনি উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধন 
বলতে স্নায়বিক বন্ধনের (Neural connection) কথাই বলেছেন। 
দুই স্নায়ুকোষের (Neurone) সন্ধি স্থলে (Synapse) যে সংযোগ হয় 
তার দ্বারা শিখন সম্পন্ন হয়। কিন্তু ল্যাস্‌লে (Lashley), apte (Franz) 
প্রভৃতি শরীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে 
এ ধরনের সংযোগের দ্বারা শিখন হয় না; মনোবিছ্‌ গেট্‌স (Gates), 


শিখন s 


সংযোজনবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, উদ্দীপক এবং প্রতিক্ৰিয়ার 
সম্বন্ধ ( উঃ->প্রঃ ) নিছক শরীর-বৃত্তীয় সম্পর্ক নয়। মানসিক প্রক্রিয়া Suse 
বটে (“While Thorndike,- Others have attempted to 
translate their psychology into neural theories prevailing at 
various times, their success in doing so is of no importance to 
the basic scheme. Stimulus response is a psychological 
mechanism not a neurological theory.” ) এছাড়া, থৰ্নডাইকের 
প্রধান সূত্র, ফললাভের সূত্ৰেরও (Law of effect) অনেক 
সমালোচনা হয়েছে। গাঁথরি ও aba (Guthrie & Horton) থৰ্নডাইকের 
পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তার থেকে তারা সিদ্ধান্ত করেন অন্যরকম । 
তাদের মনে প্রাণী নিজে কাজ করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পুরস্কার 
(Reward) অথবা ফল (effect) দরকার হয়, তার কারণ, তা না পেলে 
শিক্ষার্থী তার কাজ বন্ধ করে দেবে। বা ফলের দ্বারা সেই কাজের পুনরাবৃত্তি 
বা অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হবে। কিন্ত, শিখন তার 
ফণলাভের IUS পূর্বে সম্পন্ন হয়, প্রথম উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সার্থক 
sion সংযোগের মাধ্যমে । কারণ উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে সার্থক সম্পর্ক স্থাপন হলেই ফল প্রাপ্থির প্রশ্ন ওঠে । এই সংযোগ স্থাপন 
কোন মতেই ফলের ওপর নির্ভর করে ন| । মনোবিদ্‌ টলম্যান (Tolman) 
থর্নডাইকের পরীক্ষার কিছু পরিবর্তন করে লক্ষ্য করলেন বে বাইরে খাবার 
না দিলেও পাজল্‌ বক্সের মধ্যে uc শিখন mW d তার মতে পুরস্কার ছাড়াই 
আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে efe (Laten Learning) সম্ভব, 
যদিও এই আচরণের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য না করতে পারি। তাই তার মতে 
ফললাভের স্তরের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্রা 
(Gestalt Psychologists) মনে করেন» থৰ্নডাইক তার ফললাভের সুত্ৰ 
দিয়ে শিখনের একটা অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন মাত্র, তার দ্বারা শিখনের 
ব্যাখ্যা করা যায় ন৷ শিখন অনেক বেশী স্থসমঞ্জস সামগ্রিক প্রক্রিয়া, তাকে 
শুধুমাত্র ফললাভের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া, ফললাভের স্থত্রের 
বিরুদ্ধে বড় বক্তব্য হ’ল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ৷ আমরা 
দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কিছুই শিখি যা আমাদের কাছে মোটেই 
আনন্দদায়ক নয়। সুতরাং কেবল মাত্র ফলই যে শিখনকে নিয়ন্ত্রণ করে 
তা ঠিক নয়। 
থর্নডাইকের অন্পশীলনের স্থত্ৰকেও (Law of exercise) সব ক্ষেত্রে 
অপরিবতিতভাবে মেনে নেওয়া যায় না। শিখন সম্পর্কে এই ধারণা সম্পূর্ণ 


1. Gates & others : Educational Psychology, 
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রূপে যান্ত্ৰিক (Mechanical) | শিখনের জন্য মনযোগ (Attention), 
আগ্রহ (Interest), চাহিদা! (Need) ইত্যাদিরও যে বিশেষ প্রয়োজন 
: আছে, সে কথা খর্নডাইক তার তর্ধের প্রাথমিক 
অনুশীলনের TUS সংব্যাখ্যানে স্বীকার করেন নি। আগ্রহ, মনযোগ 
বর্জিত অনুশীলন থেকে আমরা কোন সময়ে ভাল ফল 
পেতে পারি না। আবার, অন্যদিকে আগ্রহ থাকলে অন্রনীলন ছাড়াই 
শিখন দুঢ়তর হয়। তাই অনেক মনোবিদ্‌ অন্ুণীলনকে শিখনের অপরিহার্য 
অঙ্গ মনে করেন না» কিন্তু চরম আচরণবাদীর। এটাকেই একমাত্র শিখনের 
"ws হিসেবে, বিবেচনা করেন। মনোবিদ্‌ গ্যারেট (Garrett) বিভিন্ন 
পরীক্ষালন্ধ ফল বিশ্লেষণ করে, এ সম্পর্কে আধুনিক মনোবিদ্দের ধারণা 
ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন__অঙ্গণীলনের xe দ্বারা পারদৰশিত| বা৷ দক্ষতা! 
(Skill) অর্জনের ব্যাখ্য। দেওয়া যায়, কিন্তু প্ৰকৃত শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাথ্য। 
দেওয়া বায় নী (Exercise is now best regarded as a principle 
which describes how skill is acquired under certain. 
conditions rather than a cause of learning) | 


প্রস্তুতির স্থত্ৰের মধ্যে কিছুটা সত্যত। থাকলেও থর্নডাইক তাকে বে অর্থে 
বলেছেন, তার বিশেষ কোন তাৎপর্য নাই। তিনি বিশেষভাবে দৈহিক 


প্রস্ততি (Physiological readiness condition) -কথা| 
প্রস্তুতির স্থত্রের 5 f 
SECHS বলেছেন ৷ দৈহিক প্রস্ততি বা পরিমণনের উপর শিখন 


নির্ভর করে ঠিকই, কিন্ত তার চেয়ে আরও বেশী নির্ভর 

করে মানসিক প্রস্তুতির ওপর 1 
এই সব সমালোচনার ফলে এবং পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ 
থেকে থর্নডাইক তার শিখনের স্ুত্রগুলোর অনেক পরিবর্তন করেন। পরবর্তী 
যুগে তিনি বিশেষ করে মান্গবের শিখনের উপর পরীক্ষা করেন। এর থেকে 
ভা তিনি তার প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি (Trial & Error 
পরিবর্তন method) এবং সেই সংক্রান্ত হ্ত্রগুলোর অনেক 


পরিবর্তন করলেন এবং কিছু কিছু নতুন ধারণার 
সংযোজন করলেন ৷ এই সব ধারণার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ’ল ‘সংযুক্তি’র 


(Belongingness) ধারণা | এই ধারণা গ্রহণ করে তিনি তার wu 
বাস্তিকতা অনেক অংশে ঘুচিয়ে দিলেন afer ধারণার দ্বারা তিনি 
উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার (উঃপ্রঃ) সম্পর্কের যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার 
করেন। থর্নডাইক বললেন, কোন উদ্দীপক তার পারিপাশ্বিকের প্রভাবে 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বিষয়বস্তুর খণ্ডাংশের সঙ্গে সমগ্রের যে 
সম্পর্ক আছে (Whole-part relation): কথা তিনি স্বীকার করে নিলেন ! 


শিখন হে 


এই ধারণা গ্রহণ করার অর্থ হল প্রকারাস্তরে সমগ্রতাবাদকে (Gestalt 
theory) মেনে নেওয়| এছাড়া, পরবর্তীকালে থৰ্নডাইক শিখনের ক্ষেত্রে 
প্রেষণার (Motivation) গুরুত্বের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ১৯৩৫ সালে 
প্রকাশিত তার “ The Psychology of wants, interest and attitude’ 
বইয়ে তিনি বলেছেন বাইরের পরিবেশের চেয়ে প্রাণীর মনযোগ, ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা, প্রয়োজন, অভাববোধ ইত্যাদি তার আচরণ নির্ধারণে অনেক বেনী 
দায়ী। তিনি মন্তব্য rerai Motives are the basis of selection 
and confirmation". 
এই রূপান্তরের ফলে, থৰ্নডাইকের শিখনতত্বের অভিনবত্ব আর বিশেষ 
কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এত সমালোচন! সত্বেও থর্নডাইকের শিখনের ga- 
গুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে বথেষ্ট উপযোগিতা আছে। আর তাদের যথাযোগ্য 
প্রয়োগ শিখনের হারকে তরান্বিত করে । বিশেষ করে তার ফললাভ ও অন্ুণীল- 
নের xa বিদ্যালয়ের শিখন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন ৷ Rar- 
আলোচনা লয়ের উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগ্য প্রতিক্রিয়ার 
ক্ষমতা জাগিয়ে তোল! ৷ আর তা সম্ভব বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে আর 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে সম্পর্কে বর্তমান বা ভবিষ্যত সুফল লাভের ভাব জাগ্রত 
করে । শিখনের মূল কথা হ’ল আচরণের পরিবর্তন আর এই পরিবর্তন 


আনতে হলে অঙ্গু্গীলন ও ফললাভ দুটোই প্রয়োজন | 


অনুবৰ্ত' ন্‌ (Conditioning ) : 
অন্তবর্তন (Conditioning) কথাটা বহু অর্থে ব্যবহার হয়। A কোন 
ধরনের অভ্যাস (4১6) বা অগ্রিত মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই আমরা অনুবতিত 
গ্রতিক্রিয়া (Conditioned response) হিসেবে বিবেচন| 
অনুৰৰ্তন কি? করি। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক প্যাভলভের পর থেকে 
রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা আজও চলছে । ফলে অনুবর্তন 
sens কি বুঝি তা এখনই বলা মুশকিল। তবে 
এটুকু বল! যেতে পারে অন্বর্তন (Conditioning) বলতে আমর. বিশেষ এক : 
ধরনের পরীক্ষণের রীতিকেও বলে থাকি এবং এই সব পরীক্ষার ফলে আচরণ, 
| সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই তাকেও বলতে পারি। পদ্ধতি হিসেবে অনুবৰ্তন 

| 


অন্গবর্তনের উপরে নানা 
বলতে আমরা বৰ্তমানে জঠি 


(Conditioning as a method) সরলতম পরিস্থিতিতে প্রাণীর আচরণের 
wem করে । অর্থাৎ, এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন 


করে। অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপক-পরিস্থিতির (Relatively controlled 
stimulus situation) মধ্যে প্রাণী কি ভাবে শিক্ষা করে তারই ব্যাখ্যা 


করার চেষ্টা হয়েছে অনুবৰ্তনের তৰ্বের মধ্যে, তবে একথা বললেও বর্তমানে ভূল 


enfe 


২৮ শিক্ষা মনোবিদ্ধাঃ 


হবে, কারণ অন্ুবর্তন scm বহু পরিবর্তন হয়েছে । প্যাভলভের ॥পরবর্তীকালে 
হুল, (Hull) স্কিনার (Skinner) প্রভৃতি এই নীতির অনেক পরিবর্তন করে 
শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তাই অঙ্গবর্তনকে' (Conditioning) হিল্‌- 
গাৰ্ড এবং আকুইস্‌ (Hillgard and Marquis) দুই ভাগে ভাগ করেছেন। 
-প্যাভলভের পদ্ধতিকে তার। বলেছেন, অন্ত বর্তনের প্রাচীন পদ্ধতি (Classical 
conditioning) এবং তারা পরবর্তী পদ্ধতিগুলোকে বলেছেন, সক্রিয় অনুবৰ্তন 
(Instrumental conditioing) | atga (Marx, Melvin) এই ত’ধরনের 
অনুবর্তন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন-_"]}} both cases 
the adequate stimulus is referred to asa reinforcer butin classical 
-conditioning itis made contingent on another stimulus, which 
is independent of S's behaviour in instrumental conditioning it 
is made contingent on a designated response “অৰ্থাৎ, প্রাচীন অক্ত- 
বর্তন পদ্ধতিতে শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন Teinforoer) নিভ'র করে 
-অপর উদ্দীপকের উপর | কিন্তু সক্রিয় অনুবর্তনে (Instrumental condition- 
ing) শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন নির্ভর করে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর 
আচরণের উপর । এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে, যদি বিভিন্ন 
ধরনের অনুবৰ্তন সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করি 1 


. প্যাভল্ভ প্রবর্তিত অনুবতিত প্রক্রিয়া বা প্রাচীন অনু- 
বতনের মতবাদ (Pavlovian condition response or 
Classical conditioning ) 2 


af প্রতিক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রথম করেন রাশিয়ান শরীর 
বিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov)! এই পরীক্ষণেরকাজ শুরু 
হয় প্রায় ১৯০৪ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ৷ ও বছর প্যাভলভকে চিকিৎসা শাস্ত্ৰে গবেষণার 
জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তবে এই পরীক্ষার সুত্র তিনি তার পূর্ববর্তী 
বিভিন্ন পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন। প্যাভলভ 
প্রথম প্রথম তার বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল রুশ ভাষায় 
প্রকাশ করেন, এবং বাইরে তার প্রচারও খুব কম হয়। কিন্তু ক্রমে 
তার কাজের ইংরেজী অন্বাদ যখন প্রকাশ পায় তখন পৃথিবীর 
মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে আমেরিকান 
-মনোবিদরা তখন. অন্তর্শনভিভিক মনোবিগ্ভার (Introspective 
Psychology) পদ্ধতিতে সন্তষ্ট ছিলেন লা । তাই তারা ভাবলেন, 
এই অন্বর্তিত প্রতিক্রিয়ার (Conditioned response) মাধ্যমে অন্ততঃ 


সুচন! 


শিখন . ২৯, 


মানুষের আচরণের নৈব্যক্তিক (Objective) অন্রশীলন সম্ভব IA I 
ঠিক এই সময় মনোবিগ্ভায় বে নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছিল, যাকে 
বল৷ হয় আচরণবাদ (Behaviourism) প্যাভলভের অন্বতিত প্রতিক্রিয়ার তত্ব 
তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার এক সুযোগ এনে দিল। 


প্যাভলভের অনুবতিত প্রক্ৰিয়া (Condition response mechanism): 
সম্পূর্ণভাবে শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ প্যাভলভ নিজে ছিলেন, 

P শরীর বিজ্ঞানী (Physiologist)| প্রত্যেক প্রাণীর ইক্জরিয়ের 
agaaa শরীর- সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা ICE b. 
ত্ৰমূলক ভিত্তি. কোন উদ্দীপক (Stimulus) ইন্দ্ৰিয়কে উত্তেজিত করলে তার 
একটা প্রতিক্রিয়া (Response) হয় | সব প্রাণীর ক্ষেত্রে এক একটা উদ্দীপকের 
wy এক একটা স্বভাবজ প্রতিক্রিরা (Natural response) নিদিষ্ট" আছে i 
বিশেষভাবে ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার স্থিরতা লক্ষ্য করা, 
যায়। তারা কোন বিশেষ উদ্দীপকের, বর্তমানে ঠিক একই ভাবে প্রতিক্রিয়া, - 
করে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। আমরা 
নিশ্চয় করে বলতে পারি প্রত্যেক উদ্দীপকের একটা করে নিৰ্দিষ্ট “আচরণ মূল্য” 
(Behaviour value) আছে। কারণ যে কোন প্রতিক্রিয়াকে মনোবিদরা 
আচরণ হিসেবেই বিবেচনা TATI এ রকম কতকগুলো স্বভাবজ 
আচরণ নিয়ে মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করে। এগুলোকেই বলা হয় সহজাত, 


আচরণ (Innate behaviour) | 


প্যাভলভ তার অনুবতিত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখালেন, এই সব স্বভাব: 
প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণও করলেন। তাঁর 
বে পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় তা তিনি: 

meaa পরীক্ষা কুকুরের লালাক্ষরণের উপর করেছিলেন । পরীক্ষা 
খুবই সাধারণ ভাবে আমরা এখানে বিবৃত করব। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে: 
কোনখাগ্যবস্ত রাখলে, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে লালাক্ষরণ (Salivation) l 
- এই লালাঙ্ষরণ খাদ্যবস্তু জিহ্বার সংস্পর্শে এলে হতে পারে বা বস্তুর গন্ধ বা. 
দর্শন জনিত সংবেদন (Olfactory or visual sensation) থেকে হ'তে, 
পারে। তাহলে লালাক্ষরণ (Salivation) হ’ল খাছাবস্তর (উদ্দীপক) স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া (Natural 7৮০580186) ।_প্যাভলভ পরীক্ষাগারে কুকুরের লালাক্ষরণ 
পরিমাপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে, একটা কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু রাখলেন 
এবং তার লালাক্ষরণের পরিমাণ নির্ণয় করলেন। এরপর, প্রত্যেক দিন 
এই পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কুকুরের সামনে খাবার দেওয়ার আগে একটা, 
ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। অর্থাৎ, তিনি কুকুরের পরীক্ষাগারে আনার পর, 


—— টিটি 


ED শিক্ষা মনোবিদ্য| 


কিছুক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি করলেন এবং সেই ঘণ্টার ধ্বনি শেষ হওয়ার আগেই 
4igqu উপস্থাপন করলেন। কিছু দিন এই ভাবে পুনরাবৃত্তি করার পর 
দেখা গেল, খাবার দেওয়ার পূর্বেই ঘণ্টাধ্বনি করাতেই কুকুরের লালাক্ষরণ 
হচ্ছে |) প্রথম প্রথম খাবার দেওয়ার পূবে ঘণ্টাধ্বনি করলে কুকুরের লালাক্ষরণ 
হত না, শব্দের দরুন যে স্বাভাবিক সজাগভাবের এতিক্ৰিয়া (Response of 
.alertnoss) তাই দেখা যেত))কিস্থ পুনরাবৃত্তি করার ফলে একট। উদ্দীপকের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক এতিক্ৰিয়| অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এ অবস্থায় 
কুকুর খাদ্য ছাড়াই শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনিতে লালাক্ষরণের প্রতিক্রিয়। wf করতে 
প্যাভলভ বললেন অন্ুবতিত 'মাবর্ত প্রতিক্রিয়া (Conditioned 
reflex) |) কিন্তু এই শিক্ষা লব্ধ প্রতিক্রিরাকে একেবারে আবর্ত প্রতিক্রিয়। 
(Reflex Action) বলা বায় ন! তাই বর্তমানে মনোবিদগণ একে অন্ূবতিত 
গ্রতিক্রিয়। (Conditioned response) বলে থাকেন বা সংক্ষেপে CR. qA 
হয়। যেমন, এখানে লালাক্ষরণ হ’ল্‌ অন্তুবতিত প্রতিক্ৰিয়| (Conditioned Res- 
ponse OR.) আর বে উদ্দীপকের (Stimulus) zc এই প্রতিক্ৰিয়| স্বাভাবিক 
ভাবে বুক্ত ছিল তাকে বল৷ হয় Unconditioned Stimulus বা সংক্ষেপে US. 
.যেমন এখানে খাগ্যবস্ত এই ধরনের উদ্দীপক ৷ বে কৃত্ৰিম উদ্দীপকের দ্বারা 
বর্তমানে অঙ্গবর্তিত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তাকে বল! হয় ন্রবতিত উদ্দীপক 
(Conditioned Stimulus, CS.) আর এই উদ্দীপকের nop যুক্ত স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়াকে বল! হয় "Unconditioned Response | UR. এখানে, ঘণ্টাধবনি 
হ’ল অন্ুবর্তিত উদ্দীপক (CS) ‘এবং সঙজাগভাবের প্রতিক্রিয়। (Alertness) হ’ল 
UR, যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়| সম্পন্ন হচ্ছে তাকেই Wen হয় 
aaf প্রক্রিয়া বা অন্গবর্তন (Conditioned response mechanism 
-or conditioning) | ড্রিভার (Drever) তার মনোবিগ্ভার অভিধানে এই 
প্রক্রিয়ার এক সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা favarga— Conditioning" : a process 
‘by which a response comes to be elicited by @ stimulus, object 
“or situation, other than that, to which it is the normal or 
natural response." এই -অন্তবতিত প্রক্রিয়ার প্ররুতি নীচের এই ছবির 
সাহায্যে খুব সহজে বিশ্লেষণ করা যায়। 


শিখন Ys c 


মনোবিদ্ধ সাইমণ্ড (Symond) বলেছেন, অন্বর্তন (Conditioning) 

ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়াও কতকগুলো উদ্দীপক এবং তার উপস্থাপনগত 

কারণের উপর নির্ভরশীল। তার মতে, একটি উদ্দীপকের 
অনুবর্তনের সর্তাবলী সঙ্গে একটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সংযোগ কতকগুলো সর্ত 
সাপেক্ষে ঘটে থাকে । এই সর্তগুলো তিনি প্যাভলভ ও অন্ান্থ বিজ্ঞানীদের 
পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে নির্দেশ করেছেন | 

[ এক ] যে উদ্দীপকের অন্টবর্তন করতে হবে (Conditioned stimulus) 
সেটা অপর স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditiond stimulus) পূর্বে উপ- 
স্থাপন করার দরকার । অর্থাৎ, এখানে বণ্টাধ্বনিকে (Sound of the bell) 
আমরা অঙ্গবর্তন করতে চাই, স্থতরাং খাদ্য দেওয়ার আগেই ঘণ্টাধবনি করতে 
হবে। 

[দুই] অন্বতিত উদ্দীপকের (Conditioned stimulus) অবস্থানের 
সঙ্গে সঙ্গেই অপর উদ্দীপককে (Uneonditioned stimulus) উপস্থাপন 
করতে হবে। অৰ্থাৎ, ঘণ্টাধ্বনি থাকতে থাকতেই খাদ্য উপস্থাপন করতে হবে | 

. তা নাহলে অন্থবর্তন সম্ভব হবে না ৷ 

[ভিন] অপর উদ্দীপক (Uneonditioned stimulus) "fes উদ্দী- 
sirra (Conditioned stimulus) চেয়ে বেশী শক্তিশালী হওয়ার দরকার । 
তা নাহলে অনুবর্তন সম্ভব হবে না। ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছে, ঘণ্টাধ্বনির চেয়ে 
খাদ্য বস্তু অনেক বেশী শক্তিশালী উদ্দীপক, তাই ঘণ্টাধ্বনি অন্নবতিত 
হয়ে ছিল । 

[চার] যে পর্যন্ত না অন্বর্তন ঘটে, সে পর্যন্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় উদ্দীপক 
একই ক্রমে বার বার উপস্থাপন করতে হবে। পুনরাবৃত্তি অশ্গবর্তনের একান্ত 
প্রয়োজনীয় সর্ত। 

আমরা প্যাভলভের বে পরীক্ষার বর্ণনা দিলাম, সেই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দীপকের মধ্যে যে কৃত্রিম সংযোগ স্থাপন হয়, সেই অনুবৰ্তনকে 
বলা হয় সংযোগাত্মক অন্গবর্তন (Positive conditioning) | অর্থাৎ, এর 
2 দ্বারা কোন নিদিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করতে শেখানো 
বিয়োগাত্মক অনুবর্তন হয়। আবার অঙ্গবর্তনের দ্বারা বিপরীত ফলও লাভ 

কর| যায়। বার বার পুনরাবৃতিতে বিরূপ ফল লাভ 
করলে প্রাণী উত্তেজককে উপেক্ষা করতে শেখে । এই ধরনের গ্রতিক্রিয়াকে 
বলা হয় বিয়োগাত্মক অনুবর্তন (Negative oonditioning)| প্যাভলভ 
কুকুরের সাহায্যে বিয়োগাত্মক অঙ্বর্তনও স্থাপন করেন। এই পরীক্ষা 
করার জন্য তিনি একটা গোলারুতি আলোর মালার এবং আর একটা 
ডিগ্বাকৃতি আলোর মাল| ব্যবহার করেন। প্রত্যেকবার গোলাকৃতি আলোর 


৩২ শিক্ষা মনোবিদা। 


মালা জলার পর কুকুরকে খাদ্য দিতে লাগলেন । ডিছ্বারুতি আলোর মালা৷ 
জালার পর কোন খাবার দেওয়া হ’ল ন| । এই ভাবে কিছুদিন পুনরা- 
বৃত্তির পর দেখা গেল feire আলোর মাল৷ জললে কুকুরের লালাক্ষরণ 
হয় ন৷ ৷ এই ভাবে, ডিম্বাকৃতি আলোর মালার প্রতি কুকুরের বিয়োগাত্মক 
SITÉR হয় | 
সংবোগাত্মক বা বিয়োগাত্মক দু’ধরনের অঙ্গবর্তনই চিরস্থায়ী হয় না ॥ 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে”এঁ কুকুরকে যদি বার বার ঘণ্টাধ্বনি করার পর 
খাবার দেওয়া ন| হয় তা হলে কিছুদিন পর তার আর 
মজে লালাক্ষরণ হয় না । এই ভাবে অন্গবর্তনের বিলোপ ঘটে। এই 
ধরনের অন্তবর্তনের লোপ পাওয়াকে বলা হয় অপান্ষুবর্তন (Decondition-- 
ing) | তাই অন্তবৰ্তনকে সজীব রাখতে হলে বেই মাত্র তার শক্তি-কমে আসছে 
মনে হবে, তখনই তাকে আবার পূর্ব পরীক্ষামত পুনরাবৃত্তি করার দরকার 
হয়। অর্থাৎ, অনুবর্তন সক্ৰিয় থাকা অবস্থায়ই যদি মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনির 
সঙ্গে খাদ্য দেওয় হয় তাহলে অপান্নবর্তন ঘটে না। এই ভাবে মাঝে মাঝে অঙ্ণ- 
বতিত প্রতিক্রিয়াকে সজীব রাখার প্রক্রিয়াকে প্যাভলভ নাম দিয়েছেন পুনঃ. 
সংযোজন (Reinforcement) | 
প্যাভলভের অনুবতিত প্রক্রিয়ার তত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর বহু মনোবিদ 
তার এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর, 
আচরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার প্রয়োগ করেন। এই পরীক্ষার 
পরিধি এককোষ দেহী প্রোটজোয়া (Protozoa) থেকে শুরু করে 
E. জটিলতম দেহ যন্ত্রের অধিকারী মান্য পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্ত 
' মান্থষের ক্ষেত্রে এই তত্বের বিশদভাবে প্রয়োগ করেন আমেরিকান 
মনোবিদ্‌ জে. বি. ওয়াটসন (J. B. Watson), ওয়াটসনের আগে, 
প্যাভলভের এক ছাত্র ক্রাসনোগার্ষি (Krasnogorski) মানুষের আচরণের 
অন্তবর্তন সম্পর্কে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ওয়াটসনের (Watson) 
পরীক্ষার পেছনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল। চরম আচরণবাদী 
ওয়াটসন মান্ধষের আচরণের rfe ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্যাভলভ প্রবর্তিত: 
অঙ্গবতিত প্রক্রিয়াকে কাজে লাগালেন। তিনি বিশেষ ভাবে মানুষের 
আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার (Emotional reaction) কি ভাবে অনুবৰ্তন হয়» 
ভীত করে দেখেন তার বিখ্যাত পিটার আলবার্টের পরীক্ষায় 
ibi roe experiment) তিনি আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার অন্কবর্তনের 
Uu ES প্রতিস্থাপিত হয়, তা বিশ্লেষণ করে দেখান। তিনি 
বি T মাসের ছেলের মধ্যে অঙ্গবর্তনের দ্বারা ভয় প্রতিক্রিয়া 
প্রথম পরীক্ষা করে দেখা যায় আলবার্ট বিড়াল, 


শিখন - ৩৩ 


ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীকে ভয় করে না । ' এবং তার সামনে ওঁ প্রাণী উপস্থাপন 
করলে, সে তাদের ধরতে যায়। তার ধারণা ছিল, ছোট শিশুদের মধ্যে 
ভয়ের অন্ভৃতি জোর শব্দের (Loud Sound) দ্বারা ভাগিয়ে তোলা যায়। 
তাই তিনি আলবার্টকে একটা বেরা জায়গার মধ্যে রেখে ইছুরটা ছেড়ে 
দিলেন। আর যখন সে সেটাকে ধরতে গেল অমনি- বাইরে থেকে একটা 
জোর শবের সৃষ্টি করলেন। শব্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আলবার্ট ভয় পেল । 
এমনি ভাবে ছু*টো উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি বেশ কিছুদিন ধরে করার পর 
দেখা গেল C ইদুরটাকে ছেড়ে দিলেই আলবার্ট ভয় পায়। অর্থাৎ, 
ভয়ের আবেগ বা স্বাভাবিক ভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা ইঁদুরের সঙ্গে 
অন্বতিত হয়েছে । একই ভাবে তিনি পিটার নামে আর একটি শিশুর 
ক্ষেত্রে বিয়োগাত্মক অন্বর্তন (Negative Conditioning) করে তাকে 


ভয় মুক্ত করেন ৷ 


প্রাচীন বা প্যাভলভীয় অনুবৰ্তনের (Classical or Pavlovian Condition- 
ing) উপর নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, এই সব পরীক্ষার মধ্যে 
E dde শিখনের দিক থেকে হোলিংওয়ার্থ (Holling Worth) 
M. এর একটা পরীক্ষা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । একট! বিশেষ 
অভিজ্ঞতার বা প্রতিক্রিয়ার অন্বর্তন বিভিন্ন স্তরের জটিল 

পরিস্থিতিতে কি ভাবে হয়, তা এর থেকে বোঝা যায়, হোলিংওয়ার্থ মনে করেন 
যে, অন্বর্তন প্রক্রিয়া জটিল পরিস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে হয় । তিনি এই ধরনের 
অন্বর্তনের নাম দিয়েছেন Telescoping Conditioning’ | হোলিংওয়ার্থ তার 
Educational Psychology! বইয়ে একটা! পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি 
একটা ভেড়াকে ধরে পরীক্ষাগারে টেবিলের উপর রাখলেন (উদ্দীপক-১), 
তারপর তাকে বাঁধলেন (উদ্দীপক-২), এর পর একটা ঘণ্টা বাজালেন 
(উদ্দীপক-৩) এবং সবশেষে তাকে একটা বৈদ্যুতিক শক্‌ (উদ্দীপক-৪) দিলেন। 
টেবিলে তুলতে ভেড়াটা নড়াচড়া করতে লাগল, (প্রতিক্রিয়া-১)॥ বাধার সময় 
আরও নড়াচড়া করল প্রতিক্রিয়া-২), এর পর ঘণ্টা বাজাতে সে সচেতন 
হ’ল (প্রতিক্রিয়া-৩),এবং সবশেষে বৈদ্যুতিক শক্‌ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে 
উঠল (প্রতিক্রিয়া-৪)। তা’হলে এখানে d, eri, প্র- এবং প্র-৪ 
যথাক্রমে উ-১, উ-২, উ-৩, উ-৪ উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া । 
কিছুদিন একই ভাবে করবার পর দেখা গেল, ভেড়াটা ঘণ্টা বাজালেই 
(উ-৩) লাফায় (প্র-৪)। আরও কিছুদিন পর দেখা গেল তাঁকে বাঁধতে 
আরম্ভ করলেই (উ-২), লাফায় , (প্র-৪)) এবং সবশেষে লক্ষ্য করা যায় 
ভেড়াটাকে টেবিলে তুলেই (উ-১ ) লাফাতে আরম্ভ করে (প্র-৪ )। এই 


শিক্ষা মনে|--দ্বি পৰ্ব--৩ 


৩৪ | শিক্ষা মনো বিদ্া 
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(তৃতীয় পৰ্য্যায়) 


এর থেকে দেখা যাচ্ছে সব শেষ পর্যায়ে স্থধুমাত্র টেবিলে রাখা মাত্র 
ভেড়াটা লাফাচ্ছে। অর্থাৎ, বীধা, ঘণ্টাধ্বলী, এবং শক্‌ ইত্যাদি উদ্দীপক 
এবং লাফানো ছাড়া অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলো আর পরিস্থিতি বা 
আচরণের অংশ নয়। প্রথম উদ্দীপক এবং শেষ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ 
ন লতা দুরবীণ ফোকাস করলে, তা যে বস্তুর উপর ফোকাস্‌ 
8 বেলায় অন্যান্য সব প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দীপক সরে 
গিয়ে সংযোগ প্রথম উদ্দীপক এবং শেষ প্রতিক্রিয়ার (Eso) প্র-৪ ) 
মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এই অর্থে হোলিংওয়ার্থ এর নাম দিয়েছেন, 


Telescoping conditioning. 


প্রাচীন qe. তন বা প্যাভলভের 
অনুবতিত প্রক্রিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব 
[Educational Implication of classical conditioning or 
Pavlov's condition response Theory] :— 


প্যাভলভের পর অঙ্গবর্তনের উপর যথেষ্ট পরীক্ষা হয়েছে। প্রাণী, শিশু 
এমন কি বয়স্কদের আচরণ শিখনের ক্ষেত্ৰে। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা 
প্যাভলভীয় মনে করেন, যেহেতু অন্থবর্তনের দ্বারা কোন উদ্দীপকের 
অনুবর্তনের গুরুত্ব সাহায্যে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া wf করা যায় সেহেতু 
এই তত্ব দ্বারা মানুষের শিখনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব | 

প্যাভলভ নিজেই বলেছেন, শিক্ষালন্ধ বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস (Habit), 


শিখন se 


শিক্ষা (education), শৃঙ্খলাবোধ (discipline), সব কিছুই অবিচিন্ন 
অন্থবতিত প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয় (“Diferent kinds of habits 
based on training, education and discipline of any sort are 
nothing but a long chain of conditioned reflexes.”) | তবে 
আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ এই প্রক্রিয়ার উপর এতটা আস্থা প্রকাশ করেন 
না। তারা মনে করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আছে ঠিকই, তবে 
তা যান্ত্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র। যেমন, শিশুর ভাষা শিক্ষার (Learn. 
ing oflanguage) প্রথম স্তরের আচরণকে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা, ব্যাখ্যা 
করা যায়। এবং এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ভাষা শিক্ষাকে সহায়তা করে। 
তবে, বিদ্যালয়ে, পাঠদানের ক্ষেত্রে আমরা PRE ভাবে অন্ধ্বর্তনের 
ব্যবস্থা না করলেও কিছু শিক্ষা অন্বর্তনের দ্বারা ঘটে থাকে । শিশুর 
তুল সংশোধনের মাধ্যমেও অন্গবর্তন কাজ করে। তাছাড়া; কিছু অভ্যাস- 
গত কান্ত, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, মুখ-হাত ধোয়া, নির্দিষ্ট সময়ে 
পড়া, খাওয়া ইত্যাদি শিশুরা অন্তবর্তনের ফলে শিক্ষা করে | আবার ওয়াটসন 
বে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার অন্বর্তনের কথা বলেছেন, তারও প্রভাব শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, ভয়মূলক আচরণের অন্ধবর্তনের জন্য কোন কোন 
সময়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিষয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জাগে এবং তার থেকে দেখা 
যায় বিশেষ চেষ্টা করলেও সে বিষয়ে আর উন্নতি সম্ভব হয় না। দেখা 
যায় অনেকে সব বিষয়ে ভাল, কিন্তু অংকে খুব কীচা। তার কারণ 
খুঁজতে গেলে দেখ| যাবে ভয়ের অনুবর্তনই হয়তো তার জন্য দায়ী। 
ছোটবেলা! অংক ঠিক মত কষতে না পারাতে হয়তো! মাষ্টারমশায় মারধোর 
করেছেন, সেই থেকে ভয় অংকের সঙ্গে অন্নবতিত হয়েছে d 

জটিল পরিস্থিতিতে যে পৰ্যায়ক্ৰমে অন্ুবর্তনের কথা হৌলিংওয়ার্থ বলেছেন, 
তারও বিশেষ গুরুত্ব আছে বিদ্যালয়ে । এই ধরনের ক্রমানগবর্তী অন্ুবর্তন 
বিদ্যালয়ের কাজেও অনেক সাহায্য করে। শিক্ষার জন্য মনোযোগ একান্ত 
টেলিস্কোপিক  প্রয়োজন। কিন্ত এই মনযোগ আনতে হলে, শিক্ষককে 
অনুবৰ্তনের প্রথম প্রথম জোর করে নানা কৌশলের সাহায্যে তা আনতে 
তাৎপর্য হয়। শ্রেণীতে ঢুকেই শিক্ষক বিভিন্ন কথার অবতারণা 
করে শিক্ষার্থীদের মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন এবং ধীরে 
ধীরে পাঠোপযোগী পরিবেশ স্থষ্টি করেন। এমন ভাবে দিনের পর দিন 
করবার পর লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষকমশায় শ্রেণীতে এলেই ছাত্ররা পাঠে 
মনযোগী হয়। এই ধরনের শিখন পরিবেশে, শিক্ষক হিসেবে আমাদের 
কর্তব্য হবে যথাযথ উদেশ্য স্থির করে, সেই উদেশ্যে পৌঁছানোর জন্য 
উপযুক্ত উদ্দীপকের সাহায্যে তার অন্কবর্তন করা । মধ্যবর্তী যে সব উদ্দীপক 
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আর প্রতিক্রিয়া, সর্বশেষ আচরণে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে না তাদের 
প্রয়োজনের কথাকে অস্বীকার করলে চলবে cu তাদের প্রয়োজন 
উদ্দেশ্টান্গযায়ী অন্বর্তনে সহায়তা করা । এই মধ্যবর্তী উদ্দীপক এবং 
প্রতিক্রিয়া শিক্ষক বদি ঠিকমত নির্ধারণ করতে না পারেন তা হলে 
সার্থক অন্গবর্তন সম্ভব হবে ন| ৷ বেমন, কোন ছাত্র পড়া না পারলে 
তাকে যদি ছুটির পর কিছুক্ষণ আটকে রাখা বায়, তাহলে তার কোনদিন 
পড়! তৈরীর প্রতি আগ্রহ জন্মাবে ন৷ ৷ কারণ তাকে যদি কিছুক্ষণ, এমনি 
আটকে ছেড়ে দেওয়। হয়, তা’হলে তার কাছে সময়টাই হবে গুরুত্বপূর্ণ, পড়! 
নয়। কিন্তু তাকে বদি বলা হয়, যতক্ষণ পড়া, তৈরী না হয় ততক্ষণ থাকতে 
হবে, তা’হলে তার পড়া তৈরী অভ্যাস হবে এবং দে পড়া তৈরী না করে RT- 
লয়ে আসবে নাঁ। সুতরাং শিক্ষককে অন্ুবর্তনের জন্য যথাযোগ্য উদ্দীপক 
বেছে নিতে হবে । তা না পারলে ফল বিপরীত হবে। 
উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্যাভলভ প্রবর্তিত অনুবর্তন 
প্রক্রিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু বিভিন্ন মনোবিদ্‌ প্যাভলভের 
এই তকে শিখনের সম্পূৰ্ণ তত্ব হিসেবে মেনে নিতে রাজী নয়। 
আলোচনা = তারা মনে করেন, অন্থবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর শিখন এবং 
মানবের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কিছু যান্ত্ৰিক অভ্যাস (Mechanical habit)আয়ত্বী- 
করণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা বায়। মান্সষের সম্পূর্ণ শিখন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ 
ব্যাখ্যা এই তত্বের দ্বারা সম্ভব নয়। প্যাভলভের মতবাদ অনুযায়ী উদ্দীপকের 
পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অনুবৰ্তন হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কিছু 
আমরা শিখি যার জন্য পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন হয় না। একবার মাত্র 
দেখে, সেটা আমরা শিখতে পারি। আবার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, যা চৰ্চ 
ছাড়াই বহুদিন মনে রাখতে পারি ; এবং বহুদিন পরে তার প্রয়োগ করতে 
পারি, তার জন্য মাঝে মাঝে পুনঃসংযোজন (Reinforcement) প্রয়োজন হয় 
না। সুতরাং মানুষের শিখন ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কোন ব্যাখ্যা : 
আমরা এই প্রাচীন অন্থবর্তনের তত্বের মধ্যে পাই না । তাছাড়া মানুষের প্রত্যেক 
আচরণই উদ্দেশ্যমুখী এবং তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । pde 
অন্গশীলন ব| পুনরাবৃত্তির দ্বার! শিখন হতে পারে ন|। ব্যক্তির'আশা-জাকাজ্ফার 
উপরও তা নির্ভর করে। কিন্তু অন্ুবর্তনের মতবাদে তার কোন স্থান নেই। 
তাই, এই টুকুই আমরা বলতে পারি, মানুষের ক্ষেত্রে কিছু afar শিখন Me- ' 
€hanical learning) যেমন-_ লেখা (Writing), কথা বল! (Speech), টাইপ ) 
করা (Typing) ইত্যাদি এই ধরনের অন্বৰ্তনের দ্বারা হয়ে থাকে । এছাড়াও 
করে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 


——— 
শিখন 3 


অনোবিদ গ্যারেট (Garrett) বে 3S9 করেছেন, তাই উদ্ধৃত করে এই 
আলোচন। শেষ *4fg— Faith in pavlovian conditioned reflex as 
fundamental unit of learning is now largely a matter of histo- 
rical interest. Learning is not as Pavlov thought simply a long 
chain of conditioned reflexes but it isa ‘co-operative and 
organising enterprise in which the whole organism takes part.” 


গাথরির সাযুজ্যের তত্ব . 
[Guthries Theory of Contiguity] :— 

গাথরির প্যাভলভের পথ অন্পসরণকে শিখনের যে মতবাদ প্রচার করেন 
তাকেও আমরা প্রাচীন পন্থী অন্ুবর্তনের (Classical conditioning) অন্ত- 
গঁত বলে বিবেচনা! করতে পারি । তার তত্বের মধ্যে পুনঃসংযোজনের (Re- 
inforcement) কোন স্থান নেই | এ দিক থেকে বিচার 
করতে গেলে গাথরির তত্ব প্যাভলভের চেয়েও অনেক সহজ 
এবং সরল। তার মতে শিখন উদ্দীপকের সাধুজ্যের (Contiguity) জন্য যে 
অনুবর্তন হয় তার দ্বারা সম্পন্ন হয়। তার মতে সাধুজ্যের জন্য সংযোগই 
(Association due to Contiguity) শিখনের একমাত্র কারণ। এবং তার 
দ্বারা সব রকম শিখনকে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি বলেছেন “4 combination 
of stimuli which has accompanied à movement will on its 
occurance tend to be followed by that movement.” অর্থাৎ গাথরির 
মতে প্রাণী যখন বিশেষ এক ভাবে প্রতিক্রিয়া করছে, সেই অবস্থায় যদি কোন 
উদ্দীপক তার উপর প্রতিক্রিয়া করে তবে, পরবর্তীকালে এ উদ্দীপকের দ্বারা 
একই প্রতিক্রিয়া হবে। অর্থাৎ, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সহ অবস্থানের 
জন্য তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে (Association by contiguity ) | 
প্রথম উদ্দীপক যাই হউক না কেন দ্বিতীয় উদ্দীপকের মধ্যে একই প্রতিক্রিয়া 
করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। কুকুরের যখন লালাক্ষরণ (Salivation) 
হচ্ছে (প্রতিক্ৰিয়|-১ ), সে যে কারণেই হউক না কেন, সে সময় ঘণ্টাধ্বনি বা 
অন্য যে কোন উদ্দীপক তাকে উত্তেজিত করলে (উদ্দীপক-২), এই ঘণ্টাধ্বনি 
বা উদ্দীপক পরবর্তীকালে একই লালাক্ষরণ (প্রতিক্রিয়া-১) করাতে সক্ষম 
হবে। অর্থাৎ, কুকুরের খাবার পাওয়ার সঙ্কে এই প্রতিক্রিয়া এবং 
উদ্দীপকের সংযোগের কোন সম্পর্ক নেই। অৰ্থাৎ, এই তত্ব অন্তযায়ী 
প্রেষণা, পুরস্কার ইত্যাদির সঙ্গে শিখনের কোন সম্পর্ক নেই । 
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গাথরির (Guthrie) এই uF পরে এস্টেস (Estes) আরও 
বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং এর মধ্যে কিছু পরিবর্তনও করেন। 
তিনি মনে করেন কোন জটিল শিখন পরিস্থিতিতে সব উদ্দীপকগুলোই 
পুনরাবৃন্ভির সঙ্গে সঙ্গে শেষ প্রতিক্রিয়ার সন্দে অন্থবতিত হয়। এস্টেস 
asy এর শিখনের (Estes) শিখনের তাত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে 
গাণিতিক নডেল তাঁর গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওয়ায় বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। তাই তিনি শিখনের' সম্ভাব্যতার (Probabi- 
lity) বা কোন উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগের সম্ভাব্যতা কি 
হতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে অনুশীলনে তার ব্যাখ্য| করার জন্য বিভিন্ন 
ধরনের গাণিতিক x (Mathematical Model or Statistical Model) 
তৈরী করেন । মনে করি কোন সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা একটা 
উদ্দীপক ০57” কে বেছে নিয়েছি অন্বর্তনের জন্য ; তাহলে যে কোন 
পুনরাবৃত্তিতে তার ইপ্সিত অঙ্গৰতিত প্রতিক্রিয়া R, করার সম্ভাব্যতা 
হবে চা] = (1-0) Pn+0; এখানে, Pn and Pn-cl যথাক্রমে 
প্রতিক্রিয়া R, করার সম্ভাব্যতা n এবং n+l পুনরাবৃত্তিতে ; এবং 9 
হ’ল শিখনের প্যারামিটার (Parameter) যার মান O থেকে 1-এর 
মধ্যে । এই ধরনের গাণিতিক মডেল বিশদভাবে আলোচন! না করলে, 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে, কিন্তু স্থানের সংকুলানের 
জন্য এবং আপাততঃ প্রয়োজন নাই বিবেচনা করে বিশদ আলোচনা 
করলাম xp) যদিও এস্টেস, গাথরির তত্বের উপর ভিত্তি করে শিখনের 
-অভ্তাব্যতার Za (Probability Model) তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন, 
পরে কিন্ত তিনি গাথরির তত্ব থেকে দুরে সরে বাঁন। 
বাই হউক, গাথরির এই তত্বে শিখনকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা 
করার চেষ্টা হয়েছে । মাঙ্গষের শিখনকে শুধুমাত্র সাযুজ্যের সংযোগ দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রেষণা, ইচ্ছা, অনুরাগ, ইত্যাদি 
মানসিক অবস্থাগুলোকে বাদ দিয়ে শিখনের ব্যাখ্যা 
সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাছাড়া যে সাবুজ্যের কথা তিনি বলেছেন, সে 
সম্পর্কে তার নিজেরও সন্দেহ ছিল। কারণ, বিভিন্ন পুনরাবৃত্তিতে 
আমরা সব সময় সামগ্রিক উদ্দীপক পরিস্থিতিকে ঠিক রাখতে পারি নি। 
পারিপার্থিকের কিছু পরিবর্তন হবেই । এবং এই পারিপাশ্থিকের পরিবর্তন 
শিক্ষার্থীর বিশেষ উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণকেও (Perception) পরিবর্তন 
করতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় তিনি তার সাধুজ্যের তব্বের 
(Contiguity theory) মূল বক্তব্যে "Tend to be followed" বা 
‘অনুসরণ করার প্রবণতা’ দেখা বাবে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন ! 


আলোচনা 


শিখন : ৩৯ 


মৌলিক দিক থেকে প্যাভলভের তত্বের সঙ্গে গাথরির তত্বের বিশেষ 
কোন তফাত নাই। সে হিসেবে এই তৰ্বকে প্যাভলভের তত্বেরই সরলতম 
রূপ বলা যায় ‘এবং মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে তার সীমিত প্রয়োগ সম্ভাবনা 
আছে। 


সক্রিয় qe 


[Instrumental Conditioning] :— 


সক্ৰিয় অন্বর্তন তত্বের মূল বক্তব্য হ’ল অন্বৰ্তনের জন্য প্রাণীর 
সক্রিয়তা ৷ প্ৰাচীন বা প্যাভলভীয় অনুবৰ্তনের (Classical or Pavlovian 
conditioning) চেয়ে সক্ৰিয় অন্গবর্তনের তত্বে ফলপ্ৰাপ্তি (Reward), 
পুনঃ সংযোজকের (reinforcer) উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া 
সক্রিয় অনুবর্তন কি? হয়েছে । কোন বিশেষ চাহিদার পরিতৃপ্তি (need satisfa- 
ction), বিরক্তিকর পরিস্থিতির পরিত্যাগ (avoidance of annoying affa- 
ire), বিশেষভাবে সক্ৰিয় oc গুরুত্বপূর্ণ । এদিক থেকে বিচার করতে 
গেলে থৰ্নডাইকের সংযোজনবাদকেও সক্ৰিয় অন্তবৰ্তনের তত্বের অন্তর্গত করা 
যায়। অবশ্য থৰ্নডাইক পরবর্তীকালে প্যাভলভের অনুবর্তনের মতবাদ দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটা তার অন্গসঙ্গমূলক সঞ্চালনের স্থত্রে (Law 
of associative shifting) দেখতে পাই | সাক্রিয় অন্ুুবর্তনের মতবাদ 
am করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষ। হয়েছে । এই সব পরীক্ষা 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে অন্গবর্তনের জন্য কেবলমাত্র উদ্দীপক 
প্রতিক্রিয়ার সংযোগ (Stimulus response association) ব| উদ্দীপকের 
‘ সাযুজ্যই প্রধান নয়। উদ্দীপক. এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগের পেছনে 
যে শক্তি যোগায়, সেই ক্রিয়াশীল উপাদান হ’ল শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা | 
একটা কুকুরকে খাঁচার মধ্যে রেখে তার পায়ে বৈদ্যুতিক শক্‌ দিলে 
সে পা-নাড়ে, বা লেজট| পেছনের পা দুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, wi 
বাইরে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে x এখন প্রতিবার বৈদ্যুতিক শক্‌ 
দেওয়ার পূৰ্বে, যদি ঘণ্টা বাজানো হয়, তা হলে দেখা 
ARES e UB কুকুরটা সামগ্রিক ভাবে পূর্ববৎ ঘণ্টার সঙ্গে 
M প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। কিন্তু আরও পুনরাবৃত্তি 
করলে লক্ষ্য করা যায়, অপ্রয়োজনীয় সামগ্রিক গ্রতিক্রিয়াগুলো৷ ধীরে 
ধীরে চলে যায় এবং তখন কুকুরটা ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে শক্‌ থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্য পা তুলে দীড়ায়। অৰ্থাৎ, ঘণ্ট। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 


৪০ : শিক্ষা-মনোবিষ্কা 


শক্‌ (Shoek)-«q প্রত্যাশী করে (anticipates) এবং সেটার থেকে মুক্তি 
পেয়ে পুরস্কৃত হর। সক্রিয় অন্বর্তনকে আমরা নিয়ন্নপে পরিবেশন 
করতে পারি ৷ 


=-মালসিক্ষ তৎপরতা 
ভিনীপন-৯) (প্রাতিশ্রিম্মা-৯) 
তৈদ্ৰযুতিক কাব -_ "+ irs once সামগ্রিক 
( উল্লিপৰু-২) afara 
(প্রেতিক্ৰিস্না-২) 


[ এই পর্যন্ত প্যাভলভের অন্বর্তনে বল| হয়েছে, কিন্তু সক্রিয় অন্ধবর্তনের 
আর একটা স্তর আছে, যেখানে, মানসিক সক্রিয়তায় যথাযথ প্রতিক্রিয়ার 
সঙ্গে অনুবৰ্তনের ফলে, ফল প্রাপ্তি হচ্ছে। স্থতরাং আরও পুনরাবৃভির 


ফলে নিৰ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার অনুবৰ্তন হ’চ্ছে ] 
ঘন্টা ধ্বনি == 
ডেদ্দিলক্->১) on তোলা (শল্য caen aif 


গাওয়া জন্য) 


সক্ৰিয় অন্থবর্তনকে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন d 
তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তু-একজনের তথ্বের কথা আমরা উল্লেখ 
করব। ধারা বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মানাসিক অবস্থার উপর গুরুত্ব 
দিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রধান হ’লেন-স্বিনার (Skinner), হাল (Hull) 
এবং ডোলার্ড ও মিলার (Dollard & Miller) প্রধান i 


স্বিনারের রি-ইনফৌস'মেন্টের তত্ব 
[Be-inforcement Theory of Skinner] :— 


স্কিনার (Skinner, B. E,) থর্নডাইকের মত এক ধরনের পাজল বক্স 
(Puzzle Box) নিয়ে ইঁদুর, পায়র| প্রভৃতি প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়া পরীক্ষা 
করে দেখেন। তার যান্ত্রিক ব্যবস্থা (Mechanical 
device) খর্নডাইকের চেয়ে অনেক সরল ছিল। তাঁর 
বাক্সের মধ্যে একটা মাত্র সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ ছিল, যেটা 
করলে প্রাণী পুরস্কার পাবে। স্কিনারের বাক্সে (Skinner's Box) একটা! 
লিভার বা বোতাম ছিল যা টিপলে বা চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী 
তার ইপ্সিত বস্তু তার সামনে এসে পড়ে। তিনি খর্নডাইকের মত 


ক্ষিনারের মতবাদ 


শিখন ৪১: 


Zae ভেতরে রেখে তার শিখন প্রক্রিয়। অন্গশীলন করেন। কিন্ত 
তার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত থৰ্নডাইক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । থর্নডাইক 
বলেছিলেন, যে প্রত্যেক পুনরাবৃত্তিতে পাজল বক্স থেকে বেরিয়ে আসতে 
“বিড়ালের সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগছিল। কিন্তু স্কিনার দেখলেন, 
একবার Cas ঠিকভাবে লিভারটায় চাপ দিতে পারলে, পরবর্তী 
পুনরাবৃত্তিতে তার দক্ষতার উন্নতি হয় না। এর থেকে তিনি অঙ্গবর্তন 
সম্পর্কে এক নতুন ধারণা দিলেন। ' যদিও অনেকদিন ধরে তিনি পরীক্ষা 
করে ছিলেন, তবু ১৯৩৮-এর অন্গবর্তন সংক্রান্ত তার নতুন তথ্য 
প্রকাশ করেন ৷ 


তার মতে আচরণ (Behaviour) দু'ধরনের | কতকগুলো আচরণ, 
যার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপক সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে (ib in- 
cludes all those involuntary responses that depend on a known 
stimulus for their occurance) এদের তিনি নাম 
: দিলেন রেসপন্ডেণ্ট (Respondent) | আর এক 
ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ আছে, যাকে আমরা নির্দষ্ট- 
ভাবে কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না৷ (the remaining are 
responses that cannot be correlated with any definite stimu- 
lus) এদের স্কিনার নাম দিয়েছেন অপারেণ্ট (operant)! স্কিনার বলেছেন, 
প্রাচীন অন্ুবর্তনে বিশেষ ভাবে বেসপনডেণ্টে.র্র (Respondent) গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এখানে একটা উদ্দীপক শক্তি জোগায় (Re-inforoer) 
অর্থাৎ, উদ্দীপকই শক্তিদায়ক সত্বা (ro-inforcer) হিসেবে কাজ করে। 
যেমন__প্যাভলভের। পরীক্ষায় খাদ্য (উদ্দীপক-২) হ’ল শক্তিদায়ক বস্তু 
যা লালাক্ষরণের সঙ্গে ঘণ্টা ধ্বনির সংযোগ স্থাপন করেছে। কিন্ত 
স্কিনারের মতে সক্রিয় অন্ঠবর্তনে উদ্দীপক শক্তি জোগায় «bp এখানে 
শক্তিদায়ক সত্বাকেই (Re-inforeer) প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 
অথাৎ, ক্কিনারের মতে অন্ুবর্তন হয় একটা উদ্দীপক এবং বিশেষ ভাবে 
আচরণ করার প্রবণতার মধ্যে; উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নয়। 
প্রতিক্রিয়া এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফলের মধ্যে সম্পর্ক থাকে, যাকে 
স্কিনার বলেছেন ‘Contingencies of re-inforcement? | তার দ্বারাই 
অনুবর্তনের প্রকৃতি নিণীত হয়। কোন আচরণ বা প্রতিক্রিয়াকে অনুবৰ্তন 
করার জন্য উদ্দীপকের প্রকৃতি জানার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, জান 
দরকার সেই আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার ফলের প্রকৃতিকে । খ 


শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের এই মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার মত 


অপারেন্ট ও 
রেস্পনডেণ্ট 


হে: রস 
^ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


অন্ত্যায়ী শিক্ষক্ষেত্রে ফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 
কোন আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই হবে, যখন, তা করার 


সঙ্গে সন্দে ব্যক্তি পুরস্কত হবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে 
শ্বিনারের তের শিক্ষা পাঠ্যবস্ত শিখনের বেলায় আমাদের এই শক্তি-দায়ক 
ৰে সত্বা (Reinforcer) প্রত্যেক শিখনের পর শিক্ষার্থীদের 
দিতে হবে। কিন্তু গতান্্গতিক পাঠদান পদ্ধতিতে তার বিশেষ সুযোগ 
নাই ৷ তাই স্কিনার প্রোগ্রাম পদ্ধতি (Programmed instruction) বা 
স্বয়ং শিক্ষার (auto instruction) কথা বলেছেন | এবং এর জন্য বিভিন্ন 
ধরনের যন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন (Teaching Machine), ফলে স্ষিনারের 
সক্ৰিয় অন্ুবর্তনের তত্বের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে 
এক নতুন কৌশল গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় শিক্ষা-শিল্প (Instructional 
Technology) | এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার এখানে আর সুযোগ নাই ৷ 


হালের সামঞ্জস্তপূর্ণ আচরণের তত্ব 
[Hull's Systematic Behaviour Theory] :— 


হালের তব, একদিকে প্যাভলভ এবং অন্যদিকে থৰ্নডাইকের মতবাদের 
মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। তিনি বিশেষ করে প্রাচীন অন্বর্তন প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে থডাইকের ফললাভের সতের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তার মতে 
ত উদ্দীপক এবংপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ তাদের সঙ্গে প্রাণীর 
ভিত্তি গরজের (drive) সম্পর্কের দ্বারা নিণীত হয়। এই সংযোগের 

(Connection) পুরস্কার বা ফলের (Reward) সঙ্গেও 
সম্পর্কআছে। গরজ (Drive) বলতে আমরা বুৰি, প্রাণীর কোন বিশেষ দৈহিক 
বা মানসিক চাহিদার (Biological or Psychological need) দরুন যে 
আভ্যন্তরীণ অসাম্য অবস্থাকে (A 


driveis a state of tension arising 
from a person's biological or psyohological needs), tq পুর- 
স্কার (Reward) বলতে তাকেই বুৰি যা কোন চাহিদাকে পরিতৃপ্ত 
করে বা তাড়নাকে নিবৃত্তি, করে (Reduces the derive) | হালের (Hall) 
মতে, প্রাণীর মধ্যে যখন গরজের দরুন অসাম্য 


তখন অনেক উদ্দীপক তাকে উত্তেজিত 


; শিখন ৪৩, 
আমর! লক্ষ্য করি, থর্নডাইকের ফললাভের স্থত্রের (Law of effect) 
সঙ্গে এর কোন তফাত নাই । অন্যদিকে হাল (Hull) বলেছেন, চাহিদা 
পরিতৃপ্তির মাধ্যমে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ দৃঢ়তর হয়» 
সে সংযোগ সব সময় যে স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘটে 
থাকবে তা নয়, অস্বাভাবিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগও হ'তে পারে। 
এবং এ ধরনের সংযোগ প্রাণীর শিখন, প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। স্থৃতরাং, 
যেহেতু, তিনি কৃত্ৰিম উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক সম্পর্কে স্বীকার করে 
নিয়েছেন, সেহেতু বল! যেতে পারে, প্যাভলভের প্রাচীন অন্গবর্তনের তত্বের 
সঙ্গেও তার বিরোধ নেই। তিনি নিজেও একথ স্বীকার করেছেন। 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, আমেরিকার মনোবিজ্ঞান সমিতির (American Psycho- 
logical Association) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন "(The Pavlov- 
ian conditioned reaction and the Thorndikian  associative- 
reaction are special cases of the operation of the same- 
principle of learning." হাল (Hall শিখনের তত্ব প্রতিষ্ঠা করতে 
গিয়ে প্রাণীর আচরণ ও শিখন সংক্ৰান্ত আটটি সংজ্ঞা এবং ছয়টি স্বতঃ-- 
দিদ্ধের অবতারণা করেছিলেন । এবং এইগুলোর দ্বারা তিনি শিখন 
সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। 
যাই হউক, হালের (Hul's) এই তত্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে বথেষ্ট গুরুত্ব 
আছে। তিনি অন্গবর্তনকে শিখনের কৌশল হিসেবে মেনে নিলেও, 
শিক্ষার্থীর চাহিদা (Need), তাড়না (Drive) বা A- 
হালের wc শিক্ষা- স্কার (Reward) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন | তাই 
ক্ষেত্ৰে তাৰ শিক্ষকের কর্তব্য হবে, পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে উপযুক্ত চাহিদা কৃষ্টি করা এবং সেই চাহিদা 
পূরণে আগ্রহী করা। শুধুমাত্র যথাবোগ্য উদ্দীপক বা পাঠ্যবস্ত উপস্থাপন 
করে চর্চার দ্বারা অনুবর্তন করতে পারলে শিক্ষা হবে না। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য কেবল মাত্র যান্ত্ৰিক অভ্যাস (Mechanical Habit) তৈরী কর৷ 
নয়। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন চাহিদা পরিতৃপ্তি হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দ্বার| শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে 
আরও নতুন চাহিদার কৃষ্টি হয় সে দিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। তবেই 
শিখন হবে গতিশীল । শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সার্থক ৷ 


মোওরারের দ্বি-উপাদান তত্ব 


[Mowrer's T'wo-factor theory] :— 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মৌওরার (Mowrer) দু-ধরনের অন্বর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য 


৪৪ শিক্ষ|-মনোবিদ্তা 


বিধান করে এক I প্রকাশ করেন। অবশ্য সামঞ্জস্য বিধান বল| চলে 
না। তিনি প্রাচীন পদ্ধতির অনুবৰ্তন (classical - conditioning ) 
ৰ এবং সক্ৰিয় অনুবৰ্তন ( Instrumental conditioning ) 
SETS উভয়কেই মেনে নিয়েছেন এবং আচরণের পরক্কতির 

পরিপ্রেক্ষিতে তাদের তাৎপর্য নির্ণনন করেছেন। 
তিনি এই দু-ধরনের অন্নবর্তনকে দু-পদ্ধতিতে শিখনের প্রক্রিয়া হিসেবে 
“বিবেচন| করেছেন। প্রাচীন অনুবর্তন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ (Central nerv- 
"OUS System) কাজ করে এবং চাহিদা পরিত্ৃপ্তির মাধ্যমে অন্ুবর্তন হয়। 
সাধারণতঃ কোন প্রাথমিক চাহিদ| (Primary need) q) অৰ্জিত চাহিদা 
(acquired need) চরিতার্থের জন্য এ ধরনের শিখন হয়ে থাকে । 
অপরদিকে সক্রিয় ন্গবর্তনে বিশেষভাবে স্বতন্ত্ৰ ayoa (Autonomic 
nervous System) কাজ করে এবং বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভমূলক অব- 
স্থার WS করে বার ফলে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ 
স্থাপিত হয়। অর্থাৎ, সক্রিয় অঙ্গবর্তনে প্রাণীর কোন আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার 
শিখন হয় না। সে শেখে ফলের প্রত্যাশা ৷ 


মোওরারের তবের দ্বারা আমরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে কেন শিক্ষা 
করি, তা অনেকাংশে ব্যাখ্যা করতে পারি। যদিও প্রেষণা এবং তৃপ্তি- 
-মোওয়ারের তব্বের O পরিস্থিতিকে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
e $ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সত্বেও দেখা গেছে, আমরা 
অনেক কিছু শিক্ষা করি যা সব সময়ে আনন্দদায়ক 
শয়। অনেক সময় বাধ্য হয়ে ভয়ে বিদ্যালয়ের "শিশুরা শিক্ষা করে। 
এই ধরনের শিক্ষাকে আমর! এই তৰ্বের দ্বার ব্যাখ্যা করতে পারি। 
কারণ ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিকে দূর করার জন্যও অন্ুবর্তন হয়ে থাকে 
এবং তার ফলে শিখন হয়। 
অঙ্গবর্তন সম্পর্কে প্যাভলভের পর থেকে আজ পৰ্যন্ত NS গবেষণ। 
“হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্ত শিখনের সমস্যার সমাধান আজও 


সম্পূর্ণ ভাবে হয় নি। যান্ত্রিক প্রাচীন অ: > 
অনুবৰ্তন সম্পর্কে nical classical চা (Mech 


আলোচনা 

সক্ৰিয় অন্থবর্তন পর্যন্ত মতত, ত. 
তার কোনটাই সম্পূৰ্ণভাবে sigo শিখন d ৮৮ হয়েছে, 
পারে নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঁ n করতে 
মতবাদ প্রচার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে য় তাদের 


10 বিলারের লক্ষি wee তথ আধুনিক লা 


bon.. n 
শিখন ৪৫. 


ব্যাবস্থাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছিল । এই ww সম্ভাব্যতার উপর; 
স্বিনার নিজেই এত আস্থাবান ছিলেন বে তিনি এক সময়ে বলেছেন__ 
“A programme of cultural design in the broadest sense: 
is now within reach. ...The new principles (principle of 
reinforcement) and methods of analysis (programmed 
learning) which are emerging from the study of reinforce- 
ment may prove to be among the most productive social - 
instruments of the twentieth century." কিন্ত সেও অতীতের 
ঘটনা p এই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ আজও আমরা দেখতে পাই নি ৷৷ 


সমগ্রতাবাদ 
[Field theory of Learning] :— 


সাধারণতঃ সমগ্রতাবাদ (Field theory) বলতে গেস্টাণ্ট (Gestalt) 
মতবাদ এবং তার থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন মতবাদকে বলা হয়। সমগ্রতাবাদ 
(Field theory) আধুনিক মনোবিদ্যায় এক উল্লেখ 
সমগ্রতাবাদ কি? ; যোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সমগ্রতাবাদী 
মনোবিদ্গণ বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের নিজস্ব! 
ভঙ্গীতে । এই মতবাদের মূল কথা হল- প্রত্যক্ষণের (Perception) 
বিষয়বস্ত আমাদের সামনে এক সামগ্রিক রূপ নিয়ে আসে। তার বিভিন্ন 
অংশকে বিশ্লেষন করলে আমরা সেই সামগ্রিক সত্তার অস্তিত্ব খুজে 
পাবনা । কোন একটা বিশেষ ফুলের অভিজ্ঞতা পেতে হ’লে wis 
বিভিন্ন অংশগুলো খুলে খুলে দেখলে পাওয়া যাবে না । সম্পূর্ণ টা, 
এক সঙ্গে দেখতে হবে। আর তার সামগ্রিক রূপ নির্ভর করছে: 
বিভিন্ন অংশগুলোর সংগঠনের (Organisation) উপর | এই মনোবিদ্গণের 
মতে বস্তুর সমগ্রতার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা তার অংশ- 
গুলোর মধ্যেই নেই । এবং কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ তার পরিবেশের দ্বারা, 
প্রভাবিত হয়। তাই একে "Field theory" বলা £X! 

শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে সমগ্রতাবাদীগণ শিখন 
পরিস্থিতিকে একটা ঘেরা মাঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং এই 

+ মাঠের বিভিন্ন অংশগুলে|--(ক) বিভিন্ন উদ্দীপকের 
শিখন ও সমগ্রতাবাদ অবস্থিতি ১ (খ) এ সব উদ্দীপকের অর্থপূর্ণ uem 
(Meaningful organisation of those stimuli; (s) শিক্ষাৰ্থীর 
প্রতিক্রিয়া যা শিখন পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীর উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন 
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“আনতে পারে, এবং ঘে), শিক্ষার্থীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। এই অংশগুলো 
পরস্পরের উপর পরস্পর নির্ভরশীল। পরিস্থিতির মধ্যেকার যে বিভিন্ন 
উদ্দীপক আছে, শিক্ষার্থী যখনই প্রতিক্রিয়া করার জন্য বিশেষ কয়েকটা বেছে 
নেয়, সঙ্গে TA তা তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনে, এব. সমগ্র পরিস্থিতির 
ভারসাম্য (Equilibrium) নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে প্রতিক্রিয়৷ (Response) 
অবসম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া করতে হয়। এই প্রতিক্রিয়। 
নিছক একটা ফল (Product) sa | কারণ এই নতুন প্রতিক্রিয়া শিখন 
পরিস্থিতির মধ্যে আবার পরিবর্তন আনে; আর তার সঙ্গে অভিযোজনের 
অন্য আবার প্রতিক্রিয়া করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে চক্রাকারে 
চিরন্তন পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে এই মতবাদ cest 
চির পরিবর্তনশীল পরিবেশে পরস্পর ক্রিয়াশীল পারিপাশ্বিকের প্রভাবে 
আচরণের যে সংগঠন ও পুনসৰ্থগঠন সাধিত হচ্ছে তাই হ’ল শিখন 
(Learning is the organisation and re-organisation of beha- 
'"viour which results from the many interacting influences 
‘On the developing organism acting in its shifting environ- 
ment)| এই মতবাদ অঙ্গবর্তিত প্রক্রিয়ার মতবাদ ব| সংযোজনবাদের 
ঠিক বিপরীত। ওঁ সব মতবাদে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগের 
বিশেষ গুৰুত ores হয়েছে। তাই সমগ্রতাবাদী  মনোবিদগণ ও সব 
মতবাদকে আনবিক মতবাদ (Molecular view) হিসেবে সমালোচনা 
করেছেন। মনোবিদ বাৰ্ণাৰ্ড (Barnard) এই তিনটি মতবাদের মধ্যে তুলন| 
করতে গিয়ে বলেছেন, অনুবর্তনে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে; সংযোভনবাদে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যক্তির 
অবস্থার দ্বারা নির্ণীত হয়, আর সমগ্রতাবাদে, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি- 
সকলের সময়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বার্ণার্ড নীচে অঁকা ছবির 
অনুরূপ ছবির সাহায্যে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 
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এই সমগ্রবাদের তত্বগুলোর মধ্যে প্রধান এবং 
R ? 
মতবাদ | পরবর্তীকালে এই মতবাদের পিক মে হল বোটা 
"IE" নতুন তত্বেরও অবতারণা করা হয়েছে। তাই Put ফলে কিন্তু 
আলোচনা করতে গেলে, প্রথম cotés মতবাদীদের কথা উল্লেখ 2n 
তে হয় 


শিখন ৪৭ 
পরে আমরা এর কিছু পরিবর্তন যেমন--কাৰ্ট' লিউইন এর তত্ব এবং টল- 
ম্যানের তত্ব সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করব । 


শিখনের গেস্টাপ্ট মতবাদ 
[Gestalt theory of Learning] $— 


গেস্টাণ্ট (Gestalt) শব্দের অর্থ হ’ল প্যাটাৰ্ণ বা অবয়ব। এই মতবাদ 
বিশেষভাবে প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি অনুশীলন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
ওয়ার্দিমার (Wertheimer), কফ্‌কা (Koffka), কোহলার (Kohler) এই 
তিনজন জার্মান মনোবিদের পরীক্ষার ফলে এই মতবাদ গড়ে ওঠে। শিখনের 
£ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন কোহলার। 
"enl বিশেষভাবে তারই পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে 
গেস্টাপ্টবাদীদের শিখনের তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সেই সব পরীক্ষার 
কয়েকটা উল্লেখ করলে গেস্টাপ্টবাদীদের শিখন সম্পর্কে বক্তব্য বুঝা "যাবে ৷ 
শিখন যে পরিস্থিতির অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় না। 
সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা faie হয়, তাই প্রমাণিত হচ্ছে 
তার বিভিন্ন পরীক্ষায় I 
কোঁহলার মুরগীর (Chiken) নতুন আচরণ শিখনের উপর সুন্দর পরীক্ষা 
করেন। তিনি দুটো একই আকারের দুটো কাঠের বাক্স নিয়ে একটার 
উপর হালকা কালো কাগজ (Black Paper) লাগালেন (ক বাক্স) এবং 
অপরটায় ধুসর রঙের কাগজ (Grey Paper) লাগালেন (খ বাক্স)। 
এইরকম WO] বাক্স একটা তারের জালের সামনে রেখে 
কোহলার-এর মুরগী তার উপর কিছু খাবার ছিটয়ে দিলেন। তারের জালের 
DEN অপরদিকে মুরগীগুলোকে রাখলেন। বাক্সগুলে| এমন 
ভাবে রাখা হ’ল যাতে মুরগীগুলো তারের জালের মধ্য দিয়ে ঠোট ঢুকিয়ে 
খাবারগুলো খেতে পারে। এরকম অবস্থায় মুরগীগুলো যখনই অপেক্ষাকৃত 
কালে| বাক্সটায় (ক-বাক্স) খেতে যায় তখনই তাদের একটু খেতে দিলেন, 
কিন্তু ধূসর বাক্মটায় (খ-বাক্ম) খেতে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তাদের সরিয়ে 
দেওয়া হ'ত। বাক্স দুটোর অবস্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন মুরগীর ক্ষেত্রে 
৪০০ থেকে ৬০০ বার পুনরাবৃত্তি করার পর দেখ! গেল মুরগীগুলে! কালে 
বাঝ্সকে কে-বাক্স) থেকে খাবার গ্রহণ করতে শিখেছে। অর্থাৎ এখন তারা 
খবাক্সের দিকে যায় না। এরপর কোহলার, খ-বাঝ্সটা ব| ধুসর রঙের 
কাগজে মোড়া বাক্মটার বদলে ঘন কালে! কাগজ মোড়া কাঠের বাক্স দিলেন। 
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এই বাক্সের কাগজটা ক-বাক্সের কাগজের চেয়ে বেশী কালো (গ-বান্স)। এই 
নতুন পরিস্থিতিতে এ সব মুরগীগুলোর আচরণ কোহলার পর্যবেক্ষন করলেন ৷ 
তিনি দেখলেন মুরগীগুলো৷ অপেক্ষাকৃত কাগজ লাগানো নতুন বাক্সের 
(ES) থেকে শতকরা ৭০ বার যাওয়ার চেষ্টা করছে। মুরগীর এই আচরণ 
লক্ষ্য করে কোহলার বললেন মুরগীর মত বিচারবুদ্ধিহীন প্রাণাও শিখন 
পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে এবং তারা 
“অপেক্ষাকৃত কালে (Darker of the two) সম্পৰ্কযুক্ত বাক্সের দিকে যেতে 
শিখেছে। তিনি তার এই পরীক্ষা শিল্পাঞ্জী এবং দু'বছরের শিশুদেরও 
নিয়ে করেন এবং একই ফল পান। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, 
সকল প্রাণী এমন কি মানুষও পরিবেশের প্রতি সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়া 
করে এবং পরিস্থিতির সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার করে প্রতিক্ৰিয়ার প্রকৃতি 
-নির্ণয় করে বা শেখে (Some structural functions in the Chimpangee 
and in chiken—Kohler) | 


এ ছাড়া কোহলারের বিখ্যাত পরীক্ষা হ’ল শিম্পাঞ্জীদের উপর। তিনি 
_ এইসব পরীক্ষা করেন ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ খ্ীঠাব্বের মধ্যে । স্থান ছিল 
আফ্রিকার উপকূলে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত তেনিরিফ (Tenerife) নামে 

1 ছোট এক দ্বীপে-। একটা পরীক্ষায় তিনি একটা শিম্পার্জীকে সকালবেলা কোন 
কিছু খেতে ন! দিয়ে একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকালেন। তার খাচার মধ্যে ওপর 

থেকে খাদ্ববস্তুট| ঝুলিয়ে রাখা হ'ল এবং খাঁচার মধ্যে খাদ্যবস্তু থেকে দূরে এক 
কোণে একটা কাঠের বাক্স ফেলে রাখা হ’ল। : এই বান্সটা এমন উঁচু ছিল যে 
সেটাকে খাত্ববস্তর ঠিক নীচে এনে রেখে শিল্পাঞ্জীটা তার উপর দাড়ায় ত! 
হ'লে খাস্ভবস্তটা পাড়তে পারে । এ রকম পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কোহ্লার 
শিল্পাঞ্জীটার আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেন। শিল্পাঞ্জীট| 

cb E প্রথম অনেক চেষ্টা করল, লাফিয়ে খাছ্যটাকে পাওয়ার 
জন্য | কিন্ত কিছুতেই তার কাছে পৌছাতে পারলো না। 

“ বাক্সটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তার উপরে ল্যফ দেওয়ার চেষ্টা করল 
কিন্ত কিছুতেই যখন ATUS কাছে পৌছতে পারলো না, তখন হতাশ হয়ে 
শিল্পাঞ্জীটা বসে রইল। তখন কোহ্লার ; 


সন... জলির 

শিক্ষণ ৯ 
শিম্পাঞ্পীকে এ ভাবে ভেতরে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা 
গেল, তারা কোন ঈদ্দিত ছাড়াই নিজেরা সমস্তার সমাধান করতে পারে। এর 
পর তি ন এক দন অপেক্ষাকৃত বোকা একটা শিম্পাপ্জীকে খাচার মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিলেন। এ শম্পাঞ্জী বহাদন ধরে, তার সংগীদের সমস্যা সমাধান করতে 
দেখেছে। কিন্তু তা সত্বেও শম্পাঞ্জীট কিছুই শেখে নি, বাক্সটা যেখানে পড়ে 
ছিল সেখান থেকেই লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলে| | এই সব পরীক্ষা 
থেকে, কোহলার সিদ্ধান্ত করলেন যে শিখনের জন্য পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীন সম্পর্ক 
পর্যবেক্ষণ করার দরকার প্রথম ক্ষেত্রে শিশ্পাগ্রীকে তিনি না দেখিয়ে দেওয়া 
পর্যন্ত, সে বুঝতে পারে নি, খাদ্য বস্তুর পাওয়ার সঙ্গে বাক্সের কি সম্পর্ক 
বর্তমান। কিন্তু একবার দেখিয়ে দেওয়ার পর তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে | 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বোকা শিম্পাঞ্জীটা তার নিজের বুদ্ধির দ্বারা বাক্স এবং লাফানে! 
ছাড়া, অন্য কোন কিছুকেই সামগ্রিক আচরণের অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে 
পারে নি। তার সামগ্রিকতার বোধ আসে নি বলে, সে সমস্তার সমাধান করতে 


পারে নি। 
কোহলাঁর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষ। করেন ‘সুলতান’ নামে এক বুদ্ধিমান 
শিম্পাপ্তকে নিয়ে! তিনি কুলতানকে খাঁচার মধ্যে রাখেন এবং ছুটে বাশের 
লাঠিও তার সঙ্গে রাখেন। লাঠি দুটোর একটা মোটা! 
কোহলার এর শিল্পাঞ্জীর আর একটা সরু। এবং একটার ভেতর আর একটা 
m ঢুকিয়ে দুটোকে জোড়া দেওয়া যায়। খাঁচার বাইরে 
এমন দূরত্বে খাগ্যবস্ত রাখ! হ’ল যাতে করে দুটো লাঠি জোড়া দিলে তবেই 
খাদ্যবত্তকে কাছে টেনে আনা যায়। এমত অবস্থায়, সুলতান প্রথমে পর পর 
আলাদাভাবে দুটো লাঠি দিয়ে atai টানার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন লাঠিই 
খাগ্যবস্তর কাছ পর্যন্ত পৌছাল ন| | পরে একটা লাঠি দিয়ে আর একটাকে ঠেলা 
দিল তাতে করে লাঠিটা aaaea কাছে পৌছাল ৭টে কিন্তু খান্ত টান| গেল না। 
এভাবে বহুবার চেষ্টা করার পর যখন কিছুই ফল হ'ল না তখন শিম্পার্ধীটা 
ataa আশা ছেড়ে দিল। তখন কোহলার বড় লাঠিট| নিজে নিয়ে তার 
তলার দিকটায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে সুলতানকে একটা সংকেত দিলেন । কিন্ত, সে 
সংকেত স্থলতান বুঝতে পারে নি। - সে লাঠি ছুটে নিয়ে খেলা করতে লাগল | 
কিন্ত, খেলতে খেলতে হঠাৎ, সে সরু লাঠিট| বড় লাঠির মধ্যে হঠাৎ একবার 
চুকিয়ে ফেললো । সঙ্গে সঙ্গে এ জোড় লাঠি দিয়ে খাবারটা টেনে নিল। এর 
পরবর্তী পরীক্ষায় সুলতান আর বিশেষ কোন চেষ্টা না করেই সমস্তার সমাধান 
করতে পারল (Kohler—The mental.ty of apes) | 


এই সব পরীক্ষার ফল থেকে সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করলেন যে 
শিক্ষা-মনো-প. 2—4 


ৰঃ — শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাণীর! ভূল প্রচেষ্টার পদ্ধতির মাধ্যমে শেখে না। শিখন বিচার 
বিবেচনাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়। সমস্তামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকরূগ 
টা উপলব্ধি হওয়ার ফলেই প্রাণীর! সমস্যা সমাধান করতে 
স্টিক শিখন. পারে। এই উপলব্ধি হঠাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যে আনে। 
সমস্তামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকতার হঠাৎ এই প্রত্যক্ষণকে গেস্টান্ট মনোবিদগণ 
বলেছেন অন্ত ঠি (Insight) | অন্তদ্‌ষ্টিকে এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
গ্রহণের প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে | যখন সমস্তাযূলক পরিস্থিতির পূর্ণরূপ মনে 
প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং খণ্ডাংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমস্তার তাৎপর্য উপলব্ধি 
কর! যায় তখন তাকে বলে wu a (Insight) । হাঁর্টম্যান Hartmann 
বলেছেন "Insight is really a kind of 5727/6--6. mode of perception. 
dt ds the internally apprehended correlate of the closing of 
an incomplete configuration whose very incompleteness has 
produced the problem initially. be keeping the learner ina 
state of tension. অবশ্য আদি গেস্টাপ্টি পশ্থীরা বলেছিলেন, সমস্তামূলক 
পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে, এবং সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে অংশের সম্পর্কের 
হঠাৎ প্রত্যক্ষণকে (Sudden perception) ey ঠি বলেছিলেন। কিন্ত 
আধুনিককালে মনোবিদগণ যেমন, fasto (Hillgard), বার্ণাড 
(Barnard) প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা, থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অন্তদৃ ঠি, 
হঠাৎ গ্ত্যক্ষণ নয়, এটা ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যমূখী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এর বিকাশ 
হয়। বাৰ্ণাড (Barnard) বলেছেন “The perception of a functional 
relationship between various factors or phenomena ina problem 
situation. Often thought to be sudden, but actually the result 
of a continuous growth and development." 
গেফ্টাণ্ট মনোবিদগণ বলেছেন, অন্ত ষ্টিই শিখনের মূল কথ|। অস্থদূ্টির 
জন্য আমান্ঠীকরণ (generalization) এবং পৃথকীকরণ (differentiation) 
, এ প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন ৷ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার 
৮ নে ১৯০ ক্ষমতা যেমন নতুন Vue E. 
বৈশিষ্ট্য সমাধানে 
প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণও 
দরকার । কোন কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে বাধাপ্রাপ্ত হ’লে শিক্ষার্থীর মধ্যে 
এক ভঅতৃপ্তিকর অবস্থার স্বষ্টি হয়। তখন শিক্ষার্থী তার এই জেম তির 
অবস্থার সমাধানের জন্য পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশকে বিশ্লেষণ xe 
মধ্যেকার সমধর্মী গুণকে গ্রহণ করে। এর ফলে তার সামনে সম্পূর্ণ 
সমস্যার সমাধান উদ্ভাসিত হয়ে গঠে। জীবন বিকাশের সুলেও একই ধর্ম 
কাজ করছে। তাই এই সংব্যাখ্যানে শিখন হ’ল তে cene: at 


শিক্ষণ : t> 
অঙ্গ। কার্ট লিউইন (Kurt Lewin) বলেছেন“ Learning is not a 
matter of construction or ‘building up’ —it also involves 
stages where analysis occurs. Those two are complementary 
phases of the more fundamental process of growth and 
maturation. The life cycle of all organisms including man 
reveals a progression from a relatively undifferentiated 
homogenous stage to a more elaborate and internally 
differentiated | condition, When this activity occurs with 
the preceptual controls of conduct, we call it learning” 
(Lewin—field theory and experiments in Social Psychology.) 


এখানেই গেস্টান্ট মনোবিদগণের তত্বের অভিনবত্ব। তীরা শিখনকে জীব ধর্মের 
অঙ্গ হিসেবে বিবেচন| করেছেন। জীবন বিকাশের xb জীবনের অভিব্য।ক্তর 
বিশেষ ক্ষেত্র হ'ল বিদ্যালয়ের শিখন। এই শিখন শুরু হয় অবিভাজা 
সামান্তীকরণের মাধ্যমে এবং শেষ হয় CEN পৃথকীকরণের মাধ্যমে । যেমন, 
শিশু যখন প্রথম গুণ (Multiplication) শিখে, ২ ৯ ২=৪, ৩৯২৯৬, তখন 
এই সব ধরনের অভিজ্ঞত! থেকে তার সাধারণ ধারণা হয়, গুণফল সব সময় 
গণ্য ও গুণকের চেয়ে বড় হয়। তার শিখনের পরিধি আরও বাড়লে, সে 
বিচার করতে শেখে, এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে পৃথক ভাবে বিবেচনা করতে 
শিখে । সে শিখে এ নিয়ম, সব সময় সত্য নয়। ফেমন--২৯$১। 
এই ধরনের পৃথকীকরণের দ্বারা শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতাকে আরও বিশ্লেষণ 
করে, এবং তখন আরও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দ্বার| বৃহত্তর পরিবেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুকে বিচার করে তার ধারণাকে সামগ্রিক রূপ দান করে। 
পৃথকীকরণের গুরুত্বের কথা বুঝাতে গিয়ে ওয়ীসবার্ণ (Washburn) মন্তব্য 
he process of differentiation all cats are 
tame, al boys are noisy, all women are frickle | সুতরাং গেস্টাণ্ট 
মনোবিদগণের মতবাদ অনুযায়ী শিখনে নিজন্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। 
তা’হল--(১) পরিবর্তিত প্রত্যক্ষণ (২). উন্নততর প্রতিক্রিয়া, 
(৩) উদ্দীপক এবং clefs, দুইয়ের পৃথকীকৰণ, (৪) উদ্দীপক 
এবং প্রতিক্রিয়া সমন্বয় এবং সবশেষে, (€) একট! সামগ্ৰিক বোধ 
(Learning is characterised .by changed perception, improved ` 
reactions, differentiation of stimuli and responses, integratwm 
of stimuli and responses and lastly achievement of understand- 


ing)| আর এই শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ, সামগ্রিক বোধের পর্যায়েই sey 
(Insight) কাজ করে। 


oS without t 


৫২ | শিক্ষা-মনোবিদ্ধা। 


লিউইবেন্র টপল্রজিক্যাল্র তত্ব 
[Lewin's Topological Theory] 


গেস্টাণ্ট মতবাদ থেকে পরবর্তীকালে যে সব মতবাদের «f? হয়েছে, তাদের 
মধ্যে জাৰ্মান গণিতজ্ঞ কার্ট লিউইনের মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মানচিত্র 
তৈরী কার জন্য যে গাণিতিক তত্ব প্রয়োগ করা, তার উপর ভিত্তি করে কার্ট 
লিউইন এই তত্ব প্রতিগ্থাপন করেছেন। তাই একে টউপলডিক্যাল তত্ব 
(Topolozical theory) qal হয়। লিউইন মনে করেন, কোন ব্যক্তির 
আচরণের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে হ’লে, এক ধরনের মানচিত্রে ব্যক্তির অবস্থান 
কোথায়, বিশেষভাবে তার লক্ষ্যের (goal) পরিপ্রেক্ষিতে, ত| নির্ধারণ করতে 
হবে (To understand a person's behaviour onc 

Im xs must recognise his position on a kind of map 
in relation to goals heis trying to attain) | 

এই মানচিত্রকে লিউইন বলেছেন, “লাইফ, স্পেস” (Life Space)! 
কোন ব্যক্তির লাইফ, CA বলতে বুঝায়, কোন বিশেষ মুহূর্তে যে সব 
বল Force) তার উপর ক্রিয়াশীল, তার সমবায়কে। ব্যক্তি এই 
সব বলের সমবায়ের (Pattern - of Forces) প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। 
বাহ্যিক উদ্দীপক (External stimulus) ছাড়াও ব্যক্তির প্রতিক্ৰিয় 
আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক (Internal stimulus) ব! তাড়নার (Drive) দ্বার| 
সৃষ্টি হ'তে পারে। লিউইন বলেছেন, লক্ষ্যের (Goal) ধনাত্বক যোজ্যতা৷ 
(Positive valence) আছে 4 আকর্ষণ বল আছে। অর্থাৎ ব্যক্তি লাইফ, 
স্পেস যে অঞ্চলে পরিতৃপ্তি প্রত্যাশা করে, সে দিকেই এগিয়ে যায়। 
আবার, ‘লাইক, স্পেসের' যে সব উদ্দীপকের দিক থেকে ব্যক্তি দুরে 
সরে আসতে চায় তার| লিউইনের মতে খণাত্বক যোজ্যতা সম্পূৰ্ণ (Negative 
৪ বা তাদের বিকৰ্ষণ বল বর্তমান। এছাড়া ‘লাইফ স্পেসের’ মধ্যে 
ছু অবরোধ 31 বাধা। (Barrier or Obszrucle) আছে, যা ব্যক্তির আকর্ষণ- 
AU UU e বাধা দেয়। স্বাভাবিকভাবে এদের কোন 
পারস্পরিক ক্রিয়ার তা “লাইফ স্পেসের' বিভিন্ন বলের 
T8 দ্বারা মিণীত হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ সমস্তামূলক 


পরিস্থিতিতে কি ভাবে প্রতিও 
EN করবে ত 3 কি 
ভাবে, ‘লাইফ, স্পেসের’ মধ্যে লক্ষ্য তাবে নির্ভর করছে, সে 


বাধার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান 
ci àl 

নির্বাচনের ক্ষমতার উপর। লিউ র মতে শিখন এই তাৎপর্য নির্ণয়ে 

ব্যক্তিকে সহান্নত। করে। তার 


মতে যে প্রক্রিয়ার দ্বার! ব্যক্তি তার লাইফ 
স্পেনকে নতু গীতে মার ছার ক্ত তার 
হন ভদীতে প্রত্যক্ষ করতে পারে তাই হ’ল শিখন (Learuing is 


j শিক্ষণ [1 


the process by which one comes to perceive his life space in 
a new way)| লিউইন বলেছেন_-1 ıs a change in one's cogni- 
tive structure of his field" ব্যক্তির নিজস্ব ‘লাইফ, স্পেস্‌’ বা কর্মপরিস্থিতির 
অভিজ্ঞতাঁভিত্তিক সাংগঠনিক পরিবর্তনই হ'ল শিখন। অর্থাৎ, শিখনের 
ফলে, শিক্ষার্থীর কাছে, কোন লক্ষ্য পূর্বে যা আবর্ষণীন্ন ছিল, তা বর্তমানে 
আঁকষণীয় না মনে হ'তে পারে; বা যা পূর্বে আকর্ষণীয় ছিল না৷ তাকে বর্তমানে 
pex Sup মনে হতে পারে। লিউইনের তত্বের মূল কথা হ'ল ব্যক্তির লক্ষ্যাভি- 
মুখী গতি বা তার প্রেষণা (Motivation)| শিখনের মূল ভিত্তি তাড়নার 
(Drive) বশবর্তী হয়ে, উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য বাধাকে অতিক্রম কর।। 
তাই শিক্ষালয়ে আমাদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের সামনে বাস্তব উপযোগী 
লক্ষ্য স্থাপন করা এবং সব বাধাকে অতিক্রম করে সেই লক্ষ্যে পৌছাতে 
সহায়ত| করা ৷ 


টলরম্যানের fpes গেস্টাণ্ট Oy 
[Tolman’s Sign-Gestalt Theory] 
টলম্যানের শিখন সম্পর্কে মতবাদও গেস্টাণ্ট তত্বের মূল ভিত্তির উপর 
গড়ে উঠেছে। -লিউইনের মত টলম্যানও বলেছেন, মানুষের আচরণ সব সময় 
উদ্দেশ্যমুখী। কিন্ত আদি গ্রেস্টান্ট পন্থী ও লিউইনের "Up তার মতবাদের 
তফাত হ’ল এই যে তিনি নতুন আচরণের ক্ষেত্রে, ‘চিহ্ণ’ 
উজন্যানের 9G (Signs) «1 প্রত্যাশার (expectation) শিখনের উপর 
T2 বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। টলম্যান বলেছেন, ষে কোন 
উদ্দীপক ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়। কোন উদ্দীপক বিশেষ লক্ষ্যে 
পৌছাতে সাহায্য, করবে কি করবে না, সে বিবেচনা করেই ব্যক্তি তাকে 
প্রত্যক্ষ করে। তীর মতে শিখন হ'ল উদ্দীপকের চিহ্ন নির্ণয় করা। অর্থাৎ, 
এই তত্ব অনুযায়ী উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পৌছানোর পথেরই কেবল শিখন হয়। 
কোন সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন উদ্দীপকগুলোকে 
বিচার করে দেখে কোনটা তার সমস্ত! সমাধানে বা তার লক্ষ্যে পৌছাতে 
সাহায্য করবে। তাহলে বলা যেতে পারে সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির 
প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে_-(১) উদ্দেশ্যের AGP (Perception of the 
goal), (২) উদ্দীপকের চিহ্ণ (Signs), এবং (৩) বিশেষ প্রতিক্ৰিস্বার 
ছারা লক্ষ্যে পৌছানোর প্রত্যাশার উপর ৷ শিখনের মূল কথ| হ’ল-- 
চিহ্ন নির্দেশ করা, এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিৰ্ণয় কর|। টলম্যান বলেছেন 
_ ফল লাভ (Reward or effect), এই সম্পর্ক বিশেষ সহায়তা করে। অর্থাৎ, 
লক্ষ্য এবং চিহ্নিত উদ্দীপকের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে তোলে। 


te = শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


এই জন্য টলম্যানের এই তত্বকে থর্নডাইকের ফললাভের স্থত্ৰের এবং গেস্টাপ্ট 
স্তরের সমন্বয় হিসেবে বিবেচনা কর! হয়। 


শিক্ষা ক্ষেত্রে RAJOITIN তাৎপর্য 
[Educational Implication of Field Theory] 


॥ এক ৷৷ সমগ্ৰতাবাদী মনোবিদগণের দেওয়| শিখনের এই মতবাদ আধুনিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বিদ্যালয়ের শিখনের ক্ষেত্জে 
প্রত্যক্ষভাবে এই মতবাদ প্রয়োগ কর! হচ্ছে। এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের 
শিখন পরিস্থিতির সামগ্রিক বোধের উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে পাঠদানের 
M সময় মনে রাখতে হবে যে ছাত্রদের কাছে সমস্ত ব| বিষয়বস্তু 
শিক্ষা _ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে উপস্থাপন ন! করে সামগ্ৰিকভাবে উপস্থিত 

করতে হবে। যেমন, বীজগণিতের অঙ্ক করানোর সময় 
শুধুমাত্র মান নর্ণঘ করা £ ৯4-৫=৮ এই ধরনের সাংকেতিক সমস্য! দিলে 
চলবে না, সমস্যাকে তার প্রকৃত তাত্পর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে 
হবে। অর্থাৎ, যদি বল হয়, কোন সখ্যার সঙ্গে ৩ যৌগ করলে, যোগফল ৮ 
হয়, তা'হলে giaa) সমস্যার সামগ্রিকতা উপলব্ধি করতে পারে এবং সমীকরণের 
উপযোগিতা ও বুঝতে পারে। এই তত্ব wu কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষত৷ 
তার zz ধিমূলক সমাধানের পরেই আমবে, তার আগে নয় (The develop- 
ment of skill should never preceed the Insight)| অর্থাৎ, আগে 
সমস্তার সামগ্রিক সমাধান তারপরে খণ্ড খণ্ড অংশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দেওয়াই 
হবে শিক্ষকের কর্তব্য। আজকাল বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই 
নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার gi মূলনীতি--‘সমগ্ৰ থেকে 
অংশের দিকে” (from general to particular), ও “মূর্ত থেকে বিমুর্তের 
দিকে” (tom concrete to abstract), সমগ্রতাবাদকে ভিত্তি করে 
গড়ে উঠেছে। 
৮১ dus এই মতবাদ অন্তযায়ী শিখন হয় অন্ত Ra জন্য ঠিকই, কিন্ত 
জলের Ven ehe পরিস্থিতিতে অংশগুলোর মধ্যে যথাৰ্থ সম্বন্ধ 

RSR শিক্ষকের কর্তব্য হবে এই সম্পর্ক স্থাপনের উপর 
সম্পর্ক স্থাপন ও গুরুত্ব দেওয়|। অর্থাৎ বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন 
শিক্ষা রিম হবে যার ফলে ছাত্রেরা নিজেরাই সমস্তামূলক 
পারে এবং ME: ভন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে 

ৰ UNS সম্পর্কে সামগ্ৰিক ক 
পরিস্থিতিতে যথার্থ সম্বন্ধ স্থান সা ধারণ জন্মে। সমস্তামূল 

ন ক্ষমতা ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার উপর 


শিক্ষণ ee 


নির্ভরশীল ঠিকই ৷ কিন্ত সেই ক্ষমতাকে (General mental ability) 
কি ভাবে কাজে লাগাতে হবে, তার অভ্যাস গঠন করানোর দীয়িত্ব শিক্ষকের ৷ 
শিক্ষকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন যদি যথাযথ না হয়, বা, সমস্ত! যদি ছাত্রদের" 
ষানসিক ক্ষমতার আয়ত্বের বাইরে হয়, তা’হলে অন্তদ্‌ ্টি কোন সময়েই জাগতে 
পারে ন!। তাই শিক্ষককে বিষয়বস্তু নির্বাচনে, এবং তার উপস্থাপনে যথেষ্ট _ 
সতর্ক হতে হবে। 
॥তিন।॥ সমগ্রতাবাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল__শিক্ষার্থীর সক্রিয়ত! 
ও আগ্রহ । এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেও শিখন পরিস্থিতির সক্ৰিয় 
অঙ্গ । তাই তাকে সমস্তাভিমুখী কর| শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য । শিক্ষার্থীকে 
সমস্ত| সমাধানে আগ্রহী করতে ন| পারলে তার শিখন 
শিক্ষার্থীর সত্রিয়ত ও সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষকের বিষয়বস্তর পরিবেশন 
শিক্ষা এমন হবে যার ফলে, শিক্ষার্থীরা তা আয়ত্ব ন! করা পর্যন্ত 
একটা! অস্বস্তিকর অবস্থ। অনুভব করে। তবেই তাদের নিজেদের প্রয়োজন 
বোধে তারা শিক্ষায় বা সমস্তা সমাধানে আগ্রহী হবে। সমন্তা সমাধানে 
আগ্রহী করতে হ'লে বিষয়বস্তুকে জীবন পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে উপস্থাপন 


করার দরকার ! 
॥ চাঁর ৷৷ সমগ্রতাবাদীগণ, শিখনের ক্ষেত্রে সামান্ীকরণ (generalization) 


এবং পৃথকীকরণের (differentiation) উপর বিশেষ গুরুত্ব 
মানান্তীকরণ ও পৃথকী- আরোপ করেছেন। শিখন যদি জীবন বিকাশের প্রক্রিয়। 
করণের শিক্ষাগত হ্য়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই কৌশলকে বিশেষভাবে 
in প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন সমস্যমূলক পরিস্থিতিতে 
বিশ্লেষণ করে দেখা এবং সাধারণ ধারণা গ্রহণ করার অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


গঠন করতে হবে। 


AJOIN সমালোচন৷ 
` [Critical Evaluation of Field theory] 
সমগ্রতবাদের মধ্যে অনেক অভিন্বত্ব আছে l শিখন সম্পর্কে সমগ্রতাবাদী- 
গণের পরীক্ষণ এবং আলোচনা, শিখনের অনেক গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তা’হলেও অনেক 
‘অন্তদৃষ্টি’ কথার Nei কতকগুলো দিক থেকে টার 
AP করেছেন। বিশেষ করে তাদের wg uere শিখনের 
মতবাদকে। কারণ, তারা অন্তদূষ্টি বলতে বে ঠিক কি বুঝাতে চান, ত! সব 
সময় পরিফার নয় । কোন সময় তাঁর! কাজের ফলটাঁকে বিচার করতে গিয়ে 
অন্ত্ৃষ্টি কথাটা ব্যবহার করেছেন। যেমন তীরা বলেছেন-Insightful 


to শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


learning’ | আবার কোন কোন সময় অন্তদ্বষ্টিকে শিখনর কৌশল 
(Mechanism of learning) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যখন তারা বলেছেন, 
"learning by insight’ তখন এই অর্থে কথাটাকে ব্যবহার করেছেন | 
তাছাড়া www Pos অনেকে, শিখনের নতুন কিছু কৌশল বলে মনে করেন 
না। অন্তদূর্টির পেছনে সব সময় প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error) 
গত ay কাজ করে | এই প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতিতে এগোতে এগোতে 
D d তবেই হঠাৎ অন্তদূষ্টি কা করে। তাই, একে আমরা 
| প্রচেষ্টা ভুলের শেষ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। 
শুধুমাত্র এখানে প্রচেষ্টা ভূল স্থপ্ত অবস্থার (Implicit trial and error) থাকে 
Xia! wes, এই কৌশলের সঙ্গে থৰ্নভাইকের পেষ্ট ভুলের কৌশলের 
বিশেষ কোন তফাত নেই। 
সবশেষে একথা বলা যেতে পারে, সমগ্রতাবাদ দিয়ে আমরা মানুষের সব 
রকম শিখনের ব্যাখ্যা দিতে পারি না। তাড়নার (Drive) বশবৰ্তী হয়ে ‘লাইফ 
তদের আংশিকতা = স্পেসে' মান্য তার আকাজ্কিত স্থানের দিকে সরে যেঙে 
চায় ঠিকই, কিন্তু সে তো! বিচার বিবেচনাশীল সামাজিক 
মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু, বোধশক্তিহীন শিশু অনেক আচরণই qias 
ভাবে শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারাই শিখে; কোন রকম প্রয়োজনের তাড়নায় নয়৷ 
এই তত্বের দ্বারা মানুষের অনেক জটিল শিখনকে ব্যাখ্যা দেওয়। গেলেও, 
সম্পূর্ণভাবে মানুযের শিখনকে ব্যাখ্য| করা যায় না। এই মতবাদের মধ্যে অনেক 
সত্য হ'লেও, শিখনের তত্ব হিসেবে তাকে আম্রা! সম্পূর্ণ বলতে পারি ন|। 


শিখন তত্ব সম্পর্কে সামগ্ৰিক অংলোচনা 


General discussion On Learning Theories] 


শিখনের বিভিন্ন তত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচন| করেছি। অনেক তথ 
সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। অনেক করা সম্ভব হয় নি। অনেক তত্ব সম্পর্কে 
সুচন। বিশদ আলোচন! কর! হয়েছে) অনেকের উল্লেখ qa 
হয়েছে বল| যায়। এটা আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য 


রেখেই করা হয়েছে; বিষয়ের গুরুত্বের কথা ভাবলে হয়তো যে গুলো সম্পর্কে 


বিশদ আলোচন! হয় নি, তাদেরই বিশদ আলো চন! হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ, 


ছারা আধুনিক মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিকাশের বর্তমানের স্তরের | সে যাই 
ক, NE আলোচন। হয়েছে, 


dm তার থেকে একট। প্রশ্ন আমাদের কাছে প্রধান 
হয়ে দাড়িয়েছে, তা'হল - কোন sai ঠিক। কোনটা গ্রহণযোগ্য । আমরা 


বখন পৃথক পৃথক ভাবে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তখন তাদের 


শিক্ষণ ৫৭ 
প্রত্যেকের দৌষক্রটির উল্লেখ করেছি। আবার প্রত্যেকের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বের 
কথাও উল্লেখ করেছি । FOT, কোনটা! বাদও যেমন দেওয়া যায় না, আবার 
কোন একটাকে গ্রহণও করা যায় না। কারণ প্রত্যেকেই অসম্পূর্ণ । 

বিভিন্ন তত্বের মূল বক্তব্যের মধ্যে তফাত থাকলেও একদিক থেকে তাদের 
মধ্যে মিল আছে। সে মিল হ’ল তাদের পরিক্ষণের বিষয় qw | প্রত্যেক 
তত্বই প্রথমে প্রাণীর উপর পরীক্ষার পর্যবেক্ষণের উপর 
প্রতিঠিত। প্যাভলভ কুকুরের উপর পরীক্ষা করেছেন, 
খর্নডাইক, বিড়াল, মুরগী ইত্যাদির উপর আর গেস্টান্ট-বাদীগণ fanda 
উপর। এই সব প্রাণীর উপর পরীক্ষা লব্ধ ফলকে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ মাহযের 
খিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এই কথাও ঠিক আমরা অন্বৰ্তনের ছারা 
শিখি, aw ভুলের দ্বারাও শিখি আবার sag Ra মাধ্যমেও শিখি। কিন্ত 
কোন অবস্থায় কোন পদ্ধতি ব্যবহার করব cel নির্ভর করছে বিষয়বস্তুর 
eife, পরিস্থিতি এবং আমাদের মানসিক অবস্থার উপর । আমরা প্রাথমিক 
কিছু আচরণের পরিবর্তন বা কিছু অভ্যাসমূলক vis অন্বর্তনের ছারা শিখি; 
আবার যে সব পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, 
সেখানে প্রচেষ্টা ভুলের মাধ্যমে শিখি; আর যেখানে সমস্তামূলক পরিস্থিতি 
সম্পূর্ণরূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত, সেখানে e Ra দ্বারা শিখি। তাই 
ngaa শিখনের প্রকৃতিকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে, এইসব তত্বগুলোর 
সমন্বয় করার প্রয়োজন | কোন একটাকে দিয়ে হবে না। মান্রষের শিখন 
এতই জটিল যে, বিভিন্ন মনোবিদ্‌ ত! বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, তার এক একটা! 
দিক মাত্র লক্ষ্য করেছেন! অপর দিকটা তারা ঠিকমত দেখতে পান নি। এ 
যেন ‘মেই অন্ধ লোকদের হাতির বিবরণ দেওয়ার মত’। যে, যে অংশটা 
স্পর্শ করেছে, মে সেইভাবে হাতির আকৃতি বর্ণনা করেছে। হাতির আকুতি 
সম্পর্কে জানতে হ'লে যেমন তাদের বিচ্ছিন্ন বিবরণের মণ্যে সমন্বয় দরকার, 
ঠিক তেমনি মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা দিতে গেলে, এ সব 
wyata সমন্বয় দরকার | 

ওষ়াসবাৰ্ণ এবং মেগ্ৰোথং (Washburn and Megroth), শিখনের যুল 
সত্বগুলোর মধ্যে এক সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, ষা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 

যেতে পারে । তারা শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশের ধারার 
ওয়াসবা্ণ ও মেখ্রোখ_ পরিপ্রেক্ষিতে শিখনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই একে 
'এর তত্ব : pd s 
তত্ব না বলে Genetic description of Learning 

au) হয়। তার! শিখনকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এই প্রক্রিয়। বিভিন্ন 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। এই পৰ্বীয়গুলে৷--(১) - অভিমুখীতা 
(Orientation), (২) অভিজ্ঞতার অন্ুুসন্ধীন (Exploration), (৩) সম্প্ৰ- 


ৰিভিন্ন তত্বের মিল 


Qi শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


সারণ (Elaboration), (৪) সরিক্ষুটন (Articulation), ৫)সরলীকরণ 
(Simplif cation). (৬) ক্বয়ংক্রিয়করণ (Automatization), ও 
() পুনঃ সংস্থাপন (Re-orientation)| অৰ্থাৎ, কোন সমস্ত! সন্মুখীন 
হ'লে আমরা এইসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তার সমাধান করে থাকি | 


॥ এক ॥ যেকোন সমস্তামূলক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমর! 
তিনটে অংশ দেখতে পাই। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পর সাধনের পথে 
বাধা (obstruele) আর শিক্ষার্থী নিজে (Ind vidual 
PON A NITE Learner)| এখন কোন সমস্তামূলক পরিস্থিতির 
À সন্মুখীন হ'লে শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ হ’ল লক্ষ্য (goal) 
এবং লক্ষ্যে পৌছানোর পথে যে বাধা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান 
সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এ-ই হ’ল সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে শিখনের প্রথম 
SUV সমস্তার এই বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ধারণ! এবং সমস্ত সম্পর্কে সচেতন 
হওয়ার এই পর্যায়কে ওয়াসবার্ণ ও মেগ্রোথ বলেছেন--অভিমুখীতা বা 
" ধীত ( Orientation is the perception of the general 
nature ofthe problem )| এই প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করছে সমস্তা 
সমাধানের পদ্ধতি বা ব্যক্তির শিখন। 
দুই ॥ পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে বাধাকে (Obstrucle) অতিক্রম 
কারার প্রচেষ্টা শুরু হয়, এবং এই চেষ্টা মানসিক পর্যায়ে হয়ে থাকে । শিক্ষার্থী 
রি তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে খুঁজে বাহির করার চেষ্টা 
অনুসন্ধান করবে, সেখানে অনুরূপ কোন ঘটন| আছে কি না। যদি 
ও রকম পরিস্থিতির সন্মুখীন পূর্বে সে হ'য়ে থাকে তা’হলে 
সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে পূর্বের প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে 'মাত্র। 
এক্ষেত্রে নতুন আচরণ হ: না বলে শিখনও হয় ন|। কিন্ত যেহেতু জীবন 
হতে সমস্যার পুনরাবৃত্তি বিশেষ ঘটে না, শিক্ষার্থী নতুন পরিস্থিতিতে 
পুরাতন অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য খুঁজে পেতে চায়। এবং যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
বর্তমান পরিস্থিতির বেশী মিল আছে, সেটাকে বেছে নেয়, বর্তমান সমস্যাকে 
সমাধান করার জন্য। শিখনের এই পর্যাযকে বলা হয় অভিজ্ঞতাৰ অনু- 
সন্ধান ( Exploraei 


On)| এই প্রক্রিয়ার কলে সমন্তার বিভিন্ন অংশ বিশ্লিষ্ট 
হয় এবং সমস্ত| সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়। 


॥তিন ৷ অতাত অভিদ্রতার অনুমন্ধানের ফলে শিক্ষার্থী মে 


বেছে নেয় তার দ্বারা বৰ্তমান সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, পূর্ববর্তী 
"fira পরিস্থিতির সঙ্গে এই সমস্তার সম্পূৰ্ণ মিল নাই। স্থতরাং, 
লাগি বৰ্তমান পরিস্থিতিতে ও প্রতিক্রিয়াকে -সাৰ্থকভাবে কাজে 

য়ে afa] অতিক্রম করতে হ’লে, তাঁর সম্প্রসারণ বা পুনবিন্যাস দরকার! 


প্র 


শিক্ষণ t? 


এই ভাবে অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে কাজে লাগানোর জন্য তার 
পুনধিন্যাসের প্রক্রিয়াকে বল। হয় পরিস্ফুটন ( Elaboration )| এই 
প্রক্রিয়ার ফলে, শিক্ষাৰ্থী সমস্ত৷ সমাধানের নিশ্চিত ধারণ। পায়। 

৷৷ চার ৷৷ এইভাবে অতীত অভিজ্ঞতার পুনবিন্যাস করে শিক্ষার্থী যখন তৈরী 
হয় তখনই সে সমস্ত৷ সমাধানের জন্য বা বাথাকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে 
পৌছানোর সক্ৰিয় প্রচেষ্টা করে। এবং তার সম্প্রসারিত অভিজ্ঞতার দ্বার! 
লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয় এবং সমস্যার সমাধান করে। নীচে ছবিতে এই 
ধরনের প্রক্রিয়াকে পরিবেশন করা হয়েছে। এই প্রক্ৰিয়াকে বলা হয় 
গরিস্ফুটন (Articulation), এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থী আপাতিভাবে 
সমস্ত সমাধানে সক্ষম ES d 


554 [লক্ষ্য] 


{ শিক্ষার্থীর ব’ধাকে অতিক্ৰম করে লক্ষো পৌঁছানোর পাচট প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এ 
প্রতিফ্রিয়াগুলোকে-চিত্র দ্বারা দেখানো হ’য়েছে। এই সব প্রতিক্রিয়া আপাতঃভাবে শিক্ষার্থীর 
অস্বাস্থাকর অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে পরিস্ফুটনের পায়ে, পরবর্তী পর্যায়ে সৱলতম প্রতিক্রিয়ার 
দ্বারা সমস্ত! সমাধান করে CTI সেইপথ-__--> দ্বারা দেখানে। হয়েছে | 

৷৷ পাঁচ ॥ এইভাবে সমস্যা সমাধানের পর শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে কিছু 
প্রতিক্রিয়া সমস্ত! সমাধানের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় । তখন সে অপ্রয়োজনীয় 
গ্রতিক্রিয়াগুলোকে বাদ দিয়ে সহজতম পথে বাধাকে 
aman অ তক্ৰম করার জন্য চেষ্টা করে। এবং শেষে সমস্তা 
সমাধানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিক্ৰিয়াগুলোকেই কেবল গ্রহণ করে। 
শিখন প্রতিক্ৰিয়ার এই পর্যায়কে বলা হয় সরলীকরণ (Simplification) | 
॥ ছয় ॥ এমনিভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন 
হয়। একবার সার্থকভাবে প্রতিক্রিয়া করাকেই যদি শিখন, বলি তা'হলে শিখন | 
প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এই পর্যায়েই হ'য়ে থাকে। কিন্ত 
Ae মানুষের সাধারণ প্রবণতা হ’ল পরিবেশের সাথে 
অভিযোজন করতে গিয়ে যতটা সম্ভব কম জৈবিক ও মানসিক শক্তি খরচ করা। 
pex পরবর্তীকালে যদি এ ধরনের সমস্তার আমরা সন্মুখীন হই তা'হলে 
অল্প মানসিক শক্তি ব্যয়ে যাতে সার্থকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারি তার জন্য 
এই নতুন প্রতিক্ৰিয্নাকে স্বতশ্চল বা যান্ত্ৰিক (Spontaneous) করার দরকার। 
এবং সেজন্য চাই পুনরাবৃত্তি ব| অন্গণীলন। স্থতরাং স্বাভাবিকভাবে সরলীক্কত 
গ্রতিক্রিয়াকে আমরা অনুশীলনের দ্বার! স্বতশ্চল করে তুলি। এর ফলে 


৬০ j শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


আমাদের দক্ষতা বাড়ে। শিখনের এই পৰ্ধায়কে বল! হয় স্বয়ংক্ৰিয়করণ 
(Automotzation)| অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা অঞ্জন। 
V সাঁত৷৷ সবশেষে, নব অজিত অভিজ্ঞতাকে আমাদের ভাবজট (^ ppercep- 
tive Mass) অঙ্গীভূত করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ভবিষ্যতে তার প্রয়োগ 
"SS হবে না। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণ 
15515 দরকার । এবং সবশেষ, শিক্ষার্থী অতীত অভিজ্ঞতার 
আলোকে নতুন অভিজ্ঞতাকে বিচার করে, তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার epa 
অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে। শিখনের এই শেষ ধাপকে বল| হয়েছে পুনঃ 
শংস্থাপন (Reorientation) | 
ওয়াসবাৰ্ণ এবং মেগ্রোথ, বলেছেন, এই সাতটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিখন 
প্রক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। তারা একথাও বলেছেন, বিভিন্ন শিখনের তত্বের মধ্যে 
যে বিরোধ, তা তাদের আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এসেহে | যে সব মনোবিদগণ 
শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখা। দিত গিয়ে শুধুমাত্র সরলীকরণ (Simplification) 
এবং স্বয়ংক্ৰিয়করণের (Automat zat on) উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন, ভাগ অন্ুবর্তনে (cond tioning) বিশ্বাসী । আবার যে সব 
অনোবিদগণ কেবলমাত্র অনুসন্ধান ( Xplora*tion), অন্প্রপারণ ( laboration) 
ER এবং পরিস্ফ্‌টনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 
তারা সংযোজনবাদে (conn ctionism) বিশ্বাস করেন। 
সার ধারা শিখনকে শুধুমাত্ৰ অভিমুখাতা Orientation) এবং পুনঃস্থাপনের 
(reorientation) দ্বার! ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করেছেন, তারা হলেন সমগ্রতাবাদী 
{field theorists) | ROM এর থেকে আমর| এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, 
পত্যেক তত্বই শিখন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট বিশ্লেষণে আংশিকভাবে সহায়তা 
করেছে। কোন প্রাচীন মতবাদ, কি আধুনিক মতবাদ সম্পূর্ণভাবে শিখন 


প্রক্ৰিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তাই পরিশেষেও ব্রেয়ারের কথার 
পুনরাবৃত্তি করছি--“750701০4)) has never presented in any one 


place a complete unified, coherent and universally agreed upon 


2001. of the nature of learmng." সুতরাং পরিপূর্ণ একক শিখনের 
US জন্য আমাদের এখনও প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। 


সাৰ্থক শিখনেন্র শতাবভ্রা 
[Conditions of effective Learning] 


মান্য যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করে আস 
যায় । কি ভাবে অল্প শক্তি অপচয় করে 
ভার এই স্বাভাবিক প্রবণত| শিখনের c 


ছ কি করে অল্প আয়াসে কাজ করা 
পরিবেশকে আয়ত্বে আন] যায়। 
তেও দেখ যায়। শিক্ষার্থী এই 


শিক্ষণ ৬১ 


প্রবণতার তাড়নায় স্বাভাবিকভাবেই স্বল্লায়াসে লক্ষ্যে পৌছতে চায়। শিখনের 
বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা থেকে আমর! দেখেছি সব শিখন A সব সময় 
কার্যকরী হয় না। সুতরাং স্বল্প আয়াসে, সার্থক শিখনের 
শ জন্য কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন। 
এগুলোকেই সার্ক শিখনের শত (con litions of ০.০2 learning) 
বলা হয়ে থাকে। এই সব শত সম্পর্কে কিছু কিছু আমর! অন্যত্ৰ আলোচনা 
করেছি। তা’হলেও ধারাবাহিকভাবে আমরা এখানে তাদের উল্লেখ করব * 

ক্ষিপ্ত আকারে। শিখন সহায়ক এই শতাবলাকে আমরা দুটো সাধারণ 
শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। কতকগুলো শিখনের বিষয়বস্তু বা শিখন 
প্রক্রিয়ার পরিচালন! সংক্রান্ত কৌশন। এগুলোকে আমরা শিখনের কৌশল 

ক্রান্ত শর্ত conditions r-la:el to techn ques uf larning) বলতে 
পারি। আর কতকগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থাজনিত শর্ত 
(Subjective condition») I 


শিখনেত্র কৌশল সংক্ৰান্ত শত 
[Conditions related to Techniques of Learning] 


শিখনের বিভিন্ন কৌশল, শিখন aR প্রগতিতে সহায়তা করে। 
শিক্ষার্থীরা কোন বিষাবস্তর সন্মুখীন হলে, তাকে আয়ত্ব করবার জন্য নানা 
রকম কৌশল অবলম্বন করে। এই সব কৌশলের পাৰ্বক্য ভেদে শিখন 
প্রক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা যার। এই সব কৌশল সম্পর্কে আমরা এখানে 
আলোচনা করব। 
॥ এক ॥ শিক্ষার্থীরা, যখন কোন পাঠাবস্তু শিখার চেষ্টা করে, তখন তারা 
ছু’ভাবে বিষয়বস্তকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করে। তারা সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটাকে প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে আয়ত্ব করতে পারে অথবা, বিষয়বস্বকে 
কতকগুলো অংশে ভাগ করে নিয়ে আয়ত্ব করতে পারে। যখন কোন 
বিষযবস্তর সম্পূর্ণ ট| বার বার পুনরাবৃত্তি মাধ্যমে শিখন 
সামগ্রিক ও আশিক gg তখন তাকে বলে সামগ্রিক পদ্ধতি (Whole method 
HE of learning) ; q3 যখন, বিষয়বস্তকে ছোট ছোট 
অংশে ভাগ করে শিখা হয় তখন তাকে বলে আংশিক পদ্ধতি (Part method 
of learning) | মনোবিদগণ পরাক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, সাধারণভাবে 
আংশিক পদ্ধতির চেয়ে সামগ্রিক শিখন পদ্ধতি শিখনের বিশেষ সহায়ক | 
সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখলে শিখন গতি এবং বিষয়বস্তর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে 
সংযোগ (association) স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয় এবং উদ্দেশ্যমুখী হয়। 


সুচনা 
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বিষয়বস্তর মধ্যে সুসংহত বিন্যাসের ধারা এই পদ্ধতিতে বজায় থাকে। 
সামগ্রিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তর অন্তনিহিত ভাব শিক্ষার্থীদের কাছে পরিস্ফুট 
হয় বলে; শিখন তাড়াতাড়ি হয়। তাছাড়া সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখলে, 
শিখনের শ্রম কমে যায় ।॥ কারণ, আংশিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা 
বজায় রাখার জন্য অংশগুলোর মধ্যে সংযোগ (association) স্থাপনের জন্য 
অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কিন্ত, সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখন হ’লে 
তার আর দরকার হয় না। তবে, সামগ্রিক পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 
অৰ্থপূৰ্ণ বিষয়বস্তর (Meaningful materials) ক্ষেত্রে সামগ্রিক শিখন পদ্ধতি 
থেকে কার্যকরী ফল পাওয়া যায়। 

॥দুই॥ যে সব শিক্ষার্থীদের সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (intelligence) 
বেশী, তাদের পক্ষে সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখলে ভাল ফল পাওয়া যায় কিন্ত 
যার! fa সম্পন্ন তারা যদি সামগ্রিক পদ্ধতিতে শেখে তা’হলে তাদের 
ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়। যায় না। এই সব শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশী বড় 
বিষয়বস্তু, হৃদয়ঙ্গম কর! কঠিন হয়ে পড়ে, তাই এই সব শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
আংশিক পদ্ধতি স্থবিধাজনক | 

৷৷ তিন ৷৷ সামগ্ৰিক পদ্ধতিতে শিখনের একটা সীমা আছে। এ রকম 
ধারণা করা ভুল হবে যে, সামগ্রিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বই বা যে-কোন দৈর্ঘ্যের 
বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ব করা৷ যায়। মনোবিদ্‌ হভল্যাগু (Hovland) 
১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে এক পরীক্ষা করেন। তার থেকে তিনি সিদ্ধান্ত 
করেন, সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখনের সীম| ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক ক্ষমতার 
উপর নির্ভরশীল। 


এই কারণে, যাঁর। স্বল্নবুদ্ধি সম্পন্ন এবং যার! ধীরে ধীরে শিখে, তাদের 
শিখনের ক্ষেত্রে আংশিক পদ্ধতি প্রযোজ্য এবং যে কোন ধরনের 
বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে আংশিক পদ্ধতির প্রয়ৌভনীয়ত আছে। প্রথম 
সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্ত অন্তনিহিত তাৎপর্য উপলন্ধির পর, বিশেষ অংশ সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়ে পড়লে 
ভাল ফল পাওয়| যায় । তবে অংশ ভাগের সময় বিশেষভাবে মনে রাখার 
দরকার প্রত্যেক অংশ যেন অর্থপূর্ণ হয়। 
শিখনের আর এক ধরনের কৌশল হ’ল সময়ের ব্যবহারের দিক থেকে। 
অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়বস্তু আয়ত্ব করার জন্য এক নাগাড়ে বসে 
বার বার পুনরাবৃত্তি করতে Su 
সবিরাম ও অবিরাম বিষয়বস্তু শেখার = d Ap অর্থাৎ, কোন 
পদ্ধতি তাদের যাঁদ ৩০ মিনিট সময়ের 
প্রয়োজন হয়, তার। সে সম্পূর্ণ সময়টা এক সঙ্গে ব্যবহার 
করে। এই ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় শিখনের অবিরাম পদ্ধতি (Massed 
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Learning) { আবার যদি এই সময়টাকে কতকগুলো! ছোট ছোট অংশে 
ভেঙে নেওয়া যায় এবং কিছুক্ষণ অন্তর ১০ মিনিট সময় এইজন্য ব্যয় কর! 
মায়, তাহলে এ ধরনের শিখনের পদ্ধতিকে সবিত্নাম পদ্ধতি (Spaced 
Learnirg) বল! হয়। এই অবিরাম এবং সবিরাম পদ্ধতির আপেক্ষিক 
উপযোগিতা নিয়ে aa (Dixon), লেজিয়ার (Lazier), আণঙ্ডারউড 
(Underwood) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ আধুনিককালে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেছেন । মনোবিদ্‌ এবিংহসও (Ebbinghaus) এই পদ্ধতির উপর পরীক্ষা 
করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সাধারণভাবে অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে সবিরাম 
পদ্ধতি শিখনের সহায়ক । সবিরাম পদ্ধতিতে শিখলে, একই সময় ব্যবহার 
করে অনেক বেশী শিখা যার। এর কারণ হিসেবে মনোবিদগণ বলেছেন-- 

॥এক ॥ মানুষের মনোযোগ স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তনশীল। 
শিক্ষার্থীরা খুব বেশী সময় ধরে কোন বিবয়বস্তর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে 
না।. তাই অবিরাম পদ্ধতিতে শিখার চেষ্টা করলে, মণোযোগ ধরে রাখা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং, পড়লেই যে শিখন হবে এমন কোন 
কথা নেই । মনোযোগ না থাকার দরুন সময় এবং প্রচেষ্টা উভয়েরই 
অপব্যয় হবে। 

॥ দুই ॥ সংযোগ সংক্রান্ত জোস্ট (Jost) এর নিয়ম বিশেষভাবে কার্যকরী 
হয় সবিরাম পদ্ধতিতে । এই নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবৃত্ির ফলে পুরাতন 
সংযোগ (association) অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী হয়। তাই, সবিরাম 
পদ্ধতিতে শিখলে পরবর্তী পুনরাৰ্বত্তিতে অতীত শিখন অনেক বেশী শক্তি- 
শালী হয়। 

॥ তিন ৷৷ পরীক্ষা ছারা দেখা গেছে, মান্য ভুল পরচেষ্টাগুলো» সাঠিক প্রচেষ্টার 
চেয়ে তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। তাই সবিরাম পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের ভুল 
সংযোগগুলে| (wrong association) দূর করতে সাহায্য FA | 

॥ চার ৷৷ মনোবিদ্‌ হিলগার্ড (Hilgard , ১৯২২ খ্ৰীষ্টাব্দে এই শিখন 
কৌশলের উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন মে শিক্ষার্থীরা প্রথম পর্যায়ে 
পুনরাবৃত্তি (Repetition) পছন্দ করে না, এবং পুনরাবৃত্তিতে বাধা দেয়। 
তাই বিরাম পদ্ধতিতে শিখন হ'লে শিক্ষার্থীদের মন থেকে এই বাধা আসে 
api তবে, এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলো দিক থেকে সতর্কতা 
অবলম্বন করার দরকার | 

প্রথমত ?, এই পদ্ধতিতে শিখনের বিভিন্ন প্রচেষ্টার পরিবর্তন যেন খুব 

দ্রুত না হয়। তার ফলে ভাল হওয়ার চেয়ে খারাপই হয়। শিখনের সময় 
যেমন খুব কম "না হয় আবার, খুব বেশী যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে 
হবে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ট্যাগনার (Stagner) বলেছেন, যেখানে শিখনের ক্ষেত্রে 
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সমস্ত৷ সমাধান করতে হয়, সেখানে যদি সবিরাম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, 
তা’হলে মানসিক ধৈর্য নই হয় এবং সমস্তার সমাধানের পথে তা অন্তরায় হয্কে 
দাড়ায়। তৃতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে সবিরাম পদ্ধতির প্রয়োজন হয় ন| । যখন 
শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু খুব সহজ সেখানে সবিরাম পদ্ধতিতে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। সাধারণতঃ দক্ষতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে (skilllearning) অবিরাম 
পদ্ধতি খুবই ভাল| 

শিখনের কৌশলকে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে peire ভাগ করা 
যায়। এদের বলা হয় সক্ৰিয় ও নিক্কিয় পদ্ধতি ( Active and passive 
method of learning) | cx পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তির স্থযোগ নেয়, 
তাকে বলা হয় সক্ৰিয় পদ্ধতি (Active method) আর যে পদ্ধতিতে কোন 
সচেতন প্রচেষ্টা | আবৃত্তি ছাড়াই বার বার যান্ত্ৰিক পুনরাবৃত্তির দ্বার! শিখার 
চেষ্টা করে, তাকে বলা হয় নিস্ক্ৰিয় পদ্ধতি (Passive method) | পরীক্ষার 
ছার! প্রমাণিত হয়েছে সক্ৰিয় শিখন, শিখনের হারকে বাড়িয়ে তোলে। 
অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যদি ছু'একবার পুনরাবৃত্তি করার পর নিজের| নিজের! বিষয় 

বস্তুর আবৃত্তি করার চেষ্টা করে, তা*হলে দেখ! গেছে, তার 

বু [তি ফলে লিখনের' পরিমাণ বেদী হয় এবং শিখন অনেক 
তাড়াতাড়ি হয়। এই ধরনের শিখন পদ্ধতি শিখনকে বিভিন্ন দিক থেকে 
সহায়ত করে। প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে শিখলে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের 
কটি নিজেরাই বুঝতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্য বিষয়বপ্তর কোন জায়গাটা 
কঠিন এবং কোথায় বেশী মনোযোগ দেওয়ার দরকার তাও তাদের সামনে ধরা 
পড়ে। তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে শিখন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রয়োগের 
পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়। অৰ্থাৎ, শিক্ষার্থীর! জ্ঞানকে পরবর্তীকালে [s] 
ভাবে প্রয়োগ করবে, সেই ভাবেই শিখে। এর ফলে হু’দিক থেকেই ভাল 
ফল পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ, ser শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীকে শিখনের ক্ষেত্রে 
সক্রিয় রাখে, ফলে শিক্ষা সৰ্বাঙ্গ সুন্দর m3 | 

শিখন কৌশলের দিক. থেকে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে শিখন 
প্রক্ৰিয়াকে সাহায্য করে। তা’হল অতি শিখন (over-learning) | 
বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ঠিকমত ভাবে শিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে পারে 
না তার এক মাত্র কারণ, তাদের এই অতি শিখনের প্রতি 
প্রবণতা নেই। প্রত্যেক শিখনের বা শিখনযূলক প্রচেষ্টার 
পেছনে একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। শিক্ষার্থী দেই উদ্দেশ্যে পৌছালেই আমরা 
লি তার শিখন হয়েছে। অর্থাৎ, একট! কবিতা যখন আমরা শিখতে চাই, 
“ তখন আমাদের উদ্দেশ্য হ’ল, একবার না দেখে আবৃত্তি করতে পারা । এখন 
এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য আমরা বার বার চেষ্টা করি। যখনই, 


" অতি শিখন 
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আমর| বই না দেখে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে পারি, তখনই বলি শিখন সম্পূর্ণ 
হয়েছে। কিন্ত, তারপরেও যদি আবার পুনরাবৃত্তি করি, তাঁকেই বলা হবে 
অতি-শিখন (overlearing) অর্থাৎ, শিখনের পরবর্তী শিথনকে অতি শিখন 
বলে। এই অতি শিখনের অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে না থাকলে শিখন 
কার্যকরী হয় না। - 

তাহলে, এই আলোচন| থেকে দেখ| যাচ্ছে, শিখনের কার্যকরী শর্ত হিসেবে 
'আমর| সামগ্ৰিক পদ্ধতি (whole method), সবিরাম পদ্ধতি (Distri- 
buted method) এবং সক্ৰিয় পদ্ধতিকে (active method) বিবেচনা করতে 
পারি। তবে এই সব কৌশলের প্রত্যেকের ক্ষমতা সীমিত। বিষয়বস্তর 
প্রকৃতি শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, শিখনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবেচনা! করতে 
হবে। এই সব শিখনের কৌশল সংক্রান্ত শর্তগুলোকে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই 
বাবহার করবে। এই সব পদ্ধতির প্রত্যেকের মূল কথ| হ'ল শিক্ষার্থীর সক্ৰিয়ত| 
(activity) |  আত্ম-সক্তিয়তা ছাড় এই সব কৌশলকে বাইরে থেকে শিক্ষক 
পরিচালিত করতে পারেন না। তাই এগুলোকে শিখনের শিক্ষার্থী নির্ভর 
কৌশল 4| শর্ত (condition) বল! হয়। অনেক সময় এগুলোকে বন্তনিতর 
শর্ত (objective condition) বলা হয়ে থাকে। শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ- 
ভাবে যে সব শর্তগুলো আরও বেশী প্রয়োজনীয় তা হ’ল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত 
মানসিক অবস্থা জনিত শৰ্ত (subjective condition) গুলো। «cal 
সম্পর্কে আমরা এখন আলোচন! করব। 


ঠিখনেত্র ব্যাক্তিগত শতবলী 


[Subjective Condition of Learning] 


শিখনের ব্যক্তিগত শর্তাবলী বলতে আমরা সেই সব শর্তের কথা বলছি, 
যেগুলো বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত | এই সব. 
শর্তগুলোকে শিখনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে 

pas প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী। অর্থাৎ 
শিক্ষক, যদি যথাযোগ্য মানসিক অবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে ন| 
পারেন, তাহলে শিখন প্রক্রিয়ার গতি ব্যহত হবে। এই সব মানসিক অবস্থা 
গুলোর মধ্যে প্রেষণা (motivation), মনোযোগ (attention) এবং 
অনুরাঁগ (interest) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিখন এবং প্রেষণার মধ্যে 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আধুনিক কালে সব শিক্ষ! 
মনোবিদ্‌ এ কথা স্বীকার করেন: যে এই প্রেষণাকে জাগ্রত করতে পারলে 
শিখন স্বত্থর্তভাবে হবে। মনোবিদ থম্সন (M. K. Thomson) 


শিক্ষা-মনো-প. 2—5 


৬৬ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


বলেছেন_ “Motivation is super highway to learning”! শিখন এক 
ধরনের প্রক্রিয়া যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষার্থীর আত্ম সক্ৰিয়ত| (self 
activity) | এই আত্ম সক্রিয়তা ছাড়া শিখন হ'তে পারে না। অন্যদিকে, 
সক্ৰিম্বতার জন্য চাই প্রেষণ| (Motivation) স্থতরাং শিক্ষা ক্ষেত্ৰে প্ৰেষণ| 
জাগাতে ন| পারলে, শিখন কখনও সম্ভব হবে TÌ | 
মনোযোগ (attention) শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। 
বিষয়বস্তর প্রতি শিক্ষার্থীরা যথাযোগ্য ভাবে মানোনিবেশ করতে না পারে, 
তা’হলে বিষয়বস্তুর সামগ্রিকরপ তাদের সামনে পরিস্দুট 
মনযোগ- 
হবে না। মনোযোগ হ’ল বিশেষ এক ধরনের মানসিক 
প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোন বিষয়বস্তকে আমর! চেতনার কেন্দ্র স্থলে 
উপস্থাপিত করি। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়ার ফলে, আমর! বিশেষ মুহূর্তে বস্তু 
সম্পর্কে একান্তভাবে সচেতন হই এবং তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে সক্ষম 
হই। তাই মনোযোগ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষক হিসেবে 
আমরা যদি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আনতে না পারি, 
তা'হলে আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে কোনদিন পালন করতে পারব 
"II তাই আমাদের সব সময় চেষ্টা, হবে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করা । এই কারণে মনোযোগ সার্থক শিখনের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ শর্ত । 

. মনোযোগের আর একট! বৈশিষ্ট্য হ'ল নির্বাচনী ক্ষমতা অর্থাৎ, আমরা qu 
নির্বাচন করে তার প্রতি মনোযোগ দিই। সব জিনিস বা বিষয় বস্তুর প্রতি 
a আমাদের মনোযোগ থাকে ন|। পরিবেশের বিশেষ বস্তুকে 

বেছে নিয়ে আমর| তার প্রতি মনোষোগ দিই। এই 
নির্বাচনী ক্ষমতার পেছনে নানা শর্ত কাজ করে | এই সব শর্তের মধ্যে সব চেয়ে 
"গুরুত্বপূর্ণ হ'ল FAI (interest) | যে সব বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ 
আছে তার প্রতি স্বতঃস্কূর্তভাবে মনোযোগ দিই। অন্ুরাগের ও মনোযোগের 
এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আমর! অন্যত্র বিশদভাবে আলোচন| করব। তবে শিক্ষাবিদ্গণ 
মনে করেন, অঙ্গরাগ শিক্ষ। ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে ন| পারলে, শিক্ষাদানের কাঁজ 
সার্থক এবং সহজ করা যাবে না। যে বিষয়বস্তর প্রতি শিক্ষার্থীর অন্থরাগ আছে 
সেই সব বস্তু শিখনে শিক্ষার্থীরা স্বতক্র্তভাবে আগ্রহী হবে। তাই রর 
দায়িত্ব হবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর অন্থরাগ হৃষ্টি কর| | 
এখন, শিখনের এই সব শর্ত অর্থাৎ প্রেষণা, মনোযোগ এবং অনুরাগ জাগ্রত 


1. Motivation in school learning ; Thomson, Educational Psychology 
(ed.: Skinner), 


"পাহি 


| 
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করার জন্য শিক্ষক নানা কৌশল অবলম্বন করতে পারেন ৷ এই সব কৌশল 
গুলোকেও আমর! আপাতিভাবে সার্থক শিখনের শত হিসেবে বিবেচনা করতে 
পারি। যেমন__ 

॥ এক ৷৷ শিক্ষার্থীর। যদি শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে সচেতন হয়, তাহলে তার শিক্ষায় অনুরাগ দেখা যাবে । বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়বস্তু শিখনের তাৎপর্য কি 
তা বুঝতে পারে না বলেই, শিখন তাদের কাছে অর্থহীন 
বোঝা স্বরূপ মনে হয়। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
শিখন উপযোগী প্রেষণা তাদের মধ্যে জাগ্রত বরতে পারে। তাই শিক্ষকের 
দায়িত্ব হবে, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে, শিখনের উদ্দেশ্য ব| সঙ্কীণ 
ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা। প্রয়োজন হ’লে 
তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিস্থাপন করবেন 
এবং সেই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সাহায্য করবেন। 

॥ দুই। কোন বিষয়বস্তু শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার সময় 
শিক্ষককে আর একটা দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উদ্দেশ্যকে 
শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্জে সম্পর্ক যুক্ত করে যদি 
শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন ন! করা যায়, তাহলে তারা 
সেই শিখনে আগ্রহী হবে না। শিখন হ'ল উদ্েশ্যমুখী | শিখন ব্যক্তিকে 
অভিযোজনে সাহায্য করে । যে fpes ব্যক্তির অনুভূত অভাবের (felt 
72৫d) সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তার শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন গরজ বা 
তাগিদ দেখা! যাবে না। তাই কেবলমাত্র জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্তার সঙ্গে যুক্ত 
বিষয়বস্তই শিখনের জন্য বেছে নিতে হবে। অন্যভাবে বল! যেতে পারে 
বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য ছাড়। শিক্ষার্থীর প্রেষণ| বা অনুরাগ সৃষ্টি করা যাবে ন|। বাস্তব- 
মুখী উদ্দেশ্য স্থাপনকে সার্থক শিখনের শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে | 

॥ তিন ৷৷ শিক্ষার্থীদের রুতকার্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তাদের 
শিখনের প্রেষণ। শক্তি যোগায় ৷ মানুষ এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে সব প্রচেষ্টা তাদের কল লাভে সাহায্য 
করে, সে গুলো তার! দৃঢ় করার চেষ্টা করে। সফলতা! 
সম্পর্কে সচেতনতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সন্তুষ্টির ভাব জাগ্রত করে এবং এই e 
তাদের পরবর্তী শিখনে প্রেষণ। শক্তি জাগায় । শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সচেতন! 
আনতে হ’লে, এমন বিষয়বস্তু এবং সমস্ত! তাদের জন্য নির্বাচন করতে হবে, যা 
তাঁর তাদের মানসিক ক্ষমতার দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে বা সমাধান করতে 
পারে। তাছাড়া, বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা 
ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে পারে । পরোক্ষ দূরবর্তী সফলতা (remote success) 


উদ্দেশ্যের সচেতনতা 


বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য 


সফলতার ধারণ| 


e শিক্ষামনোবিদ্যা 


এত বেশী পরিমাণে শিক্ষার্থীদের আগ্ৰহান্বিত করতে পারে ন|। মনোবিদ্‌ হুইট্‌ 
(H. G. Wheat), বলেছেন, নিজের অক্ুৃতকার্ধতা সম্পর্কে সচেতনত। 
কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিরান করে তোলে, 
কিন্তু কৃতকাৰ্যতা সম্পর্কে সচেতনত| তাদের আরও কাজে অনুপ্ৰাণিত করে | 

॥ চার ৷ পরিপূর্ণ সফলতা আসার পূর্বের প্রচেষ্টাও শিক্ষার্থীকে কাজে 
অনুপ্ৰাণিত করে। শিক্ষার্থীর প্রত্যেক পর্যায়ে নিজের অগ্রগতি (Progress) 
সম্পর্কে ধারণা তাকে তার শিখনে অনুপ্রাণিত করে। মনোবিদ্‌ নাইট, (Knight 
এক পরীক্ষায় দু'দল সমান ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্র নিয়ে তাদের এক দলকে কিছুদিন 
৬৯) অন্তর অন্তর তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণ! দেন। 
না অন্যদলকে সাধারণভাবে fame] দিতে থাকেন । পরে তিনি 
পরীক্ষা করে দেখেন, যে, যে দলকে অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছিল 
তাদের তাদের শিখন শতকরা বার ভাগ বেশী হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি 
সম্পৰ্কে ধারণা কেন শিখকে সহায়তা করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে মনোবিদগণ বলেছেন_ প্রথমতঃ এই অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান, তাদের 
সফলতামূলক প্রচেষ্টা (Successful movements) গুলোর পুনরাবৃভিতে প্রেষণ। 
"fe যোগায় দ্বিতীয়তঃ, এই ধারণ শিক্ষার্থীদের ভুল প্রচেষ্টা গুলোকে 
ত্যাগ করতে সাহায্য করে) তৃতীয়তঃ, অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা শিখন 
পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর কাজে উদ্বৌধকের (incentive) কাজ করে । এই 
প্রগতির ধারণ| শিক্ষার্থীদের দেওয়ার জন্য আধুনিক কালে স্বয়ং শিক্ষণের 
পদ্ধতি (Auto instruction) বা প্রোগ্রাম পদ্ধতির (Programme 
instruction) ব্যবস্থা! করা zx | শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পৰ্কে ধারণ। 
দেওয়ার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে রিপোর্ট (Progress-report) দেওয়ার 
বাবস্থা আছে। কিন্তু, এই রিপোর্ট আমরা সাধারণতঃ ছয় মাস বা একবংসর 
অন্তর দিয়ে থাকি। এর ফলে অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণার কল, 
আমরা ছয় মাস বা এক বৎসরের আগে পাই ন| তাই অগ্রগতির ধারণা থেকে 
তাড়াতাড়ি শিখন উপযোগী ভাল ফল পেতে হ'লে, যত কম সময়ের ব্যবধানে 
সম্ভব এই রিপোর্ট দিতে হবে। সাপ্তাহিক (weekly) ব| মাসিক (Monthly) 
রিপোর্ট দিতে পারলে ভাল হয়। যদি সম্ভব হয় সমষ্টিগতভাবে শ্রেণীর 
অগ্রগতির চার্ট যদি ছাত্রদের অবগতির জন্য রাখা হয়, তা'হলে ভাল ফল 
পাণ্ডয়| যায়। 


৷ পাঁচ ৷ প্রশংসা (Praise) শিখনের পেছনে প্ৰেষণ। সৃষ্টিতে সহায়তার 


l ‘understood failure challenges effort. Understood success stimulates 


শিখন Ws 


যখন শিক্ষার্থীরা কোন বিশেষ কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে, 
তখন তাদের যদি প্রশংসা কর! যায়, তা’হলে তারা শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। 
অন্যদিকে কোন ভুল শিখন হ’লে, শিক্ষার্থীদের তিরদ্ধার 
(Blame) করাও ঠিক উচিত হবে না। ভূল শিখনের 
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পুনঃপএচেষ্টায় (Reproof) অনুপ্রাণিত করতে পারলে ভাল 
কল পাওয়া যায়। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে যথাযোগ্য সময়ে শিক্ষার্থীদের 
প্রশংসা করা এবং পুনঃপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করা। সাধারণতঃ দেখা গেছে 
যার! অন্তমুৰ্খী (ntrovert) ছাত্র তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রক্রিয়া শিখনে 
বিশেষভাবে সহায়তা করে । কিন্ত বুদ্ধিমান বা RLA (extrovert) ছাত্রদের 
ক্ষেত্রে তিরঙ্কার থেকেও অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া! যায়। 

॥ ছয় ৷৷ যদিও শিখন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া তবুও দেখা গেছে, দলগত 
প্রভাব এই প্রক্রিয়ার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়ত! করে। এই দলগত প্রভাব 
gis থেকে শিখনকে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ দলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদন্দিতার (Rivalry) মনোভাব জাগ্রত হয়। এই 

প্রতিযোগিতার মনোভাব তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুরাগ ও 
DUM মনোযোগ নির্ধারণ করে। মনোবিদ্‌ হারলক্‌ (Hurlock) 
ৰবি এক পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রতিদ্বন্দিতার 
প্রভাব বিশেষভাবে কমবয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদন্থিতার 
মনোভাব জাগিয়ে তুলতে যদি পারেন, তা’হলে তার কাজ অনেক সহজ হয়ে 
যায়। তবে, এই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকের মনে রাখার দরকার অহেতুক 
প্রতিদ্বন্দিতার মনোভাব অনেক খারাপ অবস্থার È করতে পারে। তাই 
ছাত্রদের মধ্যে যাতে স্বণ|, ঈর্ধা, বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত ন| হয়, সে দিকে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে, তাদের 
উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিলে, দলগতভাবে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিত| 
বা প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগে | এছাড়া, শিক্ষক নানা কৌশলে, যদি 
শিক্ষার্থীদের নিজেদের পূর্ব অবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মনোভাব গড়ে 
তুলতে পারেন তাহলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। আধুনিককালে মনোবিদ্গণ 
মনে করেন, এই ধরনের আত্ম প্রতিযোগিতামূলক (s:l£crivalry) মনোভাব 
শিখনের বিশেষ সহযোগী । দ্বিতীয়তঃ অন্য একদিক থেকে দলগত প্রভাব 
শিখনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এটা হ’ল পারস্পরিক সহযোগিতার 
(Co-operation) দিক। দলগত ভাবে বাম করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা 
পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত শিখতে পারে। প্রতিদ্ন্িতা এবং সহযোগিতা পরস্পর 


প্রশংসা ও পুনঃপ্রচেষ্টা 
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বিরোধী মনে হ'লেও, তারা একত্রে ব্যক্তির উপর কাজ করে। তাই বার্ণার্ড 
(Barnard) বলেছেন—“the modern school which emphasises à 
socialized setting for instructional activities is capitilizing on 
proven psychological phenomena”! শিক্ষক বিদ্যালয়ে, এই ছুই প্রক্রিয়াকে 
কার্যকরী করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলের 
সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন এবং তাদের শিখনে সাহায্য করবেন। 

॥ সাত ৷৷ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ, অনুরাগ সৃষ্টি করার জন্য আর 
একদিকে শিক্ষককে কাজ করতে হবে। বিষয়বস্তর উপস্থাপন যাতে শিক্ষার্থীদের 
আকর্ষণ করতে পারে সে বিষয়ের দিকে তাকে নজর দিতে হবে। অন্যান্য 
চর কৌশলের মধ্যে, শিক্ষণ সহায়ক বিভিন্ন বস্তু (Teaching 

RS aids) শিক্ষার্থীর শিখনের প্রতি অনুরাগ ও মনোযোগ 
আকর্ষণে সহায়তা করে। তাই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষন সহায়ক বস্তু (Teaching- 
aids) শ্রেণী কক্ষে ব্যবহার করতে হবে | এই সব বস্তু ব্যবহার করলে, অন্য আর 
একদিকে ভাল ফল পাওয়া যায়, তা’হল শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষণের দিক থেকে 
স্বাতন্থয থাকে। কেউ দেখেও শিখতে পারে, কেউ শুনেও শিখতে পারে। এই 
ধরনের পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষণ সহায়ক বস্তু থেকে তাদের 
উপযুক্ত পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে । মনোবিদ্‌ বাঁ্ণার্ড (Barnard) এ 
সম্পর্কে আলোচন। করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ‘Because of their variety 
and vividness, instructional aids speed and strengthen learning"? 

॥ আট ॥ সবশেষে শিক্ষকের যথাযোগ্য নিৰ্দেশন| (guidance) শিক্ষার্থীদের 
শিখনে বিশেষভাবে সহায়ত| করে। ভুল সংশোধন) সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার 
উৎসাহ ইত্যাদির দ্বার| শিক্ষক ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনে সাহায্য 
করতে পারেন। শিক্ষকের যথাযোগ্য নির্দেশনা, শিক্ষার্থীদের হতাশামূলক 
পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব যথাযোগ্য 


নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের ক্ষমত| অনুযায়ী অভিজ্ঞতা অর্জনে 
সহায়তা Fa | 


প্রশ্নাবলী 


l. What is meant by learning? How is it related to maturation ? 
Discuss some of the conditions of effective learning 

(পুঃ ২-৮ ; ৬০৭০) [C. U. B. T. '62 

1-2. Psychology of teaching and [ ; Barnard. 


10. 


11. 


16, 


শিখন us 


How do children learn? Critically consider Thorndike's major 
laws of learning. (পৃঃ ৮-১২ ; ১৭-১৯ ; ২২-২৭ ) [C.U, B. T. 163) 
Discuss the various theories of learning and indicate which one of 
them appears to be most satisfactory to you. ? 

(পৃ; ১৩৬৩) (C U.B.T. '64, K.U B.T. '24] 
What is :he relation between maturity and learning? How does a 
child learn ? Discuss the various theories in this connection, E 


(পৃঃ ৬-৮; ১৩-৬৩ ) . [C.U.B.T, '65] 
How are learning and maturation related to each other? Discuss 
three principal laws of learning of Thorndike. [ C.U.B.T. *67] 


(পৃঃ ৬-৮; ১৭-১৯ ; ২২-২৭ ) 
Critically consider learning asa conditioned response. Discuss in 
this connection. What is meant by unconditioning of responses, 

( পৃঃ ২৭-৩৭ ) ৰ [K.U.B.T. '66] 
Clearly explain the trial and error theory oflearning. Can this 
theory fully explain human learning? Discuss. (KE. U. B. T. 69] 
(পৃঃ ১৩-২৭ ) 

What is learning ? What is maturation ? Show how they are related 
to each other. Discuss the educational implication of the 
relationship. (পুঃ ২-৮) ; [C.U.B.T. '69] 
Dwell on learning as conditioned response with suitable illustration. 
A child displays fear of a dog. How can that fear be unconditioned ? 
(পৃঃ ২৭-৩৭ ) [C.U.B.T. '70 


Discuss the conditioned response theory of learning and show how 
you would utilize this in helping boys to learn school subjects. 
(পৃঃ ২৭-৩৭ ) [C.U.B.A. '62 


Discuss thorndike's major laws of learning and show how they can 
be utilized in helping pupils to learn school subjects. (C.U.B.A. '63 


(পৃঃ ১৭-২৭ ) 
How is learning usually defined ; Whet do you understand by trial 
and error method of learning ? Give examples. [(C.U.B.A, '64 


(পৃঃ ২-৮; ১৩-১৭ ) 
Give examples of ‘conditioned reflex method of learning. How is 


fear response conditioned in the child ? [C.U.B A. '66 

( পৃঃ ২৭-৩৪ ) 

Explain fully the gestalt' theory of learning. Add your own 
comment. (পৃঃ ৪৫-৫১ ; ৫৬ ) [ C.U.B.A. '68 
Define learning. Briefly explain the main theories of learning, 

(পৃঃ ২; ১৩-৬৩ ) IC,U.B.A. '70] 
Enunciate and critically discuss Thorndike's major laws of learning, 
indicating their application in the class rooms. [N.B,U.B.7, '66] 


(পৃঃ ১৩-১৯ ; ২২-২৭ ) 


৭২ 


17. 


18, 


19. 


20. 
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এ B ন i er's 
Nite the subjective conditions of learning and consider the teach 


task with regard to them. (পৃঃ ১৩-১৭) [N.B.U.B.T. P^ 
Analyse thorndikes theory of learning. Can this theory fully টান 
human learing? Discuss this questio; [N B.U.B,T. 


(পৃঃ ১৩-১৭ ) ; 
i ent 
Define learning and describe its nature What are the n ? 
kinds or types of learning? What is a learning মি 67) 
Write notes on the following 


(a) Classical Conditioning (পৃঃ ২৮- ৩৪ ) 
(b) Instrumental Conditioning { পুঃ ৩৯-৪০ ) 
(c Emotional Conditionting (পুঃ ৩২-৩৩), 
(d) Reinforcement ( পৃঃ ৪০-5২) 
(e! Contiguity theory of Learning ( পৃঃ ৩৭-৩৯ ) 
(f) Field theory o£ learing (পৃঃ ৪৫-১৭ ) 


(9) Whole & Part learning (পৃঃ ৬০-৬২) 


fasa ssa 


অনুকরণ 
[IMITATION] 


শিখনের তত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমর! শিখনের বিভিন্ন কৌশল 
(Mechanism of learning) সম্বন্ধে আলোচন| করেছি | যেমন, অন্গবৰ্তন 

EM (Conditioning), প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতি (Trial & 
ia diis error mechanism), weg È মূলক পদ্ধতি (Ins ghtful 
y learning) ইত্যাদি! কিন্ত শিখন প্রাথমিক স্তরে খুব 
সহজ এক কৌশলের মাধ্যমে হয়ে থাকে । এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাই পৃথকভাবে 
উল্লেখ করার দরকাঁর। “এই প্রাথমিক শিখনের কৌশল হ'ল অঙ্গকরণ 
(imitation) | TZAI মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ছাড়াও কতকগুলে। 
প্রবণতা লক্ষ্য কর! যায় । এই সব প্রবণতাকে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি (Pure instinct) 
হিসেবে বিবেচন| কর! যায় না। কারণ, তাদের মধ্যে প্রক্ষোভযুলক কেন্দ্র 
(emotional core) «| আচরণের Afisi সব সময় বঞজার থাকে না। - 
ম্যাকৃড়গাল তাই এদের নকল সংস্কার (Pscudo instinct) বলেছেন। মানুষের 
সুস্থ ও সামাজিক জীবন যাপনের দিক থেকে এদের উপযোগিতার কথা শিক্ষা- 
বিদগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে তারা তিন ধরনের প্রবণতার 
কথা বলেছেন__তানুকরণ (imitation), অনুভাবন (১18851০7) এবং 
আনুবেদন (sympathy)! ম্যাকৃডুগীল' (Mc. dougall) এদের প্রসঙ্গে 
আলোচন!" করতে গিয়ে বলেছেন,_() এই তিন ধরনের প্রক্রিয়ার 
wg আন্ততঃপক্ষে- দু'জন ব্যক্তির দরকার ; একজন প্রভাবক এবং 
agea প্রভাবিত ব্যক্তি। (2) একজন ব্যক্তির উপর অপর জন 
প্রভাবিত করবে এবং একে অন্টের মানসিক প্রক্রিয়ার aa 
প্রভাবিত হবে ৷ নান্ (Nunn) এই তিন ধরনের দলীয় প্রবণতার নাম 


1. They ere closely allied as regards their effects, for in each case the 
process in which the tendency manifests itself involves an interaction 
between at least two individuals of whom one. is the agent, while other 
is the person acted upin or patient,"—Mc. Dougall ; Social Psychology. 

2, "The general tendency shown by an individual to take over írom 
others their modes of action, feeling and thought". Nunn: Education : 
its data and first principle. : 
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দিয়েছেন মেমিসিস্‌ (Mimesi)| অপরের ক্রিয়াকলাপ, অনুভূতি এবং 
চিন্তাধার৷ গ্রহণ করার যে স্বাভাবিক প্রবণত| মাঙ্গষের মধ্যে আছে নান্‌ তাকেই 
বলেছেন, মেমিসিস্‌ (mimesis) | এই সব প্রবণতার মধ্যে অন্থকরণ, MAA 
নানা রকমের দক্ষত৷ অর্জনে সাহায্য করে বলে, মনোবিদ্গণ একে শিখনের এক 
এত RE বিবেচনা করেছেন। সুতরাং, ccr আমরা 
শুধুমাত্র অনুকরণ সম্পর্কে আলোচন। করব | 


অনুকরণে সংজ্ঞা ও প্রন্তাতি 


[Definition and Nature of Imitation] 


পূৰ্বেই বলেছি, অনুকরণের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তিযূুলক আচরণের 
অনেক মিল আছে। তাই অনেক মনোবিদ্‌ একে প্রবৃত্তি হিসেবে বিবেচন। 
করেছেন যেমন, উইলিয়ম জেমস্‌ (William James) 
নুকরণের মংজ্ঞ| 
বলেছে —"imitativeness is possessed by man. 
in common with other gragarious animals andis an instinct in 
the fullest sense of the term" * অৰ্থাৎ, অন্গকরণের প্রকৃতি wu 
“ৰং অন্যান্য সমাজবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে সমভাবে থাকে। এই অৰ্থে, তাকে বিশুদ্ধ 
প্রবৃত্তির পর্যায়ে বিবেচন| করা৷ যার। মনোবিদ্‌ বল্ড উইন্‌ (Baldwin) 
সঙ্গকরণকে প্রবৃত্তি হিসেবে বিবেচন| করেছেন, এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির মত তিনি 
অঙ্গকরণের প্রবৃত্তিরও (instinct of imitation) পৃথকভাবে আলোচন। 
করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে, কোন মনোবিদ্‌ অনুকরণকে অন্যান্য 
প্রবৃত্তির সমতুল্য হিসেবে বিবেচন। করেন না। তবে তার। প্রত্যেকে স্বীকার 
করেছেন যে, অন্গকরণ যে কোন সামাজিক জীবের মধ্যে বর্তমান থাকে d 
মাহ্ুষের বা প্রাণীর যুথবদ্ধতার প্রবৃত্তির ক্রিয়াশীলতার একট! দিক হিসেবে 
আধুনিক মনোবিদ্গণ অনুকরণকে বিচার করেছেন। মনোবিদ্‌ রস্‌ (Ross) 
অঙ্গকরণকে যুখবদ্ধতার ক্ৰিয়াগত দিককে বুঝিয়েছেন এবং এই অনুকৱণের 
দরুন দলবদ্ধ প্রাণী একই ভাবে কাজ করে। মনোবিদ, ম্যাকডুগালও ? একই 
ভাবে অঙন্গকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন | fosta (Drever)* বলেছেন; অন্তের 


l. Principles of Psychology ; James. ৰ 

2, "Imitation isan innate tendency possessed by members of gragari 
Species, owing to which an individual attempts to copy in i, ৰ 
&ctions and movements that he finds in others," Mc. Dougall E^ i 
3. "Performing an act seen performed by a j 


Stimulated (and guided) by the seen 
Psychology, 


WESS s 


দেখে কোন কাজ করাই হ’ল অন্ুকরণ। এই ধরনের কাজ করার প্রেরণা 
আসে অন্যের কাছ থেকে ৷ মনোবিদ, A ICAT (Thouless )' একটু অন্যভাবে 
অনুকরণকে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অন্যে যে ভাবে কাজ করছে, 
সেই ভাবে কাজ করার জন্য যে মানসিক প্রস্ততি তাই হ’ল অনুকরণ d 
মনোবিদ, গ্যারেট (Garrett) অন্গকরণকে প্রাণীর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে বিবেচনা করেছেন! তীর মতে কোন মাঞ্যকে বিশেষভাবে কাজ 
করতে দেখে, সেই রকম কাজ করার চেষ্টা করে । তখন আমর! তাকে বলি 
অন্করণ (imitation) | "exl, এই সব আধুনিক সংব্যাখ্যান থেকে 
আমরা বলতে পারি,_দলগত পরিস্থিতিতে মানুষের, তার সাধারণ 
প্রবণতার প্রভাবে অন্যের কাজ ৰা আচরণের রীতিকে গ্রহণ করার 
পদ্ধতি হ’ল অনুকরণ (imitation) | 
অন্থকরণ মানুষের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য ইতর প্রাণীদের মধ্যে ও 
অনুকরণ লক্ষ্য কর! যায়! পাখীর ছান| মায়েদের অন্থকরণ করে। একটা! 
কাক ডাকলে, অন্যান্য অনেক কাক ua মিলিয়ে তার 
অনুকরণের প্রকৃতি. সঙ্গে ডাকতে আরম্ভ করে। কাকাতুয়া, ময়না ইত্যাদি 
পাখী যে কথ! বলে, তাকেও আমরা অন্করণমূলক শিখন বলতে পারি | 
wx অন্থকরণ শুধুমাত্র, একই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
এক শ্রেণীর প্রাণী অন্য শ্রেণীর প্রাণীর আচরণ অনুকরণ করতে পারে। বানরর! 
মানুষকে বিশেষভাবে অনুকরণ করে। সার্কাসে যে সব পশুর খেল! দেখানো 
হয়, তা সম্পূর্ণভাবে অন্করণের দ্বারা শিখানো হয়ে থাকে ৷ মানুষের ক্ষেত্রেও 
অনুকরণ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে । একেবারে শৈশবে ছেলেমেয়ের 
যে সব আচরণ বা! প্রতিক্রিয়া করে থাকে, তা বিশেষভাবে অন্থকরণের জন্য 
করে থাকে। মায়েরা যখন হাসেন তখন তার! হাসে আবার মায়েরা যখন 
কীদেন তখন তারা কোন কারণ ছাড়াই কাদতে থাকে । অনেক রকম দেহ 
ভংগী শিশুরা বয়স্কদের কাছ থেকে অন্করণের ফলে শিখে। পরবর্তী জীবনে 
বিগ্ভালয়েও লক্ষ্য করা যায়, অনেক কাজ তারা! সমবয়সীদের অন্থকরণ করে 
শিখে। অন্থকরণের প্রভাব শুধুমাত্র, শৈশবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বয়স্ক জীবনেও 
দেখ| যায়। বয়স্ক জীবনে এমন অনেক কাজ আছে, যা আমর] শুধুমাত্র 
আনুকরণের সাহায্যে অন্যের কাছ থেকে শিখি। সবশেষে অন্থকরণের আর 
একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ’ল অনুকরণ শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে 
হয় ন| | দলগত জীবনে অন্করণের প্রভাব দেখা যায়। মান্গুষ দলবদ্ধভাবে 
অন্তুকরণ করতে পারে। পোষাক পরিচ্ছদ, ফ্যাসান ইত্যাদি আমরা সমাজ 


l, "Readiness to follow other person's course of action, which we 
call imitation"—Thouless : General and Social Psychology. 


৭৬ শিক্ষা-মনোবিদ্ঠ। 


জীবনে দলগত ভাবে CHEST করে থাকি, স্থতরাং এই আলোচন| থেকে 
অঙ্ঈকরণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলোর Fa আমরা উল্লেখ করতে পারি। 


[এক] অনুকরণ ইতর প্রাণীর মধ্যেও বৰ্তমান ৷ 


[82] অন্ুকরণের প্রভাব বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর বাইরেও 
দেখা যেতে পারে। 


[তিন] মানুষের ক্ষেত্রে অনুকরণ সর্বস্তরে হয়ে খাকে। শৈশব 
থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স পৰ্যন্ত তার আচরণের মধ্যে অন্ুকরণের 
প্রভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। 


[চার] অনুকরণ সামাজিক স্তরে দলবদ্ধভাবে হতে পারে। 


ANAFI গ্লরকাণভেদু 
[Types of Imitation] 


বরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মনোবিদগণ তাকে বিভিন্ন শ্ৰেণীতে 
ভাগ করেছেন যেমন, মনোবিদ আলপোৰ্ট মানুষের আচরণের প্রকৃতি 
খ।লপোর্টের শ্ৰেণী বিশ্লেষণ করে তিন রকমের হি Mi iie 
নিভাগ, (RUNS পর থেকেই শিশুর! অন্গকরণ করতে আরম করে। 
বয়ন্ধদের অনেক আচরণ এবং শিশুদের প্রাথমিক আচরণ 
বিশেষভাবে অঙ্থকরণের ঘারা তারা আয়ত্ব করে। এই সময়ের অনুকরণ 
অঙ্গবর্তনের (conditioning. দ্বারা «i অহুবতিত প্রতিক্রিয়ার (conditioned 
response) দ্বার| নিয়ন্রিত gx | আলপোট (Allport) এই saca নাম 
দিয়েছেন অন্ুুবর্তনমূলক অন্কুকরণ (conditioned reflex imitation) | 
প্রায় এক বছর বয়স পর্যন্ত এই রকমের অঙ্গকরণ লক্ষ্য কর! যায়। অনেক 
মনোবিদএকে প্রতিধ্বনত কৌশল (Echo principle) বলেছেন | কারণ, 
শিশুর। বয়স্কদের আচরণকে প্রতিধ্বনিত করে। দ্বিতীয় ধরনের PEE 
আরও একটু বয়স বাড়লে হয়। এর নাম দিয়েছেন আলপোর্ট (Allport), 
এম্প্যাথি (Empathy)| মায়ের কোলে বসে থাকতে থা: 
দৈহিক বিচলতা৷ দেখলে, শিশুরা অঙ্গরূপ আচরণ করে। 
দেখতে দেখতে অনেকে বল মারার মত করে পা gu 
বা পেশীয় ক্রিয়ার অন্করণকে আলপোর্ট বলেছেন এম্প্যাথি। তৃতীয়ত; ধরনের 
আাচরণকে বল৷ হয় সচেতন বা ইচ্ছাকৃত 
imitation) | এক বছর বয়সের পর থেকে স্ব-ইচ্ছায় শিশুরা বয়স্কদের অনুকরণ 
করতে আরম্ভ করে। এই ধরনের ইচ্ছাকৃত আচরণ 
পরবর্তী জীবনে শিখনে 
বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। 


অনুকরণ ৭৭ 


আলপোর্টের এই শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও, অনেক মনোবিদ অন্থকরণের শ্রেণী 
বিভাগ করেছেন। যেমন, মনোবিদ্‌ ড্রিভীর (drever) অন্থকরণকে দু’ভাগে ভাগ 
করেছেন | [এক] অবচেতন অন্ুকরণ (unconscious 
AO T শ্ৰেনী imitation)« [ছুই] ইচ্ছাকৃত ergese(deliberate 
imitation) | এরকম আরও অনেক শ্ৰেণী বিভাগ আছে। 
তবে ম্যাকডুগালের শ্রেণী বিভাগ অনেক বিস্তৃত তাই তীর শ্ৰেণী বিভাগ সম্পর্কে 
আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। তিনি প্রধানতঃ অন্গকরণকে দু'ভাগে ভাগ 
করেছেন,_[এক] মুখ্য (primary) এবং [দুই] গৌন (secondary) | তার 
এই ভাগ বিশেষভাবে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা 
বিবেচনা করে করা হয়েছে | পরে তিনি মুখ্য অন্থকরণ (primary imitation) 
কে তিনভাগে ভাগ করেছেন [এক] সহীন্ুভূতিমূলক অনুকরণ (sympathe- 
tic imitation), [ছুই] ভাবোৎপাদিত সঞ্চালনমূলক অনুকরণ (Idco 
motor imitation) এবং [তিন] ইচ্ছাকৃত অনুকরণ (deliberate imita- 
tion)| অন্যদিকে গৌন অন্থকরণকে (secondary imitation) তিনি 
দু'ভাগে ভাগ করেছেন [এক] অবচেতন অনুকরণ (unconscious 
imitation) এবং [দুই] অর্থহীন অনুকরণ (meaningless imitation). 


অনুকরণ 


(Imitation) 


w গৌন 


(Primary) (Secondary) 


| | |] 
সহান্ুভূতিমূলক ভাবোৎপাদিত সঞ্চালন ইচ্ছাকৃত অবচেতন অনুকরণ অর্থহীন অনুকরণ 


- (Sympathetic (Ideo-motor (deliberate (unconscious (Meaningless 
imitation) -imitation) imitation) imitation) imitation), 


সহাহ্বভূতিমূলকঅন্থকরণ (Sympathetic imitation) শিশু এবং বয়স্ক 
সকলের মধ্যে দেখা যাঁয়। এই ধরনের অন্গকরণের পেছনে কোন রকম সচেতন 
তি মানসিক ইচ্ছা থাকে না। গোষ্ঠী জীবনে পারস্পরিক 
অনুকরণ সহানুভূতির ভাগ থেকে এই ধরনের ক্রিয়ার অন্থকরণ লক্ষ্য 
করা যায়। অন্যকে হাসতে দেখলে আমরা অনেক সময় হাসি আবার অন্যকে 
কাদতে দেখলে অনেক সময় আমাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। 

অনেক সময় একই রকমের ধারণা থাকার জন্য দেহ সঞ্চালনের অনুকরণ 


৭৮ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


লক্ষ্য করা যায়। যেমন ফুটবল খেল| দেখতে দেখতে অনেকে ^ নাড়াচাড়া 
করে। হাতে ঘড়ি না থাকলেও অন্যে ঘড়ি দেখলে নিজের হাতের দিকে 


তাকাই। ক্রিকেট খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা বল মারারজন্য 
eder ব্যাট তুললো দর্শকরা ও অন্তরূপভাবে হাত নাড়ে। অর্থাৎ, 
অনুকরণ মনের বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে এইধরনের অন্থকরণআমর] 
করে থাকি। খেলার মাঠে আমরা যখন এই রকম অনুকরণ 
করি, তখন, আমাদের মনে একটা দৃঢ়মূল ধারণ! থাকে যে আমরা যেন খেলছি। 
ইচ্ছা: 


কত অনুকরণ (dəlibzrate imitation) আমর| সচেতনভাবে করে 
কারও কোন কিছু ভাল দেখলে, আমর! অন্থকরণ করার চেষ্টা করি | 
ৰ পোষাকের ডিজাইন, হাতের লেখা, বাচন ভংগী হত্যাদি 
ঢপ ছু de) অন্যের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুকরণ করে থাকি 
চষ্টার দ্বারা আমরা! যখন অন্যের আচরণ অঙ্তুকরণ করি তখন 
তাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত অঙ্গকরণ (deliberate imitation) | 

অবচেতন অনুকরণ (unconscious imitation) সাধারণতঃ শৈশবে দেখা 
ষায়| তবে বয়স্কদের জীবনেও এ ধরনের অনুকরণ দেখা যায়। নিগার 
অবচেতন অনুকরণ সামাজিকীভবন (socialization) এই ধরনের অবচেতন 
অঙ্গকরণের প্রভাবে হয়ে থাকে । কোন রকম চিন্ত! বা 
বিচার বিবেচন। ন| করে যখন আমর! অন্যের আচরণ অন্থকরণ করি তখন তাকে 


T হচ্ছে, অবচেতন অঙ্গকরণ। আমাদের অনেক সামাজিক আচরণ আমরা 
এইভাবে অন্থকরণের দ্বার! গ্রহণ করি ৷ 


অনেক সময় শিশুরা এমন অনেক আচরণ অনুকরণ করে, যার কোন অর্থই 
তার! বুঝে না। শুধুমাত্র অনুকরণ করার জন্যই তাঁরা এই ধরনের আচরণ 
অৰ্থহীন অনুকৰণ করে থাকে। জৈবিক প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে করে 


"I! এই রকম অনুকরণকে সেই জন্য বল! হয় অর্থহীন 
অগ্গকরণ (meaningless imitation) | 


এই প্রত্যেক রকম অন্করণই ব্যক্তির জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন | তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম অন্গকরণ কমে যায়। 
কিন্ত তা"হলেও এটা ঠিক যে প্রত্যেক বয়সেই মান্য ARTIA করে। যদিও তাঁর 
প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এ প্রসঙ্গে, আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করব | 


অনুকৱণেৰ্র সুত্ৰ 
[Laws of Imitation] 


মনোবিদগণ অনুকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কতকগুলো! সাধারণ বৈশিষ্ট্য 


থাকি। 


অর্থাৎ সচেতন প্রচ 


অনুকরণ E- 


নিৰ্দ্দেশ বরেছেন p এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুকরণের xu (law of 
'imitation) হিসেবে বিবেচন| করা হয়। এই স্থত্রগুলো__ 

প্রথমত 2, অনুকরণ সব সময় উপরের দিক থেকে নীচের দিকে যায় l 
afs, বয়স্কদের আচরণ শিশুর! S3444 করে; সামাজিক দিক থেকে উন্নত 
মানের ব্যক্তি নিম্ন-মানের ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার উন্নততর 
সমাজ ব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সমাজ ব্যবস্থার দিকে এর গতি থাকে। 
তাই ম্যাকৃডুগাল বলেছেন Imitation proceeds from higher to the lower. 

দ্বিতীয়ত s, মনোবিদগণ মনে করেন, আমাদের মানসিক চিন্ত| ও ধারণাই 
কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনুকরণ প্রথমে হয় অন্তরের অর্থাৎ 
ধারণার «| চিন্তার তার পরে হয় আচরণের । অর্থাৎ অনুকরণ প্রথমে হয় 
আভ্যন্তরীণ পরে হয় বাহিক। 

তৃতীয়তঃ, যদিও প্রথমে অনুকরণ মানসিক পর্যায়ে হয়, কিন্তু পরে 
দেখ| গেছে চিন্তার ক্ষেত্রে অনুকরণ কমে যায় এবং আচরণের অনুকরণ বা 
বাহ্যিক আচরণটাই ব্যক্তির মধ্যে প্রধানভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই 
আচরণটা! স্থায়ী হয়। ফলে অন্ুকরণমূলক আচরণ থেকে ধীরে অভ্যাস 
গঠিত হয়। 

চতুর্থতঃ সমাজের মধ্যে অন্গকরণের প্রভাব খুব দ্রুত হারে হয়। অৰ্থাৎ, 
অনুকরণযুলক আচরণ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্থকরণের মাধ্যমেই 
সঞ্চারিত হয়। একজন কোন আচরণ অনুকরণ করলে, তার কাছ থেকে আরও 
দুই জন বা আরও বেশী তা অনুকরণ করে । আবার তাদের প্রত্যেকের কাছ 
থেকে আরও অনেকে অনুকরণ করে। এমনি ভাবে গুনোত্তর প্রগতিতে 
(geometric progression) অনুকরণ ছড়িয়ে পড়ে 


মানবজীববে অনুকঘণের SFF 


[Importance of imitation in human life] 


শিক্ষাবিদ, নান্‌ (Nunn) মানব জীবনে অন্ুকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে 
আলোচনা! করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন "I'he most original minds 
find themselves only in playing the sedulous ape to others who 
have gone before them along the same path of self assertion," 
অধ্যাপক নানের এই মন্তব্য থেকে বুঝা যায় অনুকরণ মানব জীবনের বিকাশে 
এবং মানব সভ্যতার বিকাশে কি পরিমাণ সহায়তা করেছে । সাধারণভাবে 


], Education : its data & first principle: Nunn, 


D শিক্ষা ও মনোবিদ্যা 
মানসিক শৃখলার তত্ব 


[Theory of Formal Discipline] 


প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কে ধারণা ছিল একটু 
অন্যরকমের। তারা মনে করতেন, ‘মন’ বা ‘আত্ম? একটা একক সত্ব।। তাকে 
ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যাঁয়না। স্থতরাং, যে 

খন S অভিজ্ঞতা মনের এক অংশকে প্রভাবিত করে, তা 
Š সমভাবে সম্পূর্ণ মনকে প্রভাবিত করে। সঞ্চালনের কোন 
সমস্তাই নেই এই বিশ্লেষণে। কিন্তু আধুনিক যুগের স্থত্রপাতে, মনের ধারণার 
কিছু পরিবর্তন হ’ল। মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) গড়ে 
উঠল। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিক এবং মনোবিদ্গণ মনকে একটা 
জটিল যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হ+ল- পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতা (faculty of observation), স্মরণ শক্তি (faculty o£ memory), 
যুক্তি শক্তি (faculty of reasoning), বিচারশক্তি (faculty of judgement), 
(faculty of volition) ইত্যাদি এ রকম আরও শক্তি (Power) | 

অর্থাৎ মন, কতকগুলে| পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলে| শক্তির সমবায় মাত্র। 
আর অভিজ্ঞতা হ'ল কাচামাল (Raw material) | এ মনরূপ যন্ত্রের মধ্যে 
যায় এবং সেখানে বিচারশক্তি তার মূল্যায়ণ করে, যুক্তি,শক্তিতাকে যথাযথ ক্রমে 
সাজায়, স্থৃতি শক্তি তাকে ধারণ করে রাখে প্লেটো। (Plato) তার “রিপাবলিক 
(Republic) এ শাসক শ্রেণীর শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রসঙ্দের অবতারণ| করেছিলেন 
গণিত শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলে, তার চরম পরিণতি এবং প্রভাব আমরা 
উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগ পৰ্যন্ত দেখতে পাই । এই সব মানসিক শক্তি 
বাদীগণ মনে করতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল--মনের বিভিন্ন শক্তিকে উন্নত কর! 
(Disciplined) | শিখনের দ্বার। মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বাড়িয়ে তোল! 


যায়। বিশেষ এক শ্রেণীর বিষয় (Subject), বিশেষ এক ধরনের শক্তিকে 
চর্চার স্থযোগ দেয়, এবং এর ফলে তার বুদ্ধি হয়। 


এখন, যে কোন কাজে 
যেখানে এ শক্তির প্রয়োজন, সেখানে, ত! এ বদ্ধিত হারে কাজ করে। 
এইভাবে এক পরিস্থিতির শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। একেই 


বলা হয় শিখন সঞ্চালনের মানসিক *j 
discipline) | জন লক্‌ (John Locke) এই wea ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
বলেছেন “We are born with faculties and powers capable 
of almost anything---but it is only the exercise of those 
bowers which give us ability and skill in anythng and 


lead us toward Perfection," মানসিক শৃঙ্খলাতত্বে বিশ্বাসীগণ 


শিখন সঞ্চালন : ৮৫ 


বিশেষভাবে গণিত ও ল্যাটিন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
কারণ তাদের ধারণা এই দুটো বিষয় মনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলোকে 
চর্চার দ্বারা বাড়িয়ে তুলে । কুইণ্টিলিয়ন (Quintilian), ei (Locke) 
প্রভৃতি ল্যাটিন শিক্ষার উপর এ জন্য বিশেষ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। visi 
মনে করতেন ল্যাটিন পড়লে মনের সব রকম শক্তির উন্নতি হয়, এবং এই শিখন 
যে কোন রকম বিষয় আয়ত্বে আনতে সহায়তা করে, এমন কি; জীবনের অন্যান্য 
সমস্ত] সমাধানেও সহায়ত] করে 1 যেমন, পেইনি (Payne) বলেছেন _'The 
study of latin language itself does eminently disciplined the 
faculties and secure to a greater degree than that of the other 
subject. ........the formation and growth of these mental qualities 
which are the best preparation for the business of life—whether 
that business is to consist in making fresh mental acquisitions 
orin direction the powers thus strengthened and matured to 
professional and other persuits." গণিতে শিখন সম্পর্কেও তিনি 
বলেছেন এই বিষয়ের দ্বারা শিক্ষার্থী মনযোগ, যুক্তিশক্তি, নিল গণনার 
ক্ষমত| বিকাশ করা যায় (Arithmatic if judiciously tought, forms 
inthe pupil the habit of mental attention, argumentive 
sequence, absolute accuracy etc.) | এই ধরনের চিন্তাধারার কাল 
বহুদূর বিস্তৃত হওয়ার দরুন, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সমস্ত 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তা বহুদিন ধরে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাদের 
পাঠ্যক্রম (Curriculum) নির্ধারণে । * ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঈয়েল (Yale) 
বিশ্ববিদ্যালয় যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন সেখানেও আমরা এই তত্বের গুরুত্ব 
দেখতে পাই। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে_-ঞ. commanding object, 
therefore, ina collegiate course should be to call into daily and 
vigorous exercise the faculties of the students." 7 

এই মানসিক শক্তিবাদ, যা স্বদৃঢ়ভাবে বহুযুগ ধরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত 
করেছে, তাঁর উপযোগিতাতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সন্দেহ প্রকাশ 
করাহয়। হার্বাত (Herbert) প্রভৃতি চিন্তাবিদ্বগণের 
সন্দেহ প্রকাশ সত্বেও যে মতবাদ মনোবিগ্ার ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল; তার মূলে প্রথম আঘাত হানেন উইলিয়ম 
জেমস (William James) | আধুনিক মনোবিদগণ তাই এখন আর শৃঙ্খলাতত্বে 
বিশ্বাসী নয় । মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে মানসিক শক্তিবাদও (faculty Psychology) 
পরিত্যক্ত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে 
পাই, শিখনের সঞ্চালন কিছু পরিমাণে হ'লেও তার স্বরূপ মানসিক-শক্তিবাদীগণ 


আলোচনা 


৮৮ শিক্ষা ও মনোবিদ্যা 


just the opposite result from that which the popular view would 
lead one to suspect, কিন্ত, জেমসের পদ্ধতির ভেতর অনেক ত্রুটি ছিল। 
তাই, বর্তমার্নকালে মনোবিদ্গণ জেমেস্‌-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মানেন 
না। যেমন র্যাপ (Rapp) জেমস্‌ এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেছেন_-“5 
did not make any sense at all, unless we are to conclude that 
learning renders one increasingly stupid and progressively more 
- wnteachable," শিখনের ক্ষেত্রে মানসিক অবসাদ (Mental fatigue). 
একঘেয়েমি (monotony), বিষয় বস্তু কাঠিন্য (Difficulty value of the 
learning materials) ইত্যাদিকে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারেন নি 
জেমস্‌ এ ধরনের ফল পেয়েছেন। তাই জেমদ্‌ এর পরীক্ষার 
আধুনিক কানে কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কিন্তু তার এঁতিহাসিক মূল্যকে 
অস্বীকার করা যায় না। কারণ, জেমস্ই প্রথম তার এই পরীক্ষা থেকে 
বহু প্রচলিত মানসিক শৃঙ্খলাতত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাই জেমস্‌ 
এর পরীক্ষার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে আধুনিক মনোবিদ্‌ গ্যাঁরেট (Garrett) 
মন্তব্য করেছেন “This experiment of James was inadequate in 
method and inconclusive in results, but it possesses historical 
Significance since it started the experimental attack upon 
the problem of the extent of transfer through special practice," 
মনোবিদ্‌ গেটস্‌ ও (Gates) একইভাবে জেমস্‌ এর এই পরীক্ষার মূল্যায়ণ 
করেছেন। কোন্সেসিনক (Kolesnik) বলেছেন, জেমস্‌ এর পরীক্ষা 
পরবর্তীকালে মনোবিদ্গণের সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছে (he inspired latter educational psychologists to 
refine thew experimental techniques and persue the question 
further. 
জেমস্‌-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত শিখন সঞ্চালনের উপর বহু পরীক্ষা হয়েছে। 
বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শিখনের সঞ্চালন কি ভাবে 


, হয় তা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাদের এই সব পরীক্ষা 
দা থেকে শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত 

হয়েছে। আধুনিক পরীক্ষামূলক মনোবিগ্ভার সঞ্চালনের 
পরীক্ষা করার জন্য একটা সাধারণ রীতি অন্দরণ করা! হয়। এই সাধারণ 
পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণ থাকলে পরীক্ষাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে WB 
স্থবিধ| হবে। তাই পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করার পূর্বে আমরা এই 
সাধারণ পদ্ধতির উল্লেখ করব। সাধারণতঃ এক দল পরীক্ষার্থীকে ge ভাগ 
করা হয়। এই ভাগ এমন ভাবে করা হয়, যাঁতে তাদের মধ্যে সমতা 


শিখন সঞ্চালন ৮৯ 


থাকে। বিশেষভাবে যে বিষয়ের সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা করা হবে, সেই 
বিষয়ের ক্ষমতার দিক থেকে এই সমতা লক্ষ্য করা হয়। এই সমতা নির্ণয়ের 
জন্য এ বিষয়ের ক্ষমতা পরিমাপক -একটা অভীক্ষা (Test) তাদের উপর 
প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । এই অভীক্ষার ফলাফল থেকে দু’টে। দলের প্রাথমিক 
ক্ষমত| নির্ণয় করা যায়। এর পর একটা দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে রাখা হয় এবং অন্য দলকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। 
প্রথম দলকে বলা হয় পরীক্ষামূলক দল (Experimental group) আর দ্বিতীয় 
দলকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (controlled group) | কিছুদিন ধরে পরীক্ষামূলক 
দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণ (Training) দেওয়ার পর আবীর দু'দলের ক্ষমতা 
পরিমাপ করে দেখা হয় অপর একটা অভীক্ষার দ্বারা। এখন, যদি প্রথম দল 
(Experimental group) দ্বিতীয় দলের (Controlled. group) চেয়ে শেষ 
অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় তাহলে বুঝতে হবে অনুশীলনের জন্য তাদের সঞ্চালন 
হয়েছে | একে বলা হয় ধনাত্মক সঞ্চালন (positive transfer)| যদি দেখ 
যায় প্রথম দল, দ্বিতীয় দলের চেয়ে খারাপ করেছে, তাহলে বুঝতে হবে 
অন্ুগীলন তাদের সঞ্চালনে সাহায্য করে নি শুধু নয়, তাদের এ ক্ষমতার বিকাশকে 
ব্যহত করেছে । একে বলা হয় adas সঞ্চালন (Negative transfer) | 
আর যদি দেখা যায় উভয় দল পরবর্তী পরীক্ষায় একই রকম দক্ষতা প্রদর্শন 
করেছে, তখন বলা হবে কোন সধশলনই হয় নি বা শৃন্য পরিমাণ সঞ্চালন হয়েছে 
(No transfer or, Zero transfer)| অর্থাৎ, বিশেষ প্রশিক্ষণ পরবর্তী 
পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে fag মনোবিদ্‌ আলপোর্ট (Alport) এই 
ধরনের পরীক্ষার রীতিকে একট! ছকের সাহায্যে পরিবেশন করেছেন__ 
পরীক্ষামূলক দল (Experimental group) £৯বিশেষ মানসিক অভীক্ষার প্রয়োগ (1',)-৯বিশেষ 
মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন-৯পুনরায় T, প্রয়োগ 
নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group) ১৯বিশেৰ মানসিক অভীক্ষার প্রয়োগ (7০)-৯কৌন বিশেষ 
অনুশীলন নয়-পুনরায় T, প্রয়োগ 
এই রীতি অনুসরণ করে, অনেক পরীক্ষ। করা হয়েছে সঞ্চালনের উপর । 
এই রকম কয়েকটা পরীক্ষার আলোচনা করলে, আমরা সঞ্চালনের প্রকৃতি 
সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারব | যে সব বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা হয়েছে, 
তাদের প্রকৃতি বিচার করে আমরা দু'ভাগে এই সব পরীক্ষা সম্পর্কে 
আলোচনা করব। প্রথমতঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা ; 


দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন পাঠ্যবস্তর উপর পরীক্ষা । 
বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা 


[Experiments on different types of learning materials] 
[এক] সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক শিক্ষণীয় বিষয়- 


৯ ৰ শিক্ষা ও মনোবিদ্যা 


বস্তু (Sensory motor learning materials)? ওয়েব (Webb) 
১৯১৭ Jia যে সব শিক্ষায় সংগ্রাহক (Receptor) এবং চালক যন্ত্রের 

উন (motor organ) সমন্রয় প্রয়োজন হয়, সেই সব বিষয়বস্তু 
শিখনের ক্ষেত্রে কি ভাবে সঞ্চালন হয় তার উপর পরীক্ষা 

করেন। তার পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল ধাঁধার শিখনের উপর (Maze learning; ! 

তিনি প্রথম কাগজে রেখা টেনে কতকগুলো বাঁধ তৈরী করেন। এরপর, 
তিনি বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে একটা নিৰ্দেশক (stylus) এর সাহায্যে একটা বিশেষ 

THIS উপর হাত চালন। করিয়ে অনুশীলন করান। এই অনুশীলনের প্রভাব 

কতটা অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, তা পরীক্ষা করার জন্য অন্যান্য aS 

গুলোর মধে/কার পথ নির্দেশ করতে বলেন। এই সব পরীক্ষা থেকে তিনি 
সিদ্ধান্ত করেন যে এই ধরনের সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়যূলক কাজের 
“শিখনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অবস্থায় খতকরা ১৯ থেকে ৭৭ ভাগ ধনাত্বক শিখন 

সঞ্চালন (Positive transfer) হয়। 


[দুই] প্রত্যক্ষণমূলক শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত (Perceptual learning 
material ) 8. প্রত্যক্ষণযুলক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঞ্চালনের ক্ষেত্রে, অনেক 
পরীক্ষা করা হয়েছে। যে সব বিষয়বস্তু শিখনের জন্য 
শিক্ষার্থীর আদর্শ প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন তাদেরই 
প্রত্যক্ষণমূলক বিষয়বস্তু বলা হচ্ছে । এই ধরনের শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্তর সঞ্চালনের ক্ষেত্রে থৰ্নভাইক (Thorndike) এবং উডওয়ার্থের 
(Woodworth) পরীক্ষা বিশেষভাবে তাৎপর্ষপূর্ণ। থর্নডাইক এবং উড ওয়ার্থের 
(Thorndike and Woodworth) নানান রকম পরীক্ষা করেছেন। এই 
সব পরীক্ষার মধ্যে বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের (Estimates 
Of areas of different geomatrical figure) পরীক্ষ। বিশেষভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ । তার] প্রথম পরীক্ষার্থীদের ১০ বর্গ সেন্টিমিটার থেকে ১০০ বৰ্গ 
সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয় করার 
অন্শীলন করান । অন্থশীলন, শুধুমাত্র চোখে দেখে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার 
উপর করা হয়। এর পর তার! এই শিখনের প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 
নির্ণয়ে কতটা সঞ্চালিত হয় তা পরীক্ষা করার জন্য ও সব পরীক্ষার্থীকে চোখে 
দেখে অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বললেন। এই পরীক্ষা থেকে 
Stal সিদ্ধান্ত করেন__ 

(১) একই আকার ও ক্ষেত্ৰফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বেল| সঞ্চালনের প্লিমাণ--৪১% 

(OR) একই আকার কিন্তু বেশী ক্ষেত্ৰফল বিশিষ্ঠ ক্ষেত্রের বেলা 

(৩) ভিন্ন আকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বেল! 


. আর একটা পরীক্ষায় থৰ্নভাইক এবং 


উডওয়ার্থথ্ডাইকের 
পরীক্ষা 


aeaa পরিমাণ_-৩০% 
মর্চালনের পরিমাণ-_২% 
উডওয়ার্থ পরীক্ষার্থীদের রেখার 


শিখন সঞ্চালন ৯১ 


দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের (Estimation of length) ক্ষমতার সঞ্চালন দেখেন | তারা 
পরীক্ষার্থীদের '৫ থেকে ১৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের রেখাকে প্রত্যক্ষণের অনুশীলন 
করিয়ে তার প্রভাব ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের উপর 
পরীক্ষা করে দেখেন। এই পরীক্ষা থেকে তারা সিদ্ধান্ত করেন যে এই সব 
ক্ষেত্রে কোন সঞ্চালন হয় না । অনুরূপভাবে ওজন নির্ণয়ের (estimation of 
weight) বেলা তীর! অনুরূপভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে 40% সঞ্চালন হয়। 
আবার কোন ছাপা অংশ থেকে কাটার অভীক্ষা। (cancellation test) প্রয়োগ 
করে দেখেন একটা বিশেষ অক্ষর কাটার শিখন, অন্য কোন অক্ষর কাটার ক্ষেত্রে 
কতটা! সঞ্চালিত হয়! এই পরীক্ষায় তাঁরা 25% সঞ্চালন লক্ষ্য করেন d 

[ক] এই ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে খর্নডাইক এবং উড ওয়ার্থ 
(Thorndike and Woodworth) কতকগুলো সাধারণ সিদ্ধান্ত করেন 
প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের ক্ষেত্রে। তারা বলেন_শিখনের সঞ্চালন 
সাৰ্বজনীন নয়। 

[খা অর্থাৎ সব রকম শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালন হয় না। যেমন তারা 
তাদের রেখার দিৰ্ঘ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন। শিখন সঞ্চালনেৰ 
পরিমাণ বিভিন্ন শিক্ষণ পরিস্থিতিতে ভিন্ন fen হয়। 


[তিন] স্মৃতি সংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (Memory materials) $ 
বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু মুখস্থ করার ক্ষমতা কিভাবে বিষয়ান্তরে সঞ্চালিত 
হয় তার রী বা লভ নিতি নলা বি 

ংরেজ মনোবিদ্‌ (W. G. Slight) ১৯১১ খ্ৰীষ্টাকে 
৮7700 তার বিভিন্ন মরু ফল প্রকাশ করেন, তাঁর থেকে 
আমরা কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত করতে পারি না। তিনি তার পরীক্ষার্থীদের গছ 
(prose), কবিতা (poetry), চিঠি (letters), অর্থহীন বৰ্ণসমষ্টি (Nonesense 
syllable), রাশিবিজ্ঞান ব্যবহৃত, সংখ্যা ছক (statistical table) ইত্যাদি নানা 
ধরনের বিষয় মুখস্থ করান। এবং তাদের পারস্পরিক ক্ষেত্রে কি পরিমীণের 
সঞ্চালন হয় তা নিৰ্ণয় করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সঞ্চালন বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন পরিমাণের ও বিভিন্ন প্রকৃতির সঞ্চালন হয়ে থাকে । কোন ক্ষেত্রে 
সঞ্চালনের পরিমাণ খুবই নগণ্য; আবার কোন ক্ষেত্র সঞ্চালন একেবারেই হয় 
না; কোথাও বা sere সঞ্চালনও হয়। স্নাইট্‌ স্টার পরীক্ষা থেকে 
সাধারণ সিদ্ধান্ত করেন যে স্মৃতির সঞ্চালন মানসক শৃঙ্খলাবাদের 
(Theory of forma! diseip'ine) উপর নিভশীল নয়। অনুশীলনের 
দ্বার! স্মরণ করার ক্ষমতাকে বাড়ানো যায় না। স্নাইটের পর আরও 
অনেক মনোবিদ স্থতির উপর পরীক্ষা করেন তাঁদের অনেকেই বি,ভন্ন ক্ষেত্রে 


৯২ শিক্ষা ও মনোবিষ্যা 


স্লাইটের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ সঞ্চালন লক্ষ্য করেন। কিন্তু এই সব 
মনোবিদ প্রত্যেকেই স্নাইটের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এক TS | 
[চার] ঘুক্তিক্ষমতাঁর সঞ্চালন (Transfer of Reasoning) 3 
যুক্তির ক্ষমতার সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা করেন মনোবিদ উইঞ্চ (W. H. 
Winch) তিনি এই পরীক্ষা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের লাহায্যে FAA | due 
r ছাত্রের উপর প্রথম একট| যুক্তির অভীক্ষ| (Test ০ 
উইক এর পরীক্ষা reasoning) প্রয়োগ করে E প্রাথমিক যুক্তি শক্তি 
পরিমাপ করেন। পরে একদলকে দশ সপ্তাহ ধরে বিশেষ ভাবে WW করে 
পাটীগণিত অঙ্গশীলন করানো হয় | অন্যদল স্বাভাবিক পাঠ্যস্থচী অনুশীলন করে 
পড়ে যেতে থাকে । দশ সপ্তাহ পরে উভয় দলের যুক্তির ক্ষমতা আবার অভীক্ষার 
(Test) দ্বারা পরিমাপ কর! হয়। এই শেষ পরীক্ষায় পরীক্ষামূলক দল 
(Experimental group) অর্থাৎ যাদের বিশেষ অন্গুশীলনের স্থযোগ দেওয়া 
হয়েছিল, তারা শতকরা 30 ভাগ বেশী নম্বর পার। এর থেকে উইঞ্চ 
সিদ্ধান্ত করেন যে- গাণিতিক যুক্তির অনুশীলন অন্যান্য যে কোন 
সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। aic (M. C. Barlow) 
নামে আরও এক মনোবিদ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তি শক্তির সঞ্চালনের উপর 
পরীক্ষা, করেন। যুক্তিকে ক্ৰিয়াশীল করার জন্য যে সব মানসিক ক্ষমতার 
দরকার সেগুলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেন। যেমন-_ বিশ্লেষণ (Analysis), 
বিমূৃতিকরণ (Abstraction), সামাক্সীকরণ (Generalisation) ইত্যাদি। 
এই প্রত্যেক ক্ষমতার অনুশীলন করিয়ে পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার সঞ্চালনের 
পরিমাণ নিৰ্ণয় করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে এই শিখন যে কোন ধরনের 
পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় | 
[পাঁচ] আদর্শের সঞ্চালন (Transfer of Ideals): আদর্শ 
(ideals) কি ভাবে এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত 
হয় তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন মনোবিদ বাগলে (W. C. Bagley) | 
তিনি একদল ছাত্রকে বিশেষ ভাবে অংকের খাতা পরিষ্কার 
বাগ লোওরুডিগারের পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখার নির্দেশ দেন। এই বিষয়ের গ্রতি 
ৰ তিনি ছাত্রদের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তাঁরা 
যখন অংক খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখার আদর্শ গড়ে তুললো, তখন তিনি 
তাদের অন্যান্য বিষয়ের খাতাগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন, তিনি দেখলেন ভাষার 
সাহিত্যের থাতায় বা অন্যান্য বিষয়ের খাতায় এই আদর্শ সঞ্চালিত হয় নি। 
এই সব খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া তে দূরের কথ! বরং তাঁদের সাধারণ 
অবস্থা থেকে খারাপ হয়েছে। এই পরীক্ষার বিবরণ বাগ.লে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তীর 
প্রকাশিত "Educational values’ নামে এক পুন্তিকায় দিয়েছেন। আদর্শের 


শিখন সঞ্চালন ৯৩ 


সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তার এই সন্দেহ প্রকাশ করার দরুন বিভিন্ন মনোবিদ্‌ পরবর্তী- 
কালে আরও অনেক পরীক্ষা করেন এবং ভিন্ন সিদ্ধান্ত করেন। যেমন রুডিগীর 
(W. C. Ruediger, একই ধরনের পরীক্ষায় তার পরীক্ষারীতির একটু 
পরিবর্তন করে অন্যরকম ফল পান। তার ধারণা বাগলের পদ্ধতিতে ছাত্ররা 
সাধারণ আদর্শ গড়ে তোলার সুযোগ পায় নি; শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে 
অঙ্কের খাতায় লেখার ক্ষেত্রে একটা! বিশেষ ধরনের প্ররিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস 
গঠন করেছে মাত্র। আর সেই জন্যই অভ্যাস এক পরিস্থিতি থেকে অন্য 
পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় নি। রুডিগার তাই সামগ্রিকভাবে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তার অনুশীলন করান। 
পরে পরীক্ষা করে তিনি দেখেন এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শ জীবনের বিভিন্ন * 
ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ তার মতে যে কোন মানসিক ক্রিয়াকে 
আদর্শের স্তরে উন্নীত করে অন্য যে কোন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত 


করা যাঁয়। 
বিভিন্ন স্কুলপাঠয বিষয়ের উপর পরীক্ষা 


[Experiment on different school-subjects] 


বিদ্যালয়ে যে সব বিষয় পড়ানো হয়, তাদের ক্ষেত্রে কি ভাবে সঞ্চালন হয় 
তার উপর আজ পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষার মধ্যে ষে 
গুলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তাদের কতকগুলো৷ সম্পর্কে উল্লেখ করব। 


[এক] ব্যাকরণ শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [ Transfer value of 
Grammar ব্যাকরণের শিক্ষা কিভাবে ভাষা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে তা 
পরীক্ষা করার জন্য অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ fara (Briggs) সমান বুদ্ধি 

সম্পন্ন দু'দল ছেলের মধ্যে এক দলকে তিন মাস ধরে 
ব্ৰিগসএর পরীক্ষা শুধুমাত্র ব্যাকরণ পড়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং অন্য দলকে 
সাধারণ নিয়মের ভাষা শিখার সুযোগ দেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি লক্ষ্য 
করেন পরীক্ষামূলক দল (experimental group), কেবলমাত্র একটা বিষয়ে 
বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে এবং সাধারণভাবে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত 
করতে পেরেছে। এটা হ’ল বিভিন্ন শব্দের মধ্যে মিল ও পার্থক্য (likeness and 
difference) খুঁজে বের করার ক্ষমতা । অর্থাৎ; যাঁর! বিশেষভাবে ব্যাকরণ 
পড়েছে তারা সহজে এই মিল বা অমিল বুঝতে পারে ভাষা পড়তে গিয়ে 1 


ই] পাটীগণিত শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer Value of 


arithmatic]: gw (Winch) যুক্তি শক্তির উপর যে পরীক্ষা করেন, 


৯৪ * শিক্ষা ও মনোবিদ্যা 


পাটাগণিতের ক্ষত্ৰে তার পুনরুল্লেখ কর! যেতে পারে। তিনি একদল ছাত্রকে 
দশ সপ্তাহ ধরে পাটীগণিত বিশেষভাবে পড়ানোর পর দেখেন 
যে তাদের গাণিতিক যুক্তির সঞ্চালন শতকরা ৩০ ভাগ অন্য 
পরিস্থিতিতে হয়েছে। 


SES এর পরীক্ষা 


[তিন] জ্যামিত শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য [Transfer value of 
Geometry ]3 রাগ, (নু. O. Rugs) নামে একজন মনোবিদ্‌ জ্যামিতির 
নধশলনের উপর এক পরীক্ষ| করেন । শুধুমাত্র জ্যামিতি অনুশীলন করিয়ে তার 
প্রভাব 'তনি অন্যান্য বিষয় শিক্ষণের উপর পরিমাপ করেন। 
পরীক্ষা থেকে রাগ. দিদ্ধান্ত করেন যে জ্যামিতির বিশেষ 
প্রশিক্ষণ জ্যামিতির অন্যান্য সমস্ত! সমাধানের ক্ষেত্রে শতকরা ৩২ ভাগ 
সঞ্চালিত হয়, কিন্ত, জ্যামিতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয় মাত্র 
শতকরা ৭ ভাগ। 


[চার] ল্যাটিন শিক্ষার সঞ্চালন মুল্য [Transfer va'ue of 
Latin]: পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন শিক্ষ। ব্যবস্থায় ল্যাটিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করেছিল। তাই সঞ্চালনের ক্ষেত্ৰে ল্যাটিনের উপর নানান রকম 
পরীক্ষা! কর| হয়েছে, এবং বিভিন্ন পরীক্ষ| থেকে প্রাচীন 
ধারণ! ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষ। 
শিখনের উপর ল্যাটিন শিক্ষার প্রভাব অনুশীলন করেন মনোবিদ্‌ কক্স 'coxe) 
তার পরীক্ষা! থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে লাটিনের বিশেষ অন্থশীলন ছাত্রদের 
ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে সাহায্য করে মাত্ৰ কেবলমাত্র ল্যাটিন 
উদ্ভূত ইংরেজী শবগুলোকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করতে সহায়তা করে। 
ককের এই পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকে আধুনিক মনোবিদগণ 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে ল্যাটিনের মানসিক শৃঙ্খলাগত কোন বিশেষ সাবজনীন 
মুল্য নাই। 

[পাচ] উদ্ভিদ fagi শিক্ষার সঞ্চালন 
Botan ]: হিউইনস (Hewins) নামে এ 
faga শিক্ষ। সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাত 
করে দেখেন। তিনি 


রাগের পরীক্ষা = 


কক্স এর পরীক্ষা 


মূল্য [Transfer value of 
কজন মনোবিদ কি ভাবে উদ্ভিদ 
T ASE করে, তা পরীক্ষা 


হিউইনস এর পরীক্ষা পরীক্ষামূলক দল (Experi- 


দিয়ে পরে পরীক্ষ। করে দেখেন ত! কতটা 
হয়। এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করে 


শিখনের প্রভাব Efe NU] সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৩ 


শিখন সঞ্চালন ৯৫ 


ভাগ সঞ্চালিত করে, কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা 
৪:৫% ভাগ সঞ্চালিত করতে পারে। 


[ছয়] বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের আপেক্ষিক সঞ্চালন 
[Relative transfer value of differeat School Subjects] $ বিভিন্ন 
স্কুল পাঠ্য বিষয়ের আপেক্ষিক সঞ্চালনের উপর এবং এক বছর বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যের প্রভাবের উপর বিশেষভাবে yl করেন থৰ্নভাইক (Thorndike) | 

এক বছরে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন কিভাবে সাধারণ 
্ঢাইকের পরীক্ষা বৃত্তিকে প্রভাবিত করে তা নির্ণয়ের wy WIS 
বিশদ পরীক্ষা করেন। তার এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন CI 
এক বরের বিদ্যালয়ের শিখন সাধারণভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শতকরা 
২৩ ভাগ সঞ্চালিত হয়। তিনি পরীক্ষালন্ধ ফলকে আরও বিশ্লেষণ করে 
দেখেন যে বেশী বুদ্ধিমান ছাত্রর! বেশী পরিমাণে সঞ্চালিত করে। অপর 
দিকে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রের! কম পরিমাণে সঞ্চালন করে থাকে | থর্নডাইকের 
এই পরীক্ষার একটা তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হ’ল যে সঞ্চালনের পরিমাণ 
শিক্ষার্থীদের বুদ্ধযাক্ষের (LQ) উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, 
প্রায় ১৩৫০০ শিক্ষার্থীর উপর কয়েক বছর পরীক্ষা করে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের 
(School subject) আপেক্ষিক সঞ্চালন pue নিৰ্ণয় কর। হয়। এই পরাক্ষার 


ফলাফল AIEA | 


বীজগণিং, জ্যামিতি, ভ্রিকৌনমিতি...... TY. 
পৌরণীতি, অর্থবিদ্য, ARI সমাজবিদ্য|...... 4-২৯ 
রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান...... Tau 
পাটীগণিত, বুক কিপিং****** Tis 
ব্যায়াম, খেলাধুলা...... Tov 
বাণিজ্যিক বিষয়, অংকন, ইংরাঁজীভাষা, ইতিহাস, গান ০-০ 
রন্ধন শিল্প, স্থচী শিল্প, স্টেনোগ্রাফী-----. টিং 


জীব বিদ্যা, ARa, উদ্ভিদবিদ্যা, শরীরবিদ্য| ইত্যাদি - ০-২ 
অভিনয় e টি 
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৯৬ শিক্ষা ও মনৌবিদ্যা 


শিখন সঞ্চালনের উপর যে সব পরীক্ষার কথ| আমরা উল্লেখ করলাম তা 
সংক্ষেপে নীচের ছকের সাহায্যে আমরা পরিবেশন করতে পাঁরি। 


ক্রমিক শিক্ষণীয় বিষয় বস্তু faes পরীক্ষক* 
সংখ্য] 


1, | সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয় | ওয়েব, (Webb) ! 
মূলক শিখন-_ধীধার শিখন 

2. | প্রত্যক্ষণ মূলক শিখন-ক্ষেত্রকল 
নিৰ্ণয় 


সঞ্চালনের পরিমাণ 


1995— 7776 সঞ্চালন 


‘থনঁডাইক ও উড ওয়ার্থ 
(Thorndike& Wood- 
worth) 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে 30%--52% 
সঞ্চালন 


কোন কোন বিষয়ে নগন্য 
ধনাত্মক সঞ্চালন আবার 
কোথায় দণাত্বক সঞ্চালন 


3076 সঞ্চালন 
সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন 


3; স্মিতি মূলক শিখন। 
স্লাইট্‌ (51180 


উইঞ্চ : 
বাগলে ও রুডিগার 
(Baglay &Ruedige r) 


6. | ব্যাকরণ Gm (Briggs) মিল ও অমিল খু”জে পাঁওয়ার 
"e| সঞ্চালন 
7. | পাটাগনিত উইক (Winch) 30% সঞ্চালন 
8. | জ্যামিতি রাগ (Rugg) জ্যামিতিক ক্ষেত্রে 32% অন্য 
Tn. ক্ষেত্ৰে--7% সঞ্চালন 
9. | ল্যাটিন কলে (Coxe) কেবলমাত্র ল্যাটিন+ধাতু উদ্ভূত 
[1 er. » A শব্দের ক্ষেত্রে সঞ্চালন 
10. [উদ্ভিদ fei উদ্ভিদ... পৰধবেক্ষণে--3০% 


অন্যান্য পর্যবেক্ষণে--4'5'/2 


বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা 


[General discussion of Transfer Experiments] 


সঞ্চালন সম্পর্কে আমরা যে সব পরীক্ষার উল্লেখ করেছি তার থেকে 
মনোবিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে শিখনের সঞ্চালন i. Eo 
অর্থাৎ শিখন সঞ্চালন যে হয়, তা পরীক্ষার দ্বার| প্রমান 
করলেন। কিন্তু এ কথা তারা বিশ্বাস করেন যে এই 
সঞ্চালন সীমাহীন নয়। বিখ্যাত মনোবিদ ওরাঁটা (R. T, Orata ) ১৮৯০ 
aia cra ১৯৩৫ রব পর্ন্ত শিখন সঞ্চালনের উপর যে সব পরীক্ষা হয়েছে 


সঞ্চালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
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তার মধ্যে প্রায় ২:০ উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, শতকরা ২৮ ভাগ ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিমাণে সঞ্চালন হয়েছে; 
শতকর| ৪৮ ভাগ ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিমাণে সঞ্চালন দেখা গেছে; শতকরা 
৭ ভাগ ক্ষেত্রে সঞ্চালনের পরিমাণ খুবই নগন্য । শতকরা! 
v'w ভাগ ক্ষেত্ৰে কোন রকম সঞ্চালনই হয় না। শতকরা 
৭২ ভাগ ক্ষেত্রে কোন সময় ধনাত্মক আবার কোন সময় 
খণাত্মক সঞ্চালন দেখা গেছে | এবং শতকরা ৩ ভাগ ক্ষেত্রে ঝণাত্মক সঞ্চালন 
হয়েছে। ওরাটা (09:৪8) ১৯৪১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২১১টি সঞ্চালন পরীক্ষার আবার 
এক বিশ্লেষণ করেন এবং তার থেকেও তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে প্রায় শতকরা 
৮০টি পরীক্ষার বেল! ধনাত্মক সঞ্চালন হয়েছে [৮7225 is a fact as 
vevealved by nearly 80 percent of the 56475৮70742] 1 ১৯৪১ 
গ্রষ্টাব্দের পর থেকে আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছে শিখন-সঞ্চালন নিয়ে এবং 
সেই সব পরীক্ষার ফলাফল ওরাটার 3 সি্ধান্তকেই প্রমাণিত করেছে। এই সব 
পরীক্ষার ফলাফল থেকে আধুনিক কালে মনোবিদগণ সকলে শিক্ষণ-সঞ্চালন 
সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমত। এবং সব সিদ্ধান্তের দ্বারা তারা 
শিখন সঞ্চালন সংক্রান্ত প্রথম সমস্তার সমাধান করেছেন। এই সব সিদ্ধান্ত 
গুলো হ’ল-_ 

॥ এক ॥ এক বিষয়ের শিখন অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হ'তে পারে আবার 
নাও হ'তে পারে; আবার অনেক সময় অন্য বিষয়ের শিখনকে ব্যহত করতে 
পারেন (The transfer effect may be positive, zero or negative) | 
কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সঞ্চালনের প্রভাব ধনাত্মক হয়। { 

॥ দুই ৷ সঞ্চালন বেশীর ভাগ শিখন পরিস্থিতিতে ধনাত্মক হ’লেও, তার 
পরিমাণ খুবই কম। সামগ্রিকভাবে শিখন-সঞ্চালন কোথাও হয় না। 

॥তিন॥ সঞ্চালনের পরিমাণ পরিস্থিতি ভেদে পরিবর্তনশীল । 

॥চার॥ সঞ্চালনের পরিমাণ শিক্ষার্থীর সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির, 
ko Pc MR বিভিন্ন মানসিক শক্তির উৎকর্ষণের মাধ্যমে হয় না, 
বা, সঞ্চালন সার্বজনীন নয়। মানসিক শৃঙ্খলাবাদকে (Theory of formal 

iscipli নেওয়া যায় না। 
T nia কোন ক্ষেত্রে সঞ্চালন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, 
অনুরাগ ও মানসিক অবস্থার উপর। 

i-e) কিছু পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন মান (Transfer value) 
অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্ত কোনটারই খুব বেশী নয়। =_ 

॥ ভাট ৷ জীবনাদর্শের সঞ্চালন (Transfer of ideal) সম্ভব | 


শিক্ষা-মনো-_২প"_) 


সঞ্চালন সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত 


৯৮ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 
শিখন-সঞ্চাললেৰ তত্বাব্বলী 


[Theories of Transfer of Training] 

শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষণের দ্বারা মনোবিদগণ মানসিক 
শৃঙ্খলা তত্বের উপর তাদের অনাস্থাকেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত করেছেন | 
কিন্ত এই পরীক্ষা পরিচালন! করার সময় মনোবিদগণের যে শুধুমাত্র এ তত্বকে 
ভুল প্রমাণ করার উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, তার পরিবর্তে ভিন্ন কোন মতবাদ গড়ে 
তোলা যায় কি না সে চেষ্টাও অনেকের ছিল। কেন, শিখনের সঞ্চালন হয় 
তা সঠিকভাবে af করতে ন| পারলে, তাকে সার্থকভাবে মানুষের শিক্ষার 
কাজে প্রয়োগ কর| যাবে না। তাই বর্তমানকালে মনোবিদগণের কাছে “কেন 
সঞ্চালন হয়”, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । কিন্তু বিভিন্ন মনোবিদ মানসিক 
শৃঙ্খল! তত্বের বিরুদ্ধে একত্ৰিত হ’লেও নতুন মতবাদ গঠনে তারা একমত হতে 
পারেন নি। এর ফলে বিভিন্ন মনোবিদ শিখন-সঞ্চালনের বিভিন্ন তব প্রচার 
করেন। এই সব মতবাদের মধ্যে আমর! তিনটে সম্পর্কে বিশেষভাবে এখানে 
'আলোচন| করব।--(১) অভিন্ন উপাদানের Sg (Theory of Identical 
elements); (২) জামন্যাকরণের Sq (Theory of Generalization) 
এবং (৩) সমগ্রভাবাদ (Gestalt theory) | 


| এক | অভিন্ন CARET তত্বাব্বলী 


[Theory of Identical elements] 


অভিন্ন উপাদান তত্বের প্রবর্তক হলেন বিখ্যাত মনোবিদ থৰ্নভাইক 
(E. L. Thorndike)| ইতিপূর্বে আমরা থর্নডাইক এবং উডওয়ার্থের বিভিন্ন 
পরীক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। তার এই সব পরীক্ষার 
ফলাফল বিশ্লেষণ করে থর্নভাইক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে 
শিখন-সঞ্চালন নির্ভর করে উভয় পরিস্থিতির উপাদানের অভিন্নতার উপর। 
তার মতে শিখনের ছার। মনের মধ্যেকার বহু YU উপাদানের উত্কৰ্ষন হয়, বহু 
ছোট ছোট অভ্যাস গঠিত হয়। এখন এই স্থন্ম উপাদানগুলো যে পরিমাণে 
পরবর্তী কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকবে, শিখনও সেই পরিমাণে সেখানে 
সঞ্চালিত হবে ।£ থর্নডাইকের এই তত্বের ছুটো দিকের প্রতি বিশেষভাবে 


অভিন্ন উৎপাদনের তত্ব 


l. ‘Training the minds means the development of tho 
independent capacities, the formation of countless partic 
working of mental capacity depends upon the concrete 
works, Improvement of any one mental function or ac 
others only in soíar as they possess elements comm 
Teaching ; Thondike. 


sands of particular 
ular habits, for the 
data with which it 
livity will improve 


9n io it also—prin. ' 
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আমাদের দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। প্রথমতঃ, শিখন-সঞ্চালন প্রভাবিত 
(influenced) এবং প্রভাব কারী (influencing) পরিস্থিতির মধ্যে 
অভিন্ন উপাদানের অবস্থানের জন্য ঘটে থাকে Transfer is due to 
the presence of indentilcal elements in both the influenced and 
iufluencing situation]| এই কারণে, খনডাইকের তত্বকে অনেক সময় 
‘Influential Theory বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিখন-সঞ্চালনের পরিমাণ 
প্রভাবিভ এবং প্রভাবকারী পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদানের 
ANFAS [The amount of transfer is directly proportional 
to amount of identical elements present in the influenced and 
the influencing situation]| অর্থাৎ, কোন পরিষ্থিতির শিখন অন্য - 
পরিস্থিতিতে সেই পরিমাণে সঞ্চালিত হয়, যে পরিমাণে তাদের মধ্যে আংশিক 
মিল আছে। এই কারণে থর্নডাইকের এই অভিন্ন উপাদানের তত্বকে সম্পূর্ণ 
অভিন্নতার ww হিসেবে বিবেচনা না করে ‘আংশিক অভিন্নতার তত্ব” বা 
"Theory of partial Identity বলা হয়ে থাকে | থর্নভাইক তার নিজের 
তত্বে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পাটাগণিতের ‘প্রথম চারি নিয়ম’ (First four rule) 
কে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন, যোগের শিক্ষা গুণনের 
ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হবে তার কারণ, যোগ ও গুণনের মধ্যে সাধারণ উপাদান 
যোগ | বে) মোগ AIR জন্য আন্দসসিক ও্রন্তুতি 
৷ খে) লঙ্কা শোনীনদ্ধ৷ রাশিম্মলার প্রতি মনযোগ 
ID মোপেরু ল্যামতা(76৮৩ of addition) 


৷ | G) সংখ্যার একস্থান খেকে অন্য 


1 1 ও) অগ্যানিতিকচিংভা সন সেরেন্দুর কলা of mies) 
"T 16) নির্ভুল করার জন্য মানসিক TEET 
| ছে) গ্রুননের জন্য মানসিক প্রস্তুতি 
৷ জে) গ্ুননের নামতা 
|o বে) শুন্যের স্ননন সম্মর্কে ধারনা 


E 
বর্তমান। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কিছু মিল আছে। উপরে ছকে দেখা যাচ্ছে 
যোগের জন্য ৬টি মানপিক উপাদান প্রয়োজন [ক-_চ]। আবার গুণনের জন্তু 
সাতটি মানসিক উপাদান প্রয়োজন DIR]! এখন এই সব উপাদানের মধ্যে 
চারটি উপাদান [গ, ঘ, ও, চ] উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ। স্থতরাং এই চারটি 
মানপিক উপাদান যেহেতু দু'ধরনের সমন্তা সমাধানে প্রয়োজন, সেহেতু যোগের 
অভিজ্ঞতা eda শিখনের ক্ষেত্রে এ উপাদানের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। অপর 
দিকে, ধর্নডাইক তার তত্বের সঞ্চালনের পরিমাণগত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্তু বিয়োগ 
সমাধানের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন হয় তার সঙ্গে গুণনের উপাদানের তুলনা 


১০০ j শিক্ষা-মনোবিদ্য| 
করেছেন। গুণনের জন্য সাতটি মানসিক উপাদানের [ক-ছ] প্রয়োজন এবং 
বিয়োগের জন্য ছয়টি মানসিক উপাদানের প্রয়োজন [চ-ট], তা’হলে গুণন এবং 
কে) গ্ুনন্মের জন্য মানসিক প্ৰস্তুতি 


॥ ৫) গুনলের নাস্তা 
IELE peg peu sce Auer 
॥ ঘে) যোগের নামত 
। (ও) সংখ্যা এক স্থান মেকে অন্যস্থানে নিয়ে যান্তমার পদ্ধতি sug ধারনা, 
rro নির্ভুল করার জন্য মানসিক চেষ্টা 
| ছে) অ.গানিতিক চিন্তা নন থেকে দুর করা 
। ক) ধার ব্রার পদ্ধতি সর্ব Sr 
। & বিয়োগ করার জন্য মানসিক প্রস্ততি 
L-.(B) সংখ্যার স্থান মূল্য (Placevatue) সম্মৰ্কে ধারনা | 


বিয়োগের মধ্যে wf সাধারণ উপাদান প্রয়োজন। স্থতরাং এ ক্ষেত্রেও কিছু 
সঞ্চালন হবে। অর্থাৎ, বিয়োগের শিক্ষা গুণনের শিখনের ক্ষেত্রে কিছু সঞ্চালিত 
হবে এ অভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে । কিন্ত পূর্ববর্তী ছকের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে 
বিবেচন| করলে দেখ| যাবে, যোগ এবং গুণনের মধ্যে অভিন্ন উপাদানের সংখ্যা 
চার। কিন্তু বিয়োগ এবং গুণনের মধ্যে অভিন্ন উপাদানের সংখ্যা দুই। স্থতরাং 
বিয়োগের শিখন থেকে গুণনের শিখন অপেক্ষা! যোগের শিখন থেকে গুণনের 
শিখনে বেশী পরিমাণে শিখন সঞ্চালন হবে । এর দ্বার| থর্নভাইক প্রমাণ করলেন, 
যে শিখন সঞ্চালনের পরিমাণ অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের সমান্পাতী। 
থন'ডাইক তার শিখনের তত্বের মত সঞ্চালনেরও এক শরীররৃভীয় ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। যে কোন মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ উদ্দীপকের দরুন উত্তেজনার 
স্নায়বিক পথ পরিক্রম| দিয়ে শুরু হয় এবং এক ধরনের 
টা দৈহিক অভিযোজনের (Motor adjustment) মধ্য 
দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। এই উত্তেজন| স্নায়ু পথে অবস্থিত 
স্নানুসন্ধিতে (Synapse) যথেষ্ট বাধা পায়। কিন্তু কোন উত্তেজনা যদি 
একবার ওঁ বাধাকে অতিক্ৰম করে শেষ প্রান্তে পৌছাতে পারে, তা"হলে তার 
পরবর্তী পুনরারৃভিতে স্বায়বিক বাধা কমে যায়। থন ডাইকের মতে আমর! 
দৈনন্দিন জীবনে এমন কোন অবস্থার সম্মুখীন হই ন! য| সম্পূর্ণভাবে অভিনব | 
কিছুনা কিছু উপাদান পুরাতন হবেই। এবং এই পুরাতন উপাদান থাকার 
দরুন আমরা তাড়াতাড়ি 3 নতুন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারি। 


স্থতরাং তার 
মতে অভিন্ন উপাদান হ'ল সেই সব উপাদান যাদের স্নায়ু পথে গ 


তি এক এবং 


শিখন-সঞ্চালন s 


যাঁদের xfece উত্তেজনা ক্ষমতা এক।: পরবর্তীকালে, থর্নডাইক তার এই 
মানসিক উপাদনের ধারণার কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি মনে করেন 
উপাদানের অভিন্নতা যে কেবলমাত্র পরিস্থিতির মধ্যেই থাকবে তার কোন মানে 
নেই। এই অভিন্নতা সমস্ত! সমাধানের পদ্ধতির দিক থেকেও হতে পারে বা 
শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্পীর দিক থেকেও হতে পারে। প্রথম ধরনের অভিন্নতাকে 
তিনি ‘বিষয় বস্তুর অভিন্নত|” (indentities of substance) বলেছেন এবং 
দ্বিতীয় ধরনের অভিন্নতাকে পদ্ধতির অভিন্নভ|’ (ndentities of 
procedure) হিসেবে afal করেছেন | তিনি তার Educational 
Psychology! বইয়ে মন্তব্য করেছেন__“7'7,256 identical elements may 
be in the stuff, the data concerned in the training, or in the 
attitude the method taken with it”? অৰ্থাৎ, এই পরিবতীাত ধারণ| 
অনুযায়ী ইংরাজীর শিখন বাংলা শিখনকে সেই পরিমাণে সহায়তা করবে যে 
পরিমাণে তাদের মধ্যে ধ্বনি বা ব্যাকরণগত মিল আছে, বা, দু'ধরনের ভাষা 
শিক্ষার পদ্ধতির মিল আছে। 

থনণ্ডাইকেন্র NOI? জম্পর্কে আলোচনা 

[Discussion on  Thorndike' theory of Identical 


Elements] 
থর্নভাইকের মতবাদ অনুযায়ী শিখন-সঞ্চালন অভিন্ন উপাদানের অবস্থানের 


জন্য হয়ে থাকে। ধর্মভাইকের শিখন সম্পর্কে (Learning) এবং বুদ্ধি 
(intelligence) সম্পর্কে যে মতবাদ আছে, তাদের সঙ্গে সামপ্রস্ত রেখেই তিনি 
এই তত্ব গঠন করেছেন। আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও দেখতে পাই যে 
অভিন্ন পরিস্থিতিতে শিক্ষা! তাড়াতাড়ি হয়। স্থতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্বের 
মূল্য যথেষ্ট আছে। মঞ্চালনের পরিমাণ বাড়াতে হলে শিক্ষককে সব সময় এই 
অভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যেতে হবে। 

থৰ্নভাইকের এই cer প্রয়োগমূলক দিক থেকে যথেষ্ট উপযোগিতা 
থাকলেও বিভিন্ন চিন্তাবিদ বা মনোবিদ একে সম্পূর্ণ নিভুল তত্ব হিসেবে মেনে 
নেন না। তারা বিভিন্ন দিক থেকে এই তত্বের সমালোচনা করেছেন। 


ejfe তত সমালোচনা, 
॥ এক ৷৷ থৰ্নভাইকের তত্বের জৈবিক ভিত্তির বিশেষভাবে সমালোচনা 
করেছেন বিভিন্ন শরীর বিজ্ঞানী। থর্নভাইক বলেছিলেন অভিন্ন ্নায়কোষের 


1. By indentical elements are meant mental processes which have the 
same cell action in the brain— Principles of teaching — Thorndike. 
92, Thorndike—Educational Psychology : Briefer course, 
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কার্ধকারিতার মাধ্যমে সঞ্চালন হয়। একথা ল্যান্‌লি (Lashly) প্রভৃতি 
শরীর বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষার দ্বার! ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন | 

॥ দুই ॥ অনেকে মনে করেন, wsiz সমস্তার ন্যায়, থর্নডাইক শিখন- 
সঞ্চালনেরও এক যান্ত্ৰিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার এই তত্বে। সঞ্চালনের ক্ষেত্রে 
তিনি কেবলমাত্ৰ আংশিক সমগ্ুণমম্পন্ন অ্যাদগুলোর সংযোগের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তা’ছাড়াও সথণলনের জন্য ব্যক্তির যে নিজম 
অনুরাগ, আগ্রহ, তাগিদ ইত্যাদির যে প্রয়োজন আছে, তার উল্লেখ আমরা 
এই তত্বের মধ্যে পাই ন|। wol পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাকলেই 
সঞ্চালন হবে না। যে পর্যন্ত না ব্যক্তি সেই অভিন্নত| উপলব্ধি করতে পারে, 
সে পর্যন্ত সঞ্চালন সম্ভব হবে ন| | তাই সঞ্চালন অভিন্ন উপাদানের জন্যই হয় 
এ ধারণা ভুল । 

॥ভিন॥ আবার, থর্নডাইক তার তত্বে বলেছেন, শিখন-সঞ্চালনের 
পরিমাণ অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের সমান্গপাতী। কিন্ত এই মন্তব্য তার 
নিজের পরীক্ষার দ্বারাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তীর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের 
পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাই ভিন্ন আকার ও অবয়বের ক্ষেত্রের বেলা সবচেয়ে 
বেশী সঞ্চালন (52%) হয়েছে। স্থতরাং, একথা বলা যায় না একই আকার 
ও ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের থেকে এ সব ক্ষেত্রের বেলা বেশী অভিন্ন উপাদান 
বর্তমান ছিল। 

॥ চার ॥ এই তত্বের আর একটা ক্রটি হ’ল “মৌলিক উপাদান” এর ধারণ|। 
diets মৌলিক উপাদান (elements) বলতে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা 
কতটা মৌলিক (elemental) সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে | 
যেমন, তিনি যোগ, গুণন ইত্যাদির নামভাকেও (table of addition 
& multiplication) মৌলিক অভিজ্ঞত! হিসেবে বিবেচনা করেছেন | কিন্তু: 
এই নামতাকে আরও বিশ্লেষণ কর! যায় একথা সকলেই বিশ্বাস করেন। 

৷৷ পীচ॥ saibi (P. T. Orata) অভিন্ন উপাদানের তত্বের সমালোচনা! 
করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে ধারা এই তব্বে বিশ্বান করেন, তাদের মতে 
আসলে সঞ্চালন হয় ন৷ । সঞ্চালন বলতে আমরা মাধ্যমের পরিবর্তন বুঝি 
(change of vehicle) | কিন্ত, এই তত্ব অনুযায়ী মাধ্যমের কোন পরিবর্তন 
হয় না। এখানে সঞ্চালন হচ্ছে এই উপাদানের পুনরা বৃদ্ধির দ্বারা । তাই এই 
ধরনের পরিবর্তনকে সঞ্চালন বল| যায় না। মনোবিদ আলপোটও (G. W. 
Allport) একই ধরনের মন্তব্য করেছেন এই তত্ব সম্পর্কে |: 


‘শত, the term transfer ought never bo us FR 3 
partial identity. Transfer suggests change of টিন ND 72 
of elements should mean just what it says identicle vehi Tus & hypothesis 
A Psychological Interpretation : G, W. Allport cle."— Personality : 
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৷ দুই ATIPICA তত্ব 


(Theory of Generalization] 


অভিন্ন উপাদানের তত্বের উপরোক্ত সব অস্থবিধা বিশ্লেষণ করে মনোবিদ 
ato. (C. H. Judd) শিখন-সঞ্চালনের এক নতুন তত্বের প্রবর্তন করেন। 
তিনি বলেন, সঞ্চালন নির্ভর করে অভিজ্ঞতার সামান্ঠী- 
করণের (Generalization of experience) উপর | 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যেকার 
সাধারণ গুণগুলোকে খুঁজে বাহির করে, সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনই সামাহ্ঠীকরণ। 
এইভাবে বস্তু সামগ্রী সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা বা সুত্র গড়ে উঠবে তাই 
পরবর্তী পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে । জাড্‌ (Judd) তার এই তত্ব বিশেষ 
ধরনের পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন। তিনি দু'দল ছেলেকে 
জলের মধ্যে ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটি বস্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছু ড়তে অভ্যাস 
করান। এরপর তিনি একদল ছেলেকে প্রতিসরণের নিয়ম-(Principle of 
refraction) সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন । অৰ্থাৎ, জলের নীচে কোন বস্তু থাকলে কি 
ভাবে আমর! তার আপাতঃ অবস্থান (Apparent position) প্রত্যক্ষ করি, 
তা বুঝিয়ে দেন। অন্তদলকে তিনি আর কিছু বলেন না। এর পর তিনি 
লক্ষ্য বস্তুটাকে জলের চার ইঞ্চি নীচে স্থাপন করে দু’দলকে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি 
গুলি ছুঁড়তে বললেন। এই নতুন পরিস্থিতিতে তিনি লক্ষ্য করলেন, পরীক্ষা- 
মূলক দল, অর্থাৎ, যাদের প্রতিসরণের নিয়ম জানানে! হয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি 
মানিয়ে নিতে পেরেছে । কিন্তু যারা প্রতিমরণের নিয়ম জানে না তারা আগের 
মতই ভুল করছে। জাঁভ (Judd) মনে করেন মান্ষের উন্নত ধরনের মানসিক 
প্রক্লিয়াগুলোকে (Higher mental processes) বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার 
চর্চার মাধ্যমে ব| অভিন্ন উপাদানের উপস্থাপনের দ্বারা ক্রিয়াশীল করা যায় না। 
সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামান্তীকরণের দ্বারাই এই সব মানসিক ক্রিয়াকে 
সক্রিয় করে তোলা! যায়। মান্থষের মনের সবচেয়ে উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা- 
গুলোই হ’ল সাধারণ ধর্মী (“The highest powers of the mind are 
general, not specific) | তাই শিখনের সঞ্চালনের জন্য আমরা একমাত্ৰ 
তাকেই দায়ী করতে পারি।. 
জাডের (Judd) পরবর্তাকালে আরও অনেক মনোবিদ তাঁর এই মতবাদকে 
সমর্থন করেছেন । মনোবিদ্‌ কুগীর (H. A. Ruger) 
তন্তান্ত XURI ধাঁধা (puzzle) নিয়ে পরীক্ষা করে জাভের অনুরূপ ফল 
mae পান। তিনিও তীর পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে 
নতুন পরিবেশে কোন বিশেষ অভ্যাসের উপযোগিত। নির্ভর করে তাঁদের 


জাউ-এর পরীক্ষা ও 
দিদ্ধান্ত 
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মধ্যেকার সাধারণ ধারণার উপর। অর্থাৎ, বিশেষ কোন ক্রিয়াকে তখনই 
আমরা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারি যখন নতুন এবং পুরাতন 
পরিস্থিতিতে সেই ক্রিয়াটির মূল তাৎপর্য আমাদের কাছে ARFA থাকে। 
রুগার (Ruger) মন্তব্য করেছেন__“1% general, the value of specific 
habits under a change of conditions depend directly on presence 
of a general idea which would serve for their control”! ওরাটাও 
(P. T. 0080) অভিন্ন উপাদান sraa সমালোচনা করতে গিয়ে একই 
কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, সঞ্চালন অভিন্ন উপাদানের দ্বার! স্বতশ্চালিত 
হয়না। atas পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোন কিছু শিখলে, শিখন (learning) 
হয় ঠিকই, কিন্তু তার ছারা যান্ত্ৰিক অপরিবর্তনীয় অভ্যামই গঠিত হয়। এই 
‘ভ্যান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির অভিযোজনে সাহায্য করে না। তাই যান্ত্রিক 
পুমরাবৃতিযুলক শিখন-সঞ্চালনের উপযোগী নয়। কিন্ত, অপর পক্ষে শিক্ষার্থীদের 
যদি সচেতনভাবে তাদের অভিজ্ঞতাকে স্থমংবদ্ধ করতে শেখানো হয় তাহলে 
তার দ্বারা অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণ হয়। এই ধরনের সামান্ীকুত অভিজ্ঞতা 


খুবই নমনীয়। এবং এই নমনীয়তার জন্তই তা স্বাভাবিকভাবে যে কোন নতুন 
পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় 12 


সামান্যাকরত্রণেত্র তত্ব সম্পর্কে আলোচন! 


[General discussion on the theory of Generalization] 


বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এবং বিভিন্ন মনোবিদের সিদ্ধান্ত থেকে আমর! দেখতে 
পাচ্ছি যে শিখন সঞ্চালন অভিজ্ঞতার সামান্তীকরণের মাধ্যমে ঘটে থাকে I 
খর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ব যদি সত্য হস্ত তা’হলে 
জাডের (Judd ) পরীক্ষায় উভয় দলের ক্ষেত্রেই সঞ্চালন 
হওয়া উচিত ছিল। কারণ অভিন্ন উপাদান উভয় দলের ক্ষেত্রেই সমান। 
কিন্ত প্রকৃত ক্ষেত্রে তা হয় নি। শুধুমাত্র অভিন্ন উপাদান থাকলেই সঞ্চালন 
হয় না। ব্যক্তি ব| শিক্ষার্থী যদি তাদের মধ্যেকার সাধারণ মূল তত্ব উপলব্ধি 
করতে না পারে, তাহলে সঞ্চালন হবে না। তাই যারা উভয় পরিস্থিতির মধ্যে 


1. Psychology of efficiency—FH. A. Ruger ; Arch of 
2. "When an individual is trained in mere routine fashion or drill, he 
gets fixed and mechanical habits which do not transfer, On the other bini 
When he is trained consciously to organise his knowledge or Procedure in such 
2 way that general princieples are formulated, the result is not a mechanical 
habit but generalization, or an adaptive 9f behaviour গা]; 


and flexible form 

by virtue of its flexibility transfers". p T: Orata Th 1 
"m ; e thi ] 

Elements. eory of Identica 


সামান্ঠীকরণের গুরুত্ব 
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যে একই প্রতিসরণের নিয়ম কাজ করছে এটা উপলব্ধি করতে পারলো, তাদের 
ক্ষেত্রেই সঞ্চালন দেখা গেল। কোন শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষনীয় বিষয়বদ্ধর 
মূল বক্তব্যকে উপলব্ধি করার প্রক্ৰিয়াকেই মনোবিদ্গণ সামান্তী করণ 
(Generalization) বলেছেন | মনোবিদ্‌ attó (Barnard) বলছেন, 
“Generalization is a form of understanding which enhances the 


possibilities of application to new learning conditions.” west 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে এই ধরনের সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা | 
কেবলমাত্র এই ধরনের সামান্ীরুত শিখনই সঞ্চালনকে সহায়তা করবে এবং 
শিক্ষার প্রকৃত আদর্শে পৌছতে সহায়ত! করবে। 
সামান্তীকরণের তত্ব এবং অভিন্ন উপাদানের তত্বের মধ্যে পার্থক্য একেবারে 
বিপরীত। কারণ, প্রথম তত্বে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে, কিন্ত দ্বিতীয় তত্বে পৃথক বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার 
Li diede গুরুত্বের কথ! বলা হয়েছে। যে সব মনোবিদ্বগণ সামান্তী- 
করণে বিশ্বাসী তার! সকলেই থর্নভাইকের তত্বের 
সমালোচন| করেছেন। কিন্তু বিশেষ বিচারে তাদের সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ধর্মী 
বলা যায় না। অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণের জন্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন, 
এবং তার সধশলনের জন্য উভয় পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণ গুণ খুঁজে পাওয়ার 
প্রয়োজন। স্থতরাং, সামান্ঠীকৃত জ্ঞান প্রয়োগ করার জন্যও সাধারণ উপাদান 
খুঁজে পাওয়ার দরকার | তাই এদের পরস্পর নিরপেক্ষ বিপরীত তত্ব হিসেবে 
বিবেচনা করলে তুল করা হবে। বরং তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । 
মনোবিদ্‌ আলপোর্ট (Allport)«z ছুই তত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ছোট 
ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রে বা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলা সঞ্চালন wife 
অভ্যাস গঠন এবং অভিন্ন উপাদানের মাধামে হয়। কিন্তু বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঞ্চালন সামান্তীকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। €কালেসনিক 
(W. B. Kolesnik) মন্তব্য করেছেন—_“These two theories may be 
regarded as supplimentar y rather than mutually opposed, 
considered together, they indicate how transfer takes place and 


how it can be faciliated."* 


॥তিন॥ সঞ্চালনেৱ সমগ্রতাবাছ 
[Gestalt theory on transfer] 

অমগ্রতাবাদীদের তত্ব ইতিপূৰ্বে অনেকক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে। সমগ্রতা- 
বাদীগণ মানুষের সামগ্রিক আচরণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 


E Educational Psychology—W. B. Kolesnik. 


১০৬ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


শিখনের ক্ষেত্রে যেমন সাম গ্রিকতা, এক্য এবং uy Ra উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন, তেমনি, শিখন সঞ্চালনের বেলায়ও তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বিশেষভাবে বলেছেন। তার! অভিন্ন উপাদানের তত্ব বা 
সামান্ঠীকরণের তত্ব কোনটাকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করেন নি। কিন্তু বলেছেন, ছুটো পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাকলেও 
তা উপলব্ধি করার দরকার, বা অভিজ্ঞতার সামান্ীকরণের জন্যও শিক্ষার্থীর 
অন্তদৃষ্টির প্রয়োজন । তাই তাদের মতে সঞ্চালন নির্ভর করে--নতুন এবং 
পুরাতন পরিস্থিতিতে অংশ এবং সমগ্রের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের উপর 
এবং সেই সম্পর্ক ব্যক্তি কি ভাবে প্রত্যক্ষ করছে তার উপর [Transfer is 
dependent upon whole part relations between the old and new 
situation as well as upon the learning perception (insight) of 
these relation] ক-অবস্থার শিখন, খ-অবস্থায় তখনই সঞ্চালিত হবে যখন 
শিক্ষার্থী উভয় অবস্থার মধ্যেকার বিষয়বস্তু সমাধান পদ্ধতি অথবা মানসিক 
অবস্থার দিক থেকে যে সাদৃশ্য আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। শুধুমাত্ৰ 
উপাদান, বিষয় বস্তু বা পদ্ধতি সঞ্চালনের উপযুক্ত কারণ নয়। সঞ্চালন এদের 
প্রত্যেকের সমবায়েই সংঘটিত হয়। হুইলার (Wheeler) নামে একজন 
মনোবিদ বলেছেন সঞ্চালনের জন্য প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়। [Transfer 
consists essentially of some degree of duplication or response 
în two situation] তিনি আরও বলেছেন প্রতিক্রিয়ার এই পুনরাবৃত্তি তিনটি - 
শঙ্তাধীনে হয়ে থাকে--(১) বিষয়বস্তুর সাদৃশ্ঠের জন্য, (২) পদ্ধতির 
AI জন্য এবং (৩) মানসিক অবস্থার সাদৃশ্যের জন্য । কিন্তু এই 
সাদৃশ্য এমন হওয়ার দরকার যা ব্যক্তি তার fag অস্তদূ্টির দ্বারা ত! প্রত্যক্ষ 
করতে পারে। আবার, কোন পরিস্থিতিতে সাদৃশ্য ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থার দ্বার 
প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ, সাদৃশ্য অনেকাংশে ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা 
প্রভাবিত হয়। এই ধরনের সাদৃশ্তকে সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্গণ শুধুমাত্র 
বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য ব| অভিন্ন উপাদান না বলে একে ক্ৰিয়াশীল সমতা (Func- 
tional similarity) বলেছেন | জমগ্রতাবাদীগণ মনে করেন, এই ক্রিয়াশীল 
সমতাই শিখনের সঞ্চালনের মূল কারণ। একজন বিখ্যাত সমগ্রতাবাদী 
হ্বাম্লেও (Hamley) একই কথ| বলেছেন ৷: এই মতবাদ থেকে একটা 
জিনিস বুঝা যায় যে সঞ্চালন বুদ্ধির (Intelligence) উপর নির্ভরশীল। কারণ, 


1, 


সমগ্রতাবাদের বৈশিষ্ট্য 


"Common elements are common mental elements ; 
necessarily common elements in the objective situations. 
Procedures and ideals that ar 
— Hamley. 


they are not 
They are methods, 


e in the Gestalt sense ‘functionally similar” 


শিখন-সঞ্চালন ১০৭ 


উভয় পরিস্থিতির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য শিক্ষার্থীর 
সাধারণ মানসিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হয়। তাই বলা যেতে পারে, 
সঞ্চালনের পরিমাণ অভিন্ন উপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর না করে ব্যক্তির: 
সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (Intelligence) পরিমাণের উপর নির্ভর করে | 


।শিখন-সঞ্চালনেৱ শিক্ষাগত মূল্য 


[Educational Values of Transfer] 


শিখন-সঞ্চালনের সমস্তা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই 
প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌ এবং শিক্ষাবিদ এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত 
হয়েছেন। শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের 
শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষা sfgs নাগরিক জীবনের জন্য তৈরী করে দেওয়া। 
শিক্ষার্থী যাতে সার্থকভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন সমস্তাযূলক পরিস্থিতিতে 
অভিযোজন করতে পাবে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। কিন্তু 
শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের অবস্থা আগে থেকে আমরা প্রত্যাশা করতে 
পারি না। বিদ্যালয়ে যে সব শিক্ষার্থীরা আজকে আছে, তার! কে কিরকম 
জীবন পরিবেশের সম্মুখীন হবে তা বলা মুশকিল 1 তাই শিক্ষা পরিকল্পন। রচনার 
আগে আমরা ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এখন এই অবস্থায় 
আমরা কি করতে পারি? একমাত্র উত্তর হ’ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কতক- 
গুলো নমনীয় আচরণ ধারা দিয়ে দেওয়া, যার পুনবিহ্যাসের মাধ্যমে তারা জীবনের 
যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পাঁরবে। অর্থাৎ, এমন কতকগুলো! 
কৌশল আয়ত্ব করতে তাদের সাহায্য করতে হবে যার ছারা পরবর্তী জীবনে 
অন্ঠান্ত সমস্যা তারা সার্থকভাবে সমাধান করতে পারে। স্থতারং, আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থার মূলে যে নীতি কাজ করছে তা হ'ল শিখন-সঞ্চালনের নীতি ৷ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর জীবন পরিবেশে সঞ্চালিত না করতে 
পারে, তা’হলে সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা (Education) তার নিজন্ব তাৎপর্য 
হারাবে। এই কারণে, ভবিষ্যৎ নাগরিকতা-_শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালনের 
মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। বরং শিখন-সঞ্চালনের সমস্তার সুষ্ঠু সমাধান 
না করতে পারলে শিক্ষারই কোন মূল্য থাকে না। 
শিখন-সঞ্চালনের গুরুত্ব আরও একটা! দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। 
মানুযের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হ'ল স্বল্প শক্তি বায় করে বেশী কাজ করা । 
বিশেষ করে বর্তমান যন্ত-সভ্যতার যুগে মানুষের এই প্রবণতা 
শি গুন আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। এর প্রয়োজনীয়তা 
উদিত আছে। মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করে যত তাড়াতাড়ি 


ব্যক্তি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি সে 


3d শিক্ষা-মনোবিদ্তা 


জীবনের পথে এগিয়ে যাবে । শিখন সঞ্চালন, এই মানসিক শক্তির অপচয়কে 
কমাতে সহায়তা করে। তাই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি 
না করে স্বপ্ন আয়াসে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে শিখন-সথশলনের যথেষ্ট 
মূল্য আছে। 
শিখন-সঞ্চালনের এই গুরুত্বের জন্যই এই নীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে 
প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন পরীক্ষালন্ধ ফল থেকে দেখা গেছে এক অবস্থার 
x ৰ শিখন অন্য অবস্থায় সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ 
লিজ S প্রশ্ন করেছেন--কিভাবে এই সঞ্চালনকে বেশী কর| যায়? 
কি ধরনের শিখন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করবে? 
কোন কোন বিষয়ের সঞ্চালন সবচেয়ে বেশী? কিসের সঞ্চালন আমর! করতে 
চাই এবং কোথায় করতে চাই? এরকম নান! প্রশ্ন শিক্ষাবিদ্গণের সামনে 
এসেছে । সঞ্চালন যে বিভিন্ন বিষয়ের হয় তাতে এখন আর কোন সন্দেহ 
নেই ; কিন্ত, কিভাবে ত| আন| যাবে, তা নির্ভর করছে শিক্ষাবিদ্গণের দৃষ্টিভঙ্গীর 
উপর। প্রাচীন শৃত্খলাবাদের উপর ভিত্তি করে আমর! যদি শিখন পদ্ধতিকে 
নিয়ন্ত্রণ করি এবং বিদ্যালয়ে কয়েকট। বিশেষ বিষয়ের মাধ্যমে চারিত্রিক বিকাশের 
চেষ্ট| করি, তা’হলে, সে চেষ্ট৷ অবৈজ্ঞানিক এবং তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে । তাই শিখন 
সঞ্চালনকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হ'লে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিচার করতে হবে। সংস্কারঘুক্ত মন নিয়ে এই 
সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। 


সঞ্চাতরনেত্র জন্য শিক্ষ। 


[Education for Transfer] 


মনোবিছ্‌ মার্শেল (J. L. Murshell) বলেছেন “Our attitude 
towards transfer determines our attitude towards teaching ; if 
we retain the disciplinary prepossession instruction ceases to be 
an art, the whole problem of procedure vanishes--.2 সুতরাং, 
সঞ্চালনকে বাড়াতে হ’লে, বর্তমান পরীক্ষাযূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে তার চেষ্টা 
করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিখনের যেমন কতকগুলো শর্ত (conditions 
of learning) নিরূপণ করেছেন, 
পদ্ধতিনির্ভর শর্তের কথা বলেছেন। 

॥ এক ॥ আমরা জানি বোধহীন যান্ত্রিক 
কিন্ত সেই শিখনের সঞ্চালন হয় না। 
শিক্ষার্থীর জান! প্রয়োজন । বিট 


তেমনি সথশলনেরও কতকগুলো শিক্ষা 


পুনরাবৃত্তির দ্বারা শিখন হয়। 
কি শিখছে এবং কেন শিখছে, এটা 
শষ করে উদ্দেশ্য (aim) সম্পর্কে শিক্ষকের 
1. Psychology of Secondary school Teaching—J. L. Murshell 


শিখন-সঞ্চালন ১০৯ 


পরিষ্কার ধারণা থাকার দরকার। শিক্ষার্থীরাও যাতে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
সচেতন হয়, সে বিষয়েও শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীকে সব সময় 
4 সঙ্ধীর্ণ শিখন পরিবেশের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে কার্যকরী 
ডে | পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বৰ্তমান 
শিখন পরিস্থিতির যথাৰ্থ উপযোগিতা ছাত্ররা যাতে 
উপলব্ধি করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই সঞ্চালন 
সম্ভব হবে। দৈনন্দিন পাঠদানের সময় শিক্ষককে ওঁ পাঠের চরম উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যের দিকে* এগিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে। স্বাস্থ্যের পাঠের মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পালনের কথা বুঝালে চলবে না; 
সেই সব নিয়মগুলে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে সার্থকভাবে গ্রহণ করে 
সে দিকে শিক্ষকের নজর দিতে হবে। 
॥ দুই ৷৷ শিখন সঞ্চালন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার (under- 
standing) উপর । অর্থাৎ, বিষয়বস্তর সাধারণগ৭ (Generalization) | 
উপলব্ধির উপর সঞ্চালন নির্ভর করে। আবার, অন্যদিকে 
হি হার আমরা লক্ষ্য করেছি, বোধগম্যত| শিক্ষার্থীর সাধারণ 
মানসিক ক্ষমতা ব| বুদ্ধির (General mental ability or 
intelligence) উপর নির্ভর করে। এখন অনেকে মনে করেন, যেহেতু বুদ্ধি 
মানুষের জন্মগত ক্ষমতা, এবং তাকে বাড়ানো যায় না, সেহেতু শিক্ষার্থীর 
সমগ্রতাবোধকে বাড়ানো যায় না। এই ধারণার মধ্যে সত্যতা থাকলেও বুদ্ধির 
সীমার মধ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা। 
(understanding) বাড়িয়ে তুলতে পারেন । যে সব শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি কম, 
তাদের ক্ষেত্রে বিষয়বস্ত প্রত্যক্ষ উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করলে, তারা৷ 
সহজে বুঝতে পারে । স্থতরাং, যতদূর সম্ভব বিভিন্ন শিক্ষণ সহায়ক কৌশল 
(Teaching aids) এর মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের 
কাছে। আবার, এ কথা স্মরণ রাখার দরকার বিষয়বস্তর হৃদয়ঙ্গম শুধুমাত্র 
মুখস্থের উপর নির্ভর করে F l বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা প্রত্যক্ষ সমস্ত! সমাধানের 
মাধ্যমে আসে ; এবং প্রয়োগ ছাড়া বোধগম্যতা আসে না। তাই শিক্ষকের এই 
দু’দিকেই নজর রাখতে হবে, সঞ্চালন বাড়াতে হলে, বিভিন্ন সমস্যা৷ শিক্ষার্থীদের 
দিয়ে, তাতে নতুন জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার অনুশীলন করাতে 
হবে। এতে করে শিখন যেমন তাঁদের কাছে অর্থপূর্ণ হবে, অন্যদিকে 
অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে এক পরিস্থিতিতে থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত 
করতে হয় তার প্রশিক্ষণ পাবে। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তাই মন্তব্য 
করেছেন-_ Learning by doing will havel greater transfer value 
than learning that is limited to deall.” 


১১০ “শিক্ষামনোবিদ্ধা 


॥ ভিন ৷ থৰ্নভাইকের মতে বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে অভিন্ন উপাদানের 
অবস্থানের জন্ সঞ্চালন হয়। পরে আমরা দেখেছি, শুধুমাত্র অভিন্ন উপাদানের 
অবস্থিতি নয়, শিক্ষার্থীর সে সম্পর্কে ধারণা সঞ্চালনে 
সহায়তা করে। তাই সঞ্চালন বাড়াতে হ'লে, শিক্ষককে 
বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে যে মিল আছে, সেট। শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে 
হবে। বিষয়বপ্তকে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরে, শিক্ষক তাদের অভিন্ন দিকটির 
প্রতি শিক্ষার্থাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এতে করে শিক্ষাদানের কাজ সহজ 
হবে, শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে এবং একই সঙ্গে 
সঞ্চালনও সম্ভব হবে। সুতরাং, সঞ্চালনের পরিমাণ বাড়াতে হ’লে, শিক্ষক 
নমস্তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
অভিন্ন উপাদান খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস গঠন করবেন। একবার ছাত্ররা যদি 
সমস্যাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করতে শেখে তাহলে তা ভবিষ্যতে যে- 
কোন পরিস্থিতিতে তারা কাজে লাগাবে ; এবং এমনি ভাবে অভিন্ন উপাদান 
খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে শিখনকে সঞ্চালিত করবে | 

॥চার॥ শিক্ষার্থীরা যাতে সব সময় Gagea অন্তনিহিত মূল তত্ব্বট 
উপলব্ধি করতে পারে, শিক্ষককে সে দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। 

কারণ, শিখন-সঞ্চালন বিশেষভাবে মূল তত্বের উপলব্ধির 
ia মাধ্যমে ঘটে থাকে। অভিজ্ঞতার সাঘান্ীকরণের জন্য 

শিক্ষক বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং 
শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাদের মধ্যেকার সাধারণ সুত্রটি খুঁজে বাহির করবেন। 
এর দ্বার| তাদের অভিজ্ঞতার যে সামান্ঠীকরণ হবে ত স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চালিত 
হবে। এই সঙ্গে সামান্ঠাকৃত জ্ঞান কিভাবে অন্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে 
হুর তার প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের দিতে হবে। বিভিন্ন ues] থেকে শিক্ষক 
বিষয়বস্তকে উপস্থাপন করে তার সমাধান পদ্ধতি দেখালে, শিক্ষার্থীরা সঞ্চালন 
করতে শিখবে । 

৷৷ পাঁচ ৷৷ -বিষয়বস্তর সামান্তীকরণের মাধ্যমে যেমন সঞ্চালন হয়, তেমনি 
ব্যক্তিজীবনেরও মুল আদর্শের সঙ্গে শিখনকে সংযুক্ত করতে পারলেও সঞ্চালন 
ত্বৱান্বিত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের মূল জীবনাদর্শকে 
C9 করে ছোট আদর্শ গড়ে তুলতে পারলে, সেই সব 
আদর্শ খিক্ষাৰ্থীর| বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত করবে। কতকগুলো৷ আদর্শ আছে, 
য| শিখনকেই সহায়তা করে। বিশেষভাবে এগুলোর দিকে শিক্ষকের নজর 
দেওয়ার দরকার। যেমন-_শিক্ষার প্রতি অনুরাগ (love for learning) ; 
জ্ঞানার্জনের আকাজ্ষা। (desire of knowledge), অন্তের মতামতের প্রতি 
শ্রদ্ধা (respect for others opinion) ইত্যাদি আদৰ্শ প্রত্যক্ষভাবে জীবনে 


"ভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি 


জীবনাদর্শ গঠন 


শিখন-সঞ্চালন ১১১ 


সঞ্চালিত করা যায়। বিগ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যস্থচীর মাধ্যমে আরও কতক- 
গুলো গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে। কারণ এ সব আদর্শ 
(ideals) ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার্থীদের আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্ৰিত করবে। 
যেমন__ 

(১) সমাজ সংহতির আদর্শ। 

(২) সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, অভিনয় ইত্যাদির রস যথাযথভাবে 

উপলব্ধি করার আদর্শ। 

(৩) সব কিছু অভিজ্ঞতা বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করার আদর্শ। 

(8) কাজ করার AFS অভ্যাস এর আদর্শ i 

(৫) গঠনমূলক কাজের প্রতি অনুরাগ ৷ 

(s) মতবিরোধকে সহজভাবে গ্রহণের আদর্শ । 

এই ধরনের ছোট ছোট জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে 
সহায়তা করবে । এবং এদের সাধারণ ধর্মের জন্য এর বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত 
হবে। শিক্ষক যতদূর সম্ভব এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠদান করলে, 
বিদ্যালয়ের শিখন সহজভাবে বৃহত্তর জীবন পরিবেশে সঞ্চালিত হুবে। 

কোন বিশেষ বিষয়ের শিখন থেকে কিছু লাভ করতে হ’লে, বা জীবন 
ধারণের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে হ'লে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে 

এগিয়ে যেতে হবে । প্রত্যেক বিষয় এমন সামগ্রিকভাবে 

আলোচনা পড়াতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয় সংক্রান্ত মূল 
সমস্তাঁগুলো সহজে সমাধান করতে পারে। MÓR) এমন হওয়ার দরকার wl 
জীবনের সকল রকম মমস্তার সমাধানে সহায়ত! করে। তাই জীবন পরিবেশের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যস্থচীরও পরিবর্তন দরকার। জীবনের সমস্ত! 
থেকে বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম পাঠ্যস্থচী সঞ্চালনে সহায়ত| করতে পারে না। পাঠ্যহ্থচী 
রচনায় আর একট! দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দরকার, তা’হল 
বিষয় নিৰ্বাচন আধুনিক পাঠ্যস্থচী শিখন-সঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তা’হলেও এ সম্পর্কে আরও চিন্তার 
অবকাশ আছে। আমরা জানি, শিখন সঞ্চালন হ’লেও Ce] এমন বেশী হয় 
ন! যে সার্বজনীনভাবে সর্বত্র তার প্রভাব দেখা যাবে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফল 
থেকে দেখা গেছে, শিখন সঞ্চালন ধনাত্মক হ'লেও তার পরিমাণ বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই খুবই কম। তাই পাঠ্যস্থচীতে কোন বিষয়কে তার শৃঙ্খলা মান 
(disciplinary value) বিচার করে নিৰ্বাচন করলে চলবে ন|। কয়েকটি 
মাত্র বিষয়ের মাধ্যমে ছাত্ররা জীবনের সবরকম কৌশল আয়ত্ব করতে পারে না। 
তার! যাতে জীবনের নূন্যতম প্রয়োজনীয় গুণগুলে| আয়ত্ব করতে পারে সেদিকে 


দৃষ্টি রেখে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। আধুনিক Core Curriculum এর 


^na 


১১২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


মধ্য দিয়ে তারই ব্যবস্থা, করা হয়েছে। সুতরাং সঞ্চালন বেশী পরিমাণে পেতে 
হ’লে পাঠ্যক্ৰমকে সেই অনুযায়ী সাজাতে হবে । আর শুধু শিক্ষক নয়, শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে, কিভাবে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনে বেশী পরিমাণে সঞ্চালিত করা যায়। অর্থাৎ, শিক্ষা 
ক্ষেত্রে, সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা (Planning for transfer), 
সঞ্চালনের জন্তু পাঠদান (Teaching for transfer), সঞ্চালনের জন্য 
শিক্ষা (Education for transfer) ইত্যাদি কথাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে 
হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি সঞ্চালন সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত না করে, 
তা'হলে সম্পূৰ্ণ ব্যবস্থা আদর্শচ্যুত হবে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Whatis meant by transfer of training ? When does transfer tako 
Place? Discuss how to ensure transfer from class room situation to 
life, [সম্পূর্ণ অংশ] [ 0, U. B. T. '66] 

2. Should xxr bo taught only for its disciplinary valuo ? Discuss 
in the light of recent experimental findings on transfer of training. 


[ সম্পূর্ণ অংশ ] LO 098571570] 

9. What is transfer of training? Discuss with experimental evidences, 
the problems of transfer of training, [N. B. U. B. T. '67 ] 
[ পৃঃ ৮৬-১১২ ] 


4. Discuss in the light of current experimental findings the oducational 
values of transfer. [পৃঃ ৮৭-১১২ ] 

5. What is meant by transfer of training ? "When and to what extent is 
transfer possible ? How will you ensure that things learnt in the class 
room may be transferred to the pupil's lifo outside ? 


[সম্পূর্ণ অংশ ] [ K. U. B. T. ’63, ’65, '68] [C. U. B. T. o4 ] 
6. Write notes on the following : 
(a Formal discipline. [পৃঃ ৮৩-৮৫ ] 
(b) "Transfer of ideals. [ পৃঃ ৯২-৯৩ ] 
(c) Theories of identical elements. [ পৃঃ ৯৮-১০২ ] 
(d) Transfer and generalization, 


[পৃঃ ১:৩-১০৫ ] 


শিখন সহায়ক মানমিক প্রক্রিয়া! ৫ ক্ষমতা 


ব্যক্তির জীবন বিকাশে শিখনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। এই শিখন প্রক্রিয়াকে আমাদের অন্যান্য অনেক মানসিক প্রক্রিয়া 
এবং মাননিক ক্ষমতা সহায়তা করে । মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পন, 
চিন্তন, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি প্রক্রিয়া শিখন প্রক্রিয়াকে এবং সাধারণ 
বিকাশকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে শিখন 
সহায়ক, এই মাননিক ক্ষমতা ও বিভিন্ন প্রক্ৰিয়া সম্পকে আলোচনা করব । 
বৃদ্ধি, স্মৃতি, কলন, চিন্তন, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা এ 
সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। সব শেষে, শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ এক 
aaz সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অবদাদ' শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে 
বাহত করে। এই অবসাদের প্রভাব কিভাবে কমানো যায় সে সম্পর্কে কাজ 
ও অবদাদ এই অধ্যায়ে আলোচন! করা হয়েছে । 


শিক্ষা-মনোৌ২প-৮ 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


"rael fR 
[MEMORY] 


স্মৃতিকে কোন বিশেব সংজ্ঞার দ্বার। বুঝানো! যায় না। যে বস্তুকে আমরা! 
প্রত্যক্ষ করেছি তার একটা ছাপ আমাদের মনে অবচেতন স্তরে থেকে FİT | 
মনের এই অবচেতন স্তর থেকে পুর্ব অভিজ্ঞতাকে চেতন 
সুরে পুনরুদ্রেক করাই হ’ল স্মরণ ক্রিয়া (Memory) | 
সাধারণ অর্থে আমরা ‘স্থৃতি’ (Memory) কে একট) গুণ- 
বাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। আমরা বলি “রামের স্মৃতি খুব 
কম, ও কিছুই মনে রাখতে পারে ন! ৷’ বা ‘যদুর স্মৃতি খুব প্রথর ; ও একবার 
কিছু শিখলেই অনেকদিন মনে রাখতে পারে" । কিন্তু মনোবিগ্ায় "fe বলতে 
কোন গুণকে বুঝি না। স্মৃতি বলতে স্মরণ ক্রিয়াকে (Process of Memory) 
বুঝি। বিভিন্ন দার্শনিক, স্থৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন | 
তাদের মতে যে সব অভিজ্ঞতা ব| ধারণ| এখন চেতন মনে (conscious mind) 
নেই, অথচ পূর্বে ছিল, দেই সব অভিজ্ঞতা বা ধারণাকে চেতনায় আনাকে 
স্মৃতি বলেছেন। দার্শনিক স্পিনোজ| (Spinoza) বিশদভাবে এ সম্পর্কে 
আলোচন! করেছেন। কিন্তু এই সব প্রাচীন দার্শনিক fou ধারা থেকে স্মৃতি 
4| স্মরণ ক্রিয়ার প্রকৃত রূপ বুঝা যায় না। স্মরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার স্থত্রপাত করেন মনোবিদ্‌ এবিংহস্‌ (Ebbinghaus) উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘On Memory নামে একটা 
বই প্রকাশ করেন। মানুষের ম্মরণক্রিয়া ও শিখণ পদ্ধতিকে যে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে পরীক্ষাগারে পরিমাপ কর! যায়, সর্ব প্রথম তিনি ত! উল্লেখ করেন। 
বিভিন্ন পরীক্ষ। নিরীক্ষার পর তিনি স্মরণ ক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সব 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচন! করার পূর্বে, স্মতি কি, তা 
বলার প্রয়োজন | è 
কোন কিছু Prata পর ব| কোন অভিজ্ঞত| অর্জনের পর আবার যখন, সেই 
অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করি, তখন আমর! বলি, তার পেছনে স্মরণক্রিয়া কাজ 
করছে। মনৌবিদ্‌ উড ওয়ার্থ (Woodworth) বলেছেন 
স্থৃতির আধুনিক সজ্ঞা _ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমর! পূর্বে শেখা কোন কাজকে 
সেই একই ভাবে পরবর্তীকালে সম্পাদন করতে পারি, তাই হ'ল স্মৃতি (doing 


js Woodworth & Scholesberg : Experimental Psychology. 


স্মৃতি সম্পর্কে প্রাচীন 
ধারণা 
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t) ও একই 
vhat one has learned to do)” | মনোবিদ্‌ স্টাউট চি ER 
f ণক্ৰিয়ার সংজ্ঞ| দিয়েছেন | তিনি বলেছেন-_ পূৰ্ব অভি ES ই s 
DN রেখে আদৰ্শগতভাবে তার পুনরুদ্রেক করার প্রক্রিয়াই হ 


স্থৃতি’। অর্থাৎ, স্টাউট এই সংজ্ঞার মধ্যে একট! বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব 


আরোপ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্য হ’ল আদর্শগত পুনরুদ্রেক 
অর্থাৎ, এই বৈশিষ্ট্যের কথা 


ক প্রক্রিয়ার পার্থক্য করেছেন। 
frs পুনরাবৃত্তি হয়। আধুনিক আমেরিকান মনোবিদ্গণ স্মৃতি শপ 
কথাটা ব্যবহার করেন ন|। তারা শিখন (Learning) প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেত 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথ| উল্লেখ করেছে 


(ideal revival) i 


শঞ্চয়ণ (acquisition) 


1 কর! হয়েছে। মনোবিদ্‌ 
আরও বিস্তৃত অৰ্থে ব্যবহার 
অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা! 
প্রত্যাভিজ্জ| (recogni- 
ন প্রক্রিয়ার সমবায়কে 
জ্ঞ। দিয়েছেন, তাকে আমরা 


মরিকান এই মনোবিদ্গণ স্মৃতিকে 
ন, এট| ঠিক নয়। বরং 


তিনি শ্বতিকে শিখনের সঙ্গে 


‘রক্ষণ ব ধারণ, 
এই তিন ধরনে 
স্বতির যে স 


১ পুনরুদ্রেক (Recall) 
বুঝিয়েছেন। মনোবিদ্‌ রস (Ross) 
সম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচন| করতে পারি। 


যে শিখনের অংশ হিসেবে বিবেচন। করেছে 
স্মরণ প্রক্রিয়ার 


ন সংরক্ষণ এ 
এবং পুনকুত্রেক সবগুলোই 
তাই বলেছেন 


ত। 
lishment of 


lex Process in 
etention a 


“Memory is a Comp, 


the estab- 
depositions, their y nd the recalling ক 


ideal Tevival. 
ast experience q i 


218 More reproduc- 
Te reinstateq as far as Possible in 
০4-08 : 


Manual of.Psy- 
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periences that have left the depositions behind 21672. অর্থাৎ, 
অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ণ সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক যে জটিল মানসিক 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়, তাই হ’ল স্মৃতি (Memory) ব| শ্মরণক্রিয়। 


(Process of Memory) | 


AJA ক্রিয়া বিশ্লেষণ 

[Analysis of Memory] 
সাধারণভাবে আমরা বলেছি, কোন কিছু শিখার cp আবার যখন সেই 
কাজ একইভাবে সম্পন্ন কর! হয়, তখন তাকে বলি স্মরণ করা। তা’হলে বলা 
_ যায় শিখা থেকে শুরু করে আবার ঠিক একইভাবে কাজ 
চলি কর! পৰ্যন্ত যে সব প্রক্রিয়া আমাদের মনে ঘটে তার 
;— ৫. সমস্তটাকে মিলে আমরা বলি স্মরণক্রিয়া। ধরা যাক 
আমরা একট! কবিতা! মুখস্থ করছি। কবিতাটি মুখস্থ কর! থেকে সেটাকে 
পরবর্তী যে কোন পরিস্থিতিতে আবৃত্তি কর! পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকেই বল! 
হচ্ছে স্মরণ ক্রিয়া। এখন দেখা যাক এই শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যান্য কি কি 
প্রক্রিয়া কাজ করে। কোন কিছু স্মরণ করার জন্য প্রাথমিক যে উপাদান 
দরকার তা’হিল অতীত অভিজ্ঞত| । অর্থাৎ, একটা কবিতার কয়েকট। লাইন 
স্মরণ করতে গেলে, প্রথম দরকার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ণ বা সাধারণভাবে তা শিখার 
দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা যখন কবিতা! মুখস্থ করে আনতে বলি, তারা 
তখন, বাড়ীতে গিয়ে কবিতাটি বার বার পুনরাবৃত্তি সাহায্যে শিখে। এবং 
পরের শ্রেণীতে যখন জিজ্ঞেস ক্রা হয় তখন, তারা সেটার পুনরুদ্রেক FTA | 
কিন্ত এই ছুই সময়ের ব্যবধানে এই শিখা বিষয়বস্তটাকে ধরে রাখতে হয় 
মনের মধ্যে। তা না হলে তার পুনরুখাপন বা পুনরুত্রেকের কোন সম্ভাবনাই 
থাকতে পারে ন|। সুতরাং, এইভাবে বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যায়, স্মরণক্রিয়ার 
উপাদান হ’ল--(এক] শিখন বা স্থিরিকরণ (Learning or fixation) ; 
[ছুই] ধারণক্রিয়। (Retention) এবং [তিন] পুনরুখাপন (Repro- 
duction) | রস্‌ (Ross), রুজমিয়ার (Klausmeire) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই 


বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই স্মৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিদ্গণ পুনরুখাপন (Reproduction) প্রক্রিয়াকে go পৃথক প্রক্রিয়ায় 


ভাগ করেছেন। এই দু'টো! প্রক্রিয়া হ’ল_পুরুদ্রেক (Recall) এবং 
পএঁত্য।ভিজ্ঞ। (Recognition) | অৰ্থাৎ, পুনরুথাপন দু’ভাবে হ’তে পারে। 
পূর্বে শিখা কোন বিষয়বস্তকে আমরা তার অবর্তমানে পুনরুখাপন করি, তখন 
তাকে বলা হয় পুনরুদ্রেক (Recall) | যেমন, শ্রেণীতে আমরা শিক্ষার্থীদের যখন _ 


1. Ground work of educational Psychology—Ross. 


১১৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


প্রশ্ন করি “পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল”। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 
শিক্ষার্থীদের মনে ইতিহাসের জ্ঞানের পুনকুদ্রেক হয়। তারা সঠিকভাবে বলতে 
পারে ১৭৫৭ Qia পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল। এই Sp স্মরণ করার বা 
পুনক্ষখাপন করার জন্য অন্য কোন রকম মাধ্যমিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। 
আবার, যখন আমরা ছাত্রদের প্রশ্ন করি “পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৮৫, ১৭৭৫, 
১৭৫৭ রী (সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও), তখন যে প্রক্রিয়ার দ্বার| তারা 
ইতিহাসের ঘটনার পুনরুখাপন করে তাকে বল! হয় প্রত্যাভিজ্ঞা (Recogni- 
ti০n)। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বর্তমানে তার পুনরুখাপনকে বলা হয় প্রত্যাভিজ্ঞ| 1 
একে আমর! বিশেষ এক ধরনের উদ্দেশমুখী প্রত্যক্ষণ হিসেবেও বিবেচন| করতে 
পারি। তাহলে, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী স্মরণ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে, 
আমরা চারটে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার সন্ধান পাই। [এক] যে প্রক্রিয়ার 
ছার! আমর! স্মরণ রাখার বস্তুকে মনের অস্তভূ ক্ত করছি, তাকে বল! হচ্ছে 
শিখন (Learning) বা স্থিরিকরণ (Fixation), [দুই] যে মানসিক প্রক্রিয়ার 
দ্বারা এই বন্ধ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে মনে স্থায়ীভাবে রাখছি তাকে বল৷ হয় 
সংরক্ষণ ব ধারণ (Retention); [তিন] এখন, মনে অবস্থিত q] সংরক্ষিত 
অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কাজে লাগাই তার একটা হ’ল-- 


পুণকুদ্রেক (Recall) এবং অপরট। হ’ল [চার] প্রত্যাভিজ্ঞা (Re- 
Cognition)| এখন আমরা, এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথকভাবে 
করব। তবে তার পূর্বে স্মরণ ক্রিয়। সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক সানা 


কি ধরনের উপাদান ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে 
করব। এই আলোচন| পরবর্তী অংশে আমরা c 

রা যে সব পর 
উল্লেখ ক’রব, তা IA সহায়তা করবে। ব পরীক্ষামূলক ফলের কথা 


পূৰ্বেই আমর| উল্লেখ করেছি, | 
স্মৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সন্মতভাবে বহু পরীক্ষা 

পরীক্ষাকে নৈৰ্ধ্যক্ধ 
অর্থহীন বৰ্ণনমষ্ট eF 
পমন্দিন অভিজ্ঞতার ৫ করার wg এবং 
গ থেকে সংযোগ ( গা ডি 

ক J, তিনি asso 

গা জয়, তিনি সবক্ষেত্রেই অর্থবিহীন বণমমষ্ঠি ০8০৪) মুক্ত 
a করেন। তার ধারণ| ছিল, স্থতি শক্তি বা স্মরণ rl 0 
m টী এই সংস্থাত প্রক্িয়ার ফলাফল পল ৰ 

MEE à রার ২ 

» সেটাকে 

সা নলীত 
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করতে পারি। এই সংযোগ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য তিনি একধরনের 
নতুন বর্ণ সমষ্টির আবিষ্কার করেন, যার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
অভিজ্ঞতার কিছু মিল নেই । এই বৰ্ণসমষ্টির দু’'দিকে থাকে ইংরেজী বর্ণমালার 
ছুটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ (consonant) এবং মাঝে থাকে একট স্বরবর্ণ (Vowel) 1 
যেমন_LAR, TIR, FOB, ইত্যাদি । এগুলোকই তিনি বলেছেন, অর্থহীন 
বর্ণনমষ্টি (Nonsense-syllable) | 


শিখন-স্যাতিৰ AAT APN 


[Learning] 


কোন জিনিস স্মরণ রাখতে হ’লে সর্ব প্রথম যা আমাদের করতে হয়, তাই 
হ’ল শিখন (Learning)! শিখন কি, সে সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা 
করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলতে পারি, শিখনের 
শিখন ও স্মরণত্রিয়া = দ্বারা আমরা কোন অভিজ্ঞতাকে মনের সঙ্গে গেথে নিই। 
অর্থাৎ, কোন অভিজ্ঞতাকে মনের অংশ বিশেষে পরিণত করি। পরে এই শিখন, 
জীবনের কোন নতুন সমস্ত। সমাধানে সাহায্য করে। স্মৃতির বা স্মরণক্ৰিয়ার 
দিক থেকে বিচার করলে, একে আমরা এক কথায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের প্রক্ৰিয়া 
(Process of acquiring knowledge) হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। 
অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন বিষয়বস্তকে পুনঃপুনঃ উপস্থাপনের মাধ্যমে, তাঁকে 
মনে অভিজ্ঞতা সামগ্রীর অংশে পরিণত করাকেই বলা হয় শিখন প্রক্রিয়া 
(Learning process)| স্থতরাং, শিখন হ’ল মনের সক্রিয় প্রক্রিয়া! (active 
process) এবং এর একটা লক্ষ্য আছে | আমরা যখন কোন কবিতা মুখস্থ 
করি, তা কতক্ষণ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করব, তা ঠিক করে নিই। অর্থাৎ, 
একবার সঠিকভাবে না দেখে পুনরুখাপন করা পর্যন্ত আমাদের পুনরাবৃত্তি 
করতে হয়। এই যে সঠিকভাবে একবার পুনরুখাপন করতে পারা, এট! হ’ল 
লক্ষ্য (goal) এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা যতবার দরকার অধীত 
বস্তুকে উপস্থাপন করি I 
শিখন প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা স্মরণক্রিয়ার দিক থেকে 
তাৎপর্যপূর্ণ তা হ’ল এটা একটা ক্রম বর্ধমান প্রক্রিয়া (Gradual process) | 
সাধারণতঃ, মনের মধ্যে অভিজ্ঞার যে স্থিরিকরণ (fixation) হয়, তা ধীরে 
ধীরে হয়ে থাকে । কোন অভিজ্ঞতাকে মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হ’লে, 
তাকে বার বার উপস্থাপন করতে হয় এবং প্রত্যেক উপস্থাপনে, কিছুটা করে 
অংশ আমাদের মনে থেকে যায়। এমনিভাবে বার বার উপস্থাপনের ফলে এক 
সময় অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অংশটা মনে স্থান পায়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে 
বিভিন্ন উপস্থাপনে শিখনের পরিমাণকে যদি ছক কাটা কাগজে (Graph 


১২০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


paper) স্থাপন করলে যে লেখ চিত্র (Graph) পাওয়! যায়, তাকে বলা হয়, 
শিখনের লেখ চিত্র (Learning curve) | অক্ষ বরাবর পুনরাবৃত্তি ও Y- 


অক্ষ বরাবর শতকরা শিক্ষার হার ধরে এই চিত্র আক! হয়। উপরে এই রকম 


fai 


BÉ ES এ 


য়ে আত m RE; 8 9 
শিক্ষার লেখ fbst Cure of Learning) 


চিত্র দেওয়া হ'ল। এই চিত্র দেখা Y 
তারপর, একটা সময় wf 


বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় লেখ প্রা 


চ্ছে, শিখনের হার প্রথম দ্রুত হয়, 


হয় না। একে শিখনের চিত্রের উপত্যকা (Plateau 
কিন্তু এর পরেই, হঠাৎ শিখনের হার এক সময় খুব বে 
মধ্যেই আমর! শিখনের লক্ষে পৌছাই। শিখন প্রক্তি 
আলোচনা আমরা অন্তর করেছি, তাই এখানে আর 
প্রয়োজন নেই | শিখন যে কোন ভাবেই হউক ন| কেন 


তাকে কি ভাবে ধারণ করি, এবং পরে স্মরণ করি, 


নটি MESE 


TIFTN (Recall) এবং অভ্যাভিজ্ঞ| (Recognition) এদের উভয়ের 
‘আসিলে, ধারণ প্রক্রিয়ার (Retention) পর হওয়া উচিত। কিন্ত 
পুনক্লদ্ৰেক কি পখমে আমর! এদের 


নাসা [চন| করছি, তার কারণ হ’ল, 
উ প্রক্ৰিয়া ছাড়| ধারণ ক্রিয়া যে আছে, তা আমরা 

পলন্ধি করতে পারি কোন বিষয়বন্ত শিখনের পর, তার সবটা যে 
7 তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কতটা! 


সে সম্পকে 
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সংরক্ষিত আছে, তা নির্ভর করবে, যতটা আমরা পুনরুদ্রেক করতে পারি, তার 
উপর । ধরা যাক, কোন ইতিহাসের ছাত্র পড়লে! পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু শিক্ষকমহাশয় যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে খ্ৰীষ্টাব্দ 
সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলো! না। এর অর্থ তার মনে এই অভিজ্ঞতা 
সংরক্ষিত নেই। সাধারণভাবে আমরা বলি, এই অভিজ্ঞতার তার কোন স্মৃতি 
নেই। কিন্তু কেন? তার শিখন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু, বর্তমানে সেই 
অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করা তার সম্ভব হ'ল না। তা’হলে ধারণ ক্রিয়ার 
(Retention) অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে, পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়ার দ্বারা পুণরুদ্রেক 
বলতে আমরা সেই সব মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝি বে গুলো 
আমাদের শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পুনরায় চেতনায় আনতে 
সহায়তা করে। 
পুনরুদ্রেকের কারণ হিসেবে মনোবিদগণ সংযোগকে (Association) 
নির্দেশ করেছেন, দু'টো ঘটনা, ধারণ! x] অভিজ্ঞতা এমনভাবে মনের মধ্যে 
সম্পর্কযুক্ত থাকে যে একটার বর্তমানে, অপরটা আমাদের 
পুনরুদ্রেকের কারণ. চেতনায় উপস্থাপিত হয়। এটা মনের একটা বিশেষ গুণ। 
kd অৰ্থাৎ, সংযোগ বলতে মনের সেই বিশেষ গুণকে 
বলা হয়,যা অভীতের দু’টে। ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা ধারণার মধ্যে 
এমন যোগসূত্ৰ স্থাপন করে যে তাদের যে কোন একটা চেতনায় 
— হলে, অপরটা সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় উপস্থাপিত হুয়। আমরা 
যখন তাজমহল দেখি তখন সম্ৰাট শাজাহানের কথা মনে পড়ে। গীতাঞ্জলির 
কথা উঠলেই কবিগুরুর কথা মনে পড়ে। মনের মধ্যে এই যে অভিজ্ঞতার বা 
ধারণার সংযোগ স্থাপন হয়, এ সন্ধে প্রাচীন দার্শনিকদেরও ধারণা ছিল। 
প্রাচীন দার্শনিক জ্যাবিষ্টটল (Aristotle) সংযোগকে মনের বিশেষ ক্ষমতা 
হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যে অভিজ্ঞতার বর্তমানে অন্য অভিজ্ঞতার 
পুনরুদ্রেক হয় তাকে তীর! নাম দিয়েছেন পুনশ্চৈতন্তাকারী অভিজ্ঞতা বা ধারণা 
(Reviving ideas) এবং যে অভিজ্ঞতার পুনরুত্রেক হয় তাকে বলে, পুনশ্চৈতন্য 
অভিজ্ঞতা বা ধারণা (Revived idea)! এই অভিজ্ঞতাগুলো নিজেদের 
মধ্যে এক ধরনের বন্ধন স্থষ্টি করে মানসিক পর্যায়ে । এই সব সংযোগ সম্পন্ন 
অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে তিন ধরনের বন্ধন সৃষ্ট 
হয়। এই তিন ধরনের বন্ধন অনুযায়ী সংযোগের তিনটে xaq (Laws of 
association) কথা বলা! হয়েছে। এই স্থত্রগুলো হ'ল-__[এক] সম্গিধির সুত্র 
(Law of contiguity) [দুই] সাদৃধ্যের সুত্র (Law of similarity) এবং 
[ভিন] বৈসাদৃশ্ঠের সুত্র (Law of contrast) সন্ধির "rta বলা হয়েছে, 
qui অভিজ্ঞতার সাঁন্নিধ্যের জন্য তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এই 


১২২ শিক্ষা-মনোবিছ| 


সান্নিধ্য ছু'দিক থেকে হ'তে পারে- সময়ের দিক থেকে (contiguity in 
time) এবং অবস্থানের দিক থেকে (contiguity in space)| অভিজ্ঞতার 


সময়ের সান্নিধ্যের জন্য যে স 
জন্য সংযোগ (successive association) 


সদৃশ অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। কবিতায় ধ্বনির মিল 
আছে, কবিত। গণ্াংশের চেয়ে তাড়াতাড়ি মুখস্থ কর! সম্ভব হয়। বৈসাদৃ্ঠের 
সুত্রে ঠিক বিপরীত কথা বলা হয়েছে। বিপরীত ঘটনাগুলো, বা, অভিজ্ঞতা- 
ও পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের জন্য সংযোগ স্থাপন করে। ফলে একটা 
অভিজ্ঞত| মনে এলে, অপরট| সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ৷ স্থতরাং এই ধরনের 
সংযোগের জন্তু হোস্টেলে খেতে বসে, মায়ের crest বাড়ীর খাবারের কথ| মনে 
পড়ে। মনোবিদ্গণ মনে করেন, স্মরণ ক্রিয়ার জন্য বা বিশেষভাবে পুনরুদ্রেকের 
S9 সংযোগের প্রয়োজন ইয়। এবং এই সংযোগ শিখনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তবে একটা কথা মনে রাখার দরকার, পুনরুদ্রেকের জন্য যে সংযোগ 
sh ML ig সংযোগ (active association) | অর্থাৎ, 
নরুদ্রেকের জন্য অ দের মানসিক স র দরকার ৷ 
এই সংযোগের সামান্ত বিভিন্নতা অনুযায়ী qo: দু’ভাগে 
ভাগ করতে পারি-প্রত্যক্ষ পুনকুদ্রেক (Direct Tecall) আর পরোক্ষ 
পুনরুদ্রেক (Indirect recall) | প্রত্যক্ষ ক্ষদ্রেক আমরা সেগুলোকে 
সী বলি যখন কোন জিনিসকে মনে আনার জন্ত অন্ত কোন 
নি গে" ধারণার সাহায্য নিতে হয় ন|। 
সময় অন্ত ধারণার সাহায্য নিই 
পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect recall) | 
খ্যামের কথা মনে আসে। এখানে শ্যামের 
মানসিক প্রক্রিয়া আছে তাকে বলছি প্রত্যক্ষ 
আবার রামের কথা থেকে যখন V4 (খ্যামের ভাই) কথা যনে পড়ে তখন 
আগে SIGUE কথা ভাবতে হয়, তারপর শ্যামের সঙ্গে য' 
এখানে পুনরুত্রেকের জন্য অন্য একটা! ধারণার সাহায্য তে হচ্ছে। একে 
বলে পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect recall) | সংযোগ স্থাপন করা মনের 
একটা বিশেষ গুণ। একথা সংযোগের আলোচনার সময় বলেছি। কিন্তু 
যে প্রক্রিয়ার দ্বার! সংযোজিত জিনিসগুলো মনে আনছি তা হ'ল AIFF | 
স্বতরাং পুনকুদ্রেক আর সংযোগ এক নয়। 


সংযোগ আমাদের পুনরুত্রেক 
ঘটায়। মনোবিজ্ঞানী মিচোটি আর পোর্টিচ (Michottee a. Portych). 


সাদৃশ্ঠের সুত্রে বলা হয়েছে, 


স্মরণ ক্ৰিয়া কু 


ছু'রকম পুনক্লদ্ৰেকের উপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাদের মতে 
শিখার পর সময় যত অতিবাহিত হতে থাকে আমাদের প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক- 
ক্ষমতা তত কমতে থাকে | অর্থাৎ বহুদিন পরে কোন জিনিসকে মনে করার 
জন্য আমাদের পরোক্ষ পুনরুদ্রেকের সাহায্য নিতে ZF | 


IAT পুনক্রড্রেক 
[Recalling of Names] 


বহুদিন বাঢ়ে স্কুলের এক বন্ধুর সাথে দেখা । অনেকদিন কোন সম্পর্ক না 
থাকার জন্য তার নাম ভুলে গেছি। দেখা হ’লে কথা বললাম । হঠাত যদি সে 
জিজ্ঞেস করে, “আমাকে চিনতে পারছ তো?” ভদ্রতার 

হেনে এ খাতিরে বলতে হয় ‘হয়া’; কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলার 
পরও তার নাম মনে করতে পার! যায় না। তারপর সে 

চলে যাওয়ার অনেক পরে হয়তো তার নামটা মনে পড়ল। এই ভুলে যাওয়া 
নাম পুনরুদ্রেকের সময় যে মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে সে সম্বন্ধে জেমজ্‌ 
(James), ওয়েঞ্জল (Wenzl) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ অনেক আলোচনা 
করেছেন। তাদের মতে আমরা যখন কোন ভুলে যাওয়া নাম স্মরণ করতে 
চাই তখন প্রথমে অনেক ভুল নাম মনে পড়ে । আর এই সব ভুল নামের সঙ্গে 
আসল নামের একটা সাদৃশ্য থাকে । ওয়েঞ্জল বলেন--আমাদের তুলে যাওয়া 
নামের পুনরুদ্রেক শুরু হয় একটা সাধারণ গুণ থেকে (General characteris- 
tics) এবং আস্তে আস্তে সেটা শোধরাতে শোধরাতে ঠিক দিকে এগিয়ে যায় 
(The process of recalling a name starts with general characteris- 
tics of the name and advances towards the specific) | খেমন,— 
আমি মনে করতে চাই যে নামটা সেটা হ’ল ‘রহিম’। কিন্তু প্রথমে আমার মনে 
পড়ল ‘করিম’ | এ দু'টো নামের উচ্চারণগত দিক থেকে মিল আছে। তারপর 
হয়তো মনে পড়ল “কবীর'। এমনি করতে করতে রহিম নামটা মনে এল । 
এমনি করে অপর্ণার নাম স্মরণ করতে গিয়ে হয়তো প্রথমে মনে পড়ে স্থপৰ্ণা, 


ইত্যাদি। 
পুনক্রদ্রেক মুহূর্ত 
[Condition of Readiness] 


পুনরুদ্রেক সম্বন্ধে আর একট! জিনিস বলার আছে। সবাই-এর বোধ হয় 
অভিজ্ঞতা আছে যে, কোন জিনিসের সমস্ত কিছু মনে 

পুনরুদরেক মূহর্ত কি?  আমছে, তবু জিনিসটা ঠিক কি তা বলতে পারছি না। 
একটি কবিতার কয়েক লাইন কেউ আমাদের সামনে আবৃত্তি করল, আমর! 


১২৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


CUT সঙ্গে ভাবতে শুরু করলাম, কবিতাটির কি নাম, বা কোন বইয়ের কবিত| | 
আমাদের কাছে জিনিসটা এত পরিচিত যে আমরা এক্ষুণি বলে ফেলতে পারি 
কিন্ত কিছুতেই বলতে পারছি না। এটা ঠিক একেবারে পুনরুদ্রেক হয় নি; 
তার ঠিক আগের পর্যায়; আর একটু কিছু যদি মনে আনতে পারি তাহলেই 


কবিতাটির নাম মনে পড়ে । মনের এই অবস্থাকে বল! হয় পুনকরুদ্রেক মুহুর্ত 
(Condition of Readiness) 


ABO বা প্রত্যাতিজ্ঞা 


[Recognition] 


সাধারণ অর্থে ‘মনে করা” বলতে যা বুঝি তার আলোচনা পুনরুদ্রেকের 
ভেতর পড়ে। কিন্তু এ রকম জিনিস আছে যা আমরা আগে দেখেছিলাম 
এবং এখন দেখলে চিনতে পারি। এগুলোও স্মরণক্রিয়ার 

একটা অঙ্গ। কোন একজন লোককে রাস্তায় দেখে যদি 
আমাদের মনে পড়ে যে ছোটবেলায় সে আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত, তখন তাকে 
বলি প্রভ্যাভিজ্ঞা (Recognition) | প্রত্যাভিজ্ঞাকে এক ধরনের বিশেষ 
প্রত্যক্ষণও আমরা বলতে পারি। পুনরুত্রেকের সঙ্গে প্রত্যাভিজ্ঞার পার্থক্য হ’ল 
থে প্রথম প্রক্রিয়া ঘটে বস্তুর অনুপস্থিতিতে এবং মানসিক কল্পের মাধ্যমে 
(through formation of mental image)| আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া কাজ 
করে বস্তুর উপস্থিতিতে । কতকগুলো জিনিসের মধ্যে যেটাকে আগে দেখে- 
ছিলাম, সেটাকে চিনতে পারি গ্রত্যক্ষণের 9. এদিক থেকে প্রত্যাভিজ্ঞ| 
Amea চেয়ে সহজ প্রক্ৰিয়া | সাধারণত: দৈনন্দিন জীবনে দু’টো প্রক্ৰিয়াই 
আমাদের মধ্যে একসদ্দে কাজ করে। দেখা যায় যে জিনিসের পুনরুদ্রেক 
করতে কষ্ট হচ্ছে সেই জিনিস সামনে থাকলে সহজে মনে করতে পারি। 


পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণ হয়েছে CY Cr কোন রকম বিষয়বস্তরই স্মরণ করার 
ক্ষেত্রে প্রত্যাভিজ্ঞা সবচেয়ে সহজ প্রক্ৰিয়। | 


বাৰণক্রিয়। 
[Retention] 


আমরা! যা শিখি তার সমস্ত কিছুই আমাদের স্বৃতিতে থাকে না। যেটুকু 
আমরা ধারণ করতে পারি oa আমাদের, খতি হয়ে দাড়ায়। ধারণ 
(Retention) বলতে আমরা fat শি 
: খাঁর অঙ্গে 
IRT O আলে আমাদের মনে ET ৷ 


থাকে আর বিশেষ সময় 
পরে যা মনে থাকে তার মধ্যে পার্থক্য। খুব সহজভাবে বলতে গেলে 


গ্রত্য।ভিজ্ঞ। কি? 
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হ’ল এ সময়ের মধ্যে ধারণের পরিমাণ ৷ আর এই ধারণ করে রাখবার" 
পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তাই হ'ল ধারণক্ৰিয়া। সাধারণ অর্থে 
আমরা একেই বলে থাকি স্থৃতিশক্তি। প্রথমে আমরা কিভাবে ধারণের পরিমাণ 
নির্ণয় কর! যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং পরে তন ৰ নি 
গুণ সম্বদ্ধে আলোচনা করব । B 


IPIE T ধাৱণ-জ্ষমত৷ পৱিমাপেৱ afe 


(Methods of measuring Retention] 


আমর! এখানে যে সব পদ্ধতিগুলোর আলোচনা করব সেগুলো ধারণ- 
ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি হ'লেও এদের প্রথম অংশটা শিক্ষণ-পদ্ধতি 
(Learning process) ছাড়া কিছু নয়। কারণ কোন জিনিস কতট। মনে 
আছে তা দেখতে হ'লে প্রথমে সেটা শেখার দরকার। তাই এই সব পদ্ধতির 
প্রথম অংশটিকে শিক্ষা-পদ্ছতি হিসেবেও বলতে পারি। এখানে আমরা কয়েক 
রকম পদ্ধতির কথা আলোচনা FAT | 

জ্যাকবস্‌ (Jacobs) ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্মরণক্রিয়ার উপর একটি বিশেষ, 
ধরনের পরীক্ষা করেন। তীর মতে আমাদের স্মরণ করবার ক্ষমতার ও একটা 
পরিমাণ আছে। একে তিনি বলেন স্মৃতির পরিসর (Span 


স্মৃতির পরিসর of memory)| আমরা কোন জিনিস একবার দেখে বা 


শুনে যতটা fag লভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারি তাকেই বল! হয় স্মৃতির 
পরিসর (Memory Span)! জ্যাকবস্‌ পরীক্ষা করেন অঙ্কের সাহায্যে। 
পরীক্ষার্থীকে গ্রথম কয়েকটি অঙ্কসমষ্টি একবার বলে দেওয়া হয়। তারপর 
তাকে সেগুলো! লিখে বা মুখে বলে পুনরাবৃত্তি করতে বল! হয়। এমনি করে 
গ্রত্যেকবার উপস্থাপনে একটি করে অঙ্ক বাঁড়িয়ে তাকে এক একবার দেখানোর 
বা শোনানোর পর পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। পরীক্ষার্থী একবার দেখে বা 
শুনে যতগুলো অঙ্ক ঠিকভাবে বলতে পারে, তাই হয় তার স্থৃতির পরিসর | 
এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার-_পরীক্ষার্থীকে যে অঙ্কগুলে! শোনানো! = 
হয় সেগুলো কোন বিশেষ সংখ্যা নয়। যেমন_-৯৩২) এট| নয় শত: বত্রিশ 
নয়। তাকে এইভাবে শোনানো হয়_নয়, তিন, দুই ইত্যাদি i 

বীনে (Binet), হেন্রী (Henry), স্মিথ (Smith) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ 
ভ্যাকবদ্‌-এর এই নিয়মকে অনুসরণ করে একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতির দ্বারা 
পরীক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি পরিমাপের চেষ্টা করেন। জ্যাকবস্‌ 
Method of retained ষেমন পরীক্ষার্থী যতদূর না পারে ততদূর পৰ্যন্ত এ কটি 
ens করে অঙ্ক বড়িয়ে যাচ্ছিলেন, এ'রা কিন্তু তা না করে 
পরীক্ষার্থীকে এক সঙ্গে কতকগুলো অঙ্ক পরপর সাজিয়ে একবার দেখালেন ব| 


১২৬ শিক্ষা-মনোবিদ্| 


শোনালেন। এর পর তাকে লিখতে বললেন। এতে পরীক্ষার্থী যতগুলো 
মনে রাখতে পারল তাই হ’ল তার ধারণক্ষমতা । স্থতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে 
পরীক্ষার্থীকে তার স্মৃতির য| প্রকৃত পরিসর তার চেয়ে বেশী পরিমাণ বিষয়বস্তু 
দেওয়া হয়; তার থেকে সে তার স্মরণ-ক্ষমতা] অঙ্গযায়ী মনে রাখে। এইভাবে 
ধারণক্রিয় পরিমাপের পদ্ধতিকে বল! হয় Method of Retained 
number | 

সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যেও স্মৃতির পরিমাপ কর| হয়। এই পদ্ধতি 
বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং এর অনেক পরিবর্তনও হয়েছে প্রথম যখন 
এই পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করা হ'ত তখন পরীক্ষার্থীকে 
একটি বিশেষ বিষয় পড়তে দেওয়া হ'ত এবং সেটা তার 
মুখস্থ করতে যত সময় লাগত তাই হ’ত তার ম্মরণ-ক্ষমৃতা। আবার অনেকে 
সময় না দেখে কতবার পড়ার পর মুখস্থ করতে পারে তাই দেখলেন ৷ কিন্তু 
এই পরিমাণ-পদ্ধতিতে অনেক গণ্ডগোল থেকে যেত। কারণ এমনও হতে 
পারে কোন পরীক্ষার্থী একেবারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকবার বেশী পুনরা- 
বৃত্তিও করতে পারে। এতে তার সময় বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
তাই এই পদ্ধতির কিছুট। পরিবর্তন করে এখন কাজে লাগান হয়। 

এই পরিবতিত পদ্ধতি অন্সারে পরীক্ষার্থীকে যে জিনিসটি শিখতে হবে 
সেটা একবার করে পড়ানো হয় আর প্রত্যেকবার পড়ার শেষে তার Y| মনে 
আছে ত! লিখতে বল! হয়। এমনি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সমস্ত জিনিসট। 
ঠিকভাবে লিখতে পারে ততক্ষণ এই ভাবে তাকে পড়ানো হয়। এর থেকে 
আমরা বুঝতে পারি পরীক্ষার্থী ঠিক কখন বিষয়বস্বুট| সম্পূর্ণভাবে শিখে 
ফেলেছে। এই পদ্ধতির ছারা, অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর শিক্ষার সময় দেখে 
তুলনামূলকভাবে তাদের স্মৃতিশক্তির q ধারণক্ষমতার পরিমাপ করতে পারি। 
এই পদ্ধতিতে ধারণক্রিয়ার পরিমাপকে বলা হয় শিখন নির্ভর পদ্ধতি 
(Learning Method) | , 

অনেকে শিখন নির্ভর পদ্ধতি না ব্যবহার করে এক বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার 
করতে পছন্দ করেন। এতে যে জিনিসটা! শিখতে হবে সেটা পরীক্ষার্থীকে 
ছ' তিনবার পড়ে শোনানোর পর তাকে বলতে বলা হয় 
এবং যেখানে ভুল করে সেখানটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া 
হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সবটা নিজে থেকে বলতে পারে 
ud পৰ্যন্ত এইভাবে কর! হয়। এখানে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে যতবার ভুল 
সয়ে দিতে হয় সেই হিসেবে তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ বিচার করা হয় । এই 


‘পদ্ধতিকে বলা হয় ল্‌ - M 
PIPER ০ রিলে eran পদ্ধতি (Prompting বা Antici 


শিখন নির্ভর পদ্ধতি 


ভুল ধরিয়ে দেওয়ার 
পদ্ধতি 


স্মরণ ক্রিয়া ১২৭ 


আবার অনেক সময় পরীক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির ( Learning 
method) সাহায্যে বিষয়বস্তটি শিখানো! হয়। তারপর কিছু সময় পরে 
BUT আবার তাকে সেই জিনিসটাই শিখতে বলা হয়। আগের 
শিক্ষার জন্য কিছু পরিদ্কার মনে থেকে যায়, ফলে দ্বিতীয়বার 
শিক্ষার সময় কিছুটা কম সময় বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা কম লাগে। এই প্রথম 
আর দ্বিতীয়বার শিক্ষার সময়ের মধ্যে শতকরা পার্থকাকেই তার স্বতিশক্তির 
পরিমাপ হিসেবে ধরা হয়। এই পদ্ধতিকে বল! হয় সঞ্চয়-পদ্ধতি (Saving 
Method) | 
বন্ডউইন (Baldwin), জ্যাঙ্গউই ল (Zangwill), বেন্টলি (Bently), 
হুইপংলে (Whipple) প্রভৃতি মনোবিদগণ প্রত্যাভিজ্ঞার সাহায্যে ধারণের 
_ পরিমাপ নির্ণয়ের এক পদ্ধতির প্রচলন করেন। 
প্রত্যাভিজ্ঞ। পদ্ধতি 
পরীক্ষার্থীকে কতকগুলে। জিনিস দেখানোর পর সেগুলোকে 
নতুন জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষার্থীকে বলা হয় তার 
ভেতর থেকে পুরানে! জিনিস গুলোকে খুঁজে বাহির করতে । আগের জিনিসের সে 
শতকরা যত ভাগ খুঁজে বের করতে পারে তাই হয় তার স্মতিশক্তির পরিমাঁণ। 
এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি (Recognition Method) | 
ঘুল্স্টারবার্গ (Mzunsterberg, বিশহাম (Bigham), শান্ধল 
(Gamble) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ তাদের পরীক্ষার্থীদের কতকগুলো জিনিস 
j ক্রমান্থপারে সাজিয়ে দেখানোর পর সেগুলোকে ওলটপালট 
পুনর্গঠনের পদ্ধতি. করে মিশিয়ে দেন। তারপর পরীক্ষার্থীদের বলেন যে ভাবে 
পর পর দেখানো হয়েছিল জিনিসগুলোকে ঠিক সেই ভাবে সাজাতে । যদি 
সাজানোতে ভূল থাকে আবার তাকে দেখানে হয় এবং তার পর সাজাতে বল! 
হয়। এই ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিকভাবে সাজাতে পারে ততক্ষণ পরীক্ষা 
পুনরাবৃত্তি করা হয়। পরীক্ষার্থীর ঠিকমত সাজানোর জন্য যতবার পুনরাবৃত্তি 
দরকার হয় তাই হয় তার স্বতিশক্তির পরিমাণ। একে বল! হয় পুনর্গঠন- 


পদ্ধতি (Reconstruction method) I 
এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। 


আবার 'কেউ কেউ এদের কিছু পরিবর্তন করে স্মরণক্ৰিয়া পরীক্ষার কাজে 

লাগান। তবে এবিহংদ্‌ ( Ebbinghaus ), লা ( Luh ), 
indi. প্রভৃতি মনোবিদগণ বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করে স্থির 
ধানে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের ধারণক্ষমতা, পরিমাপক 
পদ্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। তারা বিভিন্ন পরীক্ষার্থী নিয়ে তাদের 
বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ধারপক্রিয়ার পরিমাপ করেন। লা (Luh) ভূল 
মংশোধন-পদ্ধতি, সঞ্চয়-পদ্ধতি, প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি আর পুন্গঠন-পদ্ধতির 


১২৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


সাহায্যে স্বৃতির পরিমাপ করার পর তুলনামূলকভাবে দেখেন যে এদের মধ্যে 
ভুল সংশোধন-পদ্ধতি (Anticipation or Prompting method) হল 
সবচেয়ে কঠিন পদ্ধতি; আর প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি (Recognition method) 
হ’ল সব চেয়ে সহজ পদ্ধতি। ল| (Luh)-aa পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া 
হ'ল ৮ 


যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল |. 35 মিঃ পরে শতকরা যতভাগ মনেছিল। 
১। ভুল সংশোধন-পদ্ধতি | ৬৮% 
২। সঞ্চয়-পদ্ধতি | ৭০% 
৩। শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৮% 
81 পুনৰ্গঠন-পদ্ধতি ৯০% 


t| প্রত্যাভিজ্ঞা-পদ্ধতি ৯৮% 


৩1-৯১-১২৩৫ 0. | 

কি কি জিনিসের উপর ধারণক্ৰিয়। নির্ভর করে? ( Factors of 
Retention) :—বিভিন্ন মনোবিদ্‌ ধারণক্রিয়। কি কি জিনিসের উপর নির্ভর 
করে তাই প্রথম পরীক্ষা করে দেখেন । তাদের পরীক্ষালন্ধ ফল থেকে আমর। 
জানতে পারি যে বিষয়গুলি আমাদের ধারণ-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। 

॥এক॥ শিক্ষার পরিমাণ (Amount of learning): একট।| 
কবিতা মুখস্থ করছি। যখনই একবার না দেখে সম্পূর্ণটা বলতে পারি তখনই 
মুখহ হয়েছে বলে রেখে দিই। আবার কিছুক্ষণ পরে 
সেটা মনে করার চেষ্টা করে দেখা যায় কিছুটা ভুলে গেছি। 
তখন যদি কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারার পরও কয়েক বার পড়তাম সময় 
লাগত কিছু বেশী ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্য কর! যেত একই সময় পড়ে কম ভুলতাম। 
এই ভাবে শিখন সম্পন্ন হওয়ার পর আবার তাঁকে পুনরাবৃত্তি করাকে বলে 
অধিক শিখন (Overlearning)!| এবং এই অধিক শিক্ষা ধারণের সহায়ক। 
এবিংহস্‌ (Ebbinghaus), ক্ৰুজার (Krueger) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এর 
সত্যতা প্রমাণ করেন। এবিংহস্‌ কতকগুলো অর্থহীন বর্ণসমষ্টির তালিকা নিয়ে 
এক একটি ভিন্ন পরিমাণে অধিক শিক্ষা করেন। তারপর একই সময়ের ব্যবধানে 


অধিক শিক্ষন 


কোনটা কত মনে আছে ত! দেখেন। তার পরীক্ষার ফলাফল নীচের ছক 
যতবার পড়া 7 
| হয়েছিল ৰ ১ | RB ৩২ | ৪২ ৫৩ | ৬৪ 
শতকরা যত ভাগ 3 5 
| y ৷ ৮% | $95 ২৩% 1.৩২% ৪৫% | ৫৪% | ৬৪% 


থেকে দেখা যাচ্ছে ষে প্রতি একবার বেশী পড়ার জন্তু আমাদের ধারণ প্ৰায়৷ 
শতকরা একভাগ বেশী হয়েছে। 


স্মরণ ক্রিয়া ১২৯ 


তা'হলে আমর! বলতে পারি শিক্ষার পরিমাণের উপর আমাদের ধারণক্রিয়া 
নির্ভর করে। তবে এখানে একটা জিনিস বলার আছে, সেটা হ'ল প্রত্যেক 
একবারের জন্য যদি ১% মনে থাকে তবে কোন জিনিস ১০১ বার পড়লে আমরা! 
ভুলব না। কিন্তু তা হয় না, কারণ সব কিছুরই একটা সীমা (limit) আছে। 
আবার অত্যধিক পরিমাণে পুনরাবৃত্তি করলে তার ফলাফল আবার উপ্টো হবে । 

॥ ॥ শিক্ষা-পদ্ধতি (Method used in learning) £__আমরা। 
সাধারণতঃ যখন একট! কবিতা! মুখস্থ করি সেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত না পড়ে 
খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে নিই। হয়তো এক একটা স্তবক 
আলাদা আলাদা করে মুখস্থ করি। কিন্তু এতে ধারণ কম 
হয়। আমরা যদি একটি জিনিস প্রথম থেকে শেষ পৰ্যন্ত 
বার বার পড়ে শিক্ষা করি তাতে বেশী মনে থাকে, পরিশ্রমও. কম হয়। এই 
ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে শিক্ষা করাকে বল! হয় আংশিক 
পদ্ধতি ( Part Method) আর এক সঙ্গে সমস্তট! শিক্ষা করাকে বলা হয় 
সামগ্ৰিক পদ্ধতি (Whole method)! পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি 
কবিতা বারবার সম্পূর্ণ টা পড়ে মুখস্থ করলে আর খণ্ড খণ্ড করে মুখস্থ করলে 
তাদের মধ্যে ধারণের পার্থক্য হয় প্রায় ১৬%। 

আবার আমর! সাধারণতঃ কোন কিছু মুখস্থ করতে হলে একেবারে বসে 
বার বার পড়তে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত ন! মুখস্থ হয়। কিন্তু একসঙ্গে বহুবার ন! 
পড়ে যদি সময়টাকে ভাগ করে নেওয়া হয় তা হলে বেশী মনে থাকে। অর্থাৎ 
কোন কবিতা মুখস্থ করতে গিয়ে আমরা একই সঙ্গে ১৬ বার না পড়ে যদি কিছু 
সময় বাদে বাদে চার বার করে পড়ি e] হলে বেশী মনে থাকে। এতে শিক্ষা 
যত তাড়াতাড়ি ex ধারণও তত বেশী হয়। এক সঙ্গে শিক্ষা করাকে বলা 

হয় অবিরাম শিক্ষা (Massed learning) আর সময় ভাগ 

afeat b+) a করে পড়াকে বল! হয় সবিরাম শিক্ষা (Distributed 
১৮% learning) | মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্‌ অর্থহীন বৰ্ণদমষ্টি আর 
অৰ্থপূৰ্ণ কবিত| ছুই-এর উপর পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে সবিরাম শিক্ষায় 
আমাদের ধারণ বেশী হয়। তিনি ১৫০০ শববিশিষ্ট একটি গদ্যের উপর পরীক্ষা 
করে দেখেন যে এ রকম গদ্য একদিনে পর পর চার বার না পড়ে চার দিনে চার 
বার পড়া যায় তা'হলে ভাল মনে থাকে। 

এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখার দরকার-_আমরা আংশিক পদ্ধতিতে 
অধীত বস্তুকে খণ্ড করছি আর সবিরাম পদ্ধতিতে সময়কে খণ্ড করছি। দুটোর 
ভিতর তফাত মনে রাখতে হবে। 

এ ছাড়াও দেখ! গেছে সক্রিয় শিক্ষায় (Active learning) নিক্ষিয় শিক্ষার 
(Passive learning) চেয়ে বেশী মনে থাকে | সক্রিয় শিক্ষা বলতে আমরা 


শিক্ষা, মনে|.--প.২--৯ 


সামগ্রিক ও আংশিক 
শিক্ষণ পদ্ধতি 
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বুঝি সেই সব শিক্ষাকে যেখানে কিছুটা সময় আবৃত্তি করার জন্য দেওয়া হয়। 
একবারে আবৃত্তি না করে বারবার পড়ে শিক্ষা করাকে fafaa শিক্ষ| (Passive 
ene learning) «ta | কবিতা! মুখস্থের সময় ষদি একবার করে 
শিখন পদ্ধতি পড়ে কিছুটা মনে করার চেষ্টা করি এবং তারপর আবার 
পড়ি আবার মনে করি, তাহলে আমাদের বেশী মনে 
থাকে। নীচে এবিংহন্‌-এর একট| পরীক্ষার ফলাফল দেওয়। হ’ল। এর 
থেকে বুঝা যাবে সক্রিয় শিক্ষা আমাদের কি পরিমাণে ধারণে সাহায্য করে। 


আবৃত্তির সময় চার ঘণ্টার পরে শতকর 
| যত ভাগ মনে ছিল 
সমস্ত সময় যখন আবৃত্তির শিক্ষার জন্য দেওয়। হয়েছিল (Passivo) ১৫% 
021, | ২৬% 
» " , » * || ২৮% 
৩৭% 


" " ^" " » | 


| 8496 


» n n n 


alo el ale al 


৷৷ তিন ৷ অধীত বস্তুর পরিমাণ (Amount to be learned) :— 
মনোবিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে একমত ধে দু'টে| বিষয়বস্তর মধ্যে যেটার পরিমাণ 
বেশী কিছু সময় পড়ে সেট| শতকরা! বেশী ভাগ মনে থাকে। 

EET একটা ছোট কবিত| আর একটা বড় কবিতা! মুখস্থ করার 
ঠিক একই সময় পরে যদি আবৃত্তি করি হয়তো আপাতঃ ভাবে আমরা দেখব যে 
ছোট কবিতা বেশী মনে আছে, কিন্তু যদি শতকরা হিসেব করি তাহলে দেখব 
যে বড়টাই বেশীর ভাগ মনে আছে। এবিংহস্‌ অর্থবিহীন বর্ণসমষ্টির সাহায্যে 
পরীক্ষা করেও এই ফল পাঁন। তার পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল £ 


| একই সময়ে গড়ে শতকরা 
| 


তালিকায় যতগুলি প্রথম মুখস্থ করতে যত 


শব্দ ছিল বার পড়তে হয়েছিল যত ভাগ মনে ছিল 
১২ ১৭ ৩৫% 
২৪ se 8৯% 
ৰ ৫৬ | ৫৮% 


ও খেকে বুঝা যায় আমাদের ধারণক্ৰিয়| অধীত বস্তুর পরিমাণের উপর 
Bs E এর কারণ হিসেবে আমরা! পুনরাবৃত্তির সংখ্যাকেও দায়ী করতে 
নে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে তালিকায় শব্দসংখ্যা 


স্মরণ ক্রিয়া ১৩১ 


বেশী হওয়ার সঙ্গে পঙ্দে মামাদের শিক্ষা করার জন্তু পুনরাবৃত্তির সংখ্যাও 
বাড়ছে । তবে এই বুদ্ধির হারের তফাত আছে। 

॥ চার ৷ অধীত বস্তুর বিশেবত্ব (Characteristics of the 
material ) i— অর্থপূর্ণ আর ছন্দোময় জিনিস অর্থবিহীন বা গদ্যের চেয়ে বেশী 
চাহ মনে থাকে। এই কারণে আমাদের অর্থবিহীন শবের 

চেয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বেশী মনে থাকে । আবার গদ্যের চেয়ে 
কবিত বেশী মনে থাকে | 

৷ পাঁচ ৷ অনীত বস্তুর উজ্জ্বলতা (Vividness) ₹_ক্যালকিন্স 
(Calkins), জারশীল্ড, (Jersield) প্রভৃতি মনোবিদ পরীক্ষা করে দেখেছেন, 

যে সব বিষয় আমাদের পরিষ্কার অভিজ্ঞতা দেয় সে সব 
বগ্তর সংবেদন গত. বিষয় বেশী মনে থাকে । একই জিনিস একটা বাজে হাতের 
বৈশিষ্ট্য R B 

লেখা থেকে পড়লে যা মনে থাকে, একটা ভাল হাতের 
‘লেখা থেকে পড়লে তাঁর থেকে বেশী মনে থাকে। 

এই সব ছাড়াও অনেকে ধারণের আরও কতকগুলো কারণ বলেছেন, 
যেমন-_অধীত qw উপস্থাপনের কাল। এখানে আর এগুলো আলাদা করে 
আলোচন! করার দরকার নেই। উপরে যে বিস্তৃত আলোচনা কর! হয়েছে 
তার মধ্যেই সব কিছু বলা হয়েছে । শিক্ষক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের 
স্মরণক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হলে, এই সব দিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। ধারণ ক্রিয়ার যে সব বস্তুগত গুণের উপর নির্ভর করে, বিষয়- 
বস্তর উপস্থাপনের সময় সে গুলোর উপর লক্ষ্য রাখি, তাহলে, শিক্ষার্থীদের 
বিদ্যালয়ে অজিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে, 


এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। 
ধাৱণক্ৰিয়া সম্পর্কে মতবাদ 


[Theories of Retention] 

যে মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমর! অতীতের অভিজ্ঞতাকে অবচেতন মনে 
সঞ্চয় করে রাখি তাকে বলা হয় ধারণক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হ’ল--এই অভিজ্ঞত] 
কি ভাবে কোথায় অবস্থান করে। এই অভিজ্ঞতা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেলে, 
তার পুনরুদ্রেক কখনও সম্ভব হ'ত ন|। স্বতরাং, স্থৃতির এই রেশ মনের বা 
শরীরের কোন না কোন স্তরে সঞ্চিত থাকে | কোথায় এবং কি ভাবে, এই রেখ 
(Trace) থাকে তা আবিষ্কার করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ দুটে| বিশেষ স্থানের 
কথ| বলেছেন। এই অন্নযায়ী ধারণক্রিয়ার উৎস হিসেবে ছুটে মত প্রচলিত 
আঁছে। এর একট! হ’ল শরীরবৃত্বীয় মভবাদ (Physiological theory) 
এবং অপরটা হ’ল মনস্তাত্বিক মভবাদ (Psychological theory) | 


১৩২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


উইলিয়ম ceras (William James) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ বলেন, আমাদের 
মনের সার উপাদান হ'ল চেতন৷ (consciousness) | তীর মতে, মন এবং 


চেতনা সমব্যাপক (Co-extensive) | স্থতরাং, অবচেতন 
মন বলে কিছু নেই ৷ চেতনায় এখন যা নেই, মনেও তা 
নেই। তার মতে চেতনা বহিভুক্ত কোন কিছু জিনিসই মানসিক নয়। জেমস্‌ 
(James) এই টুকু বলেই, তার বক্তব্য শেষ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাবিদ্ধার তাকে প্রভাবিত করেছিল। তাই মনের এই 
ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি শরীর বিজ্ঞানের সাহায্য নিলেন। তিনি 
বললেন অবচেতন অভিজ্ঞতাগুলে। মনের বহিভূক্তি হ'লেও তারা কোন না কোন 
অবস্থায় শরীরের কোথাও থাকে এবং মানসিক সচেতন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত 
করে। এমনকি স্থযোগ পেলে তার! মানসিক -বা সচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
এর কারণ হিসেবে তিনি দেহ মনের সম্পর্ককে নির্দেশ করেন | এই সম্পর্ক 
বেশীরভাগ ক্ষেত্রে Resa মাধ্যমে ঘটে। যে কোন মানসিক অবস্থার 
প্রতিক্রিয়া দেহে বা, বিশেষভাবে AEE কোন পরিবর্তন আনে। মানসিক 
ক্রিয়ার terres শারীরিক প্রতিক্রিয়! মস্তি্ধে একটা বিশেষ রেখাপাত করে 
এবং মানসিক ক্রিয়ার অবর্তমানে, স্মৃতি রেশ (Memory trace) হিসেবে 
মস্তিষ্কে থাকে। জেমস্‌ বলেন, এই স্বতিরেশ বা স্মৃতি চিহ্ন আমাদের মস্তিফে 
থাকে বলে, অতীত অভিজ্ঞতাকে বা ঘটনাকে স্মরণ করা সম্ভব হয়। 
মন্তি্ষের এই সব রেখা বা চিহ্ন চচ্চার অভাবে অনেক সময় অস্পষ্ট হ্‌ 
ফলে wife মানসিক ক্রিয়ার পুনরুদ্রেকও (Recall) অসম্ভব হ’য়ে পড়ে। 
স্বতরাং, জেম্‌সের মতে মস্তিফের উপর ধারণক্ৰিয়| নির্ভর করে। জেম্‌সেরই মত 
আরও অনেকে ধারণক্রিয়ার শরীরবৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মিল (Mill) 
কার্পেন্টার (Carpenter) প্রভৃতি চিন্তাবিদ্গণ ধারণক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্ককে 
দায়ী করেছেন। তাঁরা মনে করেন, কোন অভিজ্ঞত| চেতন! থেকে চলে গেলেও 
তার waas চিহ্ন স্থায়ীভাবে আমাদের মস্তিফে স্পন্দন (vibration) সৃষ্টি 
করে যায়, এর ফলেই আমরা পরে এ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি। কিন্ত 
মিল (Mill), কার্পেন্টার (carpenter) প্রভৃতির এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে 
মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার যদি মস্তিষ্কে স্থায়ী 
স্পন্দন হয়, তা’হলে মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খল! ঢেখ| দেবে, তার ফলে, মানসিক E 
বজায় রাথ| সম্ভব হবে ন| | 
তবে একথা একেবারে অস্বীকার কর! যায় না যে আমাদের ধারণক্রিয়ার 
জন্য শারীরিক অবস্থা দায়ী। তবে ধারণক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে 
TURNUS শারীরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, মানসিক ক্রিয়ার উপর 


নির্ভর করে না, এ ধারণা তুল! কারণ--[এক] মন্তিষের স্মৃতি রেশ ব! 


শরীর বৃত্তীয় মতবাদ 


অবশ্য, 
3 যায়, 


স্মরণ ক্রিয়া ১৩৩ 


স্মৃতি চিহ্নের অস্তিত্ব একেবারে কল্পন! ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের কোনরকম 
চিহ্নই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমথিত হয় নি। [ছুই] যে ধারণা বা 
অভিজ্ঞতা চেতনা থেকে সম্পূর্ণভাবে চলে যায়, তার পুনরুপ্রেক কি করে সম্ভব 
হয়, তা বিজ্ঞান স'মতভাবে ব্যাখ্য! দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ, স্মৃতি রেশ (Memory 
trace) কিভাবে কাজ করে তা তারা বলেন নি। [ভিন] এই মতবাদে 
বলা হয়েছে, শারীরিক fan মানসিক ক্রিয়ার স্বষ্টি করে। এটা জড়বাদের 
(Materialism) নামান্তর মাত্ৰ স্কতরাং জড়বাদের সব ক্রটিই এই মতবাদের 
মধ্যে আছে । মনোবিগ্যার গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিদ্গণ ধারণক্রিয়া 
সম্পর্কে তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার! মনে করেন, আমাদের 
চেতনা ও মন সমব্যাপক নয়। চেতনার বাইরেও মানসিক ক্রিয়ার একট! 
বিরাট ক্ষেত্র আছে, একে বল৷ হয় অবচেতন মন (Unconscious) স্থৃতরাং 
তাদের মতানুষায়ী যা কিছু চেতনার sev m তা মনের বহিভূক্তি নয়। তাই 
কোন বস্তু বা অভিজ্ঞতা চেতন! থেকে অপসারিত হ’লে, মন থেকে চলে যায় 
নাঃ অবচেতন স্তরে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। এই অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে 
প্রবণতার আকারে রক্ষিত থাকে; আবার, স্থষোগ পেলেই চেতন স্তরে ফিরে 
আসে। বা, অনেক সময় প্রয়োজন বোধে আমরা তাঁদের চেতন স্তরে আনি। 
সুতরাং, ধারণক্রিয়ার একমাত্র উৎস হ'ল এ অবচেতন মন। আধুনিক 
অনোবিদ্গণ অবচেতন মনের এই ক্রিয়া যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ নির্ভর তথ্যের 


ছার! প্রমাণ করেছেন। 


স্মৃতি শ্রেণী বিভাগ 
[Classification of Memory] 

স্মৃতি ব| শ্মরণক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, 
প্রাচীন পদ্থীরা স্মৃতিকে বিশেষ এক রকমের মানসিক শক্তি (Faculty) 
হিসেবে ভাবতেন | তখন মনে করা হ'ত স্মরণ করার ক্ষমতা একক, তার 
শ্রেণী বিভাগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু, আধুনিক মনোবিদ্গণ স্মৃতিকে এক 
ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচন! করেন। তারাও এই প্রক্রিয়াকে 
অবিভাজ্য মনে করেন। তবে তীর! মনে করেন বিভিন্ন বস্তু, প্রতিক্রিয়া বা 
ধারণাকে কেন্দ্র করে এই প্রক্রিয়া কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাকে 
কেন্দ্ৰ করে তাই স্মৃতিকে শ্রেণীবিভাগ করার রীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে। 
বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্নভাবে স্মৃতির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই সব শ্রেণী- 
বিভাগ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করব। 

অনোবিদ বার্গল' (Bargson) স্বৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন--অভ্য।স- 
খাত স্মৃতি (Habit memory) প্রকৃত স্মৃতি (True memory)| যখন 


১৩৪ শিক্ষা-মনো বিদ্যা 


অভ্যাস বশতঃ আমরা কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা ঘটনাকে স্মরণ করি, তখন 
তাকে বলা হয় অভ্যাসগত স্বতি। অৰ্থাৎ, না বুঝে বাঁর বার পুনরাবৃত্তি করে যখন 
আমাদের শিখন হয়, এবং সেই শিক্ষণীয় অভিজ্ঞত। যখন, 
অজ্যাদগত স্বতি ও আমরা পরবর্তীকালে স্মরণ করি, তাঁকে বলা হয় অভ্যামগত 
তি স্থৃতি। একে অনেকে যান্ত্রিক স্মতিও (Rote memory) বলে 
থাকেন। এই ধরনের স্মৃতি বিশেষভাবে সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়ার (Motor 
mechanism) পুনঃপুনঃ চর্চার ফলে অভ্যাস গঠনের দরুন লক্ষ্য করা যায়। 
অন্তদিকে বিষয়বন্তর হৃদয়ঙ্গমের ফলে, আমর! যখন মানসিক কল্পের (Mental 
image) সাহায্যে বস্তুকে স্মরণ করি, তখন তাকে বলা! হয় প্রকৃত স্মৃতি (True 
memory)| বিষয়বস্তর উপলব্ধির জন্য যুক্তি শক্তির প্রয়োজন হয় বলে 
অনেকে একে তাকিক স্মৃতি বা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি (Logical memory) 
আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, এই ধরনের স্মরণে মানসিক কল্পে প্রয়োজন হয়, 
দেহ সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে ন|। অনেকে পাঠ্যবস্তুর কোন কিছু তাৎপর্য 
না বুঝেই মুখস্থ করে যেতে পারে।- এটা সম্ভব হয় ভাষাগত অভ্যাস গঠনের 
জন্য। অর্থাৎ, জিহ্ব৷, সতঃশ্চলভাবে নড়ে যায় অভ্যাসের জন্য। আবার অনেকে 
বিষয়বস্তুর অস্তনিহিত অর্থ উপলদ্ধি করে তবেই মুখস্থ করতে পারে। এবং 
তাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় মানসিক সংযোগের জন্য পুনরুদ্রেক হয়ে থাকে। 
শিক্ষাবিদ নাল্‌ (Nunn), অভ্যাসগত qf ও প্রকৃত "fex পার্থক্যকে ঠিক 
এভাবে বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন, মানসিক কল্প (image) ছাড়| 
পুনরুদ্রেক হতে পারে না। তবে অভ্যাসগত "fes ক্ষেত্রে এট! মূখ্য নয়। 
বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় এই ধরনের যান্ত্রিক 
স্মৃতির (Rote memory) পয়োজন হয়| যেমন নাম্তা শিখা, বানান শিখ| 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে । যে কোন ধরনের অভিজ্ঞতা যার সতশ্চেল প্রয়োগ প্রয়োজন, 
তার স্থৃতিও স্বতঃস্ফূর্ত না হ’লে আমাদের কাজের অস্থবিধা হবে। তাই কোন 
কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যাতে এই ধরনের স্বতি ক্রিয়াশীল হয় সেদিকে 
আমাদের লক্ষ্য রাখার দরকার। তবে সব সময় মনে রাখার দরকার এই 
ধরনের যান্ত্ৰিক অভ্যাস গঠনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বোধগম্য হওয়ার 
দরকার । তাই বিষয়বস্তর তাৎপর্য আগে বুঝে তার পর মুখস্থ করায় 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে gra | 
দেখা গেছে শিক্ষার্থীর! পরীক্ষার আগে খুব বেশী করে পড়শুন| করে। 
পড়ার কিছুক্ষণ পর তার! পরাক্ষায় যে সব প্রশ্ন থাকে তা সঠিকভাবে উত্তর 
করতে পারে। এইভাবে শিখনের IA সময়ের ব্যবধানে 


রণ করাকে বলা হয় তাৎক্ষণিক স্মৃতি (Immediate 
memory)| আবার কোন কিছু অভিজ্ঞতা গ্রহণ করার পর অনেক সময় পরে, 


এবং 


তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী স্মৃতি 


স্মরণ ক্রিয়া vot 


স্মরণ করাকে বলা হয় স্থায়ী স্ম.তি (Permanent memory) | উপযোগিতার 
দিক থেকে বিচার করতে গেলে, বলতে হয়, স্থায়ী স্বতিই ভাল। কারণ, স্থায়ী 
X m জীবনের বিভিন্ন সমস্ত! সমাধানে সহায়তা করে। যদিও 
e MS Ey Ea যেতে থাকে, ততই আমরা ভুলে যাই, 
দৃগণ মনে করেন, সময়ের ব্যবধানে অভিজ্ঞতার 
পুনৰ্গঠন হয় এবং কোন বিশেষ বস্তু সম্পর্কে ধারণ অনেক বেশী wp হয়, এবং 
তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বাড়ে। এই ধরনের স্থায়ী afe গঠনে বিদ্যালয়ের 
সচেষ্ট হওয়ার দরকার। আমরা অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন 
অভিজ্ঞতাকে সামগস্তপূর্ণ করে উপস্থাপন করতে পারি, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার 
পুনর্গঠন (Reorganisation) করতে স্থৃবিধা হয়, এবং স্থায়ী স্বৃতির বিকাশ 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক fece কার্যকরী করার জন্য যে প্রবণতা, তা 
শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দূর করায় সব সময় সচেষ্ট হবেন। 
অনেকে আবার স্মৃতি মাধ্যমের দিক থেকে তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। 
ব্যক্তিগত স্মৃতি (Personal memory) এবং নৈৰ্ব্যক্তিক স্মৃতি 
(Impersonal memory)! আমর! প্রত্যক্ষভাবে যে সব 
L1" ও নৈ্বাক্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং স্মরণ করি, তাকে বলা হয় 
ব্যক্তিগত স্মৃতি (Personal memory)! তবে আমাদের 
বেশীরভাগ. অভিজ্ঞতা আসে অন্যের কাছ থেকে, বা বই পড়ে। এই সব 
অভিজ্ঞতার স্মরণকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি (impersonal memory) | 
যদিও নৈর্ব্যক্তিক স্থৃতির চেয়ে আমাদের ব্যক্তিগত স্মৃতির পরিমাণ অনেক কম, 
তবুও ব্যক্তিগত স্মৃতিই অনেক বেশী জীবনে কাৰ্যকরী। 
কোন কোন মনোবিদ স্মৃতিকে সংবেদনগত দিক থেকে পীচ শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন। স্মৃতি বা পুনরুদ্রেক কল্পের (image) মাধ্যমে হয়ে থাকে I এই 
সব মানসিক কল্প, বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়কে Cvm করে গড়ে গঠে। 
দি রা We apos Qor | কৰো, বিভিন্নতা অনুযায়ী স্মৃতিও 
a পাচ রকম--দৰ্শনগত স্মৃতি (Visual memory), অবণগত 
স্মৃতি (Auditory memory) স্পর্শগত স্মৃতি (Tactual memory), 
ভ্ৰাণজাত স্মৃতি (Olfactory memory) "We স্মৃতি (Gustatory 
memory)! এই সব স্মৃতির মধ্যে আমাদের জীবনে, দর্শনগত ও শ্রবণগত 
স্মৃতিই প্রধান। তবে অনেকে আছে, যাদের দর্শনগত স্মৃতি বেশী, আবার কেউ 
আছে, যার শ্রবণগত স্মৃতি বেশী। অর্থাৎ, যার! দর্শনধমী (Visual type), 
তার! দর্শনমূলক অভিজ্ঞতা অনেক দিন ধারণ করে রাখতে পাঁরে। আবার 
যারা শ্রবণধর্মী তারা শ্রবণযূলক অভিজ্ঞতা বহুদিন মনে রাখতে পারে। 
Rataa বিশেষভাবে আমাদের এই দু'ধরনের স্মৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়। 


১৩৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


Wels শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী, শিক্ষণযূলক অভিজ্ঞতাও 
তাদের কাছে অনুরূপভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাদের দর্শনগত স্মৃতি 
প্রখর, তারা যাতে দর্শন Sfara মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, তার 
হযোগ করে দিতে হবে। যাদের শ্রবধগত স্মৃতি প্রথর, তার! যাতে শ্রবণ 
ইন্জিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে 
ক সক্ৰিয় এবং নিন্তরিয় (Active and Passive memory) এই 
দু'শ্রেণীতে ভাগ করারও রীতি প্রচলিত আছে। যখন শিক্ষাথীর| মনে রাখার 
জন্য নিজেদের মানসিক ইচ্ছা বিশেষভাবে প্রয়োগ করে, 
সক্রিয় নিক স্মৃতি তখন তাকে বলা হয় সক্রিয় স্থৃতি (Active memory), 
আবার কোন অভিজ্ঞতাকে JAPAS করার জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয় মানসিক 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তখন তাকে বলে fafa স্মৃতি (Passive memory) 
শিক্ষাক্ষেত্রে সক্ৰিয় afes বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ | জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় মানসিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রয়োজন | 
শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে, এই সক্রিয়তা যাতে শিক্ষার্থীদের স্মরণ 
ক্রিয়ার সব পর্যায়ে বর্তমান থাকে সে দিকে নজর Greg i 
এছাড়াও মনোবিদ্গণ বিভিন্নভাবে স্মৃতির শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তাদের 
সবগুলোর উল্লেখ করে, আর এই আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। 
"ÍS যে রকম ধরনের হউক না কেন, শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, জ্ঞানযূলক 
অভিজ্ঞতা সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। আদর্শগত দিক থেকে 
তাকিক স্মৃতি (Logical memory), ati} স্মৃতি, ব্যক্তিগত স্থৃতি ও সক্রিয় 
স্মৃতি বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন | এবং শিক্ষক এই ধরনের স্মৃতি 


বালা বিশ্বাস করেন aj | তাদের মতে স্বরণক্রিয়! মান্গষের একটা 

সহজাত গুণ, এটাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। তবে 
যাতে স্বরণক্ৰিয়া ভালভাবে কাজ করে তার জন্য কতকগুলো উপায় মনোবিদ্গণ 
বলেছেন। এগুলোকে স্মৃতিশক্তি ঠিকভাবে কাজে লাগানোর উপায় (Memory 
training) বলতে পারি | এদের স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায় বললে ভুল 
হবে। আমলে এর দ্বারা শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যে ভুল থাকে তা শোধরানো 
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যায়। তাই অনেক সময় এদের শিখনের সহজ উপায়ও (Condition of 
economic learning) বলা হয় | এইগুলো! হ’ল :— i 

॥ এক ৷৷ আমরা যদি কোন জিনিস মুখস্থ করতে চাই তার উপর বিশেষ 
মনোযোগ দিতে হবে এবং সব সময়ে একটা বিশেষ মানসিক ইচ্ছা রাখতে হবে 
যে আমাদের মুখস্থ করতে. হবে | 

৷৷ দুই ৷৷ এখন যে জিনিস শিখতে চাইছি তার সঙ্গে পূর্বের শিখা কোন 
জিনিসের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এতে তাড়াতাড়ি শিখা যায়। 

॥তিন॥ কোন কিছু মনে রাখতে হ'লে তার ছন্দ ঠিক রেখে পড়তে 
হবে, এবং বার বার আবৃত্তি করতে হবে। এই ছন্দ আর আবৃত্তি আমাদের 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ করায় সাহায্য করে । 

॥ চার ৷ কোন জিনিস এক সঙ্গে অনেকবার পড়লে আমাদের বিরক্ত 
লাগে। এতে মুখস্থ করার ব্যাঘাত ঘটে। সেইজন্য কিছু সময়ের তফাতে 
তফাতে পড়| ভাল (সবিরাম শিখন )। 

॥ পাঁচ ৷৷ প্রথমে সমস্তটা মনে রাখার চেষ্টা না করে একটা সারাংশ মনে 
রেখে, তারপর সমস্তটা মুখস্থ করা উচিত। অর্থাৎ বুঝে মুখস্থ করলে 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়। 

॥ ছয় ॥ - শিখার পর সারাংশটা লিখে ফেলা উচিত। 

॥ সাত ॥ শিখার পর বিভিন্ন বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করলে ভাল 
মনে থাকে। 

॥ আট ॥ একটা কিছু শিখার পর কিছুট। বিশ্রাম নেওয়ার দরকার । . 
ঘুমোতে পারলে আরও ভালো হয়। তা নাহলে একটা জিনিস শিখার পর 
একই ধরনের আর একট! জিনিস শিখলে ছু'টোই আমরা গুলিয়ে ফেলি। যদি 
বিশ্রাম সম্ভব না হয় তাহলে ভিন্ন ধরনের বিষয় পড়া উচিত। 


RIO 
[Forgetting] 
আগেই বলেছি সারাজীবন ধরে যা শিখি তার সবকিছু আমাদের মনে থাকে 
না। কিছু শিখার পর যত সময় যেতে থাকে বা আমরা যত নতুন জিনিস 
শিখতে থাকি তখন আগের শিখা জিনিসগুলোর আর সব 
বিশ্বৃতি কি? কিছু মনে থাকে না। একে আমরা বলি ভুলে যাওয়া বা 
বিস্মৃতি (Forgetting)| এবিংহস্‌ প্রথম এই ভুলে যাওয়ার পরিমাণ নির্ধারণ 
করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তীর উদ্দেশ্য ছিল কতটা আমরা 
ভুলি, কি পরিমাণে ভুলি, কতটাই বা আমাদের মনে থাকে, এই সব আবিষ্কার 


করা। তীর পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল নিম্নকপ £-- 


১৩৮ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


তিনি প্রথমে কতকগুলো অর্থবিহীন বর্ণসমন্টি (Nonsense syllable) তৈরী 
করেন। তারপর সেগুলোকে ১৩ট-১৩টা করে কয়েকটা তালিক| (List) 
করেন। এই রকম আটটা তালিকা তিনি মুখস্থ করেন। 
বিশ্বতির m এতে প্রত্যেকটার জন্য তার সময় লীগে ১৮ থেকে ২০ 
মিনিট। তারপর কিছুক্ষণ সময় পরে আবার তিনি সেট| মুখস্থ করেন। এবার 
কিছুটা সময় কম প্রয়োজন হয়, তার কারণ আগের শিক্ষার জন্য কিছুটা মনে 
ছিল। এরকম বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন প্রত্যেকবার 
পুনঃশিক্ষার সময়, কিছুটা বেশী অংশ মনে থাকে । যে তালিকা তীর প্রথম 
দিন শিখতে লেগেছিল ১:১০ সেকেণ্ড, একমাস পরে তাই মুখস্থ করতে লাগে 
৮০৩ সেকেণ্ড । অর্থাৎ ২৭৭ সেকেণ্ড সময় কম লাগছে। বা, আগে ul সময় 
লেগেছিল তার শতকরা! ২০৫ ভাগ বেঁচেছে এক মাস পরে। তার পরীক্ষার 

ফলাফল পরের পৃষ্ঠার ছকে দেওয়া PA | 
এবিংহস্‌ লেখচিত্রের সাহায্যে তার পরীক্ষার ফলাফল দেখান। x wr 
সময়ের পাৰ্থক্য y অক্ষে শতকর| যত ভাগ মনে ছিল তা ধরে তিনি লেখ-চিত্ৰ 
আঁকেন। এই লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে প্রথমে, অর্থাৎ 
শিখার সঙ্গে সঙ্গে এই রেখ! তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আমে । 
পরে সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে এই বীক কমতে কমতে ও রেখ! প্রায় 
X অক্ষের সমান্তরাল হয়। স্বতরাং এ থেকে বুঝা যায় আমরা যখন কোন 

চি 
শিখার যত সময় পরে আবার শতকরা যত সময় 

শিথেছিলেন 


বিস্মাতির লেখচিত্র 


বেঁচেছিল 
উ ঘা ৫৮২% 
ON 88'3 95 
vay ৩৫৮% 
২৪ 7) ৬৩৭% a 
২ দিন | ২৭৮% 
৬৭7 ] ২৫৫% 
? মান | ২১১% 


এবিংহদ-এর পরীক্ষার ফল 


অধীত বস্তুকে ভুলে যাই তার বেশীর ভাগটাই ভুলি শিখার সঙ্গে সঙ্গেই, তারপর 
তুলে যাওয়ার হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এবিংহস্‌-এর পর ১৯১৩ 


Wia স্ট্রং (Strong), ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বোরাস্্‌ (Boras) প্রভৃতি মনোবিদগণ 
এই ভুলের হারের উপর পরীক্ষা করে একই রকম ফল পান। তাদের 


৪০ 
স্মরণ faal ১৩১৯ 


প্রত্যেকের লেখই এইরূপ হয়। একে বলা হয় বিশ্বতির লেখ (Curve of 
forgetting) | 


PEROENT RETAINFD 
2 


0 ৪ 
] 05 1 [ত ও মৰি ভি 


TIME ELAPSED IN HOURS 
বিস্বৃতির লেখ (Curve of forgetting) 


অনেক মনোবিজ্ঞানী ও বিস্মতির লেখ আকবার সময় x অক্ষ শুধু সময় না 

ধরে সময়ের লগারিদম ধরেন। তাতে দেখা যায় যে লেখাটি একটি অবনত 
বাজ লা সরল রেখা (Inclined straight line) হয়| এর থেকে 
তির লগান্লিদম্‌হ্ত্ত তাঁর বিস্মৃতির লগারিদম ra আবিফার করেন। Ew 
হ’ল--কোন বিশেষ সময় (t) মিনিট|ঘণ্ট| পরে আমাদের কতটা মনে থাকবে 
তার পরিমাণ হবে এক মিনিট|ঘণ্ট। পরে যা মনে থাকে তার থেকে ১: মিনিট/ 
ঘণ্টায় যা মনে থাকে তার সঙ্গে সময়ের (t) লগারিদমের গুণফলের বিয়োগ 
করলে যা হয়। অর্থাৎ কোন সময়, (0) পরে মনে ধারণের পরিমাণ, R=এক 
মিনিট পরে ষ| মনে আছে (A)—5 মিনিট পরে ঘা মনে থাকে (B)xlog t 
বা, R2A-—B loge অনেক সময় পরীক্ষায় ভুল থাকার জন্য লগারিদম 


Za অনুসারে ফল পাওয়া যায় না। 


RIOT কাৰণ 
[Causes of Forgetting] 
আমরা কেন ভুলি--এ একটা বিশেষ TI অবশ্ত ভুলে যাওয়ারও 
প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে । তা না হ’লে ছোটবেলা থেকে যে সব 
অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তা যদি সব মনে থাকে আমাদের জীবন অসহ্‌ 
হয়ে উঠবে । আর তাই যদি হ'ত তাহলে নতুন জিনিস 
afe ও বিস্মৃতি আমরা শিখতে পারতাম না। তাই আমর! শিখিও যত, 
ভূলিও তত। তাই এই বিশ্বতিকে স্মরণক্ৰিয়ার একটা অঙ্গ হিসেবে ধরা যায়। 
মনোবিজ্ঞানী faal (Ribot) বলেছেন Forgetting is an essential 


— ৷ ৰি 


"১৪০ 


condition of memory | 


তবে তার মানে এই নয় যে আমরা যা কিছু 
শিখি সবই ভুলে যাই আর তাই উচিত। সমস্ত কিছুকে ভুলে যাওয়াও যেমনি 
“বিপদজনক আবার মনে atate তেমনি বিপদ। তাই এই ছু’টেো প্রান্তিক 
অবস্থার মধ্যে একটা মাঝামাঝি অবস্থায় আমাদে 
প্রত্যেক İNAT বেলায় তা হয়ও | গই 
বলেছি। এখন বলব কেন ভুলি। ভ 

জিনিসগুলো মেনে চলতে হয় তা না করলে ভুলের হার 
যেগুলো ব্যহত করে বিস্থৃতিকে creta] সহায়তা করে। তাছাড়া কতকগুলে। 
জিনিদ আছে যেগুলো আমাদের বিস্থিতিতে সাহায্য করে, সেগুলো হ'ল :__ 

॥ এক॥ অধীত বস্তুর গুণ 2 যে সব জিনিস শিখতে দেরী হয় তাঁদের 
ভুলিও সহজে। গণ্য আমরা কবিতার চেয়ে বেশী হারে 
ভুলি। এটা অব্য কিছুক্ষণ পরিমাণের জন্য হয়, যে জিনিস 
শিখতে দেরী হয়, তার জন্য পুনরাবৃতির বেশী প্রয়োজন হয়, তাই ভুলি 

দেরীতে | 

॥ ছুই। ঠিকমত না শিখা £ যে সব জিনিস আমরা কমাবার অভ্যাস 
করি (under-learning) সেগুলো তাড়াতাড়ি ভুলি। যেমন আমর! আমাদের 
নাম কোন সময় ভুলি না, তার কারণ হ’ল বার বার 
1 কান ব্যবহারের ফলে ওটা আমাদের বেশী শিক্ষা হয়, কিন্তু অন্ত 
একজনের নাম আমরা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। আবার যে বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন 
থাকি তার নামটা সহজে ভুলি না। কিন্তু কয়েকদিনের আলাপে যার নাম 
জানি তাকে ভুলে যাই। 

॥তিন॥ মস্তিক্ষে আঘাতের দরুন অ 
Amnesia) আমাদের স্মরণক্ৰিয়| নির্ভর করে আমাদের Rusa কাজের 
উপর। তাই মস্তিষ্কে যদি কোন গণ্ডগোল হয় আমাদের ধারণ-ক্ষমত| লোপ 
দৈহিক aeaaea য়’ ফলে আমরা ভুলে ষাই। ধরা যাক কোন ছেলে 
সৰি ফুটবল খেলতে খেলতে মাথায় খুব আঘাতের ফলে অচৈতন্ত 

হ'য়ে গেল। তারপর wA করার পর তার চেতন! 
ফিরে এলে তাকে faen করা যায় সে খেলার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। 
এতে অবশ্য খুব বেশী আগের ঘটনাকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। এরকম 
দুর্ঘটনা থেকে মাঝে মাঝে স্থৃতি একেবারে লোপ পায়। ৰ 

॥চার॥ ওষুধের fasst ঃ 
দৈহিক কারণ-উ্ধের স্মৃতি লোপ প 
"tes যায়। 
করে দেয় সেগুলো আমাদের 


বন্তগতকারণ 


চৈতন্য হওয়া (Shock 


অনেক সময় খুব বেশী ওষুধ খেলে, মদ খেলে 
য়, মান্য অনেক জিনিস তাড়াতাড়ি ভুলে 


যে সব ওষুধ মস্তিষ্ের স্বায়ুকোষগুলোকে খারাপ 
ভোলার কারণ হয়ে দীড়ায়। 


ভালা «pem Um 


স্মরণ ক্রিয়া ১৪১. 


৷৷ পাঁচ ৷ বেট্ৰো-আ্যাকটিভ ইনহিবিসান (Retro-active Inbibi- 
tion): কোন কিছু জিনিস শিখার পর আবার কোন নতুন জিনিস শিখলে 
দেখা যায় CX শেষটা! কিছুটা প্রথমটাকে ভুলিয়ে দেয় । 
পর পর দু'টো! কবিতা মুখস্থ করলে দেখা যাবে যে যখন: 
প্রথম কবিতাটা আবৃত্তি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন তার ভিতর দ্বিতীয়টাঁর 
কোন কোন কথ! চলে আঁসছে। একে মনোবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন Retro 
active inhibition | এর ফলে দেখা গেছে আগের কবিতাটা! বেশী fer | 
॥৷ ছয় । দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজের প্রভাব (ঘুমের 
উপকারিতা): এবিংহস্‌ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তিনি এমনি যা ভোলেন 
কোন কিছু শিখার পর ঘুমালে তার চেয়ে কম ভোলেন। 
বিআমের অভাব  ডেলেনবাকৃ (Dallenbach) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী 
পরীক্ষা করে দেখেন যে কোন কিছু শিখার পর আমরা যত তাড়াতাড়ি 
spice পারি তত বেশী মনে থাকে। তিনি দু'জন পরীক্ষার্থীকে অর্থহীন 
বর্ণসমষ্টি তালিক| মুখস্থ করিয়ে কতবার তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পাড়িয়ে. 
তারপর কতটা মনে আছে দেখেন। আর কতবার তাদের সাধারণভাবে অন্য 
কাজ করতে দিয়ে তারপর কতটা মনে আছে দেখেন । এতে দেখা যায় একই 
সময়ের ব্যবধানে ঘুমের পর তাদের বেশী মনে থাকে। নীচে তাদের পরীক্ষার 


ফলাফল দেওয়। হ’ল £ 


ইনহিবিনান 


এক ঘণ্ট। | দুই ঘণ্টা | চার ঘণ্ট। | আট ঘণ্টা]. 


অন্ত কা করার পর 
শতকরা যত ভাগ মনে ছিল _ 
ঘুমানোর পর শতকরা যত 
ভাগ মনে ছিল 
তার এই পরীক্ষা থেকে ভেলনবাক্‌ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রথম আমরা 
যে শতকরা বেশী পরিমাণ ভুলি তার কারণ হ’ল ঘুমাতে কিছুটা সময় নষ্ট, 
হয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত Retroactive inhibition-qs কথাই জোর 
করে বলে। দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজ অন্য কাজের মনে রাখায় ব্যাঘাত ঘটায়। 
॥সাত॥ অবসাদ (Fatigue): খুব বেশী সময় ধরে কাজ করলে 
আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ঠিক এমনি খুব বেশীক্ষণ মানসিক 
অবসাদ কাজ করলে আমাদের মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ আসে । 
ফলে এই অবস্থায় আমরা যা শিখি তা তাড়াতাড়ি আমরা ভুলে যাই। এই 


১৪২ শিক্ষা-মনোবিদ্ত| 


শিক্ষার পেছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে al 
মানসিক ইচ্ছা থাকে ন| বলে আমরা ভুলে যাই। 
॥আট॥ অবচেভন মনে অবদমন (Unconscious repression) : 
COP এবং তার মতবাদে বিশ্বাসী অনেক মনোবিদ মনে করেন যে ভোলাট! 
আমাদের ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ আমরা ভুলতে চাই বলে 
তুলি। তাদের মত হ'ল আমরা জীবনের সমস্ত অপ্রিয় 
অভিজ্ঞতা গুলোকে ভুলতে চাই । তবে এই সব তুলে যাওয়াকে আমরা ধারণ- 
ক্রিয়ার অভাব হিসেবে ধরতে পারি না। এই সব ঘটনার অভিজ্ঞতাগুলে! 
আমাদের অবচেতন মনে অবনমিত থাকে এবং ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে আন! 
যায়। তাই এর আলোচন! এখানে না করাই ভাল। 


তাল স্মৃতি শক্তি লক্ষণ 
(Marks of Good Memory] 


ভাল স্মৃতিশক্তির কয়েকটা গুণ কাছে। স্মরণক্রিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন 
প্রক্রিয়ার যথাযথ কাঙ্গ করার সামগ্রিক ফল স্বরণক্ৰিয়াকে প্রভাবিত করে। 
অর্থাৎ ভাল স্মরণক্রিয়ার লক্ষণ এদের উপরই নির্ভরশীল। যেমন, ভাল স্মরণ- 
ক্রিয়ার লক্ষণ হ’ল-- 

॥ এক ৷৷ তাড়াতাড়ি শিক্ষ। করা। অর্থাৎ খিক্ষণ-প্রক্রিয়। যার যত দ্রুত, 
তার স্বৃতিশক্তিও তত ভাল। যদি কোন ছাত্র খুব তাড়াতাড়ি কোন জিনিম 
শিখতে পারে তাকে খুব বেশী স্বৃতিশক্তিসম্পন্ন বলে আখ্য| fea | 

॥ দুই ৷৷ আবার শুধুমাত্র তাড়াতাড়ি শিক্ষা করাকে ভাল স্মৃতির লক্ষণ 
বলতে পারি না। কারণ যে তাড়াতাড়ি শিখে এবং তাড়াতাড়ি ভোলে তাকে 
আমর ভাল স্মতিশক্তিসম্পন্ন বলি না অর্থাৎ ভাল স্মৃতির একট! গুণ যেমন 
তাড়াতাড়ি শিখা, তেমনি তার আন্ংগিক গুণ হ'ল অনেক সময় মনে রাখা বা 
ধারণ কর|। 
A H টস শিখে মনে রাখলেই চলবে না, তাকে আবার যথাসময়ে 
ওতে vant pi ! অনেকে আছে atal তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। 

+’ কিন্ত যথাসময়ে পুনরুদ্রেক করতে পারে না। এরকম 


অভিজ্ঞতা পরীক্ষার সময় অনেকেরই ত্রাং 
হয়। RSIR যথাসময়ে পুনরুদ্রেক করতে 
পারার ক্ষমত| ভাল স্মৃতির লক্ষণ I k 


৷ চার ৷ সবশেষে, 


আসলে অবসাদ নয়, সক্রিয় 


অবদমন 


অধীত সমস্ত বস্তুর মধ্যে সামপ্রস্ত বিচার করার ক্ষমতাও 


99 1 সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে সাম্জস্ত বি লে 
ই সব অভি en মঞ্জস্ত বিধান না কর 
অগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যা তরাং 
অভিজ্ঞতার সামন্ত বি ধান--ভাল স্মৃতির | বন|। স্থৃত 


r 


6. 


10. 


স্মরণ ক্ৰিয়| PS ) ses 


প্রশ্নাবলী . 


How is memory distinguished from imagination ? What ঠি the proce 
cess 


involved in memorization ? Is there memory or memories ? 

[পৃঃ ১৪৫-১৪৬ ; ১১৭-১১৮; ১৩৩-১৩৬ ] [0.0.737, '69, N.B.U.B.T. '6 
Analyse the processes involved in remembering. How দার vw 
your lessons ৪০ that thé pupils may not easily forget what ies i 
[পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৭-১৪২ ] [ C.U.B.T.'61, Eo: zd 
Analyse memory. Can memory bo improved ? [C.U ya P "6T ] 
[ পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৬-১৩৭ ] ক 
Analyse memory. Indicate how it is reláted to learning. Can 
memory be improved ? Discuss. [পৃঃ ১১৭-১২৭; ১৩৬-১৩৭] [ O.U.B.T. 701 
Describe the stage involved in tho process of memorization. (Paxi).-- 
[পৃঃ ১১৭-১১৮ পৃঃ ] [ C.U.B.A. '64 ] 


"What do you understand by economical methods, of memorising ? 


Show your aequaintance with some of them. [ C.U.B.4. '66 ] 


[ পৃঃ ১৬৬-১৩৭ ] 


Analyse memory. Bring out the factors which influence forgetting 


[ 0.U.B.A. '68] 
what aro the different causes of forgetting. 
[ O.U.B.A. 59] 


pil make tho utmost use of his/her 
[ N.B.U.B.T. ’69 ] 


[পৃঃ ১১৭-১১৮ ; ১৩৯-১৪২ ] 
Why do we forget ? 
[পৃঃ ১৩৭-:৪২ ] 

Analyse ‘memory’. How can your pu 
memory? [পৃঃ ১১৭-১১৮; ১৩৬-১৩৭ ] 

Write notes on the following : 

(a) Direct and Indirect recall. [পৃঃ ১২২-১২৩] 


(b) Whole and part learning. [পৃঃ ১২৯-১৩৪ ] 


(c. Condition of readiness [পৃঃ ১২৩-১২৪ ] 


(d) Forgetting. | পৃ: ১১৭-১৪২ ] 
(e) Memory training. [ পৃঃ ১৩৬-১৩৭ ] 


পঞ্চম অধ্যায় 


FAN 
[IMAGINATION ] 


বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় সংবেদনের মাধ্যমে । অর্থাৎ, কোন 
বিশেষ উদ্দীপকের বর্তমানে, আমাদের সংবেদন হয় এবং তাকে প্রত্যক্ষ করি। 
এ কিন্ত এই প্রত্যক্ষণ (Perception), আমাদের মনে একট! 
à চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনে | আমর! একট! ছবি প্রত্যক্ষ 
করলাম। সেই ছবিকে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে, তার সম্পর্কে মনে একটা 
বিশেষ ধারণা জন্মে। এই বান্তবধর্মী ধারণ! একে বারে নিষ্কিয় অবস্থায় থাকে 
না। পরে হয়তো, কোনদিন নির্জনে বসে নান! কথ| ভাবতে ভাবতে ছবিটার 
কথা মনে পড়ে। তখন আমাদের চোখের সামনে সেই ছবির প্রতির্ূপ একট। 
ভেমে ওঠে। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু আছে। 
হয়তো, একদিন রাস্তায় কোন লোককে গাড়িচাপ। পড়তে দেখেছিলাম, পরে 
কোনদিন, সেই কথ| মনে পড়লে, চোখের সামনে সেই দৃশ্যট। ভেসে ওঠে। এই 
ধরনের প্রতিচ্ছবি শুধুমাত্র চোখ বা দর্শনেন্রিয়কে কেন্দ্র করে হয় তাই নয়; 
অন্তান্ত ইন্দ্ৰিয়কে কেন্দ্ৰ করেও হয়ে থাকে। তবে সে গুলোর সংখ্যা খুবই কম। 
বা নচরাচর দেখ বায় না। এই ধরনের প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় ভাবমূর্তি বা 
কল্প (Image) অৰ্থাৎ ele কোন ঘটনার বা অভিজ্ঞতার 
প্রতিচ্ছবি যখন কোন বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ফলে, আমাদের 
মনে ভেসে ওঠে, তখন আমরা তাকে বলি ভাবমূতি বা কল্প 
(Image) | ভাবমুতি সৃষ্টি করার জন্য বস্তুগত উদ্দীপক (Objective stimu- 
lus) প্রয়োজন হয় না। মনোবিদ থৰ্ণভাইক (Thorndike) বলেছেন-_ 
প্রকৃত অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় মন 
যদি দেই সব প্রক্রিয়া নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারে তাহলেই ভাবমুতির 
ZË gT I : 
এখন এই ভাবমূতি যে কেবলমাত্র অতীত প্রকৃত অভিজ্ঞতার হয় তা নয়। 
অনেক সময় আমাদের মনে এমন শ্ব বস্তু বা ধারণার ভাবযূতি সৃষ্টি হয় যার 
সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞত| নেই। রামায়ণে 
কল্পনক্কি ? রাবণের বর্ণনা পড়ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে একটা! 
মানুষের ছবি ভেসে উঠছে। তার দশটা মুখ, কুড়িটা চোখ, ইত্যাদি ইত্যাদি i 
অর্থাৎ, আমর! দেখছি (আপতঃভাবে) একটা দেহ কাণ্ডের সঙ্গে দশটা মাথ! 


* 

PEE ১৪৫ 
লাগানো। এই যে অতীত অভিজ্ঞতা বিবৰ্জিত বস্তুর wife আমাদের মনে 
RË হচ্ছে, একে বলা হয় কল্পনাগতভাব মূৰ্তি (Image of Imagination) | 
এই কল্পনাগত ভাবমুতি সৃষ্টির মূলে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, তাকে বল! 
হয় কল্পন ([0089106800) | রাবণকে আমরা কোনদিন দেখিনি। কিন্ত 
তার বিবরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অতীত অভিজ্ঞতার কতকগুলো অংশকে একত্রিত 
করে তার কল্পনা আমর! করে নিই। মনের বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের 
অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করতে পারি। একে বলা হয় ধারণক্রিয়া। অপর এক 
প্রক্রিয়ায় আমরা এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরুথাপন করতে পারি । একে বলা 
হয় পুনক্লদ্ৰেক (Recal| কল্পন হ’ল শেষোক্ত প্রক্রিয়ার বিকৃত রূপ । 
figs বলার কারণ, কল্পনের সাহায্যে আমরা যে বস্তুর ভাবমৃতি সৃষ্ট করি, 
বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। বা বাস্তব জগতে তার সম্পর্কে আমাদের 
কোন aps অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই তার 
সৃষ্ট হয়। নরসিংহের কর্ননাগত ভাবযূতি স্থষ্ট করতে গিয়ে, আমরা মানুষের 
ধড়ের উপর সিংহের মাথা বসিয়ে দিই। আমর। মানুষ দেখেছি, সিংহও 
দেখেছি। কিন্ত সিংহ মানব কোনদিন দেখি নি। তাই নরসিংহের দেহের 
বর্ণনা যখন পড়ি, তখন মানুষ এবং সিংহ সম্পর্কে অতীত ধারণ| থেকে একটা! 
বিশেষ ভাবঘূতির 2R করি। এই অর্থেই আমরা এই ভাবযৃতিকে fays 
বলছি। sraa, কন হ'ল সেই মানসিক প্রক্ৰিয়া যার দ্বারা আমরা 
অতীত অভিজ্ঞতা ও ধারণা যথেচ্ছ সমন্বয়ের মাধ্যমে ন 
অভিজ্ঞত। বা ধারণার ভাবমূর্তি স্বষ্ঠি করি। কল্পনা বলতে সাধারণ অর্থে 
কোন বস্তুর প্রতিবিধ mE করাকে বুঝাই। কিন্তু মনোবিদ্যায় একে আমরা 
বিশেষ ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করি। তাই একে বলা 
হয়েছে কল্পন (Imagination) বা কল্পনার প্রক্রিয়া (Process of ima- 
gination) | 


স্মৃতি ও PAI Sq মধ্যে সম্পর্ক 


(Relation between Memory and Imagination] 


উপরের আলোচন| থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি IS আ রুকন 
বিশেষভাবে আলাদা করার প্রয়োজন। তাই ri "US আমরা এখানে কিছু 
আলোচনা করব। স্মৃতি আর কল্পন এই wu 
ক্রনও স্বৃতির সাদৃত প্রক্রিয়াতেই আমাদের ভাবমূতির পি [d 
ছু'টোই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে টেনে আনে। way | 
সাধারণভাবে এ কথাও বলতে পারি স্মৃতি আমাদের কল্পম এর - am 
শিক্ষা-মনে|--প.,২--১০ 


18 ই শিক্ষা-মনোবিষ্া 
দেয়। যেমন_কোন লোককে স্মরণ করার মানে তাকে আমি আগে যে 
অবস্থায় দেখেছিলাম, সেই ধারণাকে মনে আন|। আবার যখন মতস্তুকন্যার কথা 
কল্পনা করছি তখন xim আর মাছ এই দুই সম্বন্ধে অতীত ধারণাকে কাজে 
_লাগাচ্ছি। শুধু মাছের মাথাটার সঙ্গে মান্গযের মাথাটা বদলে নিচ্ছি মনে মনে | 
আবার সাধারণ প্রত্যক্ষণে আমাদের চিন্তাধারা যেমন সময় (Time), স্থান 
(Space), কারণ ও ফলাফল সব কিছু কাজ করে তেমনি স্মৃতি আর কল্পনার এই 
দু’টো প্রক্রিয়ায় ও এই সব গুণগুলো থাকে । 
স্থৃতরাং এই ছু'টে। দিক থেকে স্মৃতি আর কল্পন-এর মধ্যে বেশ মিল আছে। 
কিন্তু পাৰ্থক্যও তাদের মধ্যে আছে। যেমন 
স্বৃতিতে আমাদের অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। ঘটনার কোন 
পরিবর্তন হয় ন| যেমনটি আগে শিখেছিলাম ব| দেখেছিলাম তাই মনে পড়ে | 
কিন্ত কল্পনায় ঘটন| বিকৃত হয়। আগে যে উদাহরণ Cre] 
কল্পন ও স্মতির পাৰ্থক্য হয়েছে ত! দেখলে সহজেই বুঝতে পার! যাবে, একটা 
মান্যকে আমর! ঠিক যে ভাবে দেখেছিলাম সেই ভাবেই মনে করতে পারি। 
কিন্ত যখন মতস্তুকন্যার কথ! কল্পনা করি তখন বিভিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে 
মিশিয়ে একটা অবাস্তব জিনিস তৈরী করি। 
আবার স্মৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ হ'ল প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা (Recog- 
nition)| fes কল্পনাতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ য| আমি 
কোনদিন দেখি নি, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তাকে চেনার কোন কথা 
ওঠে না। 
যতই বৈসাদৃশ্ঠ তাদের মধ্যে থাকুক না কেন, এবং স্মৃতি আর কল্পন দু'টো 
পৃথক প্রক্রিয়া ঠিকই তবে তারা প্রায় সব সময়েই মিশে থাকে । কোন 
আত্মীয়ের মৃত্যুর দৃশ্যের স্মৃতির scr কিছু না কিছু কল্পনা! জড়িয়ে থাকবেই ৷ 
আবার যে কোন কল্পনার মধ্যে স্মৃতি থাকবেই । এই কারণে এদের আলাদ! 
করে বেছে আলোচনা! কর! খুবই কঠিন। 


PAA ও চিন্তন-এৰ মধ্যে সম্পৰ্ক 
[Relation between Imagination & Thinking] 


কল্পন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন! করার পূর্বে আর একটা মানমিক 
ক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য করার দরকার | সেট! হ'ল চিন্তনক্রিয়া (Thinking) ! 
সাধারণতঃ আমরা চিন্তা, স্থতি আর কল্পনাকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। তাই 
প্রথমে এদের সম্বন্ধে আলাদ। ধারণ প্রয়োজন । এখানে আমরা খুবই সংক্ষেপে 
FAT আর চিস্তনের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সে সম্বন্ধে আলোচন। করব। 


কলন ১৪৭ 


কল্পনা আমরা করি ভাবমুতির মাধ্যমে। অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার 
ভাবি হ’ল আমাদের কল্পনার উপাদান। কিন্তু চিন্তনের উপাদান হ'ল 
SR প্রত্যক্ষ ধারণা (Percept) ৷ অর্থাৎ চিন্তনক্ৰিয়ায় আমরা 
পতি অতীত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করি। স্থতরাং, চিন্তন হ'ল 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আর কল্পন হ’ল যুক্তি 
বিহীন মানসিক প্রক্রিয়া। আবার আমাদের চিন্তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য 
(Goal) থাকে আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা একট! বিশেষ পথে অগ্রসর 
হই। কিন্তু কল্পনার কোন বীধাধরা পথ বা উদ্দেশ্য নেই। চিন্তার একট! ফলাফল 
আছে। অর্থাৎ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করে আমর সমাধান খুঁজে পেতেও 
পারি বা, নাও পেতে পারি। কিন্তু কল্পনার কোন ফলাফল থাকে না। কারণ 
কল্পনা হ’ল উদ্দেশ্ঠহীন। চিন্তার জন্য গভীর ইচ্ছাকৃত মনোযোগের প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু কল্পন| হয় আমাদের মনের খুব দুর্বল অবস্থায়। চিন্তন হ’ল fau 
(Abstract)| কিন্তু Faal হ'ল দেঁহধারী (Concrete)! আবার চিন্তনের 
একটা বিশেষ গুণ হ’ল যে এট! সংঘবদ্ধ (Systematised), কিন্তু কল্পন 
একেবারে বিচ্ছিন্ন (Isolated) | 
উপরের ওঁ আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি কল্পন আর চিন্তনক্রিয়া হ’ল 
তু’টে| আলাদা মানসিক প্রক্রিয়া । তবে সাধারণ অর্থে চিন্তা বলতে আমরা সব 
কিছুকেই বুঝাই । যখন বলি “আমি রামের কথা চিন্ত 
কলন, শ্বৃতি ও চিন্তন করছি” তখন ঠিক চিন্তনক্রিয়ার কথা বলি না। রামকে 
আমি আগে দেখেছি--এখন তার কথা চিন্তা করছি, অর্থ হ'ল তাঁকে স্মরণ করার 
‘চেষ্টা করছি। এটা হ’ল স্বরণক্ৰিয়া। আবার যখন বলি “আমি আমার বাড়ীট! 
নতুন করে তৈরী করার চিন্তা করছি” তখন আমরা স্মরণ বা চিন্তনক্রিয়ার কথা 
বলি না। এট| হ'ল কল্পনা। কারণ যে নতুন ধরনের বাড়ী হবে তার কোন 
অতীত বা বর্তমান অস্তিত্ব নেই। স্থতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি চিন্তাকে 
আমর! দু'রকম অর্থে ব্যবহার করি। যদিও এটা বৈজ্ঞানিক অর্থে ভূল তবুও 
এর পেছনে কারণ আছে। কোন কিছু নতুন চিন্তা করার জন্য আমাদের 
অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুখাপন বা স্থৃতির যেমন প্রয়োজন হয়, আবার কল্পনারও 
‘তেমন প্রয়োজন হয়। স্মৃতি আমাদের প্রত্যাভিজ্ঞায় (Recognition) সাহায্য 
করে আর কল্পনা আমাদের নতুন পথের সন্ধান দেয়। এই দুয়ে মিলে 
আমাদের চিন্তার পথ নির্দেশ করে। এই আলোচনা থেকে বলতে পারি 
চিন্তন হ'ল কল্পনের চেয়ে আরও বিস্তৃত প্রক্রিয়া । exis এই অলোচনাও 
বিস্তৃত হওয়ার দরকার। তবে এখানে তার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। 
স্থবিধার my চিন্তন এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য পর পৃষ্ঠায় ছকের আকারে 


দওয়া হ’ল ঃ 


কল্পন (Imagination) চিন্তন (Thinking) 


চিন্তনের মাধ্যম হ’ল ধারণ| (percept) 


বিচারবুদ্ধিদম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়। 
চিন্তন উদ্দেশ্যযুক্ত 


কলনের মাধ্যম হ'ল ভাবমূতি (Ec) 
কল্পন বুদ্ধিবিহীন মানসিক প্রক্রিয়া 
কল্পন উদ্দে্তবিহীন 


কল্পনেরঁ কোন ফলাফল নেই চিন্তনের ফলাফল আছে 

কল্পন মনের শিথিল অবস্থা-উদ্ভৃত চিন্তনের জন্য গভীর ইচ্ছাকৃত মনোযোগের 
| (Voluntory attention) প্রয়োজন 
কল্পন দেহধারী (Concrete) চিন্তন বিমূর্ত (abstract) 

কল্পন বিশুঙ্থন (Unsystemetised) চিন্ত| zaam (Systemotised) 

কল্পন বিচ্ছিন্ন গুণের হ'তে পারে কিন্তু চিন্তা সামগ্রিক (General) গুণের 


হ্য় 


PAAT উপাদান 


[Elements of Imagination] 


এ পৰ্যন্ত আমর! কল্পন এর সঙ্গে "he আর চিস্তনের তফাত করলাম। এখন 
আমরা বলব এই «us প্রক্রিয়ার জন্য কি কি জিনিসের প্রয়োজন vui কিছু 
কল্পন| করার পূর্বে প্রথমতঃ আমাদের দরকার কল্পিত বস্তু সম্বন্ধে একট] সাধারণ 
ধারণ । যখন আমর! পরীর কল্পনা করছি তখন জানার 
দরকার তার দেহের গঠন কি রকম। একটি-স্থন্দরী 
মেয়ের শরীরে দু’টে| ডান! আছে তা দিয়ে সে উড়ে যেতে পারে । তারপর 
আমাদের প্রয়োজন স্মৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার । বিভিন্ন মেয়ে কি 
রকম দেখতে তার থেকে খুঁজে বাহির করা কে সুন্দরী । আবার কোন পাখীর 
ভানা বড় এবং দেখতে স্থনর। এই সব আমরা পাব আমাদের স্মৃতির কাছ 
থেকে | সব শেষে দরকার একটা মানসিক চেষ্টা যার দ্বারা অতীতের এই সব 
অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিনগুলে| বেছে নিয়ে, সাজিয়ে একট। নতুন 
fafaa তৈরী করব। এখানে আমর| বিশেষ একটা! মেয়েকে বেছে নিয়ে তার 
সন্ধে একটা বিশেষ পাখীর ডানা লাগিয়ে আমরা পরীর ez] করি। তা’হলে 
সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে কল্পনার জন্য দরকার 


॥ এক৷ যে বস্তুকে কল্পন! করব তার সন্ধন্ধে একটা মোটামুটি 


ধারণা। ॥ দুই অভীত অভিজ্ঞতাগুলোকে ভেঙ্গে নতুন করে 
গড়ে তুলবার মানসিক চেষ্টা 


কল্পনার উপাদান 


মহিন ১৪৯ 


উপরের এই আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে আমাদের কল্পনার বেশীর ভাগ 
নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার উপর। আমরা যা ইচ্ছা 
রা তাই কল্পনা করতে 
পারি না। এর একট! সীমা! আছে। কল্পনা নির্ভর করবে আমাদের অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রসারের (Range of past experiences) উপর | আমি xl 
কোনদিন দেখি নি বা শুনি নি তা নিয়ে কল্পন করতে পারি না। অন্ধ লোক 
যে কোনদিন xig অথব| পাখী দেখে নি তার পরীর কল্পনা করা অসম্ভব | 
তেমনি যার! কানে শুনতে পায় না তারা কোনদিন সুরের কল্পনা করতে পারে 
ন|। এই কল্পনার বেশীর ভাগ নির্ভর করে স্মৃতির Wen he প্রবল হ’লে 
কল্পনা করা সম্ভব। যে জিনিসের অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে গেছি তা৷ আমাদের 
কল্পনায় কোনদিন আসতে পারে না। আবার কল্পিত বদ্ধ গঠন বিভিন্ন 


.মানষের বিভিন্ন রকম হতে পারে । আমর! কম্পিত পরীকে একরকম দেখতে 


পারি, আবার অন্য জনে অন্য রকম দেখতে পারে । 
এখানে আর একট! কথা বলে কল্পনা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা শেষ করব। 


কল্পনা হয় ভাবমুতির মাধ্যমে । এটা হ'ল ইন্দ্িয়াতীত বস্তর জ্ঞান। কিন্তু 

আমরা জানি ভাবমূতি যে কোন ইন্জিয়ের মাধ্যমে হতে 
pom পারে। তেমনি কল্পনাও যে সব সময় দশনেন্দ্রিয়-নির্ভর 
একথা ভুল। ভাবমূতিও যেমনি প্রত্যেক ইন্জ্ৰিয়ের হতে পারে কল্পনাও তেমনি 
যে কোন ধরনের ভাবযূতিকে অবলম্বন করে হতে পারে। সুরকার যখন নতুন 
গানের সুর ঠিক করেন তখন আগের শোনা ভিন্ন গানের সবরের অংশকে এক 
সন্ধে মেশান। এমনি স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ সব রকমেরই কল্পনা করতে পারি। 


কল্পনেৰ শ্রেণীবিভাগ 
[Classification of Imagination] 
লাকে আমর! কয়েকটা! বিস্তৃত শ্রেণীতে ভাগ করতে 


মানুবের সমস্ত কল্পনা 
n | করি তাদের প্রকৃতিগতভাবে চারটে শ্রেণীতে 


পারি। আমর! যে সব কল্পন 


প্রথম ভাগ করব। ও & 
॥ এক ৷৷ ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা । এদের সাধারণতঃ বলা হয় যাক্রয় 


ও শিক্রিয় কল্পনা! (Active & Passive imagination) | a 
॥ তুই ॥ মৌলিকতা ও কৃত্ৰিমতাপূৰ্ণ কল্পনা (Creative or Artificial 
imagination) বা রচনাত্মক ও গ্রহণাত্মক «sal (Creative & Receptive 


imagination) | AFA ৰ 
॥ভিন॥ বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্ঠজনিত কল্পনা (Imagination with 


Purpose) | 


১৫০ শিক্ষা-মনোবিদ্য। 

॥ চার ৷৷ বিশ্বাসজনিত ও বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা! (Imagination with and 
without belief) | H 

এখন আমরা এদের সম্বন্ধে আলাদ। আলাদ। ভাবে আলোচন! FAA | - 

॥ এক৷ ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত FAA £- আমাদের কল্পনা ইচ্ছাকৃত 
বা অনিচ্ছাকৃত দুই-ই হ'তে পারে । যখন আমর! অলসভাবে বসে থাকি তখন 
আমাদের মনে নানা রকম ঘটনার প্রতিবিশ্ব ভেসে উঠে, 
আবার মিলিয়ে যায়। এই সব ঘটনাকে মনে আনার জন্য 
আমরা প্ররুতপক্ষে কোন চেষ্টা! করি না। একে বলে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা বা 
নিস্ক্ৰিয় কল্পন! (Passive imagination)| দিবাস্বপ্ন (Day-dream), 
কল্পনাবিলাস (fantasy) এই ধরনের নিষ্রিয় কল্পনা। আদিম যুগের মানুষের 
এবং বেশীর ভাগ শিশুদের চিন্তাধার এই রকম হয়। আবার প্রতিভাবান 
ব্যজিদেরও চিন্তাধারা অনেক সময় নিক্ষিয় হয়। 

অনেক সময় আমর! ইচ্ছা করেই বিভিন্ন জিনিস কল্পন| করি। ভাবছি, 
আমাদের গরুর বাচ্চা হ'লে কি রকম রং হবে, গরু কত দুধ দেবে, বাচ্ছাটা 

কি করব ইত্যাদি। এখানে আমরা নিজের ইচ্ছায় কল্পনা 
সক্রিয় কল্পন! 


করি। এই প্রকার কল্পনাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত কল্পনা 
বা সক্ৰিয় কল্পন। (Active imagination) |. এখানে আমর! নিজেরা চেষ্টা 


করি কিছু সুখকর জিনিস কল্পনা করার। তবে এ নয় যে সক্রিয় কল্পনা সব 
সময় সুখকর হয়| অনেক সময় ছুখদায়ক কল্পনাও সক্রিয় কল্পন| mu | 
সাহিত্য wf? অথবা যে কোন উদ্ভাবনী চিন্তার পেছনে এই দুই রকম 
কল্পনাই এক সাথে কাজ করে। 
॥ দুই ॥ রচনা ত্বক ও এহণাত্মক কল্পনা £__কল্পনাকে আমরা ভাবমূতির 
স্বরূপ দেখে ছু'ভাগে ভাগ করতে পারি। 
যখন মানসিক প্ৰতিবিম্ব কল্পনাকারী নিজে থেকে স্থষ্টি করে তখন তাঁকে বলি 
মৌলিক কল্পন! বা রচনা ত্বক PAN (Creative imagination) | একটা 
জিনিস মনে রাখার দরকাঁর__যা আগেও একবার বলেছি 
মৌলিক কল্পনা _ষে কল্পনা যত মৌলিকই হ’ক না কেন, যে কল্পনা করছে 
তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে হতে পারে না। এর মৌলিকত| কল্পনাকারীর 
মানসিক ভাবমুর্তির মধ্যে। কবির কল্পনা, শিশুর কল্পনা, দার্শনিকদের চিন্তা 
এই শ্রেণীর কল্পনার মধ্যে পড়ে। 
আমরা যখন অন্যের সাহায্য নিচ্ছি কল্পন| করার জন্য তখন সেই কল্পনাকে 
বলব কৃত্রিম কল্পন| বা গহণাত্মক কল্পনা (Artificial 
কৃত্রিম কল্পনা or receptive imagination) | বইয়ের কোন জায়গায় 
হাওড়ার পুলের বিবরণ পড়তে পড়তে যখন আমাদের মনে পূর্বে না-দেখা 


fafa কল্পনা 


3 ১৫১ 


পুলের একটা ছবি ভেসে উঠে তখন সেই কল্পনাকে বলি রুত্রিম কল্পনা । একটা 
সহজ উদ্দাহরণের দ্বারা আমরা মৌলিক আর কৃত্রিম কল্পনার মধ্যে পার্থক্য 
শরিক পারব। রামায়ণ বাল্মীকির মৌলিক কল্পনা (Creative imagina- 
tiom) উডুত। কিন্তু আমরা যখন রামায়ণে বণিত অশোক বনে বন্দিনী 
সীতার বিবরণ পড়ি তখন আমাদের মনে যে ছবি ভেসে উঠে তা হ’ল 
কৃত্রিম কল্পন| I 

॥তিন॥ বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্যজনিভ কল্পনা! £_অনেক সময় 
আমরা বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কল্পনা করি। Somya বিভিন্নতা 
অনুযায়ী এই সব কল্পনাও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। . সাধারণত; আমরা 
এদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি_ (A) বৌদ্ধিক কল্পনা (Intellectual 
imagination), (B) সৌন্দৰ্যবোধ ফোটাবার উদ্দেশ্যে কল্পনা (Aesthetic 
imagination) আর (C) কার্যকরী কল্পন! (Practical imagination) | 

[A] কোন জিনিসের প্রকৃত রূপ বুঝতে বা জ্ঞান লাভ করতে আমরা 
যে কল্পনার আশ্রয় নিই তাকে বলা হয় বৌদ্ধিক কল্পনা (Intellectual 
) imagination) | অর্থাৎ কল্পন| যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে 
বৌদ্ধিক করনা সাহায্য করছে তখন সেই কল্পনাকে বলছি জ্ঞানার্জনের 
উদ্দেশ্যে কল্পনা। বিজ্ঞানী বা দীর্শনিকগণ এই কল্পনাকে আশ্রয় করে নতুন 
জ্ঞানের বিষয় বুঝতে চেষ্টা করেন। এই কল্পনা আবার মৌলিক অথবা 
রুত্রিম দুই-ই হতে পারে। নিউটন যখন মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির আবিষ্কার করে- 
ছিলেন তখন তিনি মৌলিক (বৌদ্ধিক «ser (Creative intellectual 
imagination) কাজে লাগিয়েছিলেন। আবার আমরা জ্ঞানার্জনের জন্য যদি 
কোন বই পড়ি অর্থাৎ কোন বই থেকে জ্ঞানলাভের 97 যে কল্পনার আশ্রয় 


নিই তাকে বলে কৃত্রিম বৌদ্ধিক কল্পনা (Receptive intellectual 


imagination). 
[B] আমরা ষে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নতুন কিছু শিল্প সুষ্টি করি বা কোন 
শিল্পস্ুষ্টিকে উপভোগ করি তাকে বলা হয় সৌন্দৰ্খবোধের কল্পনা (Aesthe- 
কবি এবং শিল্পীরা সাধারণতঃ এই 


tic imagination) | 
মৌন্দৰবোধক কল্পনা কল্পনার আশ্রয় নেন। এই সৌন্র্ববোধ- আশ্রিত করনা 


আবার মৌলিকও হতে পারে বা কৃত্রিমও হতে পারে। কবি বা লেখক 
কোন আগার বদনা করতে গিয়ে ষে কর্নার আশির নেন তাকে বলা হয় 


(Creative aesthetic imagina- 


সৌন্দৰ্ষ-বোধ- üfae কল্পনা 
গা পড়ার সময় যে কল্পনার আশ্রয় নিই 


tion)! আর আমর! সেই বর্ণনা | j 
তাকে বলা হয় সৌন্দৰ্য-বোধ-আখিত রুত্রিম «mal (Receptive aesthetic 


imagination) | 


Sue m শিক্ষা-মনোবিদ্য| 
[C] যে কল্পনার সাহায্যে আমর! কোন সমস্যার সমাধান করি তাকে বলা 
হয় কার্যকরী কল্পনা (Practical imagination)| এই কল্পনার সাহায্যে 
ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, আর রাজনীতিবিদগণ বিভিন্ন সমস্ত 
সমাধান করেন। কোন বাধ তৈরী করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারর। 
তার ছবি আকেন, নক্সা তৈরী করেন, আনুমানিক খরচের হিসেব করেন। 
তারপর বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু হয়। এই কল্পনার সাহায্যে তিনি বাধ 
তৈরীর কাজে এগোলেন, একেই বলা হয় কার্যকরী কল্পনা (Practical 
imagination) | 
৷৷ চার ৷৷ বিশ্বাজনিভ বা বিশ্বাসমুক্ত কল্পন| £ কল্পম| আবার PAFI 
হতে পারে_বিশ্বাস্ত আর অবিশ্বান্ত। কোন কল্পনায় যখন প্রতিচ্ছবি (image) 
প্রকৃত কোন ঘটনার (Real) হয় বা আমরা বিশ্বাস করি, তখন তাকে বল! হয় 
বিশ্বাস্ত «ga (Imagination with belief) | ধর যাক, 
আমরা কল্পনা করছি বরফ দিয়ে ঢাকা হিমালয়ে gets; 
এই জিনিসটা আমর বিশ্বাস করি। আমর! সত্যি জানি যে হিমালয়ের pyta 
বরফ দিয়ে ঢাকা। যখন পৌরমগুলের কল্পনা করি এবং মনে মনে ভাবি কি 
ভাবে পৃথিবী স্থর্যের চারিদিকে ঘুরছে আর চাদ কিভাবে পৃথিবীর চারিদিকে 
ঘুরছে, আরও সব গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে অবস্থান করছে, তখন এই কল্পনাকে বলি 
বিশ্বাস্ত কল্পনা (Imagination with belief) | কারণ আমরা এই সব ঘটনার 
নত্যতাই বিশ্বাস করি। আর এই বিশ্বাস থেকে এই কল্পনার উৎপভি। এই 
ধরনের কল্পনাকে আমরা বিশেষ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি--€৫) 
এঁতিহাসিক gaai (Historical imagination) (b) প্রতীক্ষা 
(Expectation or anticipation), (c) বৈজ্ঞানিক TAR) (Scientific 
imagination ) 
[a] যখন অতীতের কোন বস্তু যাকে আমর! সত্য ব'লে জানি, তার কল্পনা 
করি তখন তাকে বলা হয় এঁতিহাসিক কল্পনা (Historical imagina- 
tion)! fmg-mereta বিবরণ পড়তে গিয়ে তখনকার 
এতিহাদিক কলন৷ দিনের আচার-আচরণের যে কল্পনা আমর! করি তাকেই 
বলব এঁতিহাপিক কল্পনা । কল্পনা মাত্রই অতীত অভিজ্ঞতার হয়। কিন্ত 
এঁতিহাপিক কল্পন! বলতে আমর! সেই সব ঘটনার কল্পনাকে বলছি যে সব 


কার্যকরী কল্পনা 


বিশ্বাজনিত কল্পনা 


ঘটনাকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ইতিহাস যেমন মত্য, এই সব 


কল্পনার বস্তগুলোও সত্য । 

[b] প্রতীক্ষা! (Expectation) হ'ল কোন দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হয়ে 
আমাদের মনের মধ্যে SIS সম্বন্ধে একট! stagfe বা প্রতিচ্ছবি (image) 
ae করার প্রক্রিয়া । আমরা মনে মনে SRR সম্বন্ধে এমন কল্পন| করি যে 


aaa ১৫৩ 


আমরা ধরে নিই য| ভাবছি তাই ঠিক হবে। এই পরিবর্তনের জন্য আমরা 
নিজেদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করতে থাকি। যেমন পরীক্ষা দেওয়ার 
টি পর ফল বাহির হওয়ার আগে আমরা ভাবি ফেল FAT | 

এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কল্পনা করতে থাকি কি ভাবে আর 
সবাই-এর সঙ্গে মিশব, কথা বলব, কি বলব_কেন ফেল করেছি, ইত্যাদি । 
কতকগুলে! মানসিক প্রক্রিয়া মিলে আমাদের মনে এই জাতীয় কল্পনার সৃষ্ট 
করে। এই পরীক্ষার ফলাফলের কথাই ধর! যাক। প্রত্যেকে নিজের সম্বন্ধে 
সচেতন। প্রত্যেকেই চায় নিজের ভবিষ্যৎ ভাল করে গড়ে তুলতে । পরীক্ষার 
ফলাফলের উপর এটা অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং ফেল হলে ভবিষ্যতে তা 
খারাপ হবে এ ধারণা আমাদের মনে আছে। তারপর সে ভাবে তার এই যে 
ধারণা সে ফেল হবে এটা একেবারে সত্য এবং তখন সে তার জন্য নিজেকে 
মানসিক দিক থেকে তৈরি করতে থাকে। তা'হলে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি 
প্রতীক্ষার (Expectation) জন্য দরকার_() একটা গঠনমূলক «ae 


(Constructive imagination), (ii) ভবিষ্যতের সঙ্গে এই কল্পনার 


একট! সংযোগ (iu) একটা বিশ্বাস বে এই কল্পনা সত্য হবেই, 


(i) এই কল্পিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেকে তৈরী করা। এই সবগুলো 
একসঙ্গে মিলে আমাদের মধ্যে প্রতীক্ষার ( Expectation or anticipation) 
"P করে | 
[c] আগে যে ছু'রকমের বিশ্বস্ত কল্পনার আলোচনা করলাম সেই ছু'টোই 
কালাশিত (Has reference to time)! অৰ্থাৎ প্রথমটি অতীতের বস্তুর 
কল্পনা আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ বস্ধর সম্বন্ধে FAT d কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পন। 
বৈজ্ঞানি হ’ল কাঁলাতীত। এর কোন বিশেষ ধরনের কাল নেই । যে 
ক কনা কোন যুগের জন্যই সত্য। এই কল্পনার সাহায্য বিজ্ঞানীরা 
আপাতঃ ভিন্ন (Apparently different) ঘটনাগুলোর মধ্যে সাধারণ "xa 
অঙ্থসদ্ধান করেন। এই বৈজ্ঞানিক কল্পনা সব সময়েই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হয়। নিউটন এই ধরনের বিশ্বাপ-উদ্ভৃত বৈজ্ঞানিক কল্পনার দ্বারাই 


মাধ্যাকর্ষণের সুত্র অবিষ্কার করেছিলেন ৷ 
র কথ|। আবার এমনও কল্পনা 


এই গেল সংক্ষেপে বিশ্বাস-উদ্ভূত কল্পনা 
হ'তে পারে যার প্রতিবিদ্বগুলি একেবারে মিথ্যা qua | এদের কোন বাস্তব 
{ড়া আমরা নিজেরাও বিশ্বাস করি 


১ অস্তিত্ব তো নেই, তাছ 
বাদ করনা না। এইগুলোকে বলা হয় অবিশ্বাস্য বা বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা 


(Imagination without belief)! যখন আমরা আরব্য উপন্যাসের গল্প 


পড়ি তখন আমাদের মনে এই ধরনের কল্পনা হয়। 


শিক্ষা-মনোবিদ্য| 
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কল্পলেঘ E 


[Development of Imagination] 


আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমহারেই আমাদের কল্পনা- 
প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। আমরা জানি কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতার 
উপর নির্ভর করে। তাই অভিজ্ঞতা এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
কল্পনগ্রক্রিয়াও উন্নত হতে থাকে । ছোট বেলা আমাদের থাকে নিক্ষিয় কল্পনা 
(Passive imagination)! বেশীরভাগ কল্পনাবিলান (Fantasy)! ছোট 
ছেলেরা ধূলো নিয়ে ভাত রান্না করে, পুতুলকে আদর করে খাওয়ায় । কিন্তু যত 
আমাদের বয়স বাড়তে থাকে, যখন আমরা পড়াশুনা! করি, নতুন নতুন জিনিস 
সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি, তখন এ ছোট বেলার কল্পনা চাপা পড়ে যায়। এর 
বদলে আসে বৈজ্ঞানিক, এঁতিহাসিক বা কার্যকরী কল্পনী। জানার আকাজ্জা 
বা কৌতুহল প্রকৃতি (Instinct of curiosity) থেকেই সব কল্পনার উৎপত্তি 


হয়। আরও যখন বয়স বাড়ে অর্থাৎ পরিণত বয়সে (Matured age) কল্পন। 


আরও উন্নত হয়। পরিপক্ক জীবনে পুরোপুরিভাবে দেখা দেয় সৌনর্যবোধ 


ateta কল্পনা (Aesthetic imagination), বুদ্িমাশরিত : -— 
(Intellectual imagination) | Rন্দরকে উপলব্ধির মধ্যে বা সত্যকে পলব্ধির 


মধ্য দিয়েই এই বয়সের কল্পনা প্রকাশ পায়। 


শিক্ষা ও কল্পন 

[Education & Imagination] 

q ধারণা হ’ল কল্পনা বিলাস (Fantasy) | 
অনুযায়ী এই মানসিক প্রক্রিয়া জানমূলক 


অভিজ্ঞতায় কোন রকম সাহায্য করে না। এই ধারণী অনুযায়ী কল্পনার 
বিষয়বস্তু aer বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, কোন বাস্তব Tm 
সঞ্চয়নে কল্পন প্রক্রিয়ার কোন স্থান থাকতে পারে না! fes, 2 à 
শিক্ষাবিদগণ এবং মনোবিদগণ মনে করেন, কল্প জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার পপ 


€তৌ নয়ই বরং জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশেষভাবে i কল্পনের 
শ্ৰেণীবিভাগ আলো করেছি, আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানমূলক 
এষা তাই আধুনিক ধারণা 


অভিজ্ঞতা a করে। 
হণে কল্পনা বিশেষভাবে সাহায্য 

"UMS মানব্সভ্যতার উন্নতির মূলে আছে মানুষের উন্নত ধরনের stagfe 

"s ক্ষমত| | যে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক আবির, মানুষের কল্পন প্রক্রিয়ার 


NÉ বিকাশের পরিচায়ক । 


কল্পন বলতে আমাদের সাধার 
এবং শিক্ষাবিদগণের প্রাচীন ধারণা 


১৫৬ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


কল্পনা প্রাথমিকভাবে দু'রকমের হ'তে পারে--মৌলিক বা রচনাস্মক 
(creative) এবং কৃত্রিম বা এহণাত্মক (Receptive)| এই দুই শ্রেণীর কল্পনাই 
মানুষের জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । গ্রহণাত্মক কল্পনা ব্যক্তি- 
জীবনে za অভিজ্ঞতার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়ত| FAA | 
দীর্ঘ দিনের জীবন পরিক্রমায়, মান্য যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় 
করছে, তাই হ’ল FRI প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানুযের 
sa সার্থক এবং যোগ্য অধিকারী করে গড়ে তোল! 
শিক্ষার উদ্দেশ্য | শিক্ষার্থীরা যদি, অতীত ঘটনা (ইতিহাস ), চিত্রকলা (Art), 
সাহিত্য (Literature) ইত্যাদি পাঠের সময় যথাযোগ্য মানসিক কল্প বা ভাব- 
যুতি সৃষ্টি করতে না৷ পারে, তাহলে তার! রষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার প্রক্কত তাৎপর্য 
নির্ণয়ে অক্ষম হবে। স্থতরাং শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে এই ধরনের গ্রহণাত্মক কল্পন প্রক্রিয়| স্থ্টিতে সহায়তা করা । কারণ 
শিক্ষার বা বিদ্যালয়ের একটা প্রধান কর্তব্য হ’ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য 
রষ্টিগত তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষমতা বিকাশ কর|। কারণ, এই তাৎপর্য উপলব্ধির 
উপর নির্ভর করবে পরবর্তী স্তরের প্রগতি । অন্যদিকে, কল্পনার সাহায্েই 
সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি রচনাত্মক 
কল্পনার মধ্য দিয়েই সমাজজীবনের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন। সুতরাং, 
শিক্ষার ব! বিগ্ভালয়ের দায়িত্ব একই সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিনব বস্তুর 
FAAP করে, .দমাজজীবনের এই অগ্রগতিতে সহায়ত! করা । কল্পনের এই 
দ্বিমুখী উপযোগীতার জন্যই আধুনিক শিক্ষা বিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনার বিকাশের 
উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
আধুনিক শিক্ষাবিগণ মনে করেন, শিশুদের কল্পনা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ, 
তাদের জীবনের গতি নিৰ্ণয় করে দেয়। শৈশবে ছাত্র ছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবে 
কল্পনা প্রবণ হয়। এই জীবনের কল্পনা, নানা কিছু বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে 
ওঠে। শিক্ষার atal যথাযোগ্য সুযোগ দিয়ে যদি এই সব 
কল্পনার বিকাশ করা যায়, তা’হলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের 
বিকাশ, একটা! বিশেষ দিকে গতি নেয়। যে সব শিশু যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলা 
করে, এবং নানাভাবে যন্ত্রাংশ জুড়ে তাদের কাল্পনিক যন্ত্র তৈরী করতে চায়, 
তাদের সেই কল্পনাকে যদি tcr পরিচালিত করা হয়, তা’হলে তার! ভবিষ্যৎ 
জীবনে এই দিকে উন্নতি করে। এমনকি, নতুন কিছু আবিষ্কারও করতে 
পারে। তাই কল্পনা ও শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য সাধনে, একই দিকে কাজ 
করে যাচ্ছে। উভয়ের উদ্দেশ্যই ব্যক্তির ক্ষমতানুযায়ী তাঁর বিকাশ সাধন 


সুতরাং, wb কল্পনা শক্তির বিকাশ করা, শিক্ষার একটা! প্রাথমিক 


কল্পনা ও কুষ্টিুলক 
অভিজ্ঞতা 


কল্পনা ও জীবন বিকাশ 


কল্পন ১৫৭ 


শিক্ষাক্ষেত্রে যে মানসিক উপাদান সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা’হল--প্ৰেষণা 
(Motivation) | যথাযোগ্য প্রেষণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত না করতে পারলে, 
শিখন কোন সময়েই সম্ভব হবে না। এই Cen গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি 
(sterotyped mechanical repetition, বাঁ মানসিক 
০০০০৪ নিক্কিয়তার মধ্য দিয়ে জাগানো কোন মতেই সম্ভব GUI 
«gal wire থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করে। কল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
মানসিক সক্ৰিয়তা আসে। একই সঙ্গে তার মধ্যে নতুনের সন্ধান পায় বলে 
শিক্ষার্থীরা তার ছারা অণুপ্রাণিত হয়। হুতরাং কল্পনা শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে আত্মসক্রিয়তা আনে এবং যথাযোগ্য মানসিক অবস্থা সৃষ্টির পেছনে 
উদ্বোধক (incentive) হিসেবে কাজ করে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে, কল্পনের এই গুরুত্বের জন্য, আমাদের সব সময় তাঁদের কল্পনা” 
জীবনের zh বিকাশের সহায়তা করতে Wd কল্পনার 
কনা ও শিক্ষক বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের কাজ 


দিতে পারেন। যেমন 
॥ এক ॥ আমরা জানি কল্পনার প্রীথমিক উপাদান হ’ল অতীত 


অভিজ্ঞতা । অতীত অভিজ্ঞতার উপাদানকে একত্রিত করে, আমর! কল্প বা 
ভাবমূতি কৃষ্টি করি। এই অতীত অভিজ্ঞতা যত নিখুঁত ও ব্যাপক হবে, কল্পনার 
সামগ্রী তত স্থন্দর হবে। তাই শিক্ষার্থীদের কল্পনার বিকাশ করতে হ’লে, তাদের 
অতীত অভিজ্ঞতা যাতে সুন্দরভাবে সঞ্চয় করতে পারে সে দিকে আমাদের কয 
দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কিছু জিনিসকে নিখুঁতভাবে পংবেক্ষণের 
ক্ষমতার বিকাশ করতে হবে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বা পাঠ্য বিষয়বস্তকে বিশ্লেষণ 
করে কি ভাবে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করতে হয় বিদ্যালয়ে তার প্রশিক্ষণ 


শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। 


৷৷ দুই ৷৷ কল্পনার বিকাশের জন্য বিশেষ করে তার বিস্তৃতির জন্য, ভ্ৰমণ 


কালি বির E বিশেষভাবে 
করে দিতে হবে। শৈশবের কল্পনা বিশেষভাবে মৃত বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে 
e, তাই কল্পনার বিকাশের 97 এই সব বিষয়কে মূৰ্তভাবে শিক্ষার্থীদের 
সামনে উপস্থাপন ন| করতে পারলে তাদের কল্পনার বিকাশ হবে না। শ্রেণী 


কক্ষে শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Teachin 
সহায়তা করবে। 
॥ ভিন ৷৷ সৌনাৰ্য বোধ বিকাশ করা শিক্ষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । 


শিক্ষার্থীদের সৌন্দৰ্য বোধ বিকশিত না হলে, পরবর্তী জীবনে, ভারা বিরত 
রুচির পরিচয় দেবে। আর এই সৌন্দৰ্ববোধ কল্পনার বিকাশের মাধ্যমেই 


শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনা সম্ভব | 


g aids) শিক্ষককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে 


সৌন্দ্যবৌধ, বিকাশের ভজন্ত শিক্ষার্থীদেরকে, 


১৫৮ শিক্ষা-মনোবি্য| 


ভাল ভাল ছবি, কবিতা ও কল্পনামূলক সাহিত্য কার্ধের সঙ্গে পরিচিত করতে 
হবে। এবং এদিকে তাদের যাতে প্রবণতা aR হয়, সে বিষয়ে শিক্ষককে 
সচেষ্ট হতে হবে। 

॥ চার ॥ অনেক সময় শিক্ষার্থীরা খুব বেশী রকম কল্পনা প্রবণ হয়ে পড়ে d 
বিশেষভাবে, কৈশোরের এট! একটা। প্রধান বৈশিষ্ট্য । কল্পনার যেমন ভাল দিক 
আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। অতিরিক্ত কল্পনা-বিলাম, আমাদের 
জীবনে সর্বনাশের কারণ হ'য়ে দাড়ায়। স্থতরাং, শিক্ষার্থীদের কল্পনার নিয়ন্ত্রণ 
করাও শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীরা যাতে অত্যন্ত বেশী কল্পনা প্রবণ ন| হ'য়ে 
পড়ে, এবং তাদের কল্পন! যাতে কোন খারাপ বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে না ওঠে, 
সে দিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই দিকে শিক্ষার্থীদের ` 
কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে, এক মাত্র উপায় হ'ল তাদের কোন না কোন 
কাজের মধ্যে নিয়োগ করে রাখা । অলন মন থেকেই 'কু-চিন্তা, কু-কল্পন। 
আনে। তাই নানা রকম ভাল কাজে শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করে রাখলে, তাদের 

মধ্যে খারাপ-কল্পনার সুযোগ থাকে FT I 


প্রশ্নাবলী 


1. What are the different types of imagination, a child displays ? 
Illustrate your answar. How cana teacher help the proper unfold- 
of a child's imagination. [পৃ ১৪৯-১৫৪ ; ১৫৫-১৯৮ ] [ 0.U.B.T. '68] 

2, Whatis the relation between Image and Imagination? What are 
tho different typo of imagination? What can you do for healthy 
development of imagination in child. [ K.U.B.T. '63] 
[পৃঃ ১৪৪ ; ১৪৯-১৫৪ ; ১৫৫-১৫৮ ] ই 

9. List the various types of imagination. How can they be developed ? 
Answer with special reference to the younger group of children. 


[ পৃঃ ১৪৯-১৫৪ ; ১৫৫-১৫৮ ] [ K-U.B.T. ’69 ] 
4. Discuss how child's imagination can be trained and developed 
[ পৃঃ ১৫৫-১৫৮ ] [ N.B.U.B.T. '69] 


Write notes on the following : 

(a) Expectation. [ পৃঃ ১৫২-১৫৩ ] 

(b) Intellectual imagination. [পূঃ ১৫১ ] 

(০) Memory & Imagination. [ পৃঃ ১৪৫-১৪৬ ] 
(৫) Thinking and imagination [পৃঃ ১৪৬-১৪৮ ] 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


চিল 
[THINKING] 


যে সব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞান আহরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে 
al আমাদের শিখনে সহায়তা করে তাদের মধ্যে চিন্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
চিন্তন শুধুমাত্র শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনায় সহায়তা করে তাই নয়, শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্তর যথাযোগ্য মানসিক সংগঠনে সাহায্য করে। চিন্তন লব্ধ জ্ঞানের বা 
শিখনের প্রয়োগের সম্ভাব্যতা অনেক বেশী। তাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে বা 
শিক্ষা মনোবিষ্ঠায়, চিন্তন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দার্শনিকগণ 
মনে করেন, চিন্তন (thinking) মনের অস্তিত্বের পরিচায়ক | প্রাচীন দাৰ্শনিক 
আারিস্টটল বলেছেন, চিন্তন প্রক্রিয়া মান্থযকে অন্তান্য ইতর প্রাণী থেকে 
পৃথক করে রেখেছে। চিন্তনের অস্তিত্বের কথা বিচার করে দার্শনিকগণ মানুষের 
অভিজ্ঞতার জগতকে দু’ভাবে ভাগ করেছেন। একট! হ’ল তার সংবেদনগত 
নিতান্তই বর্তমান জগত; অপরটা হ’ল চিন্তার জগত বা চিন্ময় জগত। এই 
দ্বিতীয় জগতেই সে বিষুর্ত চিন্তার সাহায্যে বিশ্ব-গ্ররূতির অপরিবর্তনীয় সত্যকে 
উপলদ্ধি করতে পারে। স্থতরাং, চিন্তনের প্রকৃত কাজ হ'ল_অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র 
গণ্ডীকে অতিক্রম করে, ইন্দিয়াতীত লোকে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত কর| ৷ কিন্ত 


এই চিন্তন ক্রিয়ার স্বরূপ কি? 


saq Imr 
[Nature of Thinking] 

ব্যাপক অর্থে, যে কোন জ্ঞান দায়ক অবগতিকে (cognition) আমরা 
চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করি। স্থতরাং, এই ধারণা অনুযায়ী, 
প্রত্যক্ষণ (Perception), স্মৃতি (Memory), কল্পন 

চিন্তনের ব্যাপক অর্থ (Imagination) ইত্যাদি যে কোন জ্ঞানমূলক প্রক্ৰিয়াকেই 
আমর! চিন্তন বলতে পারি। যেমন, দার্শনিক লক (Locke), চিন্তনকে এক 
বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন-- 
“Thought is the perception of the agreement and disagreement of 
ideas. অৰ্থাত, বিভিন্ন ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করার প্রক্ৰিয়াই 
হ'ল চিন্তন । যার দ্বার! বিশেষ থেকে সাধারণ ধারণায় আসা যায়, যুক্তির ছারা 


qur শিক্ষা-মনো বিদ্যা 


কোন সিদ্ধান্তে আস] যায়, সম্বন্ধের আবিষ্কার ও সমস্তার সমাধান কর! যায়, 
তাঁকেই বল! হয় চিন্তন fessi (Thinking) | অনেক সময়ে তাই মনোবিছ্যায় 
চিন্তনের প্রতিশব্দ হিসেবে ভাবনার বিস্তার (elaboration) কথাট ব্যবহার 
করা হয়। কিন্তু চিন্তনের এটা সঙ্কীৰ্ণ অর্থ। সব জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকে 
চিন্তন বলা যায় না। স্থতরাং চিন্তন কি তা জানতে হ'লে, তাকে আরও 
বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার | 
চিন্তন যে কি, e| সঠিকভাবে বলতে হ’লে, তার বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ 
করার দরকার এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য সমজাতীয় মানসিক প্রক্রিয়া গুলোর 
সঙ্গে তার পার্থক্য করার দরকার। সাধারণ অর্থে, চিন্তন 
চিন্তন ও প্রত্যক্ষ ও গ্রত্যক্ষণকে (Perception) একই শ্রেণীভুক্ত কর 
হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য থেকে চিন্তনের 
নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া! যাবে। চিন্তনের সঙ্গে মদে প্রত্যক্ষণের প্রধান 
পার্থক্য হ’ল, প্রত্যক্ষণ বস্তু নির্ভর, কিন্তু চিন্তন বস্তু নির্ভর নয়। প্রত্যক্ষণের জন্য 
উদ্দীপকের প্রয়োজন । কিন্তু চিন্তন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। 
চিন্তার ক্ষেত্রে বস্তুর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষণের দ্বারা বিশেষ 
বস্তু সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি। এই প্রত্যক্ষণ লব্ধ বিষয়বস্তুকে 
বলা হয় প্রত্যক্ষিত q3 (Percept)! অন্যদিকে চিন্তন দ্বারা আমর! বিশেষ 
একা শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে ধারণ। পাই। চিন্তন হয় ভাবমৃতি xb কল্পের 
(Image) সাহায্যে ॥ 
এই আলোচন! থেকে দেখা যাচ্ছে চিন্তনের একটা বৈশিষ্ট্য হ’ল যে এর দ্বারা 
কোন বিশেষ এক শ্রেণীর বস্ত সম্পর্কে আমর! সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করি। কোন 
বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন এ বস্তুর কোন 
চিন্তন ও সামগ্ৰিক গুণ (Quality), ভাব (Characteristic) বা অর্থ 
জ্ঞান (Context) কে বিশ্লেষণ করি। বস্তুর অর্থ বলতে তার 
পরিবেশগত তাৎপর্ষকে বুঝায়। অন্য বস্তর সে তার সাবা ERIS 
তির ww e করি। এই ভাবে বস্তুর যে 


বিচার করে তাঁকে একট! বিশেষ জা 
অর্থ বা গুণবোধ হয়, তা এ জাতীয় সব বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । মনোবিদগণ 


তাই বলেছেন, চিন্তনের বিষয়বস্তু তাই সব সময়েই সাধারণ প্রকৃতির 

(General) হয় এবং প্রত্যক্ষণের বস্তুর মত তা স্থান-কালের গণ্ডীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নয়; একেবারেই মুক্ত। 

আবার, প্রত্যক্ষণে যেমন, আমাদের জ্ঞানের বস্ধকে কেন্দ্ৰ করে হয়, চিন্তনে 

তা হয় না। যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা সমস্যা নিয়ে 

চিন্তন ও বিমূৰ্ভজান = আমর! চিন্তা করি, তখন, সেই বস্তুর সব অংশের কথা এক 

মজে ভাবি না। তার কোন বিশেষ গুণকে আলাদা করে নিয়ে ভাবি। ফুলকে 


চিন্তন s 


প্রত্যক্ষ করার জন্য তার বিভিন্ন অংশকে পৃথক করে নিয়ে দেখা যায় না। few 
ফুলের সৌন্দর্যকে ফুল থেকে পৃথক করে নিয়ে অনুধাবন করা চিন্তায় সম্ভব। 
এই জন্যই চিন্তাকে বিমূৰ্ত (৮3৮০০) বল! হয়। মনোবিদ «ep eel (০25০) 
চিন্তনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা! কালে তাই মন্তব্য করেছেন, "আমাদের 
চিন্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল আমরা বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায় না প্রত্যক্ষ 
করেও তার সম্পর্কে বিমূৰ্ত চিন্তন করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে তাই আমরা 
প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করে থাকি। এই প্রতীক (symbol) বা চিহ্ন 
(Sign) মূৰ্ত «e প্রতিস্থাপিতরূপ হিসেবে কাজ FA | 
চিন্তন, বস্তুর বিভিন্ন গুণকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত অবস্থায় দেখা সম্ভব হয়, 
বিশ্লেষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে (Analytic process) | এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা চিন্তনের 
একটা প্রধান বৈশিষ্য। আবার কোন বস্তুর বিশেষ গুণ 
fasian সম্পর্কে বিশেষ ধারণ! পেতে হলে, তাকে শুধু বিশ্লেষণ 
সংশ্লেষণ প্রক্রিদা ¢ LE 
করলেই চলবে না, তাদের সংযুক্তিকরণ বা সংশ্লেষণ 
কারণ, বিচ্ছিন্ন গুণ গুলোকে বিচার করে তাকে 


(synthesis) করা প্রয়োজন | E 
আবার বস্তুর মধ্যে আরোপ করাই হ’ল চিন্তার ধৰ্ম । সুতরাং, চিন্তনে বিশ্লেষণ 
বনের প্রক্রিয়াই কাজ করে। 


(analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) এই qu 
চিন্তনের আর একট| বৈশিষ্ট্য হ’ল, এই যে, চিন্তন সব সময়ে উদ্দে্মুখী 


মমগ্রতাবাদী মনোবিদগণ (Gestalt Psychologists) 
চিন্তনের এই বৈশিষ্ট্যের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
pra চিন্তনের ধর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধান করে সম্পূৰ্ণতার দিকে 


এগিয়ে যাওয়।। এই উদ্দেশ্য নিছক জান লাভও হতে পারে, বাঁ ব্যবহারিক ও 
উপযোগিতাপূর্ণ হ'তে পারে। থে কোন ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে একটা সমস্যার 
উদ্ভব হয়। এবং সেই সমস্ত আমাদের অতীত -জ্ঞান সামগ্রীর মধো একটা 
ফাকের (gap) 22 করে। চিন্তনের কাজ হ'ল, ওঁ সমস্তার সমাধান করে, 
জ্ঞানের ক্ষেত্রের এই ফাককে পুরণ করা। 
সবশেষে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিন্তন মনের এক ধরনের | 
বিশেষ প্রক্রিয়া (Mental procesó বি নর সক্রিয়তা চিন্তনের একটা 
প্রধান বৈশিষ্ট্য | প্রত্যক্ষণ, কল্পন ইত্যাদি প্রক্রিয়াতেও মন 
চিন্তন ও সবিতা. সক্ৰিয় থাকে। কিন্ত চিন্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইচ্ছা 
প্রাণোদিত মনোযোগের (volitional attention) প্রয়োজন হয়। কল্পনের 
কোন প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্যের পথে মনকে 


জন্য এ ধরনের মনোযোগের 
r thinking that we aro able to carry out 


1. It is characteristics of ou : aro 
thought Ae abstractly, with any sort of material, quite independently of 
tho natural relation of দিন ; Growth of mind. 


শিক্ষা-মনে৷--২প.-১১ 


(Purposive) I 


১৬২ শিক্ষা-মনোবিদ্ 


বিশেষভাবে সক্রিয় করতে না৷ পারলে, চিন্তনের দার| সমস্যার সমাধান 
সম্ভব নয়। 

তা’হলে এই আলোচন| থেকে বল| যেতে পারে, চিন্তনের [এক] বিশ্লেষণ 
(analysis), [দুই] সংশ্লেষণ (synthesis), [তিন] উদ্দেশ্যের অনুধাবন 
(Purposiveness) [চার] জ্ঞানের সামান্ঠীকরণ 
(Generalization), [পাচ] বিমূৰ্ত ভাব গ্রহণ (abs- 
traction) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ব্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করে 
আমরা চিন্তন প্রক্রিয়ার কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি। সংশ্লেষণ ও 
বিশ্লেবণের সাহায্যে বস্তু, ব্যক্তি বা অভিজ্ঞত| সম্পর্কে উদ্দেশ্যমুখী 
সামগ্ৰিক Rabata আহরণের প্রক্রিয়াই হ’ল চিন্তন i 


দিন্তনেব্র বাহন 
[Vehicle of Thought) 


পূৰ্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, চিন্তন মান্ধষের এক ধরনের জ্ঞানমূলক 
প্রক্ৰিয়। প্রত্যেক জ্ঞানমূলক প্রক্ৰিয়া বস্তকেন্দ্রিক। কিন্তু চিন্তনের বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আমর! বলেছি, এই প্রক্রিয়ার জন্য মূৰ্ত বস্তুর 
প্রয়োজন হয় না। তা’হলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে চিন্তন যদি 
বস্তু নির্ভর নয়, এবং বিমূর্ত তবে কি ভাবে ত! সম্পন্ন হয়। মনোবিদগণ এই 
প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন। তার! বলেন, চিন্তন ও বিমূৰ্ত সুরে বিশেষ 
কতকগুলো! মাধ্যমের (Medium) সাহায্যে ঘটে থাকে । এই সব মাধ্যমকে 
মনোবিদগণ বলেছেন চিন্তনের বাহন (vehicle of thought)| এই বাহন 
প্রধানতঃ চার ধরনের_[এক) ভাবমূতি ব৷ কল্প (Image) ; [দুই] ধারণা 
q| প্রত্যয় (Concept); [তিন] সংকেত al চিহ্ছ (Symbol or sign) 
এবং [চার] অবধারণ বা বিচারকরণ (Judgement or Reasoning) | 
চিন্তন প্রক্রিয়ার জন্য ভাবমূতি, বস্তু সম্পর্কিত ধারণা, সংকেত এবং বিচারকরণের 
মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। আমর! এই সব মাধ্যমে বা বাহন সম্পর্কে এখন 
বিশদভাবে আলোচন। FAT | 


চিন্তন ও ভাৱমূৰ্তি 
[Thought & Image] 


চিন্তনের প্রাথমিক বাহন হিসেবে, মনোবিদগণ ভাবযূতি x) কল্প (Image) 

কে নির্দেশ করেছেন। qua প্রত্যক্ষ রূপের মানসিক গ্রতিচ্ছবিকে বলি ভাব- 
T 7 ॥ যে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ লব্ধ জ্ঞান আমাদের মনে সংরক্ষিত 
7^ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! ভাবমৃতির কথা উল্লেখ 


চিন্তনের সংজ্ঞা 


লক সা" — —— 


Di ১৬৩ 


করেছি। যখন, অতীত কোন ঘটনা, বস্তু বা অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি কোন 
মানসিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে ভেসে ওঠে তখন তাঁকে বলা হয় ভাবমূৃতি 
টির বা কল্প। মনোবিদগণ মনে করেন, প্রত্যক্ষণের জন্ত যেমন 
বসি সংবেদন প্রয়োজন, চিন্তনের জন্য তেমনি ভাবযৃতি বা কল্পের 

(Image) প্রয়োজন । অনেক মনোবিদ্‌ বলেছেন, ভাবযৃতি 
ছাড়া চিন্তন একেবারে সম্ভব নয়। আমরা যখন কোন বিষয় সম্পর্কে, চিন্তা 
করি, তখন তার ভাবযুত্ি আমাদের মনের মধ্যে গঠিত হয়। এবং এই ভাব- 


সৃতি চিন্তনের বিষয়বস্তু হিসেবে কাজ করে । 
কিন্ত, অনেক মনোবিদ মনে করেন ভাবযুতিকে (Image) বাদ দিয়েই চিন্তন 


সম্ভব। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, এই 
প্রশ্ন মনোবিগ্ার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আলোড়নের হুষ্টি 
sreda ua করেছিল। একদিকে উর্জবার্গ পন্থী মনোবিদগণ (Wurz- 
» burg School, বিশেষ করে, জেমস্‌ (James), স্টাউট 
(Stout), উড.এওয়াৰ্থ প্রভৃতি মনোবিদগণ বললেন, চিন্তন ভাবসৃতি ছাড়াই সম্ভব 
xxi অপরদিকে সংগঠনবাদীগণ (structuralist) বিশেষ করে মনোবিদ 
টিচেনার (5১০৩), বললেন ভাবমূতি ছাড়া চিন্তন একেবারেই সম্ভব নয়। 
চিন্তন ও ভাবমৃতির সম্বন্ধ সম্পর্কে এই আলোচন! মনোবিদ্যার ইতিহাসে এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও প্রাথমিক স্তরে এই তর্ক তাত্বিক ভিত্তিতে শুরু 
হয়েছিল, পরবর্তীকালে, এই বিষয় নিয়ে মনোবিদগণ অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেছেন। এ সম্পর্কে আমর! সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। এই আলোচনা 
থেকে চিন্তন ও stagfen সম্পৰ্ক সম্পর্কে বিশদ ধারণা হবে বে l 
জেমস্‌ (James) মনে করেন আমাদের চেতনার প্রত্যন্ত সীমায় (Fringe 
of consciousness) কোন ভাবমূতি sgg হয় না। তিনি বলেছেন, চেতনা 
অবিচ্ছিন্ন হলেও সেখানে ষে ভাবমূতি 2È হয় তা সব 
ভাবমুতিহীন চিন্তনের সময় অবিচ্ছিন্ন নয়। ভাবঘুতির মাঝে মাঝে ফাক থাকে। 
গৈল এই ফ্লাকগুলো ‘যদি’ 00) কিন্তু’ (But) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা 
পূৰ্ণ থাকে। এই অবস্থাকে তিনি বলেছেন অপরিবর্তনীয় রা (Intransi- 
tive state)| এই অবস্থায় আমাদের মনে কোন ভাবযৃতির হৃষ্ট হ্য় না। 
কিন্তু, এ সত্বেও আমাদের চেতনায় এবং চিন্তার অবিচ্ছিন্নতা SDN 
বজায় থাকে; কারণ, এই অবস্থাগুলো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। স্বতরাং, 
জেমস্‌ এর থেকে সিদ্ধান্ত করলেন, আমাদের চেতনায় চিন্তন ভাবষৃতিহীন 
অবস্থায় পরিবতিত হয়। মনোবিদ্‌ স্টাউট (Stout) জেমস্‌-এর মতবাদকে 
সমর্থন করে বলেছেন এই সব ভাবমৃতিহীন পরিবর্তন (Imageless tran sition) 
‘অস্পষ্ট হলেও আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রাধান্ত লক্ষ্য করা যায়। তিনি 


১৬৪ শিক্ষা-মনোবিদ্ধ| 


এই গুলোকেই সম্বন্ধ হুচক চিন্তনের (Relational thinking) মূল উপাদান 
হিসেবে বিবেচনা করেছেন । একট গান শুনলে, তার ভাষাগুলে। আমরা ভুলে 
যাই, কিন্ত তার সুরের রেশট। আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে । এই 
অবস্থায় মনে কোন ভাবমূতির সৃষ্টি হয় না। দার্শনিক ডেকার্তে (Descartes) 
সর্ব প্রথম ভাবমৃতি নির্ভর এবং ভাবযৃতিহীন চিন্তনের কথা বলেন। আধুনিক- 
কালে, মনোবিদ বিনে (Binet) ভাবযৃতিহীন চিন্তনের উপর পরীক্ষা করেন এবং 
সিদ্ধান্ত করেন যে এই রকম চিন্তন সম্তব। তিনি বলেন, সমস্য। প্রত্যক্ষণের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে আসে এক কাজ করার আকাজ্জ! (Aufgabe) এবং 
এই stater] তাকে সিদ্ধান্তে পৌছে দেয়। সম্বন্ধ সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞানকে 
উড.ওয়।ৰ্থ নাম দিয়েছেন সম্বন্ধের অনুভূতি (feeling of relation) | এবং 
এই অনুভূতি ভাবমূতি ছাড়াও হতে পারে। মনোবিদ arte, (Ach) অন্ত 
একদিক থেকে বিচার করে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তার মতে কোন MUN 
(Word) stat কোন stafs ছাড়াই চেতনার প্রত্যান্তে (Fringe of 
Consciousness) অবস্থান করে। ফলে এ সম্পকিত চিন্তন stafs ছাড়াই 
সম্ভব। এ সম্পর্কে কার্ট বুউলার (Kurt Buhler) একেবারে চরমভাবাপন্ন। 
তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করেছেন, ভাবমুতিহীন feaa 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই ৷ এবং 'ভাবমুতিহীন চিন্তনই 
অন খ্রীষ্টাব্দে মনোবিদ্‌ টিচেনার (Titchner) তার বিখ্যাত বই “The 
experimental Psychology of thought process” এ ভাবমূতিহীন চিন্তার 

পক্ষে যে যুক্তি বিভিন্ন মনোবিদ উপস্থাপন করেছিলেন, তা 
ভাবগুতিহীন চিন্তনের aeq করেন। তিনি বলেন, আমাদের সচেতন মনোভাব 
বিপক্ষে যুক্ত (conscious attitude), ব| মনের প্রস্তুতি-ভাবকে 
(Peparatory set) দৈহিক নাড়াচাড়া বা গতীয় ভাবমৃতি (kinaesthetic 
image) রূপে বিশ্লেষণ কর! যায়। তিনি "Infinity broods over all 
things" এই কথাট| চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সচেতন মনোভাবকে 
(conscious attitude) বিশ্লেষণ করে দেখেন। তিনি বলেন, এই কথ| চিন্তার 
সময় একটা ভাবমৃতির সৃষ্টি তে| হয়ই তা’ছাড়| কতকগুলো দৈহিক পরিবর্তন a 
হয়। তিনি বলেন, ধারা ভাবযৃতিহীন চিন্তনে বিশ্বাসী, তার! অভিজ্ঞতা এবং 
অভিজ্ঞতার qus মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা বিচার করেন নি। Stal চিন্তন 
esae বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, মানমিক প্রক্রিয়ার উপর লক্ষ্য না দিয়ে 
চিন্তার বিষয় বস্তুর প্রকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে, 


তাদের বিশ্লেষণের মধ্যে ভুল থেকে গেছে। তিনি তাই বলেছেন ভাবমূতিহীন 
চিন্তনের সিদ্ধান্ত উদ্দীপকগত ভ্ৰান্তি 9 (stimulus error) | 


চিন্তন ৰ 


এই শতকের গোড়ার দিকে ভাবমূতি ছাড়া চিন্তন সম্ভব কি না এ নিয়ে বহু 
তর্ক বিতর্ক, পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে পরীক্ষ| করতে গিয়ে 
মনোবিদগণ উপলব্ধি করেছেন, সম্বন্ধ T চিন্তনের 
(Relational thinking) প্রকৃতি «wm (Intros- 
pection) দ্বারা বিশ্লেষণ করা খুব কষ্ট সাধ্য কাজ, এবং এর wy বিশেষ 
প্রস্তুতির প্রয়োজন | এই অঙ্থবিধার জন্য পরবর্তীকালে মনোবিদগণ অন্তৰ্দৰ্শনের 
সাহায্যে চিন্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ চেষ্টা ত্যাগ করে তার আচরণগত দিকের 
উপর বেশী জোর দেন। এই সব পরীক্ষা থেকে তীর! সিদ্ধান্ত করেছেন, চিন্তন 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাবমূতিকে অবলম্বন করে হ'য়ে থাকে । যদি বা কোন 
কোন ক্ষেত্রে ভাবযৃত্তিহীন চিন্তন হয় ও, তার মাধ্যম হিসেবে ভাষা 
(Language) কাজ করে। ভাষাই তার আচরণগত দিক। 


চিন্তন ও ধাৰণ] 
(Thought & Concept) 
ভাবমূতি (Image) যেমন এক ধরনের চিন্তনের বাহন | ধারণাও (concept) 
এক রকম চিন্তনের বাহন। ধারণ| কথাটা আমরা সামগ্রিক প্রত্যয় এই 
অর্থে ব্যবহার করছি। ভাবমুতির সাহায্যে আমরা বিশেষ 
there i বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। তেমনি ধারণার সাহায্যে 
আমরা বস্তু শ্রেণী (class of object) সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। যেমন, 
বিশেষ কাক সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমাদের stagfe? যথেষ্ট। কিন্তু কাককে 
জাতিগতভাবে চিন্তা করতে হ’লে, বা পাখীকে জাঁতিগতভাঁবে চিন্তা করতে 
হ’লে তাদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রয়োজন। চিন্তনের ক্ষেত্রে সাধারণ 
ধারণার (concept) গুরুত্বের কথা প্রত্যেক মনোবিদই স্বীকার করেছেন। 
আমরা এই ধারণার প্রকৃতি ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। 
একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ গুণ বর্তমান আছে, তার 
অভিজ্ঞতাই হ’ল ধারণা । একজন বিশিষ্ট মনোবিদ্‌ ধারণার সংজ্ঞ| দিয়েছেন 
“A concept is the idea that stands for any one of a number of 
individual resembling one another in some 
17029 essential attribute" অৰ্থাত, সব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন 
ৰি বস্তু বা প্রাণীর সাধারণ কোন গুণ সম্পর্কে জ্ঞানকে ধারণা 
বলা যেতে পারে। তর্বশাস্্রে (Logic) আমরা সাধারণ ধারণা বলতে Ek 
মনোবিদ্যার এই ‘ধারণার’ (concept) সঙ্গে তার পাৰ্থক্য আছে। e 
সাধারণ গুণকে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে 


খারণা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর 
(objectively) গ্রহণ করা হয়। এখানে ব্যক্তি মনের দ্বারা ধারণার (concept) 


আলোচনা 


Pe শিক্ষা-মনোবিদ্ধ| 


প্রভাবিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই, এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কোন প্রশ্ন উঠে ali 
এই রকমের ধারণা স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্ত মনোবিগ্যায় সাধারণ ধারণা 
(concept) ভিন্ন ধর্মী। এই ধারণা! ব্যক্তিমনের সক্ৰিয়তা হাট হয় এবং তা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। zeat ধারণায় ব্যক্তিমনের ক্রমপরিণতি বা 
পরিমননের (Maturity) সঙ্গে সঙ্গে স্পট! লাভ করে। এই অর্থে, কোন 
বিশেষ শব্দের অর্থও সাধারণ ধারণার পর্যায়ে পড়ে: আবার, এই সাধারণ 
ধারণা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক হ'তে পারে, এবং সাধারণ উপাদানের 
(degree of generality) পৃথক হ'তে পারে। 
ধারণার পার্থক্য হতে পারে। যখন শিশুরা 
রণ| গঠন করে, তখন তার এই বিড়ালের 
চতুষ্পদ ছোট্ট প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও সে 

এবং কুকুরের মধ্যে সহজে পার্থক্য করতে পারে, তবুও তার এই ধারণা 
একটা! মাত্র বিষয়বন্তুকে (প্রাণী) অনুশীলনের ফলে গড়ে উঠেছে। তাই এর 
সাধারণ ffs (Generality) অনেক কম | এই রকম ধারণাকে বলা হয় ব্যক্তি 
বিশেষের ধারণ (Idea of the Individual)! আবার এ শিশু যখন 
অন্যান্য বাড়ীর আরও অনেক বিড়াল দেখে, তখন তার বিড়াল সম্পর্কে পূর্বের 
ধারণার আরও বিস্তৃতি হয়। তখন তার বিড়াল সম্পর্কে ধারণা লোমশ, সাদা 
চতুষ্পদ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না সে সামগ্রিকভাবে বিড়াল সম্পর্কে 
বিশেষ ধারণা গ্রহণ করতে পারে । এই রকমের ধারণাকে বল! হয় জাতিগত 


বলতে যখন মানব জাতিকে বুঝাই, 
২ যাগ” বলতে যখন মানবীয় 
খন তৃতীয় শ্রেণীর ধারণার 


১৬৭ 


মনোবিদগণ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই 
প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ ধারণা, (concept) স্ষ্টির মূলে কতকগুলো মানসিক 
UT ক্রিয়া কাজ করে। অন্তভাবে বল! ষায়--আমাদের বস্তু 
সম্পর্কে সাধারণ ধারণা! বিশেষ কতকগুলো! পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে সথষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো। হ’ল_[এক] তুলনা (Comparison) 
[দুই] বিমূৰ্তাকরণ (Abstraction), [ভিন] সামান্যীকরণ (Genera- 
lization) এবং [চার] নামকরণ (Naming) ! 
শিশুদের প্রথম অভিজ্ঞতা কোন বিশেষ প্রাণী বা বস্তুতে আবদ্ধ থাকে। 
পাখী সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে সে বাড়ীর খাঁচায় রাখা পাখীকে চিনতে শেখে | 
E তার নামকরণও করে। এটা ময়না। এটাই হ’ল তার 
সাধারণ ধারণা স্থষ্টর প্রথম ধাপ। তবে মনোবিদগণ এই 
সবে বিবেচনা করেন না। এট! উদ্দেশ্ঠহীন 
শিশু আরও অনেক রকম পাখী দেখে। 
টিয়া, কাকাতুয়া, কাক, বাবুই, চড়ুই ইত্যাদি। এই দেখা শুধুমাত্র নিষ্িয় 
পৰ্যবেক্ষণ (Passive observation) নয় | এই সব বিভিন্ন ধরনের পাখীর মধ্যে 
সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্ সে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন পাখীর 
বৈশিষ্ট্যগুলো সে লক্ষ্য করে! এর ফলে, পাখীর সাধারণ কতকগুলো! বৈশিষ্ট্য 
শিশুর চোখে পড়ে এবং পাখী জাতি সম্পর্কে তার একটা প্রাথমিক ধারণা হয়। 
এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় তুলনা (Comparison) ! এই ভাবে তুলনা করে 
বৈমাদৃশ্য দেখা সম্ভব হয় মনের যে বিশেষ ক্ষমতার 


বিভিন্ন পাখীর মধ্যে সাদৃশ্য ও 
দ্বারা, তা হ'ল বিশ্লেষণী ক্ষমত| (Power of analysis) চিন্তনের মধ্যেও 


এই ক্ষমতার ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। 
পরবর্তী স্তরে শিশু পাখীর বিভিন্ন সাধারণ গুণগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে 


বিবেচনা করে। পাখী পর্যবেক্ষণের সময় তার প্রাথমিক সাধারণ ধারণা থেকে, 
শিশু এক একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে পৃথক পৃথকভাবে 

বিমুর্তীকরণ বিবেচনা করে | এবং মিলিয়ে দেখে ত! প্রত্যেক পাখীর মধ্যে 
বর্তমান কিনা। অর্থাৎ, ভানা_সব পাখীর আছে কি না তা দেখার দরকার ; 
পা-_ প্রত্যেক পাখীর আছে কি না তা বিচার করে দেখার দরকার ; ঠোঁট 
_ প্রত্যেকের আছে কি না বিচার করে দেখার দরকার 1 এই ধরনের বিশ্লেষণের 
উদ্দেশ্য পাখীর জাতিগত ধারণা গঠনের জন্ত কোন কোন অঙ্গপুলে| প্রয়োজনীয় 
এবং কোন গুলো অপ্রয়োজনীয় তা খুঁজে বাহির করা । এই প্রক্রিয়াকে বল! 
হয় বিমূৰ্তাকরণ (Abstraction) | Í 

বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে সংশ্লেষণী প্রক্রিয়া (synthesis) বা 
সামান্ঠীকরণ (Generalization)! গুণ গুলোকে বস্তু থেকে আলাদা করে 


স্তরকে সাধারণ ধারণ গঠনের পর্যায় fac 
অভিজ্ঞতা গ্রহণের পৰ্যায় মাত্ৰ । ক্রমে 


১৬৮ শিক্ষা মনোবিছ্যা 


যখন দেখা হয়, তখন কোন গুণট| সমজাতীয় সব বস্তুর মধ্যে আছে তা লক্ষ্য 
করা হয় বিষূর্তাকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এইভাবে সাধারণ মৌলিক গুণ 
গুলোকে বেছে নিয়ে একত্রিত করে একট! বিশেষ শ্রেণীর 
বা জাতির বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান গ্ৰহণ করি। বিভিন্ন পাখীর 
সাধারণ গুণ গুলোকে বিশ্লিষ্ট ভাবে দেখে তাদের একত্রিত করে পাখী সম্পর্কে 
একট! সাধারণ ধারণার স্থষ্টি করি। এটাই হ’ল চিন্তন ক্রিয়ার মানসিক পর্যায়ের 
শেষ স্তর। এই স্তরেই আমাদের একক সাধারণ ধারণা জন্মে | 
তবে সাধারণ ধারণা গঠন সামান্ভীকরণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ন|। এর 
পরে আর একটা কাজ আমরা করি, তা হ'ল নামকরণ (Naming)! 
উপরোক্ত সব প্রক্রিয়ার দ্বার আমরা বিশেষ এক শ্রেণীর qu 
বা প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ ধারণ! অর্জন করে থাকি। কিন্তু 
সর্বশেষ পর্যায়ে এ সাধারণ ধারণার একটা নাম দিই। ধারণার প্রকাশের জন্য 
এই নামকরণ একান্তভাবে প্রয্মোজন। অর্থাৎ, শিশু জানে জগতে এক শ্রেণীর 
প্রাণী আছে যাদের ছুটে। ডানা, দুটে। পা, দুটো চোখ, একটি ঠোট আছে। তারা 
ডিম পাড়ে; তার! উড়তে পারে । এই বললে, বল! শেষ হয় Wd বক্তব্য তখনই 
শেষ হয়, যখন সে বলে,_সেই প্রাণীর নাম ‘পাখী’। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
নামকরণ (Naming) | 
এইভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার aa আমাদের যে সাধারণ ধারণ! (concept) 
হয়। তার পেছনে থাকে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছ৷। কিন্তু, দৈনন্দিন জীবনে 
অনেক সময় আমাদের সাধারণ ধারণ| স্বত-্র্তভাবেই 
জন্মায়। এই রকমের স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ ধারণ! গঠনে, 
মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভিন্ন হয়। সাধারণতঃ দুই পর্যায়ে 
এই রকমের ধারণ! জন্মে। এই ধারণ! স্বষ্টির জন্য প্রথমত: জাতিগত ভাবমৃতি 
(Generic Image) = করতে হয়। যখন একই জাতীয় বিভিন্ন বস্তু 
আমাদের মনে উপস্থাপিত হয়। তখন তাদের সাধারণ গুণগুলো বার বার 
পুনরাৰুত্তির ফলে, আমাদের মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এই 
পুনরাবৃত্তির ফলে, সাধারণ গুণের পৌণঃপুনিকতার দরুন, আমাদের মনে এই 
সব সাধারণ গুণের এক মিলিত ভাবমুতির হ্বষ্টি হয়। একে বলা হয় জাতিগত 
তি (Generic Image)| এই জাতিগত stagfe (Generic image) 
তা 
DESEAN geo , Particular object) এই ছুই পর্যায়ের মধ্যবৰ্তা 
ভগত ভাবমূতি গঠন (Generic lmage)| এর পরে দ্বিতীয় 
পর্যায়ে জাতিগত ভাবযৃতিকে সাধারণ ধারণায় পরিবর্তন ত 3 তি 
concept proper) করতে s E (Transition to 
হয়। এই পরিবর্তন হঠাৎই সংঘটিত হয়। যখন 


সামান্তীকরণ 


নামকরণ 


জাতিগত ভাবমু্ি 
গঠন ও ধারণার বিকাশ 


Bg ১৬৯ 


Ey 


ব্যক্তি হঠাৎ এ সব একজাতীয় বস্তুর মধ্যে কোন পাৰ্থক্য লক্ষ্য করে তখনই তার 
মধ্যে এদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা জন্মে। তবে এই ধারণা গঠনের Uv 
পরবর্তী পর্যায়ে তাকে পূর্বোক্ত চারটে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। শুধু 
আকস্মিক এ বৈসাদৃশ্ঠের প্রত্যক্ষণ তার এই কাজে সাহাষ্য করে মাত্র। 
স্থতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে কোন রকমের সাধারণের ধারণা গঠনে 
তুলনা, বিমূর্তাকরণ, সামান্তীকরণ এবং নামকরণ এই চারটে প্রক্রিয়া 


কাজ করে। 


চিন্তন ও সংকেত 
(Thought & Symbol) | 
আধুনিক মনোবিদগণ চিত্তনকে অনুশীলন করতে গিয়ে তার বাহিক 
আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা মনে করেন চিন্তন কতক গুলো 
মংকেতকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করে। এই সব 
iovis সংকেত চিন্তনে প্রত্যক্ষ বস্তুর পরিবর্তে কাজ করে থাকে। 
{ করেই চিন্তন প্রক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। . চিন্তনে সংকেত 
mbol) এবং চিহ্ছণ (Sign)! প্রতীক 
কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে চিন্তনের 
বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণে উপস্থাপনে সহায়ত! করে। কোথাও ধোয়া দেখলে, 
আগুন সম্পর্কে আমাদের চিন্তন শুরু হয়। এখানে আগুন আমরা প্রত্যক্ষ 
করি না প্রত্যক্ষ করি ধোঁয়া। . কিন্ত এই ধৌয়াকে মাধ্যম করেই আগুনের 
চিন্তন শুরু হয়। তাই ধোয়া হ'ল আগুনের চিহ্নন (Sign)| এই চিহ্নন 
বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্ভাবন| সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণ! দেয় মাত্র 
তাই তাকে 'লাধারপভাবে চিনের বি বল অন্তদিকে প্রতীক 
(Symbol) আমাদের বস্তুকে অন্থধাবনে সহায়তা করে। প্রতীক সম্পূর্ণভাবে- 
অনুপস্থিত বস্তুর পরিবর্ত হিসেবে কাজ করে; এখানে অনুমানের কোন সুযোগ 
নেই। যখন, আমরা শ্রেণীতে ট্রেনের আপেক্ষিক গতি (Relative velocity) 
; ) ব্যবহার করি, তখন এ ভাস্টার গুলো 


ঝা 'টে| ডাম্টার (Duster 
বুঝানোর জন্য দু’ RL 


ট্রেনের প্রতীক হিসেবে ets করে এবং গ 
মনোবিদ্বগণ মনে করেন আমাদের ভাষ| (Language) এক ধরনের সাধারণ 


ও সার্বজনীন প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তাই চিন্তন ও ভাষার সম্পর্কে 
আমর এখানে কিছু আলোচনা করব ৷ 

মানুষের জীবনে ভাষা (Language) আর চিন্তন প্রায় সমকালীন | আদিম 
atya মনের ভাবকে প্রকাশ করার জা বিভিন্ন ধরনের WWW] করতো | পরে 
ধ্বনি আর ছবির সাহাষো তাদের চিন্তনের ধারাকে তারা প্রকাশ করতো কিন্ত 


এই সংকেতকে মাধ্যম F 
তু’রকমের ব্যবহৃত হয়--প্রভীক (SY 


১৭০ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


সভ্যতার অগ্রগতির ধারা অন্থশীলন করলে, দেখা যায়, ভাষা এবং চিন্তন 
পরস্পরের বিকাশে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। ভাষা বা শব্দ যা আমরা 
সাধারণতঃ ব্যবহার করি, তা শুধুমাত্র ধ্বনি নয়। এগুলো 

ভাষা কি? বাহিক বস্তু ও আমাদের চিন্তনের পারস্পরিক ক্রিয়ার যে 
ফল তাঁর প্রতিনিধি বা প্রতীক (Symbol)! ভাবা, বস্তু এবং ভাব উভয়েরই 
প্রতীক । ভাষ বিমূর্ত এবং প্রতীক ধর্মী। আমাদের চিস্তনও ভাবনির্ভর এবং 
প্রতীক ধর্মী । তাই ভাষা এবং চিন্তনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় । ধ্বনি আর 
রূপের মধ্য দিয়ে চিন্তন আকার প্রাপ্ত হয়। তাই ভাষ| চিন্তার বাহনও বটে 
আবার বহিঃপ্রকাশও বটে। 

মান্ষের জীবনে ভাষার প্রয়োজনীয়তা তিন দিক থেকে দেখ! দেয়। 
প্রথমভঃ ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব হয়। মানব সভ্যতার 
বর্তমান পর্যায়ে বাক্‌ শক্তিহীন ব্যক্তি সমাজের সমস্যার স্পট 
করে। এটা হ’ল ভাষার মানসিক প্রয়োজনীয়তার দ্বিক। 
দ্বিতীয়তঃ ভাষা ব্যকিমনের জটিলতাকে দূর করে। মনের দ্বিধা, দন্দ ডি 
দুঃখ ইত্যাদি যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ কর! যায় তখন মন শান্ত হয়। এ 
ভাবে, ভাষা ব্যক্তিজীবনের মানসিক স্থস্বভাকে বজায় রাখে। jo বধের 
পর মনের বেদনাকে আদি কবি প্রকাশ করলেন ভাবার মাধ্যমে 5 7 een 
নিজের উচ্চারিত দেব ভাষার প্রতি; মন শান্ত gal তৃঙায়ভঃ ভাষা 
চিন্তনকে সাহায্য করে। ভাব| চিন্তনের প্রধান উপাদান। ভাষার স্বচ্ছতা, 
চিন্তার স্বচ্ছতার পরিচায়ক | কারণ চিন্তনের অনেক সময় বহিঃপ্রকাশ হয় 
ভাবার মাধ্যমে | = 

ভাষার সঙ্গে চিন্তার কি রকমের সম্পর্ক আছে তা আলোচনা করতে গেলে, 
তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথাই বলার প্রয়োজন। চিন্তন প্রক্রিয়ার 
অভিব্যক্তি হয় ভাষার মাধ্যমে । নিজের মনে কোন 
বস্তুকে ধরে রাখতে হলে যেমন ভাষার প্রয়োজন, আবার 
তাকে প্রকাশ করার জন্যও ভাষার দরকার । আবার এই ভাষার দ্বারা চিন্তন 
ক্রিয়া উদদ্ধ হয়। জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে অন্তের কি ধারণা, অন্তের 
অভিজ্ঞতা কি. তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পেলেই অন্ে অনুভাবিত হতে পারে । 
শিক্ষার ক্ষেত্ৰে ভাষ| ও চিন্তনের এই সম্পর্ক বিশেষভাবে উপলদ্ধি করা! যায়। 
অন্যের চিন্তাধারা ভাষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর সামনে প্রকাশ পায় বলেই তার 


দারা তাদের চিন্তন ক্রিয়া উদ্ধদ্ধ হয়। আবার, এই ভাষার সাহাষ্যেই নিজের 


চিন্তাকে মনের মধ্যে নিৰ্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে ধরে রাখা যায়। জগতের বহু বিচিত্র 
বস্তু সম্পর্কে 


t পৃথকভাবে চিন্তা করে তাদের প্রত্যেকের স্মৃতি আমাদের মনের 
ধ্য বিচ্ছিন্নরূপে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাষার প্রতীক দিয়ে তাদের সহজে 


ভাষার কাজ 


ভাষা ও চিন্তনের সম্পর্ক 


' আমাদের চিন্তন সম্ভব হয়। 


চিন্তন Ax 


আমরা ধরে রাখতে পারি । এই জন্য দেখ! যায় ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
চিন্তার উন্নতি হয় আর চিন্তার উন্নতির সঙ্গে ভাষার উন্নতি হয়। 
চিন্তার বিবর্তনে ভাষার আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি জাতির বুদ্ধিবৃত্তি আর মননশীলতার পরিচায়ক । কিন্তু, তা 
বলে, সব সময় ভাষা চিন্তার পরিচায়ক নয়। তাই যদি হ'ত 
n Torque তাহলে তোতাপাখীর চিন্তা শক্তি আছে, এ কথ! বলতে 
হয়। শুধুমাত্র বাক্যন্বের নাড়াচাড়া করলে চিন্তন হয় না, 
বাকযন্ত্ের এ পরিবর্তন অর্থপূর্ণ হওয়ার দরকার। আবার ভাষা আর চিন্তনের 
মধ্যে যদিও ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তবু একথা বলা যায় না তারা সমব্যাপক 
(Co-extensive)| সাধারণ অর্থে চিন্তার উন্নত শুরে ভাষার প্রয়োজন হলেও 
চিন্তনের নিয়ন্তরে ব| বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় WD] - অনেক 
সময় আমাদের মনে এমন সব জিনিসের চিন্তা হয়, যা আমরা ঠিকমত ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারি xpi আবার, যাদের কোন রোগের জন্য বাকৃযন্ত্ৰের কাজ 
te চিন্তা করতে পারে। অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন, এ 
সব ক্ষেত্রেও মানুষ মনে মনে কথা বলে (Sub-vocal speech) |. আধুনিক 


কালে অনেক মনোবিদ্‌ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন কোনরূপ প্রতীক ছাড়াই 
আচরণবাদী (Behaviourist) ওয়াটসন 


বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁকেই 
কিন্তু, তার এই ধারণা পরবর্তী 


নষ্ট হয়ে যায়, তার 


(Watson) ভাষাকে চিন্তার আচরণ হিসেবে 
অনুশীলনের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থির করেছেন। 


কালে অনেক মনোঁবিদ ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। | 
যদিও ভাষা ও চিন্তন সমব্যাপক (Co-extensive) নয়, তবুও চিন্তন যে 


ভ ভ করে, সে বিষয়ে বর্তমানে মনোবিদগণের কোন 

ধার মাধ্যমে ভি নেই। তবে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমের কথা তারা 
ভাষার বিকাশ বলেছেন। তাই চিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্বের কথা 
বিবেচনা করে আমরা ব্যক্তিজীবনে ভাষার বিকাশের ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু 
উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব। এই সম্পর্কে আমরা জীবন বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরে উল্লেখ করেছি। তারই সার সংক্ষেপ এখানে একত্রে উল্লেখ করব। 


মনোবিদগণ ব্যক্তিজীবনে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। 
ভাষার বিকাশের প্রথম স্তরে শিশুরা কতকগুলো অক্ষর বা ধ্বনি উচ্চারণ 


করতে পারে। প্রথম প্রথম স্বরধ্বনিগুলে| উচ্চারণ করতে পারে । পরে ‘ম’, 
^e ইত্যাদি visa ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করে। এই ভাষ। খিক্ষ। tar 
পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অন্বর্তনের দ্বার! হয়ে থাকে | এই সব ধ্বনিগুলো শিশুর 
কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন থাকে। 

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর! অন্থকরণের (imitation) ছার! কিছু ধ্বনি ও শব্ধ 


১২, + শিক্ষা-মনোবিদ্া 


উচ্চারণ করতে শিখে। এবং বিশেষ বিশেষ শব্দকে বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করে 
বলতে Prai কিন্ত অর্থবোধ তাদের হয় না। শুধুমাত্র অন্নকরণমূলক 
পুনরাবৃত্তির দ্বারা তাদের এই সংযোগ স্থাপিত হয়। মা, বাবা, ইত্যাদি শব্দ 
গুলোকে বাবা, মায়ের সঙ্গে তারা সঠিকভাবে যুক্ত করতে পারে | 

তৃতীয় স্তরে, শিশুদের অর্থবোধ আসে । এই সময়ে আশেপাশের সমস্ত 
বস্তর নাম উচ্চারণ করতে খিখে। তবে fan পদের (verb) ব্যবহার তাঁরা 
তখনও করতে পারে না। ভাষার বিকাশের এই স্তরকে বলা হয় অর্থবোধের 
স্তর (stage of comprehersion) | 

চতুর্থ স্তরে, শিশুর! ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয়। এবং ভাষার 
দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তবে তার জন্য তারা বাক্য 
ব্যবহার করতে পারে ন|। বিচ্ছিন্ন ‘শব্দ’ দিয়ে তার যে সব জিনিস চাই তা 
বুঝানোর চেষ্টা করে। বড়রা যে সব কথা৷ বলে, তার কিছু কিছু বোধ এই 
স্তরে লক্ষ্য কর! যায়। ভাষা বিকাশের এই স্তরকে বলা হয় ভাষা সচেতনতার 
স্তর (Language sense stage) | 

পঞ্চম স্তরে, বিশুর| বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতে 
পারে। ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া ও বিশেষণ পদের ব্যবহার করতে 
পারে। অন্যেরও অনেক বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য তারা বুঝতে পারে। এই 
স্তরে শুধুমাত্র ভাষার নির্দেশ দ্বারা তাকে যে কোন ধরনের কাজ করান যায়। 
এই স্তরকে বলা হয় বাক্য বলার স্তর (Sentence stage) | 

ষষ্ঠ স্তরে, শিশু বিমূৰ্ত শব (abstract word) ব্যবহার করতে শিখে 
এবং এই সব শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণ! গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। 
যৌগিক বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় এবং বাক্যের মধ্যেও বিমূর্ত শব্দ ব্যবহার 
করতে পারে। এই স্তরকে বলা হয় বিমূর্ত ভাষা বিকাশের স্তর (Stage of 
abstract Language) | 

সব শেষ স্তরে, ভাষ| সে পড়তে ও লিখতে শিখে। পড়া এবং লেখা খিখলে, 
তার ভাষা বিকাশ পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। 
এমনিভাবে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ভাষার বিকাশ হয়। ভাষার 
এই বিকাশের ধার| শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আমরা 
পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এবং এই অধ্যায়েও কিছু উল্লেখ করব। 


চিন্তন ও ৱিচাৰ্বকৰণ 


[Thought & Reasoning] 


Bead চিন্তনের বাহন না বলে, চিন্তনের বিশেষ এক স্তর বলা যেতে 
! উন্নত স্তরের চিন্তনকে অনেকে বিচারকরণ (Reasoning) হিসেবে বর্ণনা 


| ১৭৩ 


করেছেন। তবে বিচারকরণকে চিন্তনের মাধ্যম, বিশেষ করে, উন্নত ধরনের 
চিন্তনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্পর্ক 

বা সম্বন্ধ স্থাপনই হ’ল বিচারকরণ। মনোবিদগণ মনে 
চিন্তন ও বিচারকরণ করেন মানুষের উন্নত ধরনের চিন্তনের প্রয়োজন হয় সমস্তা 
সমাধানের ক্ষেত্রে । এবং সমস্ত! সমাধান যূলক চিন্তনের (Problem solving 
thinking) মাধ্যম হ’ল বিচারকরণ (Reasoning)! মনোবিদ স্টযান্লী 
গো (Stanley Gray), বলেছেনঃ কার্ধকারণ সম্পর্কের মানসিক প্রত্যাভিজ্ঞাই 
এই সংজ্ঞা অনুষায়ী বলা যেতে পারে, প্রাণী ষখন এমন 
কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার জন্য 
তার জন্মগত বা অজিত কৌশল নেই, তখন তার সামনে বিশেষ এক সমস্তার 
R হয়। এই সমস্তা| সে মূর্ত বস্তুর সাহায্য বিশেষভাবে অঙ্গ সঞ্চালন 


ইত্যাদির ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণযূলকন্ডরে সমাধান করতে পারে। কিন্ত 
কোন কোন সময় এই সমস্তা। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে সমন্তার সমাধান 


হ’ল বিচারকরণ।5 


প্রতীকের (Symbol) মাধ্যমে। এই aferra মাধ্যমে কার্ধকারণ 

সম্পর্ক নির্ধারণের দ্বারা সমস্তা সমাধানের এই পদ্ধতিকেই বিচার- 

করণ (Reasoning) বলা! Er দার্শনিক-শিক্ষাবিদ্‌ ডিউই (Dewey) 

বলেছেন, আমাদের মনে যখন সংশয় বা বিশেষ কোন কিছু আবিষ্কারের 
ণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। 


প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয় তখন বিচারকর 
এইভাবে বিচারকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এর দ্বারা 


আচরণ ধারার পরিবর্তন হয়। ফলে, একে এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়া 
(Learnins Process) বলা যেতে পারে। পের দ্বার আমর! 
নতুন পরিস্থিতিতে অভিযোজন করতে পারি। এবং এই অভিযোগনের 
প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা আমাদের আচরণ ধারার মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনি। 
গেস্টাণ্ট মনোবিদগণ শিখনের ক্ষেত্রে এই দিকের উন 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমস্তাযূলক পরিস্থিতিতে 
অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন অস্তদূ (Insight) বিচারকরণের (Reasoning) 
নামান্তর মাত্র। তবে বিচারকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে আমরা 
কোন ধারণার সঙ্গে অন্য কোন ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করি। স্থতরাং অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা এখানে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা ঘায়। ধারণ গঠন 


বিচারকরণ ও শিখন 


1. “Reasoning the word used to describe the mental recognition of cause 
and—efíect relationships."—J. Stanley Gray $ Creative thinking, Tennie 


Problem-solving : Educational Psychol. (Bkinner-ed) 


১৭৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য 


(concept formation) না হলে এবং সেই ধারণাকে প্রত্যক্ষভাবে সমস্তামূলক 
পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে ন! পারলে, সমস্তার সমাধান সম্ভব হয় না। এই 
খারণাই হ’ল অতীত অভিজ্ঞতার উপাদান যা বিচারকরণে বিশেষভাবে 
প্রয়োজন হয়। ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা বা ধারণার (concept) সংখ্যা যত 
‘বেশী হবে, তত নিভুলভাবে সে সমস্তার সমাধান করতে পারবে । তাছাড়া 
এই নিভুলিতা প্রয়োগ কুখলতার উপরও নির্ভরশীল। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা 
থাকলে চলবে না, সার্থকভাবে তাকে প্রয়োগ করতে হবে সমস্যা সমাধানের 
জন্য | তাই বল! যেতে পারে, বিচারকরণ, অতীত অভিজ্ঞতার পরিমাণ এবং 
প্রয়োগ কুশলতা৷ উভয়ের উপর নির্ভরশীল | 
4. কোন বিশেষ সমস্তাকে কেন্দ্র করে বিচারকরণ প্রক্রিয়া! বিভিন্ন পর্যায়ে 
পরিপূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ সমন্তার সমাধানের জন্য ব্যজিকে 
বিচারকরণের বিভিন্ন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হুয়। Gm সমাধা 
দোগান ব্যক্তির মনঃপ্রক্লৃতির বিভিন্ন স্তরকে বল! হয় বিচার 
করণের সোপান (stages of reasoning) ! দাৰ্শনিক 
ডিউই, বিচারকরণের পাঁচটি সোপানের কথা বলেছেন | 
[এক] সমস্যার উদ্ভব--বিচারকরণ হয় সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে ৷ 
লমস্তার উদ্ভব না হ’লে বিচারকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি wget করে না। 
সাধারণ নিয়মে কাজ করতে করতে যেখানে মে গিয়ে তার অতীত অভিজ্ঞতার 
কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তির দ্বারা মে পরিস্থিতিকে আয়ত্বে আনতে পারে না, তখন 
দেই পরিস্থিতি তার কাছে মমস্ত| হয়ে দাড়ায় | সমস্তার এই উদ্ভব তাই বিচার" 
করণের প্রথম দোপান। 


[দই] সমস্যার পর্যবেক্ষণ__যেই মাত্র সমস্যার উদ্ভব হ’ল, ব্যক্তির 
তখন কাজ হ’ল সমাস্তাটার বিভিন্ন অংশ পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা। 
TIS সমাধান বিশেষভাবে এই পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর TA | 

| তথ্যানুসন্ধান-__সমস্তার পর্যবেক্ষণের পর তার সমাধানের 2 
ST তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। এক এক করে বিভিন্ন সম্ভাব্য তথ্য 


ও সিদ্ধান্তগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হয় । এর ফলে ব্যক্তির সমস্তার সমাধান 
সম্পৰ্কে একট| প্রাথমিক ধারণ। হয 


টাক গঠন--তথ্যানগদদ্ধানের ভিত্তিতে ব্যক্তির ৰত 
কভাবে স ত পায়, বা যে সম্ভাব্য সমাধান সে খুঁজে পায়, সেটিকে ৫ 
SOR সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে। এই সাময়িকভাবে 

যা ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় প্রকল্প 


|| 
এই est উপর পরবতা স্তরের চিন্তন অগ্রসর হয়। 


চিন্তন ১৭৫ 


[পাচ] প্রয়োগ ও পরীক্ষণ__বিচারকরণের সব শেষ সোপানে, 
পূৰ্ববৰ্তা সোপানে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে প্রয়োগ করে দেখতে হয় | 
এই প্রয়োগ হয় মানসিক স্তরে প্রতীকের মাধ্যমে। যদি গৃহীত প্রকল্প প্রয়োগের 
দ্বারা ব্যক্তি সমস্তার সমাধান করতে পারে তা হ'লে, মেই প্রকল্পকে সে সিদ্ধান্ত 
হিসেবে গ্রহণ করে। আর যদি দেখা যায় প্রকল্প প্রয়োগের দ্বারা সমস্তার 
সমাধান করা যায় না, তাহলে ব্যক্তি এ প্রকল্পকে ত্যাগ করবে এবং আবার 
অন্ত প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। 

[প্রথম পর্যায়_জমস্তার উদ্ভব] CX কোন একটা সমন্ত| সমাধানের 
ক্ষেত্রে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে, আমর। এই বিচারকরণের 

সোপানগুলে| উপলব্ধি করতে পারি। ধরা যাক্‌, শ্রেণীতে 
বিচার করণের বিভিন্ন ছাত্ররা গুণ করতে পারছে না। খুব যত্ব নেওয়া সত্বেও তারা 
rris প্রত্যেকটি অঙ্ক ভুল করছে। শিক্ষকের কাছে এটা একটা 
সমস্ত।। তিনি ভাবছেন, সব রকম কৌশল অবলম্বন করা সত্বেও ছেলেরা কেন 
গুণ অঙ্কে ভুল করছে। এটা তার কাছে একটা সমস্যার স্থষ্টি করলো। 

[দ্বিতীয় পর্খায়_সমস্যা পর্যবেক্ষণ] এই সমস্তা যেই শিক্ষকের সামনে 
দেখা দিল, তিনি সমস্তা সমাধানে সচেষ্ট হলেন। তার প্রথম কাজ হবে, 
সমস্তাটাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কর|। এটাকে আমরা সমস্তা সম্পর্কে 
বিশেষ সচেতনতা বলতে পারি I তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে 
গুণ অঙ্কের মধ্যে কোথায় কোথায় তারা ভুল করছে। 

[তৃতীয় লৰ্বীয়--ভথ্যানুসন্ধান] এর পর বিগ্লেষণ করে তিনি সমস্ত 
সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলেন। গুণ অঙ্ক করার জন্য কি কি ধরনের 
মানপিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। গুণ অঙ্ক করার জন্য নামতা জানার 


দরকার ; যোগ জানার দরকার ; সংখ্যার স্থান মূল্য সম্পর্কে ধারণা থাকার 
দরকার ; pua গুণ সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার | অর্থাৎ, কোন কোন 
দিক থেকে ছাত্রদের গুণ অঙ্ক ভুল করার সম্ভাবনা আছে, তা অনুসন্ধান করে 
* চৰ পর্ধায়_গ্রকল্প গঠন] এর পরবর্তী পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের 
প্রকৃত সম্পাদনার সঙ্গে তার এই সভাব্য কারণগুলোকে একত্রে বিচার করে, 
তিনি সম্ভাব্য সামাধান সম্পর্কে প্রাথমিক সিন্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, তিনি 
ছাত্রদের বিভিন্ন ww সমাধানের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখবেন ঠিক কোথায় 
তারা ভুল করছে। এই তুলনামুলক বিচারে ধরা যাক তিনি প্রাথমিক দিদ্ধান্ত 
করলেন, ছাত্রদের সংখ্যার স্থান মূল্য (Place value) সম্পর্কে ধারণ| নেই বলে, 
তারা দশক এবং পরবর্তী উচ্চস্থানে গুণে ভুল করছে। এই যে তিনি প্রাথমিক 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, একে বল। হয় প্রকল্প (Hypothesis) | 


লাগলেন, 


১৭৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা| 


[পঞ্চম পর্যায়_প্রয়োগ ও পরীক্ষণ] সব শেষ স্তরে, শিক্ষক এই 
প্রকল্পের প্রয়োগ করেন। তিনি ছাত্রদের গুণের অন্যান্ত অংশের উপর গুরুত্ব 
না দিয়ে, তাদের বিশেষ ভাবে সংখ্যার স্থান মূল্য (Place value) সম্পর্কে 
ধারণা দেন। পরে দেখেন, তাদের গুণ অঙ্কে ভুল হচ্ছে কি ন|। যদি দেখেন 
আর ছাত্রদের ভুল হচ্ছে না, তা’হলে বলতে হবে তিনি তার সমস্যার সঠিক 

. সমস্তার সমাধান খুজে পেয়েছে। যদি দেখা যায়, তা সত্বেও তার ছাত্ররা ভূল 
করছে, তখন তাকে আবার নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়, এবং তার প্রয়োগ ও 
পরীক্ষণ করতে হয়। এমনিভাবে সমস্থার সমাধান করা হয়ে থাকে । 

বিচারকরণের আর এক পদ্ধতি হ’ল অন্যান (Inference)| অন্গমান 
প্রক্রিয়ার দ্বারা অনেক সময় আমরা sia] কোন অভিজ্ঞতা থেকে অঙ্গানা 
অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণ! গ্রহণ করি। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনেক 
সময় এরকম অজান! বস্তু সম্পর্কে অনুমান করে থাকি | 
যেমন, সকালে দরজা! খুলে যদি দেখি, বারান্দায় পায়ের 
ছাপ, অন্থঘরের জানাল! ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে, তা'হলে আমর! অনুমান 
করি রাতে চোর এসেছিল । অর্থাৎ, জানাল! ভাঙা, পায়ের ছাপ ইত্যাদি 
ঘটনা জান। অভিজ্ঞতা ১ কিন্তু ‘চোর আসার” ঘটনাট। নতুন। এই অনুমান 
(Inference) ছু'রকমের হতে পারে--আৱরেঁহ (Inductive) এবং আবরোহ 
(Deductive) | কয়েকট। তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তের , 
অঙ্গমানকে qa) হয় আরোহ বিচারকরণ (Inductive reasoning) | যেমন 
আমরা চোর সম্পর্কে অনুমান করলাম । আবার অনেক সময় সাধারণ কোন 
ধারণা থেকে আমর! বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনুমান করি, এই ধরনের 
অস্থমানের দ্বার! বিচারকরণকে বলা হয় অবরৌহু বিচারকরণ (Deductive 
reasonin)| যেমন, আমরা। বলি, “তিনটি বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে বল! 
হয় ত্রিভুজ? ABC একটি তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্ৰ; সুতরাং ABC একটি 


faga l এইভাবে বিচারকরণকে বল! হয় অবরোহ্‌ বিচারকরণ (Deductive 
reasoning) | 


মনোবিদ্বগণ বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বার! সিদ্ধান্ত করেছেন, 
ধরনের চিন্তন প্রক্রিয়ার কৌশল। স্থতরাং যথাযোগ্য মানসিক পরিমনন হলে 
বিচারকরণ সম্ভব নয়। ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিমনন 


অনেক বেশী বয়সে হয়। তাই বলে, একথা বলা যায় ন! 
যে পরিণত বয়স ছাড়া বিচারকরণ সম্ভব qq | প্রকৃত পক্ষে আট-নয় RAT 


বয়স থেকে বিচার করণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও তার এই 


বয়সে বিচারকরণ সম্পূর্ণভাবে ক্রটিহীন হয় নাঃ কারণ ছেলে-মেয়েদের মানসিক 
পরিমনন ছাড়াও অতীত অভিজ্ঞতার পরিমাণও কম থাকে। 


বিচারকরণ উন্নত 


আলোচনা 


চিন্তন ১৭৭ 
চিন্তন ও শিক্ষা] 


[Thinking & Education] 


শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তনের গুরুত্বের কথা প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ প্রায় 
প্রত্যেকেই বলেছেন | শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষার্থীদের নিরপেক্ষ 
চিন্তনের বিকাশ করা। কারণ ভবিষ্যৎ জীবনের যে কোন পরিস্থিতির x3 
সার্থকভাবে অভিযোজন করতে হলে, জীবনের বিভিন্ন সমস্তার সমাধান করতে 
হলে, নিরপেক্ষ চিন্তন একান্তভাবে প্রয়োজন ৷ তাই শিক্ষা 
paretin ছারা যদি একটা মাত্র মানসিক বৈশিষ্টোর আমরা বিকাশ 
চাই, তা’হলে চিস্তনকে প্রথম স্থান দিতে হবে। এখন শিক্ষার দ্বারা যেমন, 
চিন্তনের বিকাশ করা যায়, অন্যদিকে শিক্ষার জন্যও চিত্তনের গুয়োজন। 
বিদ্যালয়ে আমরা যে সব বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের পড়তে দিই তার বেশীর ভাগই 
বিমূর্ত (abstract) প্রকৃতির | "rest, ওঁ বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন 
করতে হলে চিন্তন প্রক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন । তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তনের 
গুরুত্ব we থেকে_ প্রথমতঃ চিন্তন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে, শিখনের 
প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা এবং RIÉ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। 
দ্বিভীয়ভঃ, শিক্ষার দ্বারা, শিক্ষার্থীদের চিন্তনের বিকাশ করতে হবে, যাতে 
তারা পরবর্তী জীবনে স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করতে 
পারে। সুতরাং, চিন্তনের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শিক্ষককে দৈনন্দিন 
কাজ পরিচালনা করতে হবে। কি কি তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক কাজ 
করবেন, সে সম্পর্কে আমর! এখানে কিছু আলোচনা ক্রব। 
॥ প্রথমতঃ ॥ আমরা জানি চিন্তন ভাবমুতির (Image) মাধ্যমে হয়ে 
থাকে। | স্থতরাং, শিক্ষার্থীরা যাতে stagfe গঠনে সক্ষম হয়, সে দিকে শিক্ষককে 
সচেষ্ট হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের মূর্ত WS সাহায্যে প্রথম 
ভাবমুতি গঠন ও  বিষূর্ত জ্ঞানকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে 
শিক্ষকের দায়িত্ব. বিশেষভাবে পরিচিতি থেকেই তার মানসিক প্রতিচ্ছবি 
গঠন করা সম্ভব হবে। যখন শিক্ষক মূর্ত €T মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন 
করবেন, তখন তার বিভিন্ন দিকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকধন করবেন। 
এর ফলে তাদের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাঁড়বে। পর্যবেক্ষণ যত নিখুঁত 
হবে, ভাবমুতিও নিখুঁত হবে এবং তার ফলে চিন্তনও নিভু'ল হবে। যে সব 
ক্ষেত্রে, পাঠ্য বিষয়বস্তকে মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় না, সেখানে, 
বিষয়বস্তকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতে wj 
পারলে তাদের যথাযোগ্য ভাবযৃতি ব| কল্প (Image) গঠিত হবে aj i stafs 
গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকের আর একদিক থেকে দায়িত্ব আছে | ভাবমূতি 


শিক্ষা, মনে৷.--প.২--১২ 


১৭৮ শিক্ষা-মনোবিদ্ধ| 


গঠনের দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ভাবযুতি, বিভিন্ন 
ইন্দ্িয়জাত জ্ঞানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে । এবং দেখা গেছে, এক একজন 
৷ শিক্ষার্থীর মধ্যে এক একটি ইন্দিয়কে কেন্দ্ৰ করে ভাবযু্তি গঠনের প্রবণতা লক্ষ্য 

করা ষায়। শিক্ষকের এক্ষেত্রে কর্তব্য হবে, যে ছাত্র যে ভাবে, ভাবমৃতি গঠন 
করতে পারে, তার কাছে সেই মত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে 
তাদের চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ সহজতর হবে। 

৷৷ দ্বিতীয়তঃ ॥ চিস্তনের আর একট! গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ’ল সাধারণ ধারণা 
(concept) এই ধারণার বিকাশও বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর 
2 Rem, করে। সাধারণ ধারণ| গঠনের জন্য যে বিশেষ ধরনের 
শিক্ষকের দায়িক্ব = পর্যবেক্ষণের দরকার হয়, শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক যদি এ 

ধরনের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশ করতে 
না পারেন তাহলে তাদের চিন্তনের বিকাশ হবে না। ধারণ গঠনের জন্য 
প্রথমতঃ সবজাতীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য গুলোকে তুলনামূলকভাবে দেখার দরকার। কোন 
সাধারণ জ্ঞান বা সাধারণস্থত্ৰ স্থাপনের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্য (GI 
এবং তাদের বিশ্লেষণ করে বৈশিষ্ট্যগুলো! শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন তা’হলে 
শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তর সাদৃশ্য এবং বৈমাদৃগ্য সম্পর্কে ধারণা জন্মে | এইভাবে 
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই রকম বৈশিষ্ট্যের অবস্থান দেখে, শিক্ষার্থীরা সামান্ধী- 
করণ (generalization) করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন ধরনের গাণিতক সুত্র, 
বৈজ্ঞানিক তথ্য, ব্যাকরণের সুত্ৰ ইত্যাদি প্রতিস্থাপনে এই রকম পদ্ধতি বিশেষ- 
ভাবে কার্যকরী হয়। ধারণ! গঠনের ক্ষমত। ব্যক্তির জন্মগত সাধারণ মানসিক 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও, তা কৌশল সাপেক্ষ। স্থতরাং, চর্চার দ্বারা 
শিক্ষার্থীদের এই কৌশল আয়ত্তে সহায়তা করা সম্ভব। তাই শিক্ষক সব 
সময় এই পদ্ধতি supe করলে নতুন পরিস্থিতিতে কি ভাবে সাধারণ স্থত্ৰ গঠন 
করতে হবে তার কৌশল তার। ধীরে ধীরে আয়ত্ব করবে এবং তাতে তার! 
‘অভ্যস্ত হবে। 

॥ তৃভীয়ভঃ ৷৷ চিন্তনের প্রধান উপাদান হ’ল প্রতীক | অন্যদিকে শিক্ষারও . 
মাধ্যম হ’ল প্রতীক বা ভাষা । সুতরাং, শিক্ষার দ্বারা ভাষার বিকাশ করতে 
না পারলে, শিক্ষার্থীদের চিন্তনেরও বিকাশ হবে না। আমরা জানি শিশুর 
অন্তান্ত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের মত ভাষা বিকাশেরও বিভিন্ন 


A স্তর আছে। শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশ করতে হলে 
ভাষার বিকাশ ও 
শিক্ষকের দাত্লিত = শিক্ষককে এই স্তরপুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে ক্রমানুসারে 


অগ্রসর হতে হবে। ভাষা শিক্ষার্থীকে অন্তের মনের ভাব 
বুঝতে সহায়ত! করে; ভাষা শিক্ষার্থীকে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে 


প্রকাশ করতে সহায়তা করে; ভাষা, শিক্ষার্থীকে মানব সমাজের জানের 


চিন্তন ১৭৯ 


ভাণ্ডারকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর ভাষায় 
বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষককে এই তিন দিকের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। তারা যে কোন পরিস্থিতিতে, যাতে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যের 
ধারণা সম্পর্কে জানতে পারে, সে ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিকাশ করতে হবে l 
নিজেদের মনের ভাবও তার! যাতে NII কাছে সুষ্ঠুভাবে ভাষার মাধ্যমে 
পরিবেশন করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে| সবশেষে, ভাষা শিক্ষার 
দ্বারা মান্ষের অভিজ্ঞতা থেকে সে যাতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে সে বিষয়েও 
শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে। ভাষ! ছাড়াও আমরা আরও অনেক প্রতীক 
ব্যবহার করে থাকি। গণিতে আমর! বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যবহার করি। 
১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক (digit) গুলোও এক ধরনের সংকেত। অনেক সময় 
আমর। বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্রের সাহায্যে তথ্য পরিবেশন করি, এই সব 
ধরনের প্রতীক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে। কারণ, এই সব সংকেত 
বা প্রতীক সম্পর্কে তাদের যদি যথাৰ্থ ধারণ| না থাকে, তা'হলে তারা দৈনন্দিন 
জীবনের অনেক সমস্যাই সমাধান করতে পারবে না। এমনকি, প্রত্যক্ষ অনেক 
সমস্তার তাতপর্যই তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। ং 
সবশেষে, শিক্ষার দ্বার! শিক্ষার্থীদের বিচারকরণের বিকাশ করতে না 
পারলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশাই ব্যর্থ হবে। উপযুক্ত বিচারকরণের ক্ষমতা 
উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক। তাছাড়া, বিচারকরণ ছবারাই জীবনের সমস্যা 
সমাধান করা সম্ভব। কোন সমস্তাযূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার বিভিন্ন 
t বিশ্লেষণ করে, কি ভাবে তার সমাধানে পৌছানো যায় তার প্রশিক্ষণ 
i বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। প্রজেক্ট পদ্ধতি 
বিচারকরণ ও শিক্ষকের (project method) সমস্তা সমাধানযূলক (problem 
UM sethod) ইত্যাদির দার! শিক্ষা দিলে, শিক্ষার্থীদের 


বিচারকরণের eeu বিকাশ হয়! বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ 
সমস্তা mE করে, শিক্ষক যদি তাদের সহায়তায় বিভিন্ন সোপানে তা সমাধানের 
চেষ্টা করেন, তা’হলে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হয়। এবং এই 
আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ করতে পারলে, তা পরবর্তী জীবনে তাদের নিরপেক্ষ 
চিন্তনে সহায়তা করবে, এবং তাদের জীবনোপযোগী করে গড়ে তুলবে | 


অংশ 


প্রশ্নীবলী 
1. Whatisanimage? Discuss the relation between image and thinking, 


[ পৃঃ ১৬২-১৬৫] ৷ 
2. Difine concept. Discuss the various steps of concept formation and 
its role in the thinking life of man, [পৃঃ ১৬৫-১৬৯ ] 
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What is meant by thinking? Discuss tho role of the school in 
developing the thinking life of the school children. 

[পৃঃ ১৫৯-১৬২ ; ১৭৭-১৭৯ ] 

Discuss the relation between language and thought, How does language 
develops in school children ? 
[পৃঃ ১৬৯-১৭২ ] 

What is reasoning. Descr 
[ পৃঃ ১৭২-১৭৬ ] 

Write notes on the following : 

(a) Image, [ পৃঃ ১৬২-১৬৫ ] 

(b) Language and thought. [পৃ ১৬৯-১৭২ ] 
(০) Concept formation. [ পৃঃ ১৬৫-১৬৯] 

(d) Reasoning. [পৃঃ ১৭২-১৭৬ ] 

(e) Inference [পৃঃ ১৭৬ ] 


Discuss tho teachers role in this respect. 


ibe the development of reasoning in children- 


সপ্তম অধ্যায় 
সলতলোগ ও saata 
[ATTENTION & INTEREST] 


আমর! সাধারণ অর্থে মনোযোগ কথাটাকে এমনভাবে ব্যবহার করি যাতে 
মনে হয় এটা যেন মনের একটি গুণ। প্রাচীনকালে, মানসিক শক্তিতে 
(Mental faculty) বিশ্বাসী মনোবিদ্গণ এই অর্থেই 
D মনোযোগ কথাটা ব্যবহার করতেন। তাদের ধারণা ছিল 
| মন কতকগুলে। ক্ষমতার সমষ্টি । স্মরণ ক্ষমতা, বিচার 
ক্ষমত| ইত্যাদির মত মনোযোগও এক ধরনের ক্ষমতা। এবং অঙ্শীলনের 
দ্বার এর বিকাশ করা সভব। কিন্তু পরবর্তীকালে, মনোবিদ্গণ মানসিক 
শক্তিবাদকে সম্পূৰ্ণন্নপে নাকচ করে দিয়েছেন। স্থতরাং সেই সঙ্গে মনোযোগের 
এই ধারণাকেও বর্জন কর! হয়েছে । কিন্তু মনোযোগ কি তা সঠিকভাবে বলাও 
খুব মুশকিল। বিখ্যাত ফরাসী মনোবিদ রিবে৷ (Ribot) বলেছেন, অনুভূতির 
প্রকাশযূলক দিক হ’ল মনোযোগ (Emotive process translated into 
action) | কিন্তু মনোযোগ বলতে আমরা প্রক্ষোভমূলক আচরণকে (Emotional 
behaviour) বুঝি না। মনোযোগ আচরণ নয়। মনোযোগ যেমন মনের গুণ 
নয়; তেমনি বাহ্যিক আচরণ নয়। অনেক মনোবিদ্‌ মনোযোগকে সংবেদনের 
তীব্রতা! (intensification of sensory impression) হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন। কিন্তু, আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনোযোগকে মনের একটা! ক্রিয়া ব| 
তাকে মনোযোগ প্রক্রিয়া (act of attending) হিসেবে বিবেচন। করেছেন | 
" সাধারণভাবে মনোযোগ বলতে আমরা বুঝি, মনকে একান্তভাবে যুক্ত করা। 
সাধারণতঃ ‘মনোনিবেশ’ কথাটাকে সমর্থক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। 
অর্থাৎ, মনোযোগ বলতে, কোন বস্তু সম্পর্কে একান্তভাবে 
মনোযোগের আধুনিক সচেতন হওয়াকে বুঝি। কিন্তু শুধুমাত্র সচেতনতাই 
y মনোযোগ নয়। আধুনিক মনোবিদ্গণ প্রত্যেকেই 
মনোযোগের ক্রিয়াশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে তারা 
তার সচেতনতার দিককে উপেক্ষা করেন নি। মনোবিদ্‌ ষ্যাক্‌ডুণাল (Mc. 
Dougall)! বলেন, যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে তাই হ’ল মনোষোগ। মনোবিদ স্টাউটও (Stout) একই ভাবে 


1. Attention is merely conation or striving considered from the point of 
view of its effects on cognitive procoss"—Mo Dougall. An out line of psychology 


১৮২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


মনোযোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার পেছনে CY 
মানসিক সক্রি্নতা কাজ করে তাই মনোযোগ (Attention is conation 
determining cognition)| এই মানসিক সক্ৰিয়ত। (Conation) যত 
বেশী হবে মনোযোগও তত তীব্র হবে। এই ধরনের বহু সংজ্ঞ| মনোবিদ্গণ 

| কিন্তু এই সংজ্ঞা থেকে তার গ্ররুত রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণ| 
হয় না। তাছাড়া লক্ষ্য করা গেছে, কোন সংজ্ঞার মধ্যেই মনোযোগ প্রক্রিয়ার 
সব বৈশিষ্ট্যকে eque m করা হয় নি। স্থৃতরাং, এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে 
হলে তার বৈশিষ্ট্যগুলো৷ বিশ্লেষণ করার দরকার | 


মনোযোগেৰ বোশিষ্ট্য 


[Characteristics of Attention] 


॥ এক ৷৷ আধুনিক মনোবিদ্‌গণ ‘এ বিষয়ে একমত যে মনোযোগ 
(Attention) মনের একটা! বেন্দরানুগ প্রক্ৰিয়া (Central process) | অর্থাৎ, 
টনি এই প্রক্রিয়ার ফলে উদ্দিষ্ট বস্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্র 
সা স্থলে উপস্থাপিত হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী মনের 
বিভিন্ন স্তরকে ছুটে! এক কেন্দ্রীয় বৃত্তের সঙ্গে তুলন! করা 

যায়। যার বাইরের বড় অংশট! হ’ল অবচেতন মন (Unconscious mind) 
আর কেন্দ্রটা হ’ল চেতন মনের কেন্দ্রস্থল (Core of consciousness) | আর, 
[NR ভেতরের ছোট quo] হ’ল চেতনার বিস্তৃতি। 
অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে অন্তর্গত যে কোন qu 

সম্বন্ধে আমরা সচেতন । কিন্ত এ চেতনায় 

উপস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন বিশেষ 

চেতনার ক্ষেত্র চা: RE কোন একটা 8884 
বিশেষভাবে সচেতন। 3 বস্তু তখন 

চেতনার FETAI এই অবস্থায় আমরা বলি, এ বস্তর প্রতি আমরা 
_ মনোযোগী। সুতরাং, মনোযোগের একটা বৈশিষ্ট্য হ’ল যে এই প্রক্রিয়ার 
ফলে কোন বিশেষ গ্রত্যক্ষণের বস্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে 
উপস্থাপিত হুয়। ফলে এই বস্তু সম্পৰ্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন হই। 
মনোবিদ্‌ টিচেনার (Tice), মনোযোগের এই বৈশিষ্যের উপর ভিত্তি 
করে তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন, চেতনার যে স্তরে আমর! 
বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করি তাই মনোযোগ । aaa জ্ঞানমূলক 
প্রচেষ্টায় সহায়ত| করাই হ'ল মনোযোগের কাজ WW সম্পৰ্কে সচেতনতার 


1. Titchner—The psychology of feeling and attention, 


মনযোগ ও অন্রাগ . Sv 


তারতম্য ভেদে, টিচেনার তাই মনোষোগকে ছদু’ভাবে ভাগ করেছেন-_ কেন্দ্রীয় 
মনোযোগ (Focal attention) এবং প্রান্তীয় মনোযোগ (Peripherial or 
Marginal attention)! তবে এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ আধুনিক মনোবিদ্‌ 


পরিত্যাগ করেছেন । 
৷৷ দুই ৷৷ মনোযোগের প্রথম বৈশিষ্ট্য থেকে লক্ষ্য কর! গেল, চেতনার 
ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে আমরা! কেন্দ্ৰ 
1 স্থলে উপস্থাপিত করি। অর্থাৎ, চেতন মনে অবস্থিত 
১০ নিৰ্বাচনী বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন বিশেষ মুহূর্তে আমরা বিশেষ একটা 
অংশের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি। স্থৃতরাং, মনোযোগ 
প্রক্রিয়ায় বস্তু নির্বাচন (selection) একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিপরীত 
ক্রমে, মনোযোগের একটা! বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল তার নির্বাচনী ক্ষমতা 
(Selective capacity) | এখন, এই বস্তু নিৰ্বাচন দু’ভাবে হতে পারে। 
ga জন্য তার নির্বাচনে আমাদের বাধ্য করে, এবং 


বিভিন্ন বস্তু, তার নিজস্ব বৈশি 
চেতনার কেন্তে স্থান করে নেয়; অথবা, আমরা কোন আন্তরিক চাহিদার 


দরুন অনেক সময় বস্তু নির্বাচন করে থাকি। এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 
অনেকে মনোযোগকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন_এচ্ছিক মনোযোগ 
(Voluntary attention) এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগ (Non-Volun- 
tary attention) | এ ATT আমরা পরে আলোচন! করব। তবে ড্ৰিভার 
(Drever), জ্টীউট (Stout) ইত্যাদি মনোবিদ্‌ বলেছেন, মনোযোগের মধ্যে 
পরিত্যাগ (Rejection) এবং নিৰ্বাচন (Selection) দুই প্ৰক্ৰিয়াই বৰ্তমান | 
কিন্তু, পরিত্যাগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। অন্য দিকে তাই নির্বাচন 
প্রক্ৰিয়াকে আমরা হিসেবে বিবেচনা করি। মনোবিদ ক্লেচার = 
(Fletcher)! তাই মনোযোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার এই দিকটার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
॥ ভিন ॥ মনোযোগের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এর মধ্যে দু'টে] 
মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। মনোযোগের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানমূলক 
অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। আমরা যখন কোন বস্তর 
KSN T ও প্রতি মনোযোগ দিই তখন তার সমস্ত রকম দৌষ-গুণ 
আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, আমরা বস্তুকে 


বিশ্লেষণ করে দেখি। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক (analytical) সংবেদনের মাধ্যমে 


1. "Attention represents a selection or singling out of certain aspect 
the observable environment to the exclusion .of others which may at Es E à of 
be impinging upon the sease organs"— Fleteher. y at the time 

—Educ. Psychol, [ Skinner Ed. ] 


১৮৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য। 


TA জ্ঞান আমাদের হয় ন|। qu জ্ঞান একক এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমেই আসে। তাই মনোযোগেই বস্তু যখন চেতনার কেন্দ্রন্থলে থাকে 
তখনই আমরা তার সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাকে সংশ্লেষণ (synthesis) 
করি। এই সংগ্রেষণের মাধ্যমেই সামগ্রিক একক বন্ধধৰ্মা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে 
থাকি। এই কারণে আধুনিক মনোবিদ্গণ মনে করেন মনোযোগের মধ্যে 
বিশ্লেষণাত্মক (analytical) এবং সংশ্লেষণাত্মক (synhetic) প্রক্ৰিয়া উভয়েই 
কাজ করে। আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ ঢিলে,'তার দৈহিক 
বিভিন্ন অংশগুলো আমাদের চোখে পড়ে; কিন্ত একই সঙ্গে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে 
আমাদের একটা সামগ্রিক ধারণ| জন্মে | 
॥চার॥ মনোযোগ কোন বিষয়বস্তকে কেন্দ্ৰ করে খুব বেশী সময় স্থির 
থাকতে পারে নাঃ সব সময় এক বস্তু থেকে অন্ত বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। 
মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যকে বল! হয় পরিবর্তনশীলতা (shift of attention) | 
কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে লক্ষ্য কর! 
TUNIS পরি গেছে, কিছু সময় অন্তর তাঁর পাৰ্শ্ববৰ্তী অন্তবস্তর প্রতি 
আমাদের মনোযোগ চলে যায়। অর্থাৎ, আমাদের পরিপূর্ণ মানসিক ইচ্ছা! 
(wil) সত্বেও আমরা কোন বস্তুকে ইচ্ছামত চেতনার কেন্দ্ৰ স্থলে ধরে রাখতে 


পারি ন৷ ৷ স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে অন্ত বস্তু স্থানান্তরিত করে। উপরে 
ছবিতে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। আমরা যদি 
লঙ্বালম্বি দাগ টানা অংশটার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার Col করি কিছুক্ষণ পরে 
লক্ষ্য করা যাবে আমাদের মনোযোগ অন্ত অংশটার প্রতি চলে যাবে। 
মনোষোগের এই প্রকৃতিকে পরিবর্তনশীলতা (shifting of attention) বলা 
হয়ে থাকে। পরীক্ষার দারা দেখ! গেছে, গড়ে প্রায় দু’ সেকেণ্ড অস্তর এই 


মনোযোগ ও was __ Y 


পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে এর তাৎপর্য এই নয় ষে সাধারণ জীবনে আমরা! 
কোন বস্তুর প্রতি ছুই সেকেণ্ডের বেশী মনোযোগ দিতে পারি না। এই 
পরিবর্তনশীলতা৷ অন্তান্ত বস্তুগত ও ব্যক্তিগত: অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
তাছাড়া, বিশুদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য আমর! লক্ষ্য করছি, 
দৈনন্দিন জীবনে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না। কেবলমাত্র সম্পূর্ণভাবে 
বিষয়াস্তর হ'লে এই পরিবর্তনকে আমরা বুঝতে পারি | 

॥ পাঁচ ৷ মনোযোগের আর এক ধরনের পরিবর্তনের কথা মনোবিদ্গণ 
বলেছেন। অনেক সময় উদ্দীপক থাকা সত্বেও, আমরা তার থেকে উত্তেজনা গ্রহণ 
করতে পারি না। কানের কাছে একট! হাত ঘড়ি ধরলে তার ক্ষীণ টিক টিকৃ 

শব শোনা যায়। আমরা যদি এ শব্দের প্রতি গভীরভাবে 
মনোযোগের চঞ্চচত| = মনোনিবেশ করি, তা'হলেও দেখা যাবে কিছুক্ষণ অস্তর- 
অন্তর শব্ধ আমর! শুনতে পাচ্ছি না। আবার কিছু পরেই শব্দট! কানে ধরা 
পড়ছে । এক্ষেত্রে, উদ্দীপক সব সময়েই বর্তমান থাকে; কিন্ত কখনও তার 
সংবেদন (sensation) হচ্ছে কখনও আবার হচ্ছে না। এর সদুত্তর দেওয়ার 
জন্য মনোবিদ্গণ বলেছেন, আসলে মনোষোগেরই পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের 
অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে । মনোযোগের এই বৈশিষ্্যকে মনোবিদ্গণ বলেছেন 
চঞ্চলতা (fluctuation of attention) | একে আমরা সংবেদনগত 
পরিবর্তনশীলতা বলতে পারি। উদ্দীপকের উদ্দিপনা শক্তি যত ক্ষীণ হবে, এই 
চঞ্চলতার পরিমাণও তত বাড়বে। আধুনিক মনোবিদ্গণ মনোযোগের এই 
বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে তাকে একটা তরঙ্গের (wave) UT তুলনা 
করেছেন। তরঙ্গের যেমন একটা উৰ্দ্ধ গতি (positive phase) এবং একটা 
নিম্নগতি (Negative phase) আছেঃ তেমনি মনোযোগ প্রক্রিয়াও এই দু'টো 
পর্যায়ের মধ্যে পরিবর্তনশীল। পরীক্ষাদ্বার| প্রমাণিত হয়েছে মনোযোগের এই 
তরলের সময়কাল, আট থেকে আঠারো সেকেণ্ড পৰ্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

॥ ছয় ৷৷ বস্তধৰ্মী জ্ঞান আহরণের এই সক্রিয়তা৷ ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ। 
আমরা ইচ্ছা করলেই যত ইচ্ছা «wx উপর মনোযোগ দিতে পারি না। 
এর কারণ, একত্রে অনেক বস্তুকে আমরা চেতনার aga উপস্থাপিত 
করতে পারি না। ব্যক্তিগত এই সীমাকে বল! হয় 
মনোযোগের পরিসর. মনোযোগের পরিসর (Span of attention) | মনো- 
যোগের পরিসর পরিমাপ করার জন্য মনোবিদ্গণ আজকাল ট্যাচিস্টোক্কোপ 
(Tachistoscope) নামে এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা 
থেকে দেখা গেছে, সাধারণভাবে স্বাভাবিক মানুষের মনোযোগের পরিসর 
চার থেকে পাঁচ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, একক সময়ে আমরা চার বা 
পাঁচ একক বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। 


১৮৬ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


এছাড়াও, মনোবিদ্গণ মনোযোগ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ 
করেছেন। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গেলে, তাত্বিক আলোচনার 
কলেবরই বুদ্ধি পাবে। আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব 
রী উপলদ্ধি করা। তাই সেই বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত রেখে, 
TORUM TURO তার শিক্ষাগত, তাৎপর্যপূর্ণ দিক গুলোরই উল্লেখ 
করলাম। আর আমাদের কাজের সুবিধার জন্য তাত্বিক 
আলোচনাকে যেমন বাদ দিয়েছি, তার তাত্বিক সংজ্ঞাগুলোকেও পরিত্যাগ 
করা ভাল। কারণ মনোযোগের সংজ্ঞা কি তা নিয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। তাই আমাদের এই আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে 
তাৎপর্যপূর্ণ মনোযোগের এক কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করে আমাদের আলোচনা 
শেষ করছি। পুৰ্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বল! যেতে পারে 
শনোযোগ এমন এক পরিবর্তনশীল সদাচঞ্চল সচেতন প্রক্রিয়া! যা 
নির্বাচিত বস্তুর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে একক বস্তুধৰ্মা জ্ঞান 
আহরণে আমাদের সহায়তা FTA | 


IGAST eP অনুষঙ্গ 


[Physiological accompaniment of Attention] 


টিচেনার বলেছেন মনোযোগের পেছনে একটা প্রস্ততিপর্ব (attentive- 
Set) আছে। এই প্রস্তুতি যে শুধুমাত্র মানসিক প্রস্ততি তা নয়। দৈহিক এবং 
মানসিক উভয় রকম প্রস্তুতিই মমোযোগের পেছনে ক্রিয়া 

শীল | মনোযোগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কতকগুলে। দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য আছে। একে বল৷ ‘হয় মনোযোগের দৈহিক 


সঙ্গযঙ্গ আধুনিক মনোবিদ্‌ মান্‌ N. L. Munn) এ সম্পর্কে বিশদভাবে 
আলোচন। করেছেন। 


[প্রথমতঃ] মনোযোগের সময় দেহের অঙ্গ 


করা যায়। যখন, আমর সিনেমায় কোন যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে থাকি, বা, খেলার 
মাঠে গোলের মুখে যখন বল আসে, তখন FELA cac 
করে সেদিকে মনোযোগ দিই । মনোবি 
পোষণ করেন। তার! বলেন, মনোযোগ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার প্রত্যেক অং 
যোগ দিই, ফলে, দৈহিক স্বতঃশ্চল ক্রিয়া 


[দ্বিতীয়তঃ] পরীক্ষার ছারা প্রমাণিত হয়েছে, বিভিন্ন ইন্দরিয়ের মধ্যে 
চোখ এবং কান মনোযোগের সময় বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। যখন কোন স্বাদ, 


মনোযোগের দৈহিক 
পরিবর্তন 


SIeJU সংযত কাঠিন্ত লক্ষ্য 


মনোষোগ ও অনুরাগ ১৮৭ 


গন্ধ বা স্পশ্শান্ুভৃতির প্রতি মনোযোগ দিই তখনও যেন চোখ সক্রিয়ভাবে কাজ 
করে। কিন্তু পেশীয় স্থবিরতা যা বিশেষভাবে প্রস্ততি মুহূর্তে লক্ষ্য কর! যায়, 
তা পর মুহূর্তে খুব বেশী পরিমাণে সক্ৰিয় হয়ে ওঠে | দূর থেকে ভেসে আসা 
কোন কান্নার শবে, প্রথমে আমরা থমকে দীড়াই, তারপর আমরা তার উৎস 
সন্ধানে বেগবান হই। তাই আধুনিক মনোবিদ্গণ বলেছেন, মনোষোগে শক্তির 
সঞ্চয়ন (Conservation of energy) এবং শক্তির বিমুক্তন (Release 
of energy) উভয় প্রক্রিয়াই ক্রিয়াশীল হয়। প্রস্ততিপর্বে আড়ষ্টতার মূলে 
আছে, অস্বস্তি (tension) আর পরবর্তী পর্যায়ে শক্তির বিমুক্তনের মূলে 
আছে, স্নায়বিক শক্তির মুক্তি গতি বিচরণ। যখন, এই গতিশীল ধার] ব্যক্তিকে 
সাফল্যে পৌছে দেয় তখন আনন্দান্লভূতি (Pleasure) দেখা দেয়। আবার, 
আকাজ্কিত qua অপ্রাপ্তিতে আসে অবসাদ (Fatigue) | 

॥ তৃভীয়তঃ॥ মনোযোগের আনুষদিক দৈহিক পরিবর্তনগুলো, নিছক 
আবতিত ক্ৰিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) নয় | যেহেতু, 
মনোযোগ মনের সচেতন প্রক্রিয়া, তার সঙ্গে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কেও 
পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকি। এই সব দৈহিক পরিবর্তন, আমাদের বিচার বুদ্ধি 
দ্বারা পরিচালিত হয়। মনোবিদ্গণ মনে করেন, এই সব দৈহিক পরিবর্তন, 
কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ (Central Nervous system) দ্বারা পরিচালিত, এবং এই 
সব ক্রিয়ার পেছনে feces সব প্রয়োজনীয় অংশকে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। 
এমনকি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যে মানুষের দেহের বিভিন্ন অস্তঃক্ষরা 
&lfa (endocrine glands) গুলোও বিশেষভাবে কার্যকরী হয় মনোযোগের 
সময়। স্থতরাং, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মনোযোগ প্রক্রিয়া প্রভাবে 
আমাদের সংবেদনগত পরিবর্তন (Sensory change) পেশীর কাজের 
পরিবর্তন (Motor changes) এবং গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন (Glandular 
changes) হয়ে থাকে | এবং এই বিশেষ ধরনের দৈহিক পরিবর্তন গুলোকে 
আধুনিক মনোবিদ্গণ মনোযোগের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন | 
ঠিক প্রক্ষোভমূলক আচরণের মত এণ্ডলোকেও মনোষোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
সমান্তরালভাবে প্রকাশ পায়। 


মনোযোগ ও অসনোযোগ 
[Attention and Inattention] 


সাধারণভাবে মনোযোগ (attention) এবং অমনোযোগ (i i 
S tt 
এই ছুটো কথাকে আমরা বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে থাকি | প্‌”, 
শিক্ষার্থীর। পড়াশুনার সময় একাগ্রতা দেখায়, তাঁদের আমরা বলি মনোযোগী 


১৮৮ ^ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


আর যাদের পড়াশুনার সময় এই একাগ্রতার অভাব দেখা যায়, তাদের 
অমনোযোগী বলা হয়। এই সব শিক্ষার্থীদের অমনোষোগী বলে তিরঙ্কার 

করি। কিন্ত অমনোযোগ (inattention) এই শব্দের 
টান ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । মনোষোগে, 
অমনোযোগ কি? 

বিষয়বস্তু চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; চেতন! বস্তুতে 
কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্ত, অমনোষোগে চেতনা বস্তু থেকে অন্যবস্থতে স্থানান্তরিত 
হয়। বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকে অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত। তাই এই অবস্থাকে মনো- 
যোগহীনতার অবস্থা হিসেবে সম্পূৰ্ণনূপে বিবেচনা করা যায় না। কারণ, 
কোন বিশেষ বিষয়বস্তর প্রতি মনোযোগ নেই বলে, ব্যক্তি মনোষোগহীন 
একথা বলা যায় না। সাধারণতঃ দেখা গেছে, যে শিক্ষার্থীর বিশেষ মুহূর্তে 
শিক্ষকের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ত বিষয়বস্তুর প্রতি 


তার মনোযোগ আছে। তাই অমনোযোগ, মনোযোগ "Sl নয়; বিষয়াস্তরে 
মনোষোগ | 


তা’ছাড়| মনোযোগের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, দেখা যায় 
মনোযোগ এবং অমনোযোগ বিপরীতধর্মী নয়ই বরং তারা একই মানসিক 
প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ব প্রকৃতির অনেক বস্তুই 

একই সঙ্গে আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে (range of consci- 
Ousness) সঙ্গে উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে যেট| চেতনার 
‘কেন্দ্ৰে উপস্থাপিত হয়েছে, তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই। কোন বিশেষ 
KÉ চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্ৰ অংশের উপর মনোযোগ আকৃষ্ট বাকী 
সংশের সঙ্গে চেতনা সক্রিয়ভাবে যুক্ত নয়। তবে চেতনার ক্ষেত্রের এই সব 
WERE প্রতি আমরা অমনোযোগী । অনেকে একে বলেছেন প্রান্তীয় মনোযোগ 
(marginal attention)| এই কারণে অমনোযোগকে মনোযোগের বিপরীত 
প্রক্রিয়া বলা যায় না। বরং এদের একই প্রক্রিয়ার দু'টো অংশ হিসেবে 
বিবেচনা করা যেতে পারে। চেতনার কেন্দ্রের বাইরে যে সব বস্তু আছে, যে 
কোন মুহূর্তে তাদের কেন্দ্ৰস্থনে আমার সমান সম্ভাবনা আছে। তাই অমনৌ- 
যোগের ক্ষেত্রও আমাদের মনোযোগকে প্রভাবিত করে। অমনোযোগ তাই 


একেবারে মূল্যহীন নয়, পরবর্তী মনোযোগের বস্তুকে নির্ধারণে তা সব সময় 
সহায়তা করে। 


মমোযোগেঘ শ্রেণীবিভাগ 


[Classification o£ Attention] 


বিভিন্ন মনোবিদ্‌ মানুষের মনোযোগ প্রক্ৰিয়াকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ 
করেছেন। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তার! বিভিন্ন দিক থেকে মনোযোগকে 


অমনোযোগের তাৎপর্য 


মনোযোগ ও অনুরাগ ১৮৯ 


শ্রেণী বিভাগ করেছেন । এর পূর্বেও আমর! এই শ্রেণী বিভাগের কয়েকটা সম্পৰ্কে 
উল্লেখ করেছি | কেউ বলেছেন মনোযোগ ছু'রকমের-_কেন্দ্রীয় মনোযোগ 
(Focal) এবং প্রান্তীয় মনোযোগ (Marginal) | 
আবার কেউ 'বলেছেন, এচ্ছিক (Voluntary) এবং 
অনৈচ্ছিক (Non-valuntary)| আরও শ্রেণী বিভাগ 
কর! হয়েছে । যেমন--বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ (Analytical attention) 
এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ (Synthetic attention) | এ সম্পৰ্কে মনোবিদ্‌ 
IF (Ross) যে মতবাদ প্রচার করেছেন, ত! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
রস (Ross) প্রথমতঃ মনোষোগকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যে 
মনোযোগ মানুষের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাঃ কেবল মাত্র চিরস্থায়ী 
মানসিক সংগঠনের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় 
ইচ্ছা নিরপেক্ষ ও তাকে রস বলেছেন, ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ (Non 
dida ag volitional attention) | ক্ষুধার তাগিদে আমরা যে 
amga প্রতি মনোযোগ দিই ত! ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত নয়। 
জৈবিক তাগিদ নিয়ন্ত্রিত বা জৈব মানসিক সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । এই ধরনের 
মনোযোগকেই রস (Ross), ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ বলেছেন। অন্তদিকে 
মনোযোগ যখন আমাদের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাকে বলা হ্য় 
ইচ্ছা প্ৰাণোদিত মনোযোগ (Volitional attention) | অৰ্থাৎ, বিশেষ 
মানসিক ইচ্ছা বা প্রেষণার তাড়নায় কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমরা 
মনোযোগ দিই তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় ইচ্ছা প্রাণোদিত মনোযোগ | 
রস, ইচ্ছ| নিরপেক্ষ মনোযোগকে (non-volitional attention) আবার, 
দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যখন মনোযোগ বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তির (Instinct) 
ছারা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। তখন তাকে বলা হয় প্রবৃত্তি প্রযুক্ত 
প্রবৃত্তি প্রযুক্ত ও বত. মনোযোগ (enforced attention)| অর্থাৎ জন্মগত 
রড মনোযোগ. টজৈব-মানসিক প্রবণতার দারা নিয়জিত মনোযোগকে, এই 
শ্রেণীভুক্ত কর! হয়েছে। ক্ষুধার প্রবৃত্তির তাড়নায় খাদ্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ 
দেওয়া, বাৎসল্যের প্রবৃত্তির তাড়নায়, শিশুদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, এই 
শ্ৰেণীভূক্ত। অন্যদিকে, বয়স বৃদ্ধির "Ct সঙ্গে আমাদের জন্মগত প্রবণতার 
সমন্বয়ের ফলে, নতুন ধরনের জৈব মানসিক সংগঠন তৈরী হয়। এই জৈব-মাঁনসিক 
সংগঠনকে বল! হয় সোঁ ণ্টমেণ্ট (Sentiment) | এই সব সেণ্টিমেণ্টের দ্বার! 
CX সব মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রস্‌ বলেছেন Wen $ মনোযোগ 
(Spontaneous attention) | বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেং 3a 
বিকাশ হ’লে, সেই ব্যক্তির বর্তমানে আমর! তার প্রতি মনোযোগ দিই। 
দেশের প্রতি সেটিমেণ্টের গড়ে ওঠার জন্য, বিদেশে গেলে, দেশ গাজার বোন 


মনোযোগের শ্রেণী 
^t 


১৯০ শিক্ষা-মনোবিছ্া 
বস্তু বা আলোচনার প্রতি আমাদের মনোযোগ স্বত:স্ফর্তভাবে যায়। এই 


গুলোকেই বলা হয় "re: $ মনোযোগ ৷ 
EUN 
| 
ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ ইচ্ছা aus মনোযোগ 
| | | 
প্ৰবৃত্তি প্ৰযুক্ত মনোযোগ ^ epp মনোযোগ গুপ্ত মনোযোগ ব্যাক্ত মনোযোগ 
` 


ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোষোগকেও রস ছু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যখন, 
কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য একক ইচ্ছার প্রয়োগ করা 
হয়, তখন তাকে বল! হয় গুপ্ত মনোযোগ (implicit 

BR UU attention), আবার ১, কোনও বর প্রতি মনোযোগ 
দেওয়ার জন্য বারবার আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে প্রয়োগ করতে হয়, তখন সেই 
মনোযোগকে বলা হয় ব্যাক্ত মনোযোগ (Explicit Attention) | অৰ্থাত, 
সামান্য ইচ্ছার দ্বার আমর! কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারি, ব| বার 
বাঁর ইচ্ছা শক্তিতে প্রয়োগ করে অনেক সময় বস্তর প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। 
ইচ্ছা শক্তির তীব্রতার পার্থক্যের দিক থেকে মনোযোগের এই শ্রেণী বিভাগ 
করা হয়েছে। রসের (Ross) এই শ্রেণীবিভাগ অন্নযায়ী মনোযোগ চার 
| বকমের_[এক] ইচ্ছা-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ (Non 
volitional enforced attention), [দুই] ইচ্ছ। নিরপেক্ষ qe 6 
Agaitat ((INon-Volitional spontaneous attention), [তিন] ইচ্ছা 
প্রাণোদিভ গুপ্ত মনোযোগ (Volitional implict attention) এবং 
[চার] ইচ্ছ। প্রাণোদিত ব্যাক্ত, মনোযোগ (9০1 


onal explicit 
attention) | 


করার আরও নান! রকম রীতি 
আধুনিক মনোবিদ্গণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির মনোযোগের প্রকৃতিকে 
মনোযোগের gl ৬৮০, তার তীন্রতার ও স্থায়িত্বের প্রকৃতির দিক 
শ্ৰেণীবিভাগ কে GUI বিভাগ করেছেন। অনেক সময় আমরা কোন 
বিষয়ের প্রতি এত গভারভাবে মনোযোগ দিই, যে অন্ত 
কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে একেবারে সচেতন থাকি না। 
কোন বিশেষ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন 
চিন্তা শ্ৰোতকে ব্যহত করতে পারে না। FIER প্রতি এই মনোযোগকে 
বলা হয় গভীর মনোযোগ (Intensive attention) | আবার, অনেক সময় 
আমর একই সঙ্গে বহু বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিই, কিন্তু কোনটার প্রতি 
গভীরভাবে মনোযোগ দিই না। এই ধরনের মনোযোগকে বলা হয় বিতরিত 


মনোযোগ ও অনুরাগ = 


মনোযোগ (Distributed attention) | আর এক দিক থেকেও মনোযো 
জিবি ৷ যেমন-__ইক্দিরগ্াহা মনোযোগ মি 
ntion) এবং বু'দ্ধগ্রাহ্য মনোবোগা (Intellectual attenti 

কোন বস্তুকে ইন্ছরিয়ের ছারা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তার প্রতি D iss 
তখন তাকে বলা হয় ইন্দৰিয়্ৰাহ্য মনোযোগ । আবার, আমরা ডা 
বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই, তখন তাকে বলা হয় ুদধিগ্াহ্থ aos leid 
ধরনের শ্ৰেণী বিভাগ আধুনিক মনোবিদ্গণের eren হ’লেও Pede Es 
বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এগুলে। করা হয়েছে। তাই ৰজ 
মনোযোগের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও AFERA বুঝা যায় না। মনোবিদ্‌ বলের Ro 
শ্ৰেণী ৰভাগ মনোষোগের প্রাথমিক বৈশিষ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে E 
তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তারই গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। আমর! এই শ্রেণীবিভাগের 
উপর fefe করে TRAIA জীবনের মনোযোগের বিকাশ ও শিক্ষাক্ষেত্রে zS 


গুরুত্ব কি সে সম্পর্কে আলোচনা করব। 
মনোযোগেৰ বিকাশ 


[Development of Attention] 


মনোযোগ ব্যক্তিজীবনের বিকাশের স 
ইতিপূৰ্বে আমরা মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার সময়ে উল্লেখ : 


করেছি, ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন ধরনের মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সব 
রকম মনোষোগ শৈশবে দেখা যায় না। মনোবিদ্গণ ব্যক্তিজীবনে মনোযোগের 
বিকাশের বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন। 
প্রথম স্তরে শিশুদের মধ্যে ইচ্ছা নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি প্রযুক্ত মনোযোগ দেখা 
যায়। অর্থাৎ, শিশুদের মনোযোগ প্রাথমিক স্তরে, প্রবৃতিযূলক প্রবণতার 
A ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুরা বিভিন্ন 
i er বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে। বস্তুর বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকে, এই সময়ের মনোযোগ বস্তুগত নির্ধারক দ্বারা 
বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। পরবর্তী সুরে, শিশুদের মধ্যে সেটিমেন্টের বিকাশ 
শুরু হয়। সেটিমেণ্ট বিকশিত হওয়ার সঙ্গে মদে. শিক্ষার্থীর মনোযোগ 
সেটিমেণ্টের ঘারা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। যেমন, নিজের বাড়ীর প্রতি সেন্টিমেন্ট বিকাশ 
হওয়ার ফলে, বাড়ী সংক্রান্ত যে সব বদ্ধ তার প্রতি মনোষোগ দেখা যায়। 
বিদ্যালয়ের প্রতি সে্টিমেন্ট গড়ে ওঠার ফলে, বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বস্তুর 
প্রতিও তাদের মনোযোগ দেখা যায়। এমনিভাবে, শিশুর মনোযোগের 
বিকাশের প্রথম স্তরে আমরা কেবলমাত্র Su] নিরপেক্ষ মনোযোগই 
Volitional attention) দেখতে পাই। i (Non 


দে সঙ্গে জটিলতা গ্রহণ করে। 


Ld 
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পরবর্তী সুরে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের fca 
হয়। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে আত্ম বিকাশের ফলে, এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তি 


শিক্ষার্থীরা ইচ্ছারুতভাবে মনোযোগের বিষয়বস্ত ipe: 
ইচ্ছা পাণোদিত = করতে শিখে। তবে মনোযোগ বিকাশের এই স্তরে, প্রথ 
মনোযোগের শুর 


পর্যায়ে অভ্যাস গঠনের দরুন, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন 
বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি। এই ধরনের মনোযোগের n 
বেশী মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে ইচ্ছা-প্রাণো দিত 
গুপ্ত মনোযোগের (implicit attention) আবির্ভাব লক্ষ্য কর| যায়| এর 
পরবর্তী পর্যায়ে, আদর্শের বিকাশ হয়, তখন আদর্শ অনুযায়ী প্রবল মানসিক 
ইচ্ছার দ্বার! বস্তর প্রতি মনোযোগ দেওয়। সম্ভব হয়। এটাই হ’ল মনোযোগের 
সবচেয়ে জটিলতম স্তর । এই ধরনের ব্যক্তি মনোযোগের (explicit attention) 
বিকাশ হ’লেই, তা জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সার্থকভাবে সহায়তা করে। 
অনেক মনোবিদ্‌ মনোযোগের বিকাশকে বস্তুগত দিক থেকে বিশ্লেষণ E 
তিনটে স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরে মনোযোগ বিশেষভাবে স্বাভাবিক 
উদ্দীপক (Natural stimulus) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
অর্থাৎ উদ্দীপকের ন স্বাভাবিক ns TM 
থ্‌।যায়। যেমন, PSA খুব জোর 5i 
am ই ৰ ঢ় এই স্তরকে তাই বলা হয় স্বাভাবিক মনোযোগের 
স্তর (Uncondition stage)! পরবর্তী স্তরে, মনোষোগ আংশিকভাবে 
শিক্ষার্থীর ইচ্ছার দার! নিয়ন্ত্রিত হ’লেও, বাইরের উদ্দীপকের প্রাধান্য লক্ষ্য কর! 
xix | পড়াশুনায় মনোযোগ দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছ| নেই, কিন্তু পরীক্ষা! পাশের 
জন্য জোর করে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। অর্থাৎ, এই স্তরে তাগিদটা 
বাহ্ক। কিন্তু, ইচ্ছা প্রযুক্ত হওয়ার ফলে, এই স্তরে বিশেষ প্রেষণায় বস্তুকে 
কেন্দ্ৰ করে মনোযোগের অনুবৰ্তন হ'তে শুরু করে। তাই একে বলা হয় অনু- 
বর্ভনমূলক মনোযোগের স্তর (conditioning stage) | পরবর্তী স্তরে, 
আদর্শকে (ideal) কেন্দ্র করে, স্থায়ীভাবে মনোযোগের অনুবৰ্তন হয়ে থাকে। 
এবং আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ীভাবে, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগের প্রবণতা 


লক্ষ্য করা যায়। এই সর্বশেষ স্তরকে বলা হয় জনুবতিত্ত মনোযোগের 
স্তর (conditioned stage) | 


মনোযোগেৰ নিধাৰক 


[Conditions of Attention] 


আলোচন] 


মনোযোগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলে 


চিনা করতে গিয়ে আমর! উল্লেখ করেছি, 
এই মানসিক প্রক্রিয়ার একট| গুরুত্ব 


পূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল নির্বাচনী ক্ষমতা । কিন্ত, 


মনোযোগ ও অনুরাগ ত) 


প্রশ্ন হ’ল কি করে আমরা বহু বস্তর মধ্যে বিশেষ একটাকে কি ভাবে মনোযোগের 
জন্য নির্বাচন করি 1 আমরা ত) নির্ধারক বলতে, মনোযোগ 
প্র কারণকে বুঝাচ্ছি না। যে শর্তগুলো বস্তু নিৰ্বাচনে 
eU FET সাহায্য করে। তাদেরই সাধারণভাবে মনোযোগের নিৰ্ধারক 
(Conditions of attention or determiners of 
attention) বলা হয়ে থাকে। যদিও তাৎপর্যগত অর্থে, এদের মনোযোগের 
নির্ধারক না বলে, বস্তু নির্বাচনের কারণ ব| নির্ধারক বলাই উচিত। যাই হউক, 
এই qu নির্বাচন সাধারণতঃ ছু'টো কারণে হয়ে থাকে । বিষয়বস্তর মধ্যে এমন 
অনেক গুণ থাকে, যার জন্য পাশাপাশি অন্ত RIRE থেকে পৃথক হয়ে তা 
আমাদের চেতনার কেন্দ্র স্থলে উপস্থাপিত হয়। অথবা, অনেক সময় আমাদের 
আস্তরিক তাগিদের জন্য কোন বিশেষ Raas আমরা বেছে নিই। এই 
ছু'টো দিক বিবেচনা করে মনোবিদ্গণ মনোযোগের নির্ধারককে দু'শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন_(১) বস্তুগত নির্ধারক (Objective conditions or deter- 
miners) এবং (3) ব্যক্তিগত নির্ধারক (Subjective conditions or 


determiners) | 
উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের দরুন আমরা অনেক সময় বস্তু নির্বাচন করে থাকি। 


অৰ্থাৎ, উদ্দীপক তার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে, তাকে কেন্দ্ৰ করে আমাদের 
মধ্যে মনোযোগের প্রক্ৰিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনোযোগের 
বস্তুগত নির্ধারক বস্তু নির্বাচনের পেছনে, এই সব কারণগুলোকেই que 
নির্ধারক (Objective Condition) বল! হয়ে থাকে। বস্তর কি কি বৈশিষ্ট্য 
আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে সে সম্পর্কে আমরা এখানে উল্লেখ করব। 
[এক] Rav [10578:65]_ উদ্দীপক পুঞ্চের মধ্যে সব চেয়ে তীব্ৰ 
উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোন বিশেষ পরিস্থিতির যে অংশ 
আমাদের বেশী উদ্দীপ্ত করে তার প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই। রাস্তায় বিজ্ঞাপনের 
আলোর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বেশী উজ্জল তার প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই। 
খুব রঙীন ছবির বই ছোট ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, বস্তু 
তার উদ্দীপনার তীব্রতার দরুন আমাদের মনোযোগে নির্বাচিত হতে পারে। 

[দুই] বিস্তৃতি [Extencity]-উদ্দীপকের বিস্তৃতিও নির্বাচনের কারন। 
বিশেষ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
উদ্দীপক বড় হ'লে তার সংবেদনগত প্রভাবও বেশী হয়, ফলে তার প্রতি আমর 
মনোযোগ দিয়ে থাকি । 

[ভিন] পুনরাবৃত্তি [Repetition]—« সময়েই যে তীব্র উত্তেজক 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং ক্ষীণ উত্তেজক করবে না, তা ঠিক নয়। 
খুব ক্ষীণ উত্তেজকও বার বার পুনরাবৃত্তির জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
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করে। বহুদূর থেকে ভেসে আসা! ক্ষীণ কান্নার শব্দ পুনরাবৃত্তির দরুন আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি মনোযোগের নির্ধারক 
হিসেবে কাজ করে। 

[চার] afsaag [Novelty] অভিনব কোন বিষয়বস্ত স্বাভাবিকভাবে 
আমাদের মনোযোগ আকৰ্ষণ করে। রাস্তায় হাটতে হাটতে একজন অত্যন্ত 
বেঁটে লোক দেখলে, তার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই। কেউ ষদি নতুন কোন 
স্টাইলের জাম! বা পোষাক পরেন, তার প্রতি আমাদের মনোযোগ যায়। 
অভিনবত্বকে আমরা বস্তুর নিজম্বতা বলতে পারি। উদ্দীপকের কোন একান্ত 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগের নির্ধারকের কাজ করে। 

[পাঁচ] গতিশীজতা। [Movement] ও পরিবর্তন [Change]—^fs- 
শীল উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যে সব উদ্দীপক অপেক্ষাকৃত 
গতিশীল তাদের প্রতি আমর! মনোযোগ দিই । কোন সভায় সকলে যখন বসে 
আছি, তখন যে ক'জন উঠে চলে যাচ্ছে, তাঁদের প্রতিই আমাদের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়। আবার বিভিন্ন গতিশীল উদ্দীপকের মধ্যে যার গতি অপেক্ষাকৃত 
বেশী সে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাস্তায় সব চলমান গাড়ির মধ্যে 
যে গাড়িটি পাশ দিয়ে সব গাড়িকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল, তার প্রতি আমাদের 
মনোযোগ যায় । গতিশীলতাই হ’ল পরিবর্তন । আমর! তাই সাধারণভাবে বলতে 
পারি, যে কোন ধরনের পরিবর্তন (change) আমাদের মনোযোগ আকৰ্ষণ করে। 

[ছয়] আকসপ্মিকভ। [5848500559]__ উদ্দীপকের আকস্মিক উপ- 
স্থাপনের জন্য তা আমাদের অনেক সময় মনোযোগকে আকর্ষণ করে। এও 
এক ধরনের পরিবর্তন। পরিবেশগত সাম্যাবস্থার মধ্যে যে কোন আকস্মিক 
পরিবর্তনের দরুন, সেই উদ্দীপকের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আরুষ্ট হই। হঠাৎ, 
বিদ্যুৎ চমক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সবাই যখন মনোযোগ দিয়ে 
‘কাজ করছে, সে অবস্থায় কেউ যদি হুঠাৎ কিছু হাত থেকে ফেলে শব্দ করে 
অমনি সকলে তার প্রতি মনোযোগ দেয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের আকস্মিক 
আবিৰ্ভাবের S নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। 

[লাভ] স্প Si [Clarity] অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট 
মনোযোগ দিই । আবছ| বা অপরিদ্ার হাতের লেখা = খম aigal 
আকৰ্ষণ করতে পারে না। টি একট! ভাল ও একট ia 

ত ত ৰ 3 
লেখা থাকলে অপেক্ষাক্লত প রঙ্কার হাতের লেখাটা প্রথম আমাদের মনোযোগ 


আকৰ্ষণ করে। সাধারণভাবে, একে আমরা রি 
হিসেবে উল্লেখ করতে পারি । যে সব বস্তুর xh Biss (Form) বৈশিষ্ট্য 


মনোষোগ ও অনুরাগ ১৯৫ 


এই সব বস্তুগত কারণ ছাড়া অনেক সময় আমরা qus প্রতি মনোযোগ দিই 

ব্যক্তিগত কারণে। অর্থাৎ, বস্তু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দরুন যে সব সময় 

আমাদের মনোযোগকে নির্ধারণ করে ত আমাদের 
ব্যক্তিগত নির্ধারক = আস্তরিক অবস্থা এবং চাহিদা! ও MESA m নিলে 
সাহায্য করে। অর্থাৎ, বিশেষ মানসিক অবস্থা মনোষোগের নির্ধারক হিসেবে 
কাজ করে। এখানে আমরা এই সব ব্যক্তিগত নির্ধারক (Subjective 
conditions) সম্পর্কে আলোচনা করব। 

[এক] প্রবৃত্তি [09560065] প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা অনেক সময় 
বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি। মনোবিদ্‌ ম্যাকৃডুগাল প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে বলেছেন, প্রবৃত্তি ব্যক্তিকে কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ 
দিতে বাধ্য করে [An instinct ds an innate Psycho-physical 
disposition which determines its possesser to (or to pay attention 
৫০) any object of a certain class--:-]| ক্ষুধার প্রবৃত্তির তাড়নায় 
আমরা বিভিন্ন বস্তু সামগ্রীর মধ্যে খাদ্য বস্তুর প্রতিই মনোযোগ দিই। qu 
(Ross) এই agf নিয়ন্ত্ৰিত মনোযোগকেই প্রবৃত্তি প্ৰযুক্ত মনোযোগ 
(Enforced attention) নাম দিয়েছেন | 

[ছুই] প্রক্ষোভ [Emotion] aa বিশেষ প্রক্ষোভযুলক অবস্থা 
আমাদের বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করে। যেমন ভয় পেয়ে আমরা যখন দৌড়ে 
পালাই, তখন, পাশাপাশি কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলই আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভিক অবস্থা, আমাদের বিশেষ ধরনের 
বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে NECS | 

[ভিন] মনঃগ্রকৃভি  [Temperament]—íafea মনঃগ্রকুতিগত 
বৈশিষ্ট্য «1 মেজাজগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের বস্তুর প্রতি মনোযোগ 
দেয়। যাঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই হ'ল সব কাজের খুঁৎ ধরা, তারা সব কিছু 
বস্তুর খারাপ দিকটার প্রতিই মনোযোগ দেয়। যারা অল্পে উত্তেজিত হয়, দেখা 
গেছে, তারা যেন বিশেষভাবে উত্তেজনা স্্টিকারী বস্তগুলোর দ্বারা আকুষ্ট হয়। 

[চার] জেপ্টিমেন্ট [Sentiment] সেটিমেন্টকে আমরা অঞিত 
উজৈব-মানপিক প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। প্রবৃতির মত এই 
জৈব মাঁনসিক-প্রবণতাও ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে 
সাহায্য করে। একই রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সেণ্টিমেণ্টের দরুন, বিভিন্ন 
ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে | 

[পাঁচ] অভ্যাঁম [Habits]—sstcm বশবর্তী হয়ে আমরা বিশেষ 
বিশেষ বস্তু নির্বাচন করে থাকি। চা-পানের যাদের অভ্যাস আছে, সকাল 
বেল! উঠে, প্রথমেই তাদের চায়ের কাপের দিকেই নজর যাঁবে। পরিষ্কার- 


১৯৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যাদের আছে তাদের চোখে অপরিদ্ধার সামান্য কিছু 
জিনিসই চোখ পড়ে। 
[ছয়] অনুরাণ ও মনোভাব [Interest and Attitude) বিশেষ 
বস্তুর প্রতি অনুরাগ আমাদের মনোযোগে বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। যাঁদের 
- খেলায় অনুরাগ আছে, তাঁর! সকাল বেল! কাগজ পেয়েই প্রথমে খেলার খবরের 
প্রতি আকৃষ্ট হন। যাদের রাজনীতিতে অনুরাগ আছে, তারা রাজনৈতিক খবর 
দ্বারা আকৃষ্ট হন। মনোযোগ এবং অনুরাগের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী 
RC বিশদভাবে আলোচনা করব। অনেক সময় অতীত অভিজ্ঞতার দরুন 
বস্তুকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের মনোভাব (attitude) গড়ে ওঠে। এই 
মনোভাব বস্তু নির্বাচনে, বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। 
মনোযোগের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত কারণ বা নির্ধারকগুলোর মধ্যে মনোবিদ্গণ 
ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, 
UTEM ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোই মনোযোগের বিষয়বস্তু নির্বাচনে 
বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। তারা এও মনে করেন যে 
ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোর জন্যই বস্তুগত নির্ধারকগুলো! সক্রিয় হয়। আপতঃ 
ভাবে বস্তু নির্বাচনের পেছনে, বস্তুগত নির্ধারকের নিয়ন্ত্রণ দেখা গেলেও আসলে, 
আন্তরিক কোন তাগিদের থেকেই মনোযোগের বস্তু নির্বাচিত হয়ে থাকে | এই 
কারণে, মনোবিদ্গণ বস্তুগত নির্ধারকগুলোকে গণ নির্ধারক (Secondary 
conditions) এবং ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোকে মূখ্য নির্ধারক (Primary 
condition) হিসেবে বিবেচনা করেছেন । তবে এই সব নির্ধারকগুলো। 
এককভাবে কোন সময়েই কাজ করে না। মনোযোগে বস্তু নির্বাচনের পেছনে, 
এক সঙ্গে নানা রকম নির্ধারকই কাজ করে থাকে । বিভিন্ন বস্তুগত ও ব্যক্তিগত 
নির্ধারক একত্রে বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে বলে আমরা বিশেষ বস্তু বা 
উদ্দীপককে নির্বাচন করে থাঁকি। 


শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের VFP ও শিক্ষকেৱ RIIG 
[Educational Implications 


of attention and the 
teacher's role] 


আধুনিক সংব্যাখ্যানে, শিক্ষাকে ব্যক্তির উপর আরোপিত কোন বিশেষ 
কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে fas afan । 
অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর আত্মসক্ৰিয়ত| ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়। মনোযোগ ও ব্যক্তি- 


জীবনের এক সক্রিয় মানসিক ্রক্রিয়া। স্থতরাং স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষাকালীন 
মানদিক সক্ৰিয়ত| মনোযোগ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসতে পারে না। 


A 


মনোযোগ ও অনুরাগ ১৯৭ 


আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্গণ মনে করেন, কোন শিখনই শিক্ষার্থীর আত্ম প্রচেষ্টা 
ছাড়া হতে পারে না। এই আত্মপ্রচেষ্টাযূলক শিখন মনোযোগের দারা নির্ধারিত 
হয়।' শিক্ষার্থীরা যদি কোন বিশেষ সমস্তার বিভিন্ন অংশের 
প্রতি এবং সমগ্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রতি সার্থক- 
ভাবে মনোনিবেশ করতে ন! পারে, তা’হলে তারা সে সমস্যার সমাধান করতে 
পারবে না। একথা গেস্টান্ট মনোবিদ্গণ বিশেষভাবে বলেছেন ৷ তাই শিখনের 
ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্বের কথা আধুনিক কোন মনোবিদ্গণ অস্বীকার করে 
মা । তাছাড়া, মনোযোগ, প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার স্পষ্টতা (clarity) সম্পর্কে 
আমাদের নিশ্চিত করে। ফলে যে কোন বিষয়বস্তর বোধগম্যতায় (under- 
standing) মনোযোগ বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। wes বিস্তালয়ে 
পাঠদান করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের মনোষোগ পাঠ্যবস্ততে কেন্দ্রীভূত করার 
দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে শিক্ষকদের উপর এসেই পড়ে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের 
মনোযোগী করতে না পারলে, কোন রকম উন্নত শিক্ষা কৌশল দ্বারাই ভাল ফল 
পাওয়। যাবে ন| স্থতরাং, কোন কোন দিক থেকে শিক্ষককে সচেতন হতে 
হবে, সে সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব। 
[প্রথমতঃ] আমরা জানি মনোযোগ ব্যক্তিজীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ 
করে। অর্থাৎ, বয়োটৰৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকমের মনোযোগ দেওয়ার 
ক্ষমতার বিকাশ হয়ে থাকে । প্রাথমিক স্তরে, তাদের 
PURA , মনোযোগ বিশেষভাবে ইচ্ছা নিরপেক্ষ (non-volitional 
দায়িত্ব * attention) থাকে। এবং প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। 
শিক্ষার্থীরা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি 
মনোযোগ দেয়। শিক্ষার এই স্তরে তারা কৌতূহল, আত্মপ্ৰতিষ্ঠ৷ প্রভৃতি 
প্রবৃত্তির তাড়নায়, যে সব বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়, তাঁদের CTE করেই 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই অবস্থায় জোর করে অন্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ 
আবর্ষন করার চেষ্টা বৃথা হবে। -এর পর NOn UT সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে সের্টিমেন্ট গড়ে উঠতে থাকে, বিশেষ বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্ৰ করে। তবে 
এই সেটিমেণ্ট গঠনের প্রথম স্তরে শুধুমাত্ৰ বস্তু কেন্দ্রিক সেটিমেন্টই গঠিত হয়, 
ধারণা সংক্রান্ত সেটিমেণ্ট থাকে না। স্থতরাং পরবর্তী স্তরে, এই সব সেটিমেণ্ট 
নিয়ন্ত্রিত মনোযোগকে শিক্ষার ব্যাপারে কাজে লাগাতে হুবে। জ্ঞানযূলক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সে্টিমেন্ট পরিচালিত মনোযোগ বা স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ 
) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। র্‌ (Ross) বলেছেন 


tual work spontaneous non-volitional attention is 
ion possible. When such sentiments are built up 
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ter, 
-— Ground work of educational Psychology. 
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শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেন্টিমেন্ট পরিচালিত স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ স্থষ্টি করতে 
পারলে, তার! সহজভাবে আত্মনক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করবে। শিক্ষণ 
তাদের কাছে বোঝ! স্বরূপ মনে হবে না। শিক্ষকের প্রতিও তাদের আদৰ্শ 
শিখন-সহায়ক মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে শিক্ষা-উপযোগী সেটিমেন্ট গড়ে তোলা । শিক্ষকের প্রতি যথাযোগ্য 
সেটিমেন্ট, পড়াশুনার প্রতি যথাযোগ্য সেট্টিমেন্ট, বিদ্যালয়ের প্রতি সেটিমেণ্ট, 
ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এই 
ধরনের Www ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী শিখন 
প্রকিয়াকে সহায়তা করে, এই কথা৷ মনে রেখে শিক্ষককে স্থপরিক ্লিতভাবে, 
ণ্ট গঠনের মাধ্যমে তাদের মনোযোগ সম্পর্কে স্থনিশ্চিত হতে হবে | 
[দ্বিভীয়তঃ] শিক্ষার্থীদের বয়োঃৰৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যাতে ইচ্ছা- 
প্রাণোদিত মনোযোগ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবত্ধকে কেন্দ্ৰ করে হি হয় সেদিকে 
du শিক্ষককে নজর দিতে হবে। কারণ, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন 
-প্রাণোদিত 
মনোযোগ ও শিক্ষকের বিষয়বস্তু ব| কাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ 
দায়িত্ব মনোযোগ আসতে পারে না। স্থতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে 
জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা এই ধরনের মনোষোগকে কেন্দ্র করে 
দেওয়া হলেও পরবর্তীকালের শিক্ষার জন্য ইচ্ছাযুক্ত মনোযোগের আশ্রয় নিতে 
হবে। শিক্ষকের উদ্দেশ্ত হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিমূৰ্ত ধারণার 
(ideas) প্রতি আগ্রহী করতে হুবে। তাদের মধ্যে একট! আদর্শ জাগ্রত করতে 
হবে, এবং সেই আদর্শে পৌছানোর জন্য সক্ৰিয় ইচ্ছ| তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে 
হবে। এই ইচ্ছাই জীবন পথে জ্ঞান আহরণে তাকে সাহাষ্য করবে। এর 
ফলেই শিক্ষার্থীর মধ্যে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের সৃষ্টি হবে | পরবর্তীকালে, 
এই জীবনাদর্শ ও «fas মনোযোগ ঠিক স্বতংস্ফর্ত মনোযোগের মতই কাজ 
করবে এবং সার! জীবনব্যাগী জ্ঞান আহরণে সহায়তা করবে | 
আমরা এই আলোচনা থেকে, বলতে পারি মনোযোগ সম্পর্কে শিক্ষকের 
দায়িত্ব হবে স্বতঃস্ডু্ত মনোযোগের সহায়তায় শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে ওঁচ্ছিক 
মনোযোগ R কর|। কিন্তু এই ধরনের আদৰ্শ প্রত্যক্ষ- 
নিরপেক্ষ মনোযোগের অগেক সময়, শিশুকে পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য জোর 
আপেক্ষিক গুরুত্ব করতে হয় এবং ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের . সাহায্য 
নিতে হয়। কিন্ত কোন উপায়ান্তর না থাকলেই মে পথ 
ক মনোযোগ পাঠ্যবস্তর প্রতি একেবারেই না 


গ্রহণ কর! উচিত। যদি স্বাভাবি 
থাকে, তবেই এই চেষ্টা করতে হবে, প্রথম থেকেই আমাদের ইচ্ছাকে শিশুর 
এ কথা আমাদের মনে রাখার 


উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না ৷ 
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দরকার, জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে (Intellectual education) আমরা 
যতদূর সম্ভব স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের সাহায্য নেব। কিন্তু, চরিত্র গঠনে, এবং 
সং-অভ্যাস গঠনের জন্য আমাদের অবশ্যই ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগের সাহায্য 
নিতে হবে। নিছক সহজাত প্রকৃতি-প্রযুক্ত মনোযোগ বা সেটটিমেণ্ট পরিচালিত 
মনোযোগের উপর ছেড়ে দিলে, চরিত্র গঠন হবে না। তাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
বিকাশের জন্য প্রয়োজন বোধে ইচ্ছা-প্রাণোদিত মনোযোগকে বিশেষভাবে 
স্থকৌশলে কাজে লাগাতে হবে I 
[তৃতীয়তঃ] শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগ প্রক্রিয়াকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে 
হলে, মনোযোগের পরিসর (span of attention) সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত 
ধারণাকে কাজে লাগাতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের এক সঙ্গে 
মনোযোগের পরিনন ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। 
সিল সুতরাং, শিক্ষার্থীর মনোযোগ তার ব্যক্তিগত সীমার বাইরে 
যেতে পারে ন|। শিক্ষককে এ কথা মনে রেখে, বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হুবে। 
বিষয়বপ্তর যে সব দিকের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, তার সংখ্যা খুব বেশী হয়, 
তা’হলে শিক্ষার্থীরা সমগ্রভাবে তার উপর নজর দিতে পারবে না। এরকম 
পরিস্থিতিতে বিষয়বস্তুক ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে উপস্থাপন করতে 
31 
S [চতুৰ্থতঃ] মনোযোগের বিভিন্ন নিৰ্ধারকগুলোকে ঠিক মত কাজে লাগাতে 
পারলে, শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আনা সম্ভব হবে । আমরা জানি 
বস্তুর তীব্রতা ও স্পষ্টতা মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্থতরাং, 
মনোযোগের নির্ধারক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর মধ্যে যাতে এই গুণ থাকে সেদিকে নজর 
perum দিতে হবে। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতিও (extensity) মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। বিষয়বন্ত উপস্থাপনের সময় শিক্ষকের এই দিকের প্রতি নজর 
রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠের জন্য যে সব বই নির্বাচন করবে তার ছাপা, 
যাতে বড় বড় ও পরিষ্কার হয়, সেদিকে বিশেষভাবে দেখতে হবে । বোর্ডে 
লেখার সময়, লেখ। যাতে পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং বড় হয়, এবং ছাত্রদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সব বিষয়বস্তুতে 
তাদের মনোযোগ আনা যাচ্ছে না, সে সব বিষয়বস্তু বারবার (Repetition) 
পুনরাবৃত্তি করতে হবে। কারণ পুনরাবৃত্তির ফলে মনোযোগ আকর্ষণ করা 
সম্ভব হয়। তবে একই রকমভাবে পুনরাবৃত্তি করলে অনেক সময়ে একে য়েমি 
এনে যেতে পারে । দরকার হলে তিনি বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনের 
মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। বিষয়বস্ত ST সহায়তার জন্য অনেক 
সময় আমরা শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Teaching aids) ব্যবহার করে থাঁকি। 
এই সব উদ্দীপনের মাধ্যমে আমরা অভিনবত্ব (Novelty), গতিশীলতা (Move- 
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ment) ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য পাঠের মধ্যে আনতে পারি । পরিবর্তনের (change) 
নির্বারককে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক তাঁর বিষয়বস্ত উপস্থাপনের রীতি 
মাঝে মাঝে পরিবর্তন করবেন। শিক্ষক আলোচনার সময় গলার স্বর 
পরিবর্তন করলে, শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হয়। তা না হলে শিক্ষক যদি একই রকম 
ভাবে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেন, তা’হলে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে । 
ব্যক্তিগত নির্ধারক গুলোকেও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাঁজে লাগিয়ে শিক্ষক 
ভাল ফল পেতে পারেন। জন্মগত যে সব প্রবণতা, প্রক্ষোভ এবং মনঃপ্রক্কৃতি 
মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, সেগুলোকে শিক্ষারক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
কাজে লাগাতে হবে। এই সব জন্মগত মানসিক সংগঠন এবং অবস্থার তাড়নায় 
শিক্ষার্থীর স্বাভাবিকভাবে, যে সব বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়, তার থেকেই 
তাদের শিক্ষা শুরু করতে হবে। সেওলোকে বাধা দিয়ে শিক্ষার কাজ চলতে 
SIR শিক্ষক নিজস্ব ব্যক্তিগত কৌশলের প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
ইচ্ছা নিরপেক্ষ এই মমোযোগকে পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত 
করতে হবে। অন্যান্য «fs ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলোর যথাযোগ্য বিকাশে 
সহায়তা করতে হবে। যেমন এমন সেটিমেণ্ট এবং অভ্যাস গঠন করতে হবে, 
যা তাদের বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন কাজে তাদের মনোযোগী করে। এ ছাড়! 
শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অঙ্গরাগী (Interested) করে তুলতে হবে। 
অঙ্গরাগই শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি 
Aata না জন্মালে, শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হবে না। এ সম্পর্কে আমর! পরে 
বিশদভাবে আলোচনা করব | 

[পঞ্চমভঃ] মনোযোগের চঞ্চলত| এবং পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে শিক্ষককে 
সচেতন হতে হবে । মনোযোগ পরিবর্তনশীল এবং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে 
ভোল M সরে যায়, এবং দেখ| গেছে বয়সের সঙ্গে এই পরিবর্তন- 
শীলতা ও শিক্ষকের. শীলতার সম্পর্ক আছে। তাই শিক্ষককের কর্তব্য হবে 
দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কর! | যে 


হয়, সে সব বিষয় নির্বাচন না করাই উচিত। তাছাড়। কিছুক্ষণ অন্তর 
বিষয়ান্তরে মনোযোগকে পরিবতিত হওয়ার সুযোগ দিলেও ভাল ফল tegi 
- যায়। এ ছাড়া লক্ষ্য করা গেছে, মনোযোগের প্রকৃতির দিক থেকে ব্যক্তিগত 

বৈষম্য থাকে। কেউ অনেকক্ষণ কোন বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে 
(Fixator) আবার কেউ চপল মনোযোগ অম্পন্ন (Fluctuator) | 


এদের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রকৃতি অঙ্থ্যায়ী qu নির্বাচন করতে হবে। যার| অনেকক্ষণ 
মনোনিবেশ করতে পারে তারা বস্তু সম্পর্কে নিখৃত জ্ঞান আহরণ করে; কিন্ত 


যারা সদাচঞল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ ভান আহরণ করে না তাদের পক্ষে সম্ভব হয় 


বিষয়বস্তুর প্রতি অনেকক্ষণ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে - 


মনোযোগ ও att ৰি 


না) আবছা আবছা জ্ঞান আহরণ করে এবং বাকীটা নিজেদের মনে মনে কল্প 
(Image) হিসেবে তৈরী করে নেয়। এর ফলে ভুল বেশী হয়। এদের প্রতি 
শিক্ষকের বেশী মনোযোগ দেওয়! প্রয়োজন । এবং দরকার হলে বিভিন্ন সময়ে 
একই বিষয়বস্তর আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে তাদের পরিপূর্ণ নিভূল জ্ঞান 
আহরণে সহায়তা করতে হবে । তবে মনোষোগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাষথভাবে, 
কাজে লাগাতে হলে এই ধরনের পরিবর্তনশীলতাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। বিশেষ অভ্যাস এবং অনুরাগ স্থঞ্জির মাধ্যমে এই রকম পরিবর্তনকে 
অনেকটা নিয়ন্ত্রণ কর! যায়। 
মনোযোগ সম্পর্কে শিক্ষককে একটা কথা বিশেষ ভাবে. মনে রাখতে 
হবে-_শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি যদি মনোযোগ না থাকে, তা'হলে পাঠদান 
করে কিছু লাভ নেই। সুতরাং, শ্রেণীতে শিক্ষক যা কিছুই 
আলোচনা করুন না কেন, তা কতটা মনোযোগ নির্ধারণে সহায়তা 
করবে) তা বিবেচন| করেই করতে হবে। কারণ মনোযোগই হ’ল শিখনের 
গুরুত্বপূর্ণ শর্ত (condition) I শিখনের (Learning) অন্য সব শৰ্ত আদর্শজনক 
হলেও মনোযোগ ছাড়া শিখন হতে পারে WI I মনোবিদ্‌ উডওয়ার্থ মনোষোগ 
ও গ্রত্যক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করলেই শিখনের 
ক্ষেত্রে মনোযোগের তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা হবে ।. তিনি বলেছেন__ 
“Attention explores and perception discovers"! এখন যেহেতু 
শিখনের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রই গবেষণামূলক (Exploratory) প্রকৃতির, সেহেতু 
এ ক্ষেত্রে মনোষোগই একমাত্র তার সহায়ক প্রক্রিয়া। p 


অনুরাগ 


[Interest] 


অনুরাগ শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সম্পর্কে বিশেষভাবে 


উল্লেখ করার প্রয়োজন। শিখন ও মনোযোগের শর্ত হিষেবে আমর! অন্থরাগের 

কথা বলেছি। যে কোন ধরনের ইচ্ছা T Aa, (Volitional process) 

কোন চাহিদা চরিতাথ হয়। এবং তাদের প্রত্যেকের 

= bel i) অনুরাগ। এই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর 

অনুরাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে 
আলোচন! করার পূর্বে অনুরাগ কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার দরকার। 

*nterest কথার অর্থ হ'ল ‘it matters’ বা 


ব্যুৎপত্তি গত অৰ্থে, ল্যাটিন 3 
“f concerns অর্থাৎ, আমাদের অনুরাগের T সেই সব গুলো, যে গুলো 


1. R.S. Woodworth : Psychology. 


২০২ শিক্ষা-মনোবিদ্য। 


আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। অর্থের প্রতি আমাদের অন্থরাগ আছে, অর্থাৎ, 
অর্থ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই ভাবে অনুরাগ কথাটা যখন ব্যবহার 
করি, তখন তার উপর বস্তুগত (Objective meaning) আরোপ করি। 
মনোবিদ্গণ অনুরাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
বিভিন্নভাবে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন । অনেক মনোবিদ্‌ 
তাকে মানসিক অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন । আমরা যখন বলি, খেলা 
ধূলায় অন্থ্রাগ আছে। এই খেলা-ধূলা নিয়ে যখন বিব্রত থাকি, তখনকার 
মানসিক অবস্থাকে আমরা বলি খেলাধুলার প্রতি অন্ুরাগ (Interest for 
play)! এখানে অঙ্গরাঁগকে এক ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Subjective 
experience) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মনোবিদ্‌ স্টাউট্‌ (Stout) 
অন্থরাগকে অভিজ্ঞতার প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়ামূলক দিক (Conative affective 
aspect) হিসেবে বিবেচন| করেছেন। যখন বলি খেলার প্রতি আমাদের 
অন্থরাগ আছে, তখন খেলার প্রতি আমাদের বিশেষ মানসিক অনুভূতি 
(feeling) কে বুঝাতে চাই। একই সঙ্গে, আমাদের এই অঙ্গরাগের বস্তুকে 
পাওয়ার একটা সক্ৰিয়তাকে বুঝাই । তবে এই সক্রিয়তা বস্তুর বর্তমানেই দেখা 
যায়। Gmi এবং cmi (Crow & Crow), বলেছেন অনুরাগ বলতে 
আমরা ব্যক্তির কোন বিশেষ qa, ক্রিয়া বা অন্য ব্যক্তির প্রতি মানসিক 
আকর্ষণকে বুঝাই। এই ভাবে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ অঙ্গরাগকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু agati কথাটা, এই অর্থে ব্যবহার করায় 
আপত্তি করেন। কোন বস্তুর বর্তমানে আমাদের অনুরাগ থাকবে, আবার, 
তার অবর্তমানে অনুরাগ নেই, একথ| মেনে নেওয়| যায়। খেলাধূলা করার 
সময় বাসে সম্পর্কে আলোচনার সময় আমাদের খেলার প্রতি অন্থ্রাগ আছে, 
বাকী সময়ে নেই, একথা কোনে! মতেই মেনে নেওয়া যায়না । অন্য কাজে 
আমরা যখন ব্যস্ত থাকি, তখন খেলার প্রতি আমাদের অন্রাগ চলে যায় 
"Ii তাই, একথা বল! যায়, অন্রাগের বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত অর্থ ছাড়াও, 
তার একটা ars অর্থ আছে। মনোবিদ ষ্যাক্‌ডুগাল, ডিভার 
প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই নতুন অর্থে অন্গরাগ কথাটি ব্যবহার করেছেন। 
ড্ৰিভার (Drever p sonis: S An interest is a disposition Hl» its 
dynamic aspect.” অর্থাৎ, অঙ্রাগ এক ধরনের মানসিক এ 
প্রবণতাকে আমরা মানসিক সংগঠনও (Mental Structure) বলতে পারি 1 
এটাকে আমরা অনুরাগের (interest) সংগঠনগত অৰ্থও (SEE 
"d ম্যাকৃডুগাল বলেছেন, যে সব বস্তু প্রাণীর প্রবৃত্তি 
প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত, মেই সব বস্তু আমাদের 
EE MC প্রবণতার শক্তির 


অনুরাগ কি? 


মনোযোগ ও অনুরাগ US 


সমান্পাতী।”% কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে, এই প্রৰৃত্তিগুলে| আরও জটিল হয় । 
তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে অজিত মানসিক সংগঠন ব| সেণ্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে I: 
সেণ্টিমেণ্ট যেমন অজিত, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের অনুরাগের 
বস্তুও লক্ষ্য করা যায়। মানুষের তাই অজিত waada বস্তুও থাকে। 
অনেকে মনে করেন, কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে অন্লরাগ, সেই বস্তু বা বিষয়ের 
অভিজ্ঞতা থেকে A হয়। কিন্তু, ম্যাকৃডুগাল বলেছেন, এ ধারণা ga । 
অনুরাগ সব সময় মানসিক প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই WÈ হয়; বস্তুকে কেন্দ্র 
করে নয় । তিনি বলেছেন “মানুষের অনুরাগের সঙ্গে ইতর প্রাণীর অঙ্তুরাগের 
বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত। তবে 
মানুষের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অজিত প্রবণতা আছে। স্থতরাং, অন্থরাগের বস্তুও 
কিছু কিছু অজিত। তাই পার্থক্য শুধুমাত্র জটিলতার |”? আধুনিক প্রত্যেক 
মনোবিদ্‌ ম্যাকৃডুগালের এই মৃতবাদকে স্বীকার করেছেন । মনোবিদ্‌ gu 
(Ross) বলেছেন, মান্ষের অনুরাগ অভিজ্ঞতামূলক নয়, CAIN মূলক; এবং 
অনুরাগ Ra মূলে থাকে বস্তকেন্দ্রীক প্রক্ষোভ [Interest is conative rather 
than cognitive; the emotions must be organised round the 
object of interest]? মনোবিদ্‌ টেল্‌ফোৰ্ড (Telford) বলেছেন যে সব 
বস্তুর মধ্যে আমাদের পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাদের প্রতি আমরা অন্ুরক্ত 
হই। স্থতরাং, আমরাও অন্গ্রাগকে মানসিক সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করব! 


ATT ও মনোযোগের সম্পর্ক 


[Relation between Interest and Attention] 


এখন অন্তুরাগকে যদি আমর! তার সাংগঠনিক অর্থে ধরি, স্বভাবতঃই প্রশ্ন 
উঠবে তার আচরণগত বহিঃপ্রকাশ কি? কারণ যে কোন ধরনের মানসিক 
প্রবণতা বা সংগঠন আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্ৰণ করে। 

অনুরাগ ও মনোযোগ অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, মনোযোগে বস্তু নির্বাচন 
হয়ে থাকে । বিশেষ বস্তু নির্বাচন করে, আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিই । 
অৰ্থাৎ, মনোযোগে, বিশেষ বস্তু সম্পর্কে জানার একটা তীব্ৰ আকাজ্ক| আমাদের 
মধ্যে দেখা দেয়। ম্যাক্ডুগাল (Mc. Dougall) তাই মনোযোগের বৈশিষ্ট্য 


1. "Animals are interosted in objects in so far as tho objects aro of kind 
that evoke instinctive impulses, and in proportion to the strength of those 
impulses.” Mo Dougall : An-outline of Psychology. 

2, "The human being goes much further along the live of development, 
acquiring sentiments for many more objects and so extends more widely his 
field of ecquired interest"—Moc. Dougall: An outline of Psychology. 

3. Ground work of Educational Psychology. Ross 


শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


উল্লেখ করতে গিয়ে “Striving to cognize" বা, “জানার জন্য উদগ্র বাসনা” 
এই কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্ত যেকোন ধরনের এই রকম প্রেষণামূলক 
কাজের পেছনে নির্দিষ্ট মানসিক সংগঠন থাক| প্রয়োজন, যা প্রেষণা শক্তি 
জোগাবে। IRS (Ross) একই কথা বলেছেন--“প্রত্যেক প্রেবণামূলক কাজের 
পেছনেই মানসিক কোন সংগঠন কাজ করে; স্থতরাং মনোযোগের পেছনেও 
নিশ্চয়ই কোন এমনি মানসিক সংগঠন আছে, যা শক্তি জোগায়” [We know 
‘every striving experience involves the activity of some conative 
disposition in the mental structure. So in attention some reservoir 
of mental energy must be opened.) ম্যাকৃডুগালের মতে, মনোযোগের 
পেছনে, যে মানসিক প্রবণত। কাজ করে তাই হ’ল অনুরাগ (Interest) | 
অর্থাৎ, এই অন্তরাগ মনোষোগে কোন বদ্ধ নির্বাচিত হবে তা নিৰ্ণয় করে দেয়। 
প্রবৃত্তির তাড়নায় যেমন আমরা বিশেষ কোন বস্তুর বর্তমানে, আমর! তাকে 
প্রত্যক্ষ করি, ঠিক তেমনি agati আমাদের বস্তর দিকে আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, মনোযোগ (Attention) এবং অন্থরাগ (Interest) 
দ্বার] আমর| একই মানসিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝাতে চাই। আমর! প্রক্রিয়াটিকে 
(Process) বলছি মনোযোগ ; আর যে মানসিক সংগঠন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে, তাকে বলছি অঙ্গরাগ । ‘কোন TUKS আমাদের অনুরাগ আছে’, এর 
তাৎপর্য হ'ল, বর্তমানে আমর! তার প্রতি মনোযোগ দিতে প্রস্তুত | অন্যদিকে, 
‘কোন বস্তুর প্রতি আমি মনোযোগী’-এর, তাৎপর্য আমাদের কোন মানসিক 
প্রবণতার (Mental disposition) ক্রিয়াশীল প্রকাশ হয়েছে। তাই 
ম্যাক্ডুগাল মন্তব্য করেছেন,“ অনুরাগ হ’ল সুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ 
হ’ল ক্ৰিয়াশীল অনুরাগ” (Interest is latent attention ; and attention 
is interest in action]| মনোবিদ্‌ IAS (Ross) ম্যাক্ডুগালের এই 
নতৱাদকে সমৰ্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, “একই জিনিপকে দু’দিক 
থেকে দেখার মত মনোযোগ এবং অন্ুরাগকে আমর! দেখছি। এদের ছুয়েরই 
মূল ভিত্তি হ’ল মনের মধ্যে স্থসংবদ্ধ প্রবণতার সংগঠন | যখন আমরা M 
ংগঠনটাকে বুঝাতে চাই তখন অনুরাগ কথাটা ব্যবহার করি এবং যখন, আমরা 
তার দ্বার নির্ধারিত অভিজ্ঞতাঁটিকে বুঝাতে চাই, তখন মনোযোগ কথাটা 
ব্যবহার করি মাত্র”? স্বতৱাং এই আলোচন! থেকে বলা যেতে পারে 


1. Ground work of Educational Psychology, 

2. They (Attention & Interest) are, me i 
something, like two sides of a coin, mi " 2r different Wa; 
disposition in the mental structure, 8 usó EE crying 
HUM while we use the word Attention to deseribe 1 UTE f ; 

ruoture is always ready to determine,” Reni © experience which the 
098 ২, Ground work of Psychology. 


মনোযোগ ও অনুরাগ চু ৰি 


মনোযোগ এবং অনুরাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান |. এবং এই কারণেই 
অনুরাগ মনোযোগের বিভিন্ন নির্ধারকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ i 


অনুরাগেত্র শ্রেণীবিভাগ ও বিকাশ 


[Classification of Interests and their Development] 


অনুরাগের শ্রেণী বিভাগ বলতে মানসিক সংগঠনের দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ 
অনুরাগের বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ নয়। কারণ বিষয়বস্তর দিক থেকে শ্রেণী 
বিভাগ করতে গেলে আলোচনা বেড়ে যাবে এবং কোন সময়েই তা সম্পুর্ণ 
স্বাভাবিক ও অৰ্জিত হবে না। তাই আমরা শুধুমাত্র মানসিক সংগঠনের দিক 
অনুরাগ থেকেই agaa অন্থরাগের শ্রেণীবিভাগ করব। পূর্বেই 
আমরা উল্লেখ করেছি মানুষের প্রবণতা দু'ধরনের হ'তে 
পারে জন্মগত এবং অঙ্জিত। এই দু'দিক থেকে অনুরাগকেও আমর! দু'শ্রেণীতে 
ভাগ করতে পারি। স্বাভাবিক অন্মুরাগ (Natural interest) এবং 
অজিত অনুরাগী (Acquired interest) | জন্মগত সহজাত প্রবণতার দরুন 
মান্ছবের মধ্যে যে অনুরাগ দেখ! যায় তাকে বলা হচ্ছে স্বাভাবিক অনুরাগ 
(Natural interest) | যেমন শিশুদের কোন কিছু গড়বার বা ভাঁঙবার 
প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। আবার অজিত প্রবণতা যেমন, সেটিমেণ্ট, অভ্যাস 
ইত্যাদির জন্য মানুষের মধ্যে যে agati দেখা যায় তাকে বলা হয় অজিত 
অনুরাগ (Acquired interest)! গান, খেলাধূলা, ছবি আকা ইত্যাদির 
প্রতি অনুরাগ এই ধরনের অজিত IRATA | 
মান্ষের জীবনে প্রাথমিক স্তরে, সাধারণতঃ স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রবৃত্তি 
পরিচালিত satz লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন, জন্মগত 
প্রবণতার সমন্বয়ে নতুন নতুন মানসিক সংগঠন বা প্রবণতা- 
অনুরাগের বিকাশ মূলক কেন্দ্রের স্থষ্টি হয়, তেমনি, অজিত অন্রাগেরও 
বিকাশ হতে থাকে । এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে রঙ, শব্দ, এবং 
চলমান বস্তুর প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এক থেকে তিন বছর বয়সের 


মধ্যে শিশুদের মধ্যে কিছু কিছু পছন্দ অপছন্দ (likes and dislikes) লক্ষ্য 
করা যায়। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলনার প্রতি 


ঝোক দেখা যায় । এই বয়সে বিশেষভাবে, Aaa রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী 
ইত্যাদির প্রতি বেশী বেক দেখা যায়। পাচ থেকে দশ বছর বয়দে ছেলে ও - 
মেয়েদের অনুরাগের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের, সেলাই, 
পুতুল খেলা, ছবি আকা ইত্যাদির প্রতি অন্গুরাগ দেখ! যাঁয়। ছেলেদের মাঠে 
খেলাধুলা, পড়াশুনা ইত্যাদির efe অনুরাগ দেখা দেয়। দশ থেকে বার 
বছরের মধ্যে ছেলেদের এবং মেয়েদের অনুরাগের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 


চত শিক্ষা-মনোধবিদ্া d 


লক্ষ্য কর| যায়। মেয়েদের মধ্যে নারী ZAS অঙ্গরাগ দেখা দেয় এবং ছেলেদের 
মধ্যে পুরুষ সলভ আচরণ দেখ! দেয়। মেয়েদের, সাহিত্য চিত্ৰকলা ইত্যাদি 
বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। ছেলেদের গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের 
প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। এই ধরনের অনুরাগের পুথকীকরণ কৈশোরে গিয়ে 
পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ব্যক্তির পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী 
প্রাপ্ত জীবনে মেয়েদের গৃহকাজের প্রতি অঙ্রাগ দেখা দেয় এবং পুরুষদের 
কর্মজীবনকে কেন্দ্ৰ করে নান| রকম অনুরাগ গড়ে ec | 


অনুনাগ ও শিক্ষা 


[Interest & Education] 


আধুনিক শিশুকেন্র্িক শিক্ষাদর্শের যুগে, শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহকে শিক্ষা- 
দানের. কাজে লাগাতে ন| পারলে, ব্যক্তি সত্ব বিকাশের যে কোন গ্রচেষ্টাই 
ঘাস্তিক হয়ে পড়বে | আগ্রহ ভিত্তিক শিক্ষাই কেবলমাত্র মনোবিদ্য| সন্মত শিক্ষা 
হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে। শিক্ষাবিদ হাৰ্বাৰ্ভ 
(Herbert) শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্গুরাগের (Interest) 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি বলেছেন, শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য 
হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুরাগ স্থষ্টি করা। মনোযোগ যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের 
মনোযোগী করে তাই নয়, বিষয়বস্তর পরিপূর্ণ হদয়দমে তাদের সাহায্য করে। 
কিন্ত, কোন কোন শিক্ষাবিদ, এই ধরনের anata ভিত্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে 
মতবাদ পোষণ করেছেন। তাদের মতে, অঙ্গরাগ ভিত্তিক সরস পাঠ, শিক্ষার্থীদের 
খুব সহজ জীবন যাত্রার উপযোগী করে গড়ে তোলে ; জীবনের প্রতিযোগিতা- 
মুলক জটিল কাজের উপযোগী তারা হয় না। কিন্ত, আধুনিক প্রায় সকল 
শিক্ষাবিদ্‌ বলেছেন, অনুরাগ সম্পর্কে এই ধারণা ভুল। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ প্রায় 
হাবাৰ্তের মতবাদকে মেনে নিয়েছেন। মনোবিদ্‌ হার্টম্যান (Hartmann) 
বলেছেন শিক্ষার্থীদের অঙুরাগের বিস্তৃতি হয়তো খুবই কম, কিন্তু এই অঙুরাগের 
উপর ভিত্তি করেই, শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। কারণ, অনুরাগ দ্বারা 
শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, এবং অন্তরাগের দ্বারাই প্রতিক্রিয়ার 
প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। 
geai, শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে 
অনুরাগ aR Sal তবে অনুরাগের অর্থ এই নয় 
WWE শুধু শেখাতে হবে। 
es ও পিকের যথাযোগ্য বিযয়বস্তর প্রতি 


শিক্ষা ও অনুরাগ 


মনোযোগ ও অনুরাগ ২০৭ 


আনন্দ এক জিনিস নয়। অঙ্ুরাগ হ'ল মনোযোগ দেওয়ার প্রবণতা এবং 
তার সন্ধে যুক্ত মানসিক অন্ুভূতি। এই অঙ্ভূতি আনন্দদায়ক বা বোনা- 
দায়ক হতে পারে। জীবন রক্ষার তাগিদে আমর! বহু বেদনাদায়ক বস্তুর প্রতি- 
ও মনোযোগ দিয়ে থাকি। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ WE করতে হ'লে, 
পাঠ্য বিষয়বস্তকে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্চস্ত বিধান করে উপস্থাপন 
করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে ন| পারে যে পাঠ্য বিষয়বস্তর উপযোগিতা 
জীবনে প্রয়োগ মূল্য আছে, তা’হলে তার! আগ্রহী হবে না। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা 
যে সব সমস্যা আত্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন রকম সাহায্য ছাড়াই বা সামান্য 
সাহায্যে সমাধান করতে পারে, সেই সব বস্তুর প্রতিই তারা অনুরাগী হয়। 
সুতরাং, বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষককে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার 
কথ| বিবেচনা করতে হবে। তবে সঞ্জে সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে, 
শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে, কোন কোন বিষয়ের প্রতি অন্তুরাগী হয়। ^ wh, 
তাদের এই স্বাভাবিক অঙ্গরাগকেও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে | অনেকে 
মনে করেন, এই ধরনের স্বাভাবিক অনুরাগের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে 
নিয়ন্ত্রিত করলে, শিক্ষাক্ষেত্র সীমিত হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিক অঙ্গরাগকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে কেবলমাত্র তার উপরই ভিত্তি 
করেই শিক্ষা পরিচালিত হবে I শিক্ষার একট! প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ’ল wait 
af wap) শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অন্তরাগের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে 
তাদের মধ্যে নতুন নতুন মাগ্রহ স্থষ্টি করতে হবে । শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্থ্রাগ cem 
করতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের সক্ৰিয়ত| একান্তভাবে প্রয়োজন। কর্মকেন্দিক 
শিক্ষা, অনুরাগ স্থষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে, একথা মনে রেখে শিক্ষার্থীদের 
{তে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে 
যোগ্য অনুরাগ Ba আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আমাদের, 
দেশে বেশীরভাগ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরের পর i a ৪ 
ন শিক্ষ|-শুরে যাতে তাদের মধ্যে যথাযোগ্য বৃত্তিমূলক 
ৰ টা না পারলে, পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে 
অভিযোজন করতে পারবে না। প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বৃত্তি সম্পর্কে 
ছাত্রদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণ (Field trip) 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শিক্ষক, তাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক অঙ্থরাগ সৃষ্টি করতে 
পারেন। সবশেষে, শিক্ষার্থীদের পাঠে এবং পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ 
effc শিক্ষকের নিজস্ব অনুরাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষক 
নিজে যি পাঠ্য বিষয়ের প্রতি ure না হন, তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে যথাৰ্থ অনুরাগ স্বষ্টি করতে পারবেন না। তাই প্রত্যেক শিক্ষকেরই 
উচিত যে, যে বিষয়ে পড়ান তার প্রতি তার অনুরাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন । 


যতদূর সম্ভব হ 


২০৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
প্রশ্নাবলী 


1. “Interest is latent attention ; and attention is interest in action." 
Diseuss, Indicate the different types of attention. TO. U. B. T. '59] 
[932 ২০১-২০৫ ; ১৮৮-১৯১ ] 

2. Discuss the relation between interes and attention. What aro the 
different kinds of attention ? Is volitional attention possible without 
interest ? [পৃঃ ২০৩-২০৫ ; ১৮৮-১৯১ ] [ C. U. B. T. '62] 

3. Describe the process involved in being attentive. What is the relation 
between interost and attention? What are the oducational implica- 
tions of the relationship ? 

[ পৃঃ ১৮১-১৮৬ ; ২০৬-২০৮ ] [K. U. B. T. ”66] 

4. Why is it necessary that tho pupils in a class should bo attentive ? 
How can a teacher make his pupils attentive. 

{পৃঃ ১৯৭-২৭১ ] [K. U. B. T. *68] 

9. Define attention and point out its characteristics, Discuss "Intercgt 
is latent attention ; and attention in action.” UN. B. U. B. T. '66] 
[ পৃঃ ১৮১-১৮৬ ; ২০৩-২০৫ ] 

6. What are the conditions of attention ? Discuss how the teachers can 
utilize them in the class room for securing attention of the school 
children. [পৃঃ ১৯২-১৯৬ ; ১৯৮-২০১ ] 

T. Write notes on the following : 

(a) Development of attention. [ পৃঃ ১৯১-১৯২ ] 

(b) Types ot attention. [পৃঃ ১৮৮-১৯১ ] 

(c) Subjective conditions of attention, [ পৃঃ ১৯৫-১৯৬ ] 

(d) Interest. [পৃ ২০১-২৭৬ ] 

৪, Why is attention important in education ? Elucidate the external 
and internal determiners of attention, [পৃঃ ১৯২-২০১ ] (C. U. B. T, 70 ] 


অষ্টম অধ্যায় 
সাঞ্ডাল্নল মানসিক ক্ষমা $ কলি 
[GENERAL MENTAL ABILITY : 
INTELLIGENCE] 


আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই কিছু লোক খুব 
সহজভাবে জীবনের সব রকম সমস্যারই সমাধান করতে পারে। যে কোন নতুন 
পরিস্থিতিতে তারা খুব সহজেই মানিয়ে চলতে পারে; জীবনে যে কোন রকম 
সমস্ত। wis না কেন, যে কোন ধরনের প্রশ্ন জাগুক না কেন, তারা তা নিজস্ব 
ভংগীতে সমাধানের পথ খুঁজে নেয়! এদের আমরা বলি বুদ্ধিমান (Intelli- 
gent)! কোন রকম বাহিক সক্রিয় সাহায্য ছাড়াই এ'রা সুন্দরভাবে জীবনের 
পথে এগিয়ে যেতে পারেন। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, কিছু লোক 
আছেন যারা জন্ম থেকেই নিবুৰদ্ধি। এদের সাধারণ ভাষায় আমারা নির্বোধ 
বা বুদ্ধিহীন (idiot) বলে থাকি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এই সৰ 
লোককে হাজার রকম চেষ্টার ছারা স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের মত কর্মক্ষম 
করে তোলা যায় ন৷ ৷ বুদ্ধিহীন বলতে আমর! সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির অভাবকে 
বুঝাই না; স্বাভাবিকের চেয়ে কম মানসিক "evel সম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝাই 
মাত্ৰ৷ কিন্তু, এই সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমর! বলতে পারি, বুদ্ধি taaa 
জন্মগত (inherited) মানসিক ক্ষমতা। মনোবিদ্গণের মধ্যে এ সম্পর্কে এখন 
আর কোন মতভেদ নেই। কিন্তু, এই জন্মগত মানসিক ক্ষমতাকে আমরা 
বাইরে থেকে দেখতে পাই না। যে পর্যন্ত না জন্মগত ক্ষমতা মানুষের অজিত 
আচরণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে, সে পর্যন্ত তার অস্তিত্ব সম্পর্কে 
আমর! সচেতন থাকি না। এই কারণে, বুদ্ধিকে কেন্দ্ৰ করে, নানারকম সমস্তা 
দেখ! দিয়েছে । বিশেষভাবে, বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি নিয়ে মনোবিদ্গণের 
মধ্যে এই সমস্যার উদ্ভব, সুতরাং, বুদ্ধি কি, এবং এই মানসিক ক্ষমতার প্রকৃত 
স্বরূপ কি, সে সম্পর্কেই পূর্বে আলোচনা কর! প্রয়োজন । 


JRA সংজ্ঞা 
[Definition of Intelligence] 
বুদ্ধির সংজ্ঞা কি হবে, তা নিয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ 
আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বুদ্ধির সংজ্ঞ| বিভিন্নভাবে নিরূপণ করেছেন। এক 
কথায় বলা যায়, যত মনোবিদ্‌ বুদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন, বুদ্ধির প্রায় 
শিক্ষা-মনো-_ প.২-১৪ 


২১০ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


ততগুলো সংজ্ঞ। আছে। তাই বুদ্ধির সংস্ঞ। এত সহজে দেওয়! আমাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। অন্য দিকে সব মনোবিদ্গণের সংজ্ঞা আলোচন! করাও এখানে 
সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধির যে কোন কার্যকরী সংস্ঞা নির্ধারণ 
করতে গেলে, বিভিন্ন মনোবিদ্গণের দেওয়া সংজ্ঞাগুলো। 
বিশ্লেষণ করে দেখ! দরকার | এখন এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
বিভিন্ন মনোবিদ্গণের দেওয়া মংজ্ঞাগুলোকে সাধারণভাবে চারটে শ্রেণীতে ভাগ 
করতে পারি। যেমন_[এক] জৈবিক সংজ্ঞা (Biological definition), 
[দুই] শিক্ষামূলক সংজ্ঞ। (Educational definition), [তিন] "মানসিক 
ক্ষমভা সংক্ৰান্ত সংজ্ঞা (Faculty definition) এবং [চার] পরীক্ষা 
শর সংজ্ঞা (Empirical definition)| বুদ্ধির সংজ্ঞার এই ধরনের 
শ্ৰেণী:বিভাগ কেবলমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য কর| হয়েছে। তবে বিভিন্ন 
মনোবিদ্গণের দেওয়া সব সংজ্ঞাকেই এর যে কোন শ্রেণীর অন্তভূক্ত করা যাবে 
এমন কোন কথাই নেই। মনোবিদ্গণ বুদ্ধিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে 
এক একট| দিকের উপর তাদের সংজ্ঞায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের 
এই গুরুত্বের দিকে বিবেচনা করে মনোবিদ্‌ পিণ্ট নার (Pintner) এই শ্রেণী 
বিভাগ করেছেন। 
যে সব সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে মান্ল্যের অভিযোজনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়েছে, তাদেরই জৈবিক সংজ্ঞার শ্ৰেণীভূক্ত কর! হয়েছে। 
জৈবিক সংজ্ঞ| অৰ্থাৎ, বুদ্ধির সংজ্ঞ| নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেক মনোবিদ্‌ 
à মানুষের অভিযোজনমূলক আচরণকে প্রকৃতির নিদ্দেশক 
হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে যে ব্যক্তি যত বেশী পরিমাণ 
পরিবেশের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, সে 
ততবেশী বুদ্ধিমান। যেমন মনোবিদ্‌ স্টার্ন (Stern) বলেছেন, জীবনের 
নতুন wei বা পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করার সাধারণ 
মানসিক ক্ষমভাই হ’ল বুদ্ধি [tis general mental adaptability 
to new problems and conditions of [16] | স্টার্ন (Stern) "Uu 
বলেছেন--জীবনের নতুন নতুন চাহিদার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারার সচেতন 
aaga বিধানের ক্ষমতাই হ’ল বুদ্ধি। স্টানে'র এই সব সংজ্ঞ| থেকে একটা 
জিনিম বুঝা যায়, বুদ্ধি Gntelligence) এবং বিশেষ ক্ষমতার (special 
ability) পাৰ্থক্য আছে। বুদ্ধিকে তিনি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হিসেবে 
বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে বৃদ্ধিমূলক কাজের | 
কাজেরও পার্থক্য করেছেন। কারণ বুদ্ধি বলতে তি 
অভিযোজনের কথাই বলেছেন। স্টার্নের মতই মনো 
বলেছেন--মনের বে ধৰ্ম বলে, আমাদের অ 


সুচনা 


RIR ওয়েলস্‌ (Wells) 
চরণ ধারার পুনরিষ্যাস 
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করে অভিনব পরিস্থিতিতে উন্নত ধরনের প্রতিক্রিয়া করি, ভাই 


হ’ল বুদ্ধি [Intelligence means precisely the property of recom- 
bining our béhaviour pattern as to act better in novel situation] 
মনোবিদ্‌ প্যাটারসন্‌ (Paterson) তার সংজ্ঞায় জৈবিক মতবাদ আরও 
পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তার মতে বুদ্ধি হ'ল এমন এক জৈবিক 
কৌশল, বার সাহায্যে কোন জটিল উদ্দীপক পরিস্থিতির মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করে একক প্রতিক্রিয়া করতে পারি। [ Intelligence 
seems to be.a biological mechanism by which the effects of a 
complexity of stimuli are brought together and given a some 
what unified effect -in behaviour] এড.ওয়াৰ্ড'স্‌ (Edwards) 
বলেছেন__পরিবর্তনশীল বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই হ’ল বুদ্ধি 
[Capacity for variability and . versatility of response]| এই 
ধরনের প্রত্যেক সংজ্ঞাতেই ব্যক্তির অভিযোজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, বৌদ্ধিক কাজ বলতে উন্নত ধরনের অভিযোজনযূলক 
প্রতিক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এই মতান্ুযায়ী, অভিব্যক্তির শুরে যে প্রাণী 
যত উন্নত, সে তত বেশী পরিমাণ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন 
করতে পারে; আবার যে যত বেশী পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন 
করতে পারে সে তত বেশী বুদ্দিমান। _ 
শিক্ষামূলক সংজ্ঞাগুলোতে মানুষের শিখন ক্ষমতার (Learning 
Capacity) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাকিংহাম 
(Buckingham) বলেছেন, শিখনের ক্ষমতাই হ’ল 
শিক্ষামূলক সংজ্ঞা বুদ্ধি [Intelligence is the ability to learn] একই 
ভাবে কল্ভিন্‌ (Colvin) বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন_“ব্যক্তির বুদ্ধি তাঁর. 
অভিযোজন সংক্ৰান্ত অতীত শিখন বা শিখন ক্ষমভার LIE C 
[An individual possess intelligence in so far he has learned or 
can learn to adjust himself to his environment ]| মনোবিদ্‌ 
হোলিংওয়াৰ্থ (Holling worth) বলেছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার 
চাহিদা অনুযায়ী শিখতে পারে [An intelligent person learns how 
to do and how to get what is wanted.] এই ধরনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক 
সংজ্ঞায় মানুষের শিক্ষাক্ষমতার (5৫৩০৪111105) উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব' 
আরোপ কর! হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যত তাড়াতাড়ি এবং যত সহজে 
শিখতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান | 
কোন কোন মনোবিদ্‌ বুদ্ধিকে আবার মানসিক ক্ষমতা বা গুণ হিসেবে 
বিবেচন| করেছেন। জৈবিক সংজ্ঞা বা শিক্ষামূলক সংজ্ঞায় বুদ্ধিকে পরোক্ষভাবে 


২১২ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 
(indirectly) বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্ত, মানসিক ক্ষমতা mene 
'জ্ঞাগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞ| দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ 
বুদ্ধি কি, তাই বলা হয়েছে। যেমন বিনে (Binet) বলেছেন- বৃদ্ধি fna 
গোম্যতার সম্পূৰ্ণতা, আবিষ্কারের ক্ষমতা, একাগ্রতা এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তার 
ক্ষমতার সমবায়ে গঠিত। অর্থাৎ, বুদ্ধি বলতে মানুষের কতকগুলো ক্ষমতার 
সমবায়কে বলি। এই ক্ষমতাগুলো হ’ল-_[এক] বোধগম্যভার জুহি 
[ছুই] আবিষ্ষারের ক্ষমতা, [fex] কোন কাজে একাগ্রতা এবং 
[চার] বিচারকরণের মতা! [Intelligence is the completeness K 
understanding, inventiveness, persistance in a given task an 
critical judgement]| ট্যারম্য।ন (Terman) বুদ্ধি ও বিমূর্ত i 
ক্ষমতাকে একই হিমেবে বিবেচন| করেছেন। তিনি বলেছেন, “মানুষের q 
তার বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতার সমান্পাতী” [An individual is intelligent 
in proportion as he is able to carry on abstract thinking] | 
মনোবিদ্‌ Boga (Woodrow) বুদ্ধিকে এক ন =. S 
বিবেচন| করেছেন। তিনি মনে করেন এই জার্বজনীন ক্ষত 3 ER 
অন্তান্ত গৌণ ক্ষমত| অর্জনে সহায়তা কর! [1 ntelligence is an nde ing 
capacity], ক্যাটেলও Bur একই ভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন 
i uire capacities] | 
তি নির্ভর অংজ্ঞাগুলোকে বুদ্ধির কার্ধকরীতার উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী এই সব সংজ্ঞায় বৃদ্ধির পরীক্ষামূলক 
ফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছে। যেমন থৰ্নভ।ইক 
ুদ্ধিকে আদৰ্শ প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন [We may define intelligence in 


point of view of 
truth or fact]| ব্যালাৰ্ভ (Ballard) একই ধরনের অনুরাগ, জ্ঞান ও 


হিসেবে বিবেচনা করেন। 


মানসিক ক্ষমতা 
ংক্রাস্ত সংজ্ঞা 


and habituation] | 
কীশল নয়; নির্দিষ্ট শর্ত- 
বুদ্ধি।” অর্থাৎ, তাঁর 
095 not exist in the 


4 functional resultant 
a behaviour value] | 


ংজ্ঞা দিয়েছেন। এছাড়া এমন অনেক 


itis only an effect, 
under certain defined condition, 


এমনি ভাবে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বুদ্ধির 
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সংজ্ঞ। আছে, যাদের আমরা বিশেষভাবে, কোন শ্রেণীভুক্ত করতে পারি না। 
যেমন, মনোবিদ্‌ থার্সস্টোন (Thrustone) বলেছেন, “বুদ্ধি হ’ল প্রচেষ্টা ও 
ভুলের মাধ্যমে জীবন যাপনের ক্ষমতা” [Intelligence is 
the capacity to live trial and error existence] | 
মনোবিদ্‌ ক্রিম্যান (Freeman) বলেছেন, “কোন ব্যক্তি কি পরিমাণে নিজের 
অভিজ্ঞতার পুনবিন্তাস করে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, তার 
উপর তার বুদ্ধি নির্ভর করে” [Psychologically, degree of intelligence 
seems of depend on the facility with which the subject matter of 
experience can be organised into new patterns]| বাট (C. 
Burt) বলেছেন, “ব্যক্তির জৈব-মানসিক সংগঠনের মধ্যে পুনবিন্তা করে 
অপেক্ষাকৃত নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হ’ল বুদ্ধি” [Power 
nt to relatively novel situation, by organising 


পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞা 


of maladjustme 
w psycho physical combinations]. 
এই রকম বহু সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই,যে কোন সংজ্ঞাই 
বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অন্যদিকে, বিভিন্ন 
ংজ্ঞার মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে, তা পরস্পর বিরোধী 
আলোচনা নয়। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ 
করলেও দেখতে পাই এই সব শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক নেই। 
যেমন, জৈবিক সংজ্ঞাগুলোর (Biological definition) মধ্যে WIAT 
অভিযোজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষামূলক 
aition) সংজ্ঞায় মানুষের শিখন ক্ষমতার উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে । আমাদের মনে রাখা দরকার শিখনও (Learning) এক 
রকমের অভিযোজনের প্রক্রিয়া তাই শিখন-বুদ্ধির পরিচায়ক, অভিযৌজন- 
বুদ্ধির পরিচায়ক, দু'টো কথাই এক ছু'টোরই মুল বক্তব্য ব্যক্তির আচরণের 
পরিবর্ধন । অন্তদিকে বুদ্ধি যে এক ধরনের মানসিক ক্ষমতা (Mental 
capacity) সেটার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত 
জ্ঞাগুলোতে। এই সব সংজ্ঞাগুলোর দ্বারা বুদ্ধির অস্তিত্বকে প্রমাণ করার 
চেষ্টা করা হয়েছে । বুদ্ধিকে মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করে বুদ্ধিকে 
প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার দিকে বেশী বেক crap যায় এই সংজ্ঞায়। 
অপর দিকে এই মানসিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমরা কি পাই, তাই 
বিবেচনা করা হয়েছে। স্থতরাং, তাদের মধ্যেও পরস্পর বিরোধের কোন 
সম্পর্ক নেই। বুদ্ধি যে মানুষের জন্মগত ক্ষমতা একথা আধুনিককালে প্রত্যেক 
মনোবিদই স্বীকার করেন। এবং সেই মানসিক ক্ষমতা মানুষের সকল রকম 
বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে প্রকাশ প্রায় এবং শিখন সমেত সব রকম অভিযোজন- 


ne: 


(Educational defi 


|] 


tion) এবং সবশেষে (৯) প্রক্ষোভিক রো 
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মূলক প্রচেষ্টায় সাহায্য করে, সে বিষয়েও বর্তমানে কোন মতভেদ নেই ৷ 
স্বতরাং এই সংজ্ঞাগুলোর প্রধান অস্থবিধ| হ'ল যে তারা কেউই সম্পূর্ণ নয় 1 
সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির (intelligence) বৈশিষ্ট্য গুলোকে বা বৃদ্ধিমূলক কাজের 
বৈশিষ্ট্যগুলোকে কোন সংজ্ঞার মধ্যে সংযোজিত করা হয় নি। তাই কোন 
একট! সংজ্ঞাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা যায় ন| | 
এই কারণে আধুনিক অনেক মনোবিদ্‌ বুদ্ধির সংজ্ঞার (definition) বদলে, 
তার বিবরণের (Description of intelligence) উপর ca te দিয়েছেন | 
অর্থাৎ, বুদ্ধি বলতে আমর! কি কি ধরনের মানসিক 
বুদ্ধির বিবরণ ক্ষমতাকে বলি, সেগুলোর তালিকা তৈরী করেছেন। 
বৌদ্ধিক কাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এই ধরনের তাঁলিক। তৈরী কর! হয়েছে d 
যেমন, গযারেট (Garret) বলেছেন, সমস্ত| সমাধানের জন্য সাংকেতিক fou 
অর্থাৎ, ভাষা, সংখ্যা, ছবি, সমীকরণ, স্থত্র ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারার 
ক্ষমতাই হ’ল বুদ্ধি [ The abilities demanded in the solution of 
Problems which require the comprehension and the use of 
Symbols/ie., words, numbers, diagrams, DUE ৷ 
^ (Stoddard) তার "Meaning of intelligence’ 
RS পিক বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধির 
নয়টি বৈশিষ্ট্যের বা গুণের কথা বলেছেন_(১) কাঠিভ্য (Difficulty), 
(২) জটিলভ। (complexity), (৩) বিমূৰ্ভত। (Abstractness) (৪) পরিমিত 
প্রতিক্রিয়ার ক্ষমত| (Economy), (৫) উদ্দেখ্যমুখী অভিযোজনের 
ক্ষমত! (adaptiveness to a goal), (v) সামাজিক মূল্য (social value) 
(৭) স্বজনধৰ্মাত| (Emergence of original), (৮) একাগ্রত| (concentra- 


4 (Emotional resistance) | 


তার এই সংজ্ঞাকে এইভাবে বলা যায় কঠিন 
প্রক্ষোভিক শক্তির রোধকে অতিক্রম করে, 
শ্রমে সামাজিক মুল্য সম্পন্ন উদ্দেষ্ঠমুখী v 
ক্ষমতাই হ’ল বুদ্ধি [ Intelligence is the 

activities that are characterised by d 
abstractness, economy, 


একাগ্রভার সঙ্গে স্বল্প 
জনাত্মক কাজ করার 
ability to undertabe 
ifficulty, complexity, 
oal, social value and 
and to maintain suc], activities under 


adaptiveness to ৫ g 
the emergence of originals, 
conditions that demand a concentration of 
resistance to emotional 107065.)1 


অনুরূপভাবে বুদ্ধিকে কতকগুলে 


1, The meaning of intelligen, 


energy and a 
মনোবিদ্‌ হ্থাগাটেও (Haggurty) 
| মানসিক প্রক্রিয়ার সমবায় হিসেবে বিবেচনা 
ce: G. D. Stoddard, c 


সাধারণ মানসিক "exl: বুদ্ধি ২১৫ 


করেছেন |o তিনি বলেছেন, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি সি 
প্রক্রিয়ার সমবায়কেই বুদ্ধি হিসেবে বি খর Al 
23 connoting a group of complex ER ০ 
0: y defined in systematic psychologies as se REOR A 
tion, association, memory, imagination, Erw p 
ments and reasoning.] | এমনিভাবে বহু মনোবিদ্‌ der e judge- 
সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার বদলে, তার বিবরণ (Description) দিয়েছেন i লি SE 
রাশিবিজ্ঞনের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধির বিবরণ দেওয়ার ও 
মনোবিদ্গণের মধ্যে দেখ। যাচ্ছে। কিন্তু এই সব বিবরণ থেকেও fen ১৮), 
পরিপূর্ণ কোন ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধি সম্পর্কে ES i x 
ধারণা পাওয়ার চেষ্টা মনোবিদ্গণ বহুদিন থেকেই করে আসছেন। ১৪২১ আর 
শিক্ষা মনোবিগ্ঠ। সংক্রান্ত পত্রিকার (Journal of Educational P ku 
logy) পক্ষ থেকে বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণের কাছ থেকে বুদ্ধির A fex 
মতামত চাওয়া হয়। কিন্তু ষে সব মনোবিদ্‌ এর উত্তর দেন Sos দেখ| যায় 
তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। asah দেখা যাচ্ছে, সংজ্ঞা বা বিবরণ কোন 
দিক থেকে মনোবিদগণের মধ্যে মতৈক নেই। 
এই মতপাৰ্থক্যের কারণ হিসেবে মাইলস (Miles) বলেছেন, ‘বুদ্ধি এই 
কথাটাকে আমরা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কোন ধরাবীধা অর্থ 
eed n তার নেই। বুদ্ধির দ্বারা আসলে আমরা কিকি বৈশিষ্ট্যের 
কথা বুঝাতে চাই তার পরিপূর্ণ তালিকা তৈরী করা 

আজও সম্ভব হয় নি, বা সম্ভব হবেও না | সুতরাং, এই অবস্থা থেকে মুক্তি 
পাওয়ার দু'টো উপায় আছে। বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়ার জন্ত নিজঘ কোন ধারণা 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করা, অথবা ক্যাটেল (Cattel), হেব, (Habb) anf 
মনোবিদ্গণ যেভাবে বুদ্ধিকে বিবেচনা করেছেন, সে ভাবে তাকে গ্রহণ করা | 
প্রথমতঃ আমরা নিজের জন্য কার্যকরী বুদ্ধির এক সংজ্ঞা fub বা 

ংক্ৰান্ত আলোচনা শেষ করব। এবং পরে বুদ্ধি সংক্ৰান্ত আধুনিক ধারণা 
সম্পর্কেও উল্লেখ করব। এখন বুদ্ধির কোন কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করতে 
হ'লে, প্রথমেই বুদ্ধিযূলক কাজকে বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার । qeu 
e আসে বুদ্ধিমুলক কাজ কোনটা। এই সমস্যার সমাধানের SU ete 
সাধারণতঃ বুদ্ধির অভীক্ষায় (Intelligence test) যে সব প্রশ্ন থাকে ভি 


** Intelligence" is an ‘open’ concept, because the number of activitie 
aracterised as indicators has never been listed— would dra 
g listede “—H. Ji Butcher : Human Intelligence 


1. 
Jegitimately ch 
hardly be capable of bein 
its nature and assessment. 


t——— 


২১৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


কতকগুলোকে বেছে নিতে পারি। মনোবিদ্গণ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, 
বৃদ্ধি অভীক্ষায় যে সব সমস্ত৷ থাকে, তার সমাধানে মানুষের বুদ্ধির প্রয়োজন 
হয়। স্থতরাং এরকম কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখ! যাক, বুদ্ধির 
মধ্যে কি কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। 
প্রথমভঃ, বুদ্ধির অভীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, কতকগুলো ধারণা বা শব্দ 
দিয়ে REA করা হয় তাদের মধ্যে কোন দিক থেকে মিল আছে, যেমন 
: বই, খবরের কাগজ, শিক্ষক, মিউজিয়াম, ইত্যাদির 
EE DU aer কোন দিক থেকে শিল আছে। এই রকমের 
প্রশ্ন সমাধান করতে হ’লে ব্যক্তিকে কি করতে হয়। 
ব্যক্তিকে বিশ্লেষণের ছারা এই বস্তু বা ধারণার মধ্যে সমতার গুণ খুজে বাহির 
করতে হবে। এই ধারণ! বা বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। 
কিন্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধান হবে, ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র মিলের (similarity) 
দিকটা খুজে বাহির করতে পারে। অর্থাৎ, প্রশ্ন অনুযায়ী সম্পর্ক খুঁজে না পেলে 
সমস্তার সমাধান হবে না। সুতরাং, সাধারণভাবে আমর! বলতে পারি, এই 
রকম বুদ্ধিযূলক কাজ করার জন্য সমস্যা উপযোগী সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা 
ব্যক্তির মধ্যে থাকার দরকার | তাহলে সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে, যথাযোগ্য 
সম্পর্ক খুঁজে বাহির করার ক্ষমতা” (ability to find relevant 
relations) বুদ্ধির অন্তৰ্গত | | 
দ্বিতীয়তঃ প্রায় সমস্ত বুদ্ধির অভাক্ষায় এক ধরনের প্রশ্ন থাকে, যেখানে 
কতকগুলো, শব্দ বা ধারণা দেওয়া হয় এবং তার বিপরীতার্থক শব্দ বা ধারণা 
লিখতে qai হয় (supply the Opposites) | এই রকম 
সমস্তায় তা'হলে ছু'টো জিনিস দেওয়া থাকে। একটা শব্দ 
বা ধারণ আর একটা সম্পর্ক (বৈপরীত্যের)। এই সমস্ত৷ সমাধানের জন্য 
ব্যক্তিকে তার অতীত অভিজ্ঞতার steta থেকে এমন শব্দ বা ধারণা খুঁজে 
বাহির করতে হয়, য| প্রদত্ত সম্পর্কে (বৈপরীত্যের) প্রদত্ত কোন শব্দ বা ধারণার 
MAREI যেমন ধরা যাক্‌ বলা হয়েছে__শক্ত” এই শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ 
| এক্ষেত্রে শক্ত’ এই শব্দট| আমাদের দেওয়া! আছে এর দেওয়া আছে 
“বৈপরীতোযর’ সম্পর্ক । এই সমস্যার সমাধান করতে হ’লে আমাদের অতীত শব্দ 
জ্ঞান থেকে এমন একট! শব্দ খুঁজে বাহির করতে 


বৈপরীত্যের সম্পর্ক Yel অর্থাৎ নরম’ 
পেলাম। 


সন্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমত| 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি ত 


তৃভীয়ভঃ, আর এক ধরনের সাধারণ প্রশ্ন বুদ্ধির অভীক্ষায় লক্ষ্য করা 
যায়। এই ধরনের প্রশ্নগুলো নিম্নলিখিত আকারে থাকে__ 
চোখ £ দেখা ££ কান ঃ? 
অর্থাৎ এখানে সমস্যার ভাষা হ’ল--'চোখে’র সঙ্গে “দেখার যে সম্পর্ক 
কানের সঙ্গে কিসের সে সম্পর্ক বর্তমান | এই ধরনের সমস্তা সমাধানের জন্য 
- আমাদের দু’টো পর্যায়ে কাজ করতে হয়। প্রথমতঃ খুঁজে 
meet বাহির করার দরকার চোখ এবং দেখার মধ্যে কি ধরনের 
ut 1 মিল আছে। বিশ্লেষণের দ্বারা যখন আমরা বুঝতে পারি 
চোখের সঙ্গে দেখার কার্ধগত (Function) সম্পর্ক, তখন 
প্রশ্নের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজে প্রশ্ন করি, 
কানের সঙ্গে কার্যগত দিক থেকে কার সম্পর্ক আছে। এইভাবে আমরা ছুই 
স্তরে সমস্তার সমাধান করি! প্রথম পর্যায়ে সমাধানের জন্য আমাদের দরকার 
হয় সম্পর্ক খুজে বাহির করার ক্ষমতা (ability to find relevant relation) 
এবং দ্বিতীয় স্তরে দরকার হয় সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা (ability to educe 
correlate) | অৰ্থাৎ, পূর্বের ছু'টো ক্ষমতাই একত্রে কাজ করে, আমাদের 
এই ধরনের সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে । 
এমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, 
প্রায় প্রত্যেক পরিস্থিতিতে এই দু’রকমের মানসিক ক্ষমতা কোন সময় একক- 
ভাবে আবার কখনও বা একত্রে আমাদের সমস্ত 
আলোচনা সমাধানের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে | স্থতরাং কোন বিশেষ 
পরিস্থিতিতে বুদ্ধি বলতে বুবি--(1) বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথাযোগ্য 
সম্পর্ক খুঁজে বাহির করার ক্ষমতাকে বা (2) সম্বন্ধ স্থাপনের 
ক্ষমতাকে বা (3) এই দুই ক্ষমতার সমবায়কে [Intelligence 
consists in (]) the ability to discover the dignificant relation 
in a given. situation, or in (2) the ability to educe relevant 
correlates, or in (8) a combination of these abilities.] এই কার্যকরী 
সংজ্ঞার সঙ্গে মনোবিদ্‌ স্পীয়ারম্যানের (Spearman) দেওয়া সংজ্ঞার যথেষ্ঠ 
মিল আছে | তিনি বুদ্ধির অন্তর্গত তিনটে ক্ষমতার কথ! বলেছেন | প্রথমতঃ, 
নিজের মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবার ক্ষমতা (ability to discover 
ones own mental processes) | দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বা ধারণার qu 
সামগ্রীর মধ্যে যথাৰ্থ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা (ability to discover 
essential relations between items of knowledge, whether 
perceived or thought of) | তৃতীয়তঃ, সন্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমত| (ability 
to educe correlates) |. আমাদের কার্যকরী সংজ্ঞায় স্পীয়ারম্যানের 


২১৮ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 

সংজ্ঞার একটা ক্ষমতা নেই। কিন্তু xig নিজের মানসিক প্রক্রিয়া 
পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সাধারণভাবে সর্বত্র প্রয়োজন। তাই তাঁর উল্লেখকে 
অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ভেক্সালীরও (Wechsler) 
বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার সঙ্গে এই সংজ্ঞার যথেষ্ট মিল আছে। তিনি 
বলেছেন, যে সার্বজনীন ক্ষমতার দ্বারা কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী কাজ করতে 
পারে, বিচার বিবেচনামূলক চিন্তা করতে পারে এবং পরিবেশের সঙ্গে সার্থক- 
ভাবে অভিযোজন করতে পারে, তাই হু'ল বৃদ্ধি [Intelligence is the 
aggregate or global capacity of the individual to act purpose- 
fully, to think rationally and to deal effectively with his environ- 
ment.]i সুতরাং, এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আমর! পূর্বোক্ত কাৰ্যকরী 
সংজ্ঞাকে বৃদ্ধির সার্থক সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। 


বুদ্ধি সম্পর্কে আণধু্নিক্ত ধাৱণ৷ 


(Modern Concept of Intelligence] 


পূৰ্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, বুদ্ধির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরপণের অসুবিধা 

থাকায় মনোবিদ্গণ, Sta সার্বজনীন me গঠনের পক্ষপাতী নয়। আধুনিক 
EU 

গু মনোৰি্গণের মধ্যে বিশেষভাবে এই প্রবণতা! দেখা যায়। 
বুদ্ধির শ্ৰেণী বিভাগ তারা বুদ্ধিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ ক্রেছেন। এবং পৃথক 
গৃথক ভাবে তাদের গকৃতি নিৰ্ণয় করেছেন। এ সম্পর্কে মনোবিদ্‌ কঃ।টেল 
(R.B. Cattel) এবং হৈব, (D.O. Hebb) এর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বুদ্ধির ধারণাকে কার্ধকরী পর্যায়ে আনার জন্য আধুনিক 
মনোবিদ্গণের এই এচেষ্ট। ক্যাটেল (R. B. 0৫০!) afars দু'ভাগে ভাগ 
করেছেন,__তরল বুদ্ধি (Fluid) এবং কেলাসিত বুদ্ধি (07590117500) | 
হেবও (Hebb) অনুরূপভাবে pasa বুদ্ধির কথ| বলেছেন__£১-বুদ্ধি 
(ntelligence-A) এবং B-4fa (Intelligence-B) | QU, এর A বুদ্ধি 
ও ক্যাটেল এর তরল বুদ্ধি একই শ্রেণীভুক্ত এবং কেলাঁসিত বুদ্ধি ও Bf 
একই শ্ৰেণীর। জীববিজ্ঞানীগণ যেমন প্রাণীর প্রকৃতিকে জন্মগতরূপ 
(Genotype) এবং প্রকাশমান (Phenotype) এই দুই শ্ৰেণীতে ভাগ করেছেন 
তেমনি মনোবিদ্গণও বুদ্বিকে দু’শ্ৰেণীতে ভাগ করেছেন, তার জন্মগতরূপ এবং 
প্রকাশমানরূপ | মানুষের বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্মগতরূপ 
(Gens-tyre) তার জীন (Gene) সংগঠনের দ্বার| নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই 
বৈশিষ্ট স্বরূপ কি তা আমরা বাইরে থেকে "ehe বরে নানি 
এটা একটা অঙ্ছমান (Hypothesis) মাত্র। তবে এই — pe 
অনেক যুক্তি দেওয়া যায়। অন্থদিকে, afea প্রকাশমান রূপ (Phenotype) 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি is 


তার জীন সংগঠন এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ছারা নির্ধারিত হয়। 
অর্থাৎ, ব্যক্তির কোন বিশেষ-প্রকাশযান বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে তার কোন জীন 
দ্বারা নির্ধারিত কি না, সে কথ! জীববিজ্ঞানীগণ বলেন নাঁ। তাদের মতে 
পরিবেশ যে বাক্তির জীন সংগঠনের উপর প্রতিক্রিয়া করেছে, তার নির্ণায়কই 
হ’ল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য | 
ঠিক একই অর্থে মনোবিদ্গণ বৃদ্ধির শ্রেণীর বিভাগ করেছেন। ক্যাঁটেলের 
তরল বুদ্ধি (Fluid intelligence) «1 হেব এর বুদ্ধি জীব বিজ্ঞানীগণ 
জন্মগত রূপেরই (Gesotype) সামিল । অৰ্থাৎ, বুদ্ধিকে 
ius আমরা সাধারণতঃ জন্মগত মানসিক ক্ষমতা (innate 
capacity) হিসেবে বিবেচনা করি; আমাদের ধারণা বুদ্ধি এপ কোন ক্ষমতা 
যা আমরা জন্মগতভাবে জীন সংগঠনের মাধামে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাই 
এবং এমন এক শক্তি যা আমাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শুধু 
এই জন্মগত ক্ষমতা! আমাদের মানসিক বিকাশের সীমা নির্ধারণ করে 
বুদ্ধিকে আমরা বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি 
না। তবে এ ধরনের জন্মগত ক্ষমতা যে মাইষের মধ্যে আছে, যা তার বিভিন্ন 
কাজের শ্রুতি নির্ধারণ করে, তার পক্ষে আমরা অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে 
পারি, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে। বৃদ্ধি rect এই ধারণাকে AU 
ধারণাগত বুদ্ধি, ব! জন্মগত বুদ্ধি বলা হয়। সুতরাং এই নি A-বুদ্ধির 
প্রতাক্ষভাঁবে সংজ! দেওয়। খুবই মুশকিল এবং তাঁকে অনুগীলমের বাহিক প্রচেষট) 


এই নয়, 
দেয়। কিন্তু এই ধরনের 


দিকে বুদ্ধির একটা প্রকাশমান দিক আছে। এই প্ৰকাশমান 
রানেই বসা কেল।সিত বুদ্ধি বা Bafa আমরা কোন ব্ভির 
stg, যুক্তিশক্তি, তাড়াতাড়ি কোন কিছু বুঝাবার 

]34বুদ্ধি ক্ষমত| ইত্যাদি দেখে তাকে বুদ্ধিমান (intelligent) afa 1 
অৰ্থাৎ, বুদ্ধিকে আমরা এই ধরনের কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্ত এই 
যেমন বুদ্ধি জন্মগত নয়, তেমনি wise নয়। জন্মগত ক্ষমত| ও পরিবেশের 
পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল ব্যক্তিআচরণের মধ্যে মে ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাই 
বুদ্ধির প্রকাশমান রূপ বা ঢ-বুদ্ধি। এই ধারণ! অনুযায়ী B-বুদ্ধিকে আমরা 
পর্যবেক্ষণ করতে পারি বিভিন্ন মানসিক কাজের মধ্যে। এট| জীববিজ্ঞানী গণের 
ব্যক্তির গ্রকাশমানরূপের (Pheno-type) মত। এট! জন্মগত মানসিক 
ক্ষমতার বা বুদ্ধির পরোক্ষরূপ মাত্র। এই ট-বুদ্ধি যেহেতু পরিবেশের উপর নির্ভর 
করে, সেহেতু, এর পরিমাণ বা প্রকৃতি মান্থষের সমাজ ও গোষ্ঠী ভেদে পরিবতিত 
হয়। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিগ্ঠায় বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচন| এই ট-বুদ্ধি 
(Intelligence-B) কে Cw করেই গড়ে উঠেছে। স্থতরাং পরবর্তী অংশে 


২২০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


বুদ্ধি সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করব, ত! বিশেষভাবে এই বুদ্ধির সদ্বন্ধে ; 
জন্মগত বুদ্ধি | &-বুদ্ধি সম্পৰ্কে নয়। অৰ্থাৎ, পরিবেশের ‘সঙ্গে জন্মগত বুদ্ধির 
প্রতিক্রিয়ার ফলে আচরণের মধ্যে আমরা! সেই জন্মগত ক্ষমতার যে প্রকাশ- 
মানরূপ দেখতে পাই সে সম্পর্কেই আমরা আলোচন। করব; কোন জন্মগত 
মতা সম্পর্কে নয়। মনোবিদ্‌ ভার্নন (Vernon) এই বুদ্ধির সম্পর্কে 
আলোচন! করতে গিয়ে এর ছু'টো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ এই 
বুদ্ধি, কোন ব্যক্তি জীবনে সব সময় স্থির থাকে না। পরিবেশের পরিবর্তনের 
"CT সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়। তবে একই রকম পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে প্রায় 
একই রকম থাকে | দ্বিতীয়তঃ এই বুদ্ধি সম্পর্কে ধারণ! সমাজ ভেদে পৃথক । 
কোন বিশেষ সমাজে যে আচরণকে qf ere হিসেবে বিবেচনা কর! হয়, 
অন্য কোন সমাজে তাকে সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নীতি প্রভাবিত যান্নিক আচরণ 
হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই রকম পরিবর্তনশীল ধারণ। গ্রহণ 
করায় আমাদের বিশেষ কিছু অন্থবিধা তো হয়ই ন! বরং সুবিধাই হয়ে 
থাকে। 

ইংরেজ মনোবিদ্‌ ভার্নন্‌ (P.E. Vernon) ১৯৫৫ খ্ৰী্টাৰে আর এক 
ধরণের বুদ্ধির কথা বলেন। বুদ্ধি সংক্ৰান্ত বিভিন্ন ধারণা ও বুদ্ধির অভীক্ষার 
বিভিন্ন ফলাফল saaa করে, তিনি বলেন, বুদ্ধি আর 
এক শ্রেণীরও হতে পারে। এই বুদ্ধিকে তিনি 0-বুদ্ধি 
(Intelligence-C) নাম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষার 
(Intelligence tests) দ্বারা আমর! যে সংখ্যাগত পরিমাণ নির্ণয় করি, তার 
ঘারাও বুদ্ধিকে বুঝাতে চাই । যেমন, বৃদ্যাঙ্ক (LO) দিয়ে আমরা বুদ্ধিকেই 
বুঝাই। এই বুদ্ধির সঙ্গে &-বুদ্ধির এবং এমন কি -বুদ্ধিরও অনেক পার্থক্য 
আছে। stá (Vernon), অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করে দেখান, যে বুদ্ধিকে 
আমর! প্রকাশ করি তাকেই 0-বুদ্ধি বলেছেন | তবে এই ০-বুদ্ধির আসল প্রকৃতি 
সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণভাবে সব তথ্য সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় নি। একথা! ভার্নন্‌ 
নিজেও স্বীকার করেছেন ৷৷ তবে সাধারণ ভাবে বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলকে 
বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন, এই সব ফলাফলের যে ভাবে তাৎপর্য নির্ণয় করা 
হয়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ. অভিজ্ঞতার অনেক সময় বেশ পার্থক্য থেকে যায়। 
একই অভীক্ষায় একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধাঙ্ক যা হয় একজন 
সাধারণ এক ব্যক্তিরও তাই হতে পারে। স্বতরাং, বুদ্ধাঙ্ক বা বুদ্ধির পরিমাণের, 
দিক থেকে তীরা সমান। কিন্তু, প্রকৃত অভিজ্ঞতা তা বলে না। এই ধরনের 


০-বুদ্ধি 


1. How far intelligence-C can serve as an index of intelligence A is still a 
matter of disagreement among Psychologist” Vernon * Intelligence and 
actual environment. 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি NS 


সমস্তার জুষ্ঠু সমাধানের জন্য ভাৰ্নন্‌ এই তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন | 
তবে এ সম্পর্কে আরও গবেষণার অবকাশ আছে। 
বুদ্ধির এই আধুনিক শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও আরও অনেক শ্রেণী বিভাগ 
বিভিন্ন মনোবিদ্‌ করেছেন। তবে এই শ্রেণী বিভাগ ধারণাগত দিক থেকে 
আলোচনা সঃ হয়েছে। তাই এদের তাৎপর্য বুদ্ধি সম্পর্কিত 
ধুনিক গবেষণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 
অন্যান্য যে সব শ্রেণী বিভাগ তা আপতঃ প্রকৃতিগত এবং তাদের সবই চ-বুদ্ধি 
সংক্রান্ত যেমন থৰ্নডাইক (E.L. Thorndike) তিন রকম বুদ্ধির কথা বলেছেন i 
বিমূৰ্ত বুদ্ধি (abstract intelligence); অৰ্থাৎ, বিমূর্ত চিন্তনের জন্য যে 
বুদ্ধির প্রয়োজন হয়; দ্বিতীয়তঃ কাৰ্যকরী বুজি (Concrete intelligence), 
প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ করার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। তৃতীয়তঃ 
সামাজিক বুদ্ধি (Social intelligence), সামাজিক সম্পর্ক স্বাপনে যে বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয়। এটা বুদ্ধির বাহিক প্রকাশমান অবস্থার শ্ৰেণীবিভাগ কর্ম 
শ্ষেত্রকে কেন্দ্ৰ করে। স্থতরাং, এই শ্রেণীবিভাগ আধুনিক সংব্যাধ্যান অনুযায়ী 
চ-বুদ্ধির | তাই পূৰ্বেই আমার উল্লেখ করেছি আমরা পরবর্তী সব আলোচনাই 
এই চ-বুদ্ধি (Intelligence-B) সম্পর্কেই হবে। এবং এই কারণে বুদ্ধির 
azta শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নেই। 


q ogra 
[Theories of Intelligence] , 
a সংজ্ঞা নিয়ে যেমন আমরা মতভেদ লক্ষ্য করেছি, তেমনি বুদ্ধির স্বরূপ 
বিশ্লেষণেও মনোবিদ্গণের মধ্যে যথেষ্ট পাৰ্থক্য লক্ষ্য করা ঘায়। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ 
বিভিন্নভাবে বুদ্ধির প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে 
বৃদ্ধির তত্ব কি? বহু প্রাচীন কাল থেকে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে আমর! নানা 
তে পাই। বুদ্ধির স্বরূপ সংক্রান্ত মনোবিদ্গণের বিভিন্ন মতবাদ 
বুদ্ধির তত্ব (Theory of intelligence) হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বুদ্ধি 
সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদগুলোকে সাধারণতঃ তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 
[এক] রাজতন্রবাদ (Monarchic View) [ছুই] সামন্ততল্লবাদ (Oli- 
garchic view) এবং [তিন] অরাঁজকবাঁদ (Anarchic View) | 
বুদ্ধির স্বরূপ সম্পৰ্কে রাজতন্্বাদের মূলবজ্তব্য হ’ল বুদ্ধি এমন এক কেন্দ্রীয় 
মানসিক শক্তি যা মানুষের সব রকম কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
বুদ্ধি সম্পর্ক প্রাচীন অর্থাৎ, বুদ্ধি মনঃজগতের সর্বময় কর্তা যার নির্দেশে অন্যান্য 
ক মানসিক প্রক্ৰিয়া এবং ক্ষমতাগুলে| নিয়ন্ত্রিত হয়। যে 
ব্যক্তিজীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তিনি অন্ত 


রকম মতবাদ দেখ 


— 


২২২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


যে কোন ক্ষেত্রেই একই রকম যোগ্যতার প্রমাণ দেবেন। কারণ, একই 
মানসিক ক্ষমতার বলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পারদশিতা নির্ভর করে। 
অন্যদিকে সামস্ততন্তবাঢ়ে বুদ্ধির সার্বজনীন একক ক্ষমতার কথাকে অস্বীকার 
কর! হয়েছে। এই মতবাদ অন্তযায়ী বৃদ্ধি বলে কোন একক মানসিক ক্ষমতার 
অস্তিত্ব মনঃজগতে CHE কতকগুলো বিশেষ মানসিক ক্ষমতা আমাদের 
বিভিন্ন ধরনের আচরণের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব ক্ষমতাগুলোর 
সমবায়কে আমরা সাধারণভাবে বুদ্ধি বলে থাকি। অর্থাৎ, এই মতান্ষায়ী 
মানুষের মনের কতকগুলো প্রাথমিক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাগুলোকে 
ব্যবহার করে আমর! বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজ সম্পন্ন করে থাকি। এই 
মতবাদের সঙ্গে মানসিক শক্তিবাদের (Faculty Psychology) বিশেষ মিল 
আছে। অন্যদিকে, অরাজকবাদে বলা হয়েছে, মানুষের মন কতকগুলো 
পরস্পর নিরপেক্ষ উপাদান দিয়ে গঠিত। বৃদ্ধি বলতে আমরা কোন কেন্দ্রীয় 
শক্তিকেও বুঝি না বা বিশেষ কয়েকটা মানসিক শক্তির পমবায়কেও বুঝি না। 
মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে যে সব স্থন্ম সক্ম মানসিক ক্ষমতা বা উপাদান আছে, 
তারা যেভাবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজ করে তাকেই বুদ্ধি বলে থাকি। কোন 
বিশেষ ব্যক্তি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে বলে, অন্য 
পরিস্থিতিতে ও দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই সব প্রাচীন মতবাদ বা 
তবগুলো পরীক্ষিত নয়, অনুমান মাত্র । কিন্তু বুদ্ধির বিশ্লেষণে, আধুনিককালে, 
মনোবিদগণ, রাশিবিজ্ঞানের (statistics) কৌশল বিশেষভাবে প্রয়োগ করায়, 
বুদ্ধি সম্পৰ্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা পাওয়া গেছে। এই সব বিজ্ঞান সম্মত তত্ব- 
গুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যেও অঙ্থ্রপ প্রাচীন ধারণ! 
বর্তমান। তবে তাঁদের তত্ব গাণিতিক সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিঠিত। স্থতরাং 
আধুনিক মনোবিদ্যায় ও বুদ্ধি সংক্রান্ত প্রাচীনতত্রেরই অস্তিত্ব আছে, তবে 


নবরূপে। আমরা এখন এই সব আধুনিক তত্ব সম্পর্কে এখন আলোচন| 
করব। 


| এক ॥ স্পায়ান্রম্যানেত্ দ্ব-উপাদাম তত্ব 


[Spearman's Two-factor theory of Intelligence] 
প্রাচীন রাজতন্তবাদের অঙ্ক্রূপ বুদ্ধির তত্ব 
স্পীয়ারম্যান (Spearman) ১৯০৪ Ata বুদ্ধি সম্পর্কে এই দ্বি-উপাদানতত্ব 


ফলাফল আমেরিকান জার্নাল ও সাইকোলজিতে 
(American Journal of Psychology), "General intelligence 
objectively determined and measure? 


নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ 


প্রদান করেছেন স্পীয়ারম্যাঁন। 


সুচনা 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা! ঃ বুদ্ধি ক 


করেন। স্পীয়্ারম্যানের এই তত্ব পরীক্ষাযূলক পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক 
যুক্তির উপর প্রতিষঠিত। তার এই ws মনোবিগ্ঠার ক্ষেত্রে বুদ্ধি সংক্রান্ত 
আলোচনাকে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যনোবিদ্‌ বুচার 
(H. J. Butcher)! স্পীয়ারম্যানের এই তত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
মন্তব্য করেছেন, তার এই তত্ব মনোবিদ্গণকে মানুষের সাধারণ বুদ্ধির 
(General intelligence) ওরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। তীর এই 
গুরুত্বপূর্ণ তত্ব সম্পর্কে আমরা এখানে সাধারণভাবে আলোচন। করব । 
সাধারণভাবে, কারণ, এই তত্ব যে জটিল গাণিতিক তত্বের উপর ভিত্তি করে 
আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, বিশেষ অস্থবিধা হবে | 
স্পীয়ারম্যান (Spearman), বহু শিক্ষার্থী এবং ছেলে-মেয়েদের বৌদ্ধিক 
কর্ম সম্পাদনের (cognitive performance) প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। 
বৌদ্ধিক কাজ বলতে আমরা সেই সব কাজকে বলছি যার 
দ্বি-উপাদান তব্বের সম্পাদনে প্রক্ষোভ-মূলক প্রতিক্রিয়ার কোন স্থান নেই। 
১০৮১ এই ধরনের বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদনকে বিশ্লেষণ করে, স্পীয়ার- 
ম্যান এই সম্পর্কে cx সিদ্ধান্ত করেন তা মানের বুদ্ধির প্রকৃতি নির্ণয়ে এক নতুন 
অধ্যায়ের mper করেছে তিনি বলেছেন, যে কোন রকমের বৌদ্ধিক কাজ 
করতে গেলে, ছু'রকমের মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয়। এই ধরনের 
উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান (factor) সব রকম বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে 
প্রয়োজন হয়; এবং অপর উপাদান বিশেষ কাজের জন্য বিশেষত্নপে প্রকাশ 
পায়। অৰ্থাত, যে কোন রকমের বৌদ্ধিক কাজ করার জন্য ছু'রকমের মানসিক 
ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই ছু'রকমের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে এক রকম 
ক্ষমতা সব রকম বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে বর্তমান থাকে । এই 
ক্ষমতাকে স্পীয়ারম্যান বলেছেন, &-উপাদান (g-factor) এছাড়া, প্রত্যেক 
কাজ করার জন্য আর এক ধরনের বিশেষ উপাদান প্রয়োজন হয়। এই 
উপাদান, বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধরনের হয়। এই উপাদানের 
নাম দিয়েছেন বিশেষ উপাদান (specific-factor) বা ১-উপাদান (S-factor) | 
একটা উদাহরণ দিলে এ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। গণিতের (Mathe- 


It is more due to Spearman than to any one man that the idea of 
“general intelligence as an important psychological factor has become part ০ 
the body of psychological knowledge, and indeed most people's way of think- 
jng'— Butcher ; Human intelligence, its nature and measurement, 

9, Jf ese all branches of intellectual activity have in common one 
fundamental function, whereas the remaining specific elements ot the activity 
seem in overy case to be wholly different from that in all the othors,"— 


Spearman : The abilities of man. 


২২৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
matics) বিশেষ কোন সমস্ত| সমাধানের জন্য আমাদের কিছুটা সাধারণ উপাদান 
(I-factor) এবং এক ধরনের বিশেষ উপাদান (S-factor) Sm প্রয়োজন হয়। 
আবার ভাষা শিক্ষার জন্যও আমাদের কিছুট! সাধারণ উপাদান (I-factor) 

কি এক ধরনের বিশেষ উপাদান (S-factor), ৪; প্রয়োজন হয়। গান 
বাজনার জন্যও অনুরূপভাবে, কিছটা সাধারণ মানসিক উপাদান (I-factor) এবং 
গান-বাজনার জন্য বিশেষ ধরনের ক্ষমতা (S-factor) S, দরকার হয়। 
এমনিভাবে প্রত্যেক বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা সাধারণ মানসিক উপাদান 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশেষ কাজে পারদখিতা দেখানোর জন্য সেই কাজের 
উপযোগী বিশেষ মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয়। যেমন, গণিতের দক্ষতার 
সহ দরকার Sm ভাষার দক্ষতার জন্য ৪০, গানের দক্ষতার জন্য S, ইত্যার্দি। 
স্পীয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, এই 
সিদ্ধান্তের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে একটু আালোচনা করা যাক। 

"UND উল্লেখ করেছি, স্পীয়ারম]ান তার তত্ব গাণিতিক যুক্তির 
উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন । এই গাণিতিক ভিত্তি সম্পর্কে ibl 
দি-উপাদান ত উস করছি। স্পীয়ারম্যান বহ p im 
গাণিতিক ভিত্তি" পরীক্ষা করেন। তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন ধরনের 

বৌদ্ধিক কাজ (cognitive activities) করতে দেন। 


সম্পর্ক বর্তমান থাকে । এই সম্পর্ককে 
সহগতি বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে | ধেমন ধরা যাক, থার্মোমিটার দিয়ে 
আমরা জর দেখি। এখানে দু'ধরনের টলের সহগতির দ্বারাই জর পরিমাপ 
করা সম্ভব হয়। এই ছুটো চল হ’ল 
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আছে তা ধণাত্মক (positive)! এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় sies 
সহগতি (Positive correlation) | আবার, ধরা যাক্‌ একটা পাত্র থেকে 
কিছু জল আমরা অন্ত পাত্রে ঢালছি। এক্ষেত্রে, এক পাত্রের জল যে পরিমাণ 
কমছে, অন্তপাত্ৰের জল ঠিক সেই পরিমাণ বাড়ছে, অর্থাৎ, একটা বাড়লে, 
অপরটায় কমছে, বা একটা কমলে অপরটায় বাড়ছে । দুটো চলের মধ্যে as 
ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় খণাত্মক সহগতি (Negative correlation) | 
আবার এমন অনেক চল আছে যাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। 
যেমন দৈহিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের পারস্পরিক 
নিরপেক্ষতাকেও সহগতির ভাষায় প্রকাশ করে থাকি। একে বলা হয় 
সহগতিশৃন্যতা (Zero correlation or, indifference) | তাহলে এই 
বিশ্ব প্রকৃতির যে কোন ছুটো ঘটনাকে বা মানব প্রকৃতির যে কোন দু'টো 
বৈশিষ্ট্যকে (trait) আমর! এই তিন ধরনের সহগতির যে কোন একটা দিয়ে 
প্রকাশ করতে পারি। রাশিবিজ্ঞানীগণ সহগতির প্রকৃতি ও পরিমাণকে প্রকাশ 
করার জন্য এক ধরনের সাংখ্যমান ব্যবহার করেন। এবং এই সাংখ্যমান নিৰ্ণয় 
করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন। সহ্গতির 
পরিমাণকে যে সাংখ্যমান দ্বারা প্রকাশ কর] হয়, তাকেই বলে সহগতির সহগান্ধ 
(co-efficient of correlation)| এ সম্পর্কে আমরা পরে বিশদভাবে 
আলোচন। করব। সাধারণতঃ, এই সহগতির সহগাঙ্ককে ইংরেজী %? দারা 
প্রকাশ করা হয়। যে কোন ছু'টো মানসিক বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার বা বস্তুর মধ্যে 
সহগতিকে প্রকাশ করার বিশেষ একটা রীতি আছে। যদি দুটো চল ৫, এবং 
b হয়, তাদের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ককে 78, এইভাবে লেখা হয়। যদি 
আমরা ইংরেজী (e) এবং বাংল! (b) এই ছুই ভাষার মধ্যে সহগতি নির্ণয় করতে 
চাই, তবে সহগাঙ্ককে আমরা 7 দ্বার! প্রকাশ করব। 

স্পীয়ারম্যান বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে এই নিয়মে পারস্পরিক সহগতি 
নিৰ্ণয় করে দেখলেন CX তাদের মধ্যেকার সহগতি একটা বিশেষ নিয়ম মেনে 
চলে। এই নিয়মকে তিনি বিশেষ একট! সমীকরণের দ্বার! প্রকাশ করেন। 
এই সমীকরণ হ’ল-- 
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অর্থাৎ, ৫, ৮, ০ এবং d এই চারটে বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতির 
সহগাঙ্ক d নিয়ম মেনে চলে । এ ও b এর মধ্যে সহগাঙ্ককে ০ ও d এর সহগান্ধ 
দিয়ে গুণ করে, তার থেকে, ৫, d এবং b, ০ এর সহগান্ধের গুণফল বিয়োগ 
করলে, বিয়োগফল শূন্য (0) হবে। স্পীয়ারম্যানের এই নিয়মকে বল! হয় 
টেট্ৰাড. সমীকরণ (Tetrad equation), এবং বামদিকের বিয়োগফলকে 
বলা হয় ÖRTTE, aga (Tetrad difference) স্পীয়ারম্যান লক্ষ্য করেছেন, 


শিক্ষা-মনো" প.২-১৫ 


^ 
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বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগা্ধকে পারস্পরিক সহগতির ছকে সাজালে, 


তারা তাদের মান বেশী থেকে ক্ৰমশঃ কমের দিকে যেতে থাকে। স্পীয়ার- 


ম্যানের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য, নীচে এমনি একটা ছক দেখান 
হ’ল। ধর! যাক, পাচটা বি 


যয়ের উপর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়। হয়েছে__ 
ইংরেজী (৫১ বাংলা (b), অংক (০), ইতিহাস (৫) এবং ভূগোল (9)। এবং 
এদের মধ্যে পারস্পরিক মহগতির "enm নিৰ্ণয় করা হয়েছে। অর্থাৎ, 
একটার সঙ্গে অপর চারটার সম্পর্ক কি তা নির্ণয় কর! হয়েছে । নীচের 


হে তাঁদের এই নহগাঙ্ক পরিবেশন করা হ'ল। এই ছককে বলা! হয় সহগতির 
ছক (correlation matrix) | 


ইতিহান গাল 
হ্‌ ES b 


ó 4 ৫৬ ৪২ 
| , — RU €— 
| 
| dia ৬ ৪৮ "o8 
| | 
টি, as — 
E | = 8 E 
১০৭০১ ২ ০০ S. 
*৪৮ 
৷ 8e == En 
I 
ped Doc Vt 
| 
৩৬ ৷ "$e ২৪ — 


এখন টেট্রাভ্‌ সমীকরণে এই সহগাঙ্কের মান বমালে 
4 র আমরা দেখতে 
টেট্রাড্‌ অস্তর “ৃষ্ত হয়। টেট্টাড্‌ অন্তর সব সময় ঠিক "B হবেই এমন ৷ 
É | পর্যবেক্ষণে নানারকম F থাকার জন্য এ ৷ 
| এ 


খানে বুঝবার সুবিধার জন্য আমর| একট Á + 
! fer fags TET সুতরাং 


অ 
MILL 
W: fui, lid : 


"56 x '60 = 336—336 = 0. 
আপতঃ দৃষ্টিচতে সহগণ্ডিব্ত সহগাংঙ্কর এই এক্কতির অর্থ আমা 
১৯১ নয়। কিন্তু, স্পায়ারম্যান গাণিতিক যুক্তির পা কাছে 
‘ন faata করেছেন তা বিশেষভাবে বান। তিনি গাণিতি সপ P» 
বললেন, ; ণতিক যুক্তির দার! 

ই বৌদ্ধিক কাছের মধ্য পারস্পরিক সহগতির মহগান cbite, 
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সমীকরণ মেনে চলে সেহেতু তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান 
(general factor) বর্তমান এবং প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাছাড়া আর pae 
করে বিশেষ উপাদান বৰ্তমান। অর্থাৎ, তিনি প্রমাণ করলেন, দ্বি-উপাদান 
সম্পন্ন সহগতির ছকেরই (correlation matrix) কেবলমাত্র এই বৈশিষ্ট্য 
থাকতে পারে। এটাই হ’ল স্পীয়ারম্যানের ছি-উপাদান তত্বের মূল ভিত্তি ৷ 
স্পীয়ারম্যান কিন্তু শুধুমাত্র গাণিতিক বিশ্লেষণ করেই তার কাজ শেষ 
করেন নি। তিনি এর যে তাৎপর্য নিৰ্ণয় করেছেন, তা মনোবিগ্ভার ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্পীয়ারম্যান সাধারণ উপাদান (general factor) বা 
«-উপাদানকে গাণিতিক উপাদান বিশ্লেষণের (factor 
মিরা SU" analysis) পদ্ধতির দ্বার! গাণিতিক মান (Mathematical 
lis value) হিসেবে পেয়েছেন | এর স্বরূপ কি, স্পীয়ারম্যান 
ভ| নিজেও বলতে পারেন নি। তবে এটা কোথায় থাকে তা তিনি বলতে 
পেরেছেন! মান্গুষের বিচার বিবেচনায়ূলক কাজকে বিশ্লেষণ করেই একে খুঁজে 
পাওয়া গেছে । যেহেতু এই সাধারণ উপাদান (g-factor) মানুষের সব রকম 
'বিচার-বিবেচনামূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, এবং যেহেতু অন্যদিকে, xis 
বুদ্ধিও সব রকম বিচার-বিবেচনামূলক কাজে প্রয়োজন হয়, মনোবিগ্ার দিক 
থেকে এই সাধারণ উপাদানকে (g-factor) বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে 
পারি। স্পীয়ারম্যান নিজেও অনেক জায়গায়, এই সাধারণ মানসিক উপাদানকে 
বুদ্ধি (intelligence) হিসেবে বিবেচন| করেছেন। স্পীয়ারম্যান বলেছেন, 
এট! এমন একটা শক্তি যা এক কাজ থেকে অন্য কাজে NT হয় [It is 
e force capable of being transfer from one mental operation 
নিলা different one ] সুতরাং স্পীয়ারম্যানের এই গাণিতিক তত্ব 
অনুযায়ী এ কথ! বলা যেতে পারে যে, যেহেতু ‘৪’ একটা সাধারণ সার্বজনীন 
উপাদান এবং সব রকম বিচার বিবেচনামূলক কাজ করতে গেলে তার প্রয়োজন 


ৰ আর, মনের এই সার্বজনীন 
তা মনেরও একট! সার্বজনীন ক্ষমতা I টা 
লিজ পারে না। তা’হলে, এ দিক থেকে বিচার 


ত বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু হতে 
Wis স্পীয়ারম্যানের দ্বিউপাদানের গাণিতক তত্ব বুদ্ধিও ww! 
কারণ এর দ্বার! স্পীয়ারম্যান বুদ্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টী করেছেন। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখার দরকার, একে বুদ্ধির দ্বিউগাদান e বললে ভুল করা 
স্পীয়ারম্যান কর্ম সম্পাদনের দক্ষতাকে বিশ্লেষণ করে gaia 
ৰ i তিনি বুদ্ধির দু’টে| উপাদান নিয়ে 


মানসিক উপাদানের খোদ পেয়েছিলেন! 
গঠিত এ কথা বলেন নি। তিনি দু'টো উপাদানের মধ্যে সাধারণ উপাদানকে 


বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সে হিসেবে, একে বুদ্ধির এক 
উপাদানের তত্ব (One-factor theory) বল উচিত। এখানে প্রাচীন 


২২৮ শিক্ষা-মনোৰি৷ 


রাজতন্রবাদকেই শ্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই মত অন্যায় বুদ্ধি এমন 
এক সাৰ্বজনীন সাধারণ মানসিক ক্ষমতা! যা মানুষের সব রকম বিচার বুদ্ধি 
সম্পন্ন কাজে প্রযুক্ত হয়। 
স্পীয়ারম্যানের এই তত্বকে আমর! জ্যামিতিক ছবির দ্বার! খুব সহজে 
পরিবেশন করতে পারি। ধর! যাক, মাঝের বড় বৃত্তটা হ’ল সাধারণ উপাদান 
d IGI আর ছোট ছোট অধিবৃত্তপুলে| একটা বিশেষ 
দ্বিউপাদান তত্ত্বের ie: ^e 
জ্যামিতিক ব্যাখ্যা ধরনের বুদ্ধমুলক কাজের (Cognitive activities) 
সীমা রেখ | এখন স্পীয়ারম্যানের তত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক 
কাজ করার জন্য কিছুটা করে সাধারণ উপাদান এবং কিছুটা করে বিশেষ 
উপাদানের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক্‌ a একটা কাঁজ। এই কাজ করার জন্য 
যে পরিমাণ f উপাদান দরকার তা ৫ অধিবৃত্ত ও বড় বৃত্তের সমপাতন দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে। আর এ অধিবৃত্তের যে অংশটা বাইরে আছে তার ছারা 
বিশেষ উপাদানের পরিমাণ qata 
হচ্ছে। অর্থাৎ ৫ কাজের সম্পাদনের 
wg কিছুটা সাধারণ উপাদান 
(g-factor) ব| সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন 
হয়েছে এবং কিছুট! এ কাজের প্রকৃতি 
অনুযায়ী বিশেষ ধরনের উপাদান 5, প্রয়োজন হয়েছে। এমনিভাবে, 
b, c, d, e, ইত্যাদি আরও কতকগুলো কাজ ছবিতে দেখানো হয়েছে। 
এবং তাদের বিশেষ উপাদানকে যথাক্রমে 3৮, S, Sa, S, ইত্যাদি «tat 
পরিবেশন কর! হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সব কাজ করার জন্য 
সম পরিমাণ ৫-উপাদানের প্রয়োজন হয় ন|। অর্থাৎ, বিভিন্ন কাজ g- 
সম্পক্ততার (g-saturation) দিক থেকে পৃথক | দু’টে! কাজের মধ্যে সহগতি 
(Correlation) নির্ভর করে এই সাধারণ উপাদানের পরিমাণের উপর বা 
তাদের ga mata উপর। দুটে| কাজের মধ্যে AA ES যত বেশী হবে, 
তাদের মধ্যে সহগতির সহগান্কও তত বেশী হবে। আবার যাঁদের gA TS 
কম, তাদের মধ্যে সহগতিও কম। ছবিতে, a এবং b কাজের মধ্যে যে সহগতি 
হবে, a এবং ০ কাজের মধ্যে তার চেয়ে বেশী সহগতি হবে। কারণ এ ও এর 
ETAST ০ এর চেয়ে বেশী। কিন্তু, সব সময়, সহগতি £-মন্পৃক্ততা দ্বারা! 
নিৰ্ণীত হয় না। যেমন, ছবিতে, এবং e কাজের ক্ষেত্রে, সাধারণ, এ-উপাদান 
ছাড়াও, বিশেষ উপাদানেরও মিল "HO. ৪5৫.৩৪, মধ্যেও কিছু সাধারণ 
En (Sde) আছে। অৰ্থাৎ, এটা বিশেষ উপাদানের মিল। এই বিশেষ 
উর নিত তাদের মধ্যে সহগতিকে বাড়িয়ে দেবে। স্থৃতরাং, 
এই সহগতিকে শুধুমাত্ৰ qose esp দার ব্যাখ্যা কর! যাবে না। 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি ৰ 


বা, টেট্রাভ, অস্তর qu হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানে শুধুমাত্র দু'টো মানসিক 
উপাদান আছে। স্পীয়ারম্যান এই অস্থবিধার কথা উপলব্ধি করে, পরবর্তী 
কালে (১৯২০) তার এই তত্বের মধ্যে CHE এক উপাদানের অস্তিত্বের কথা 
স্বীকার করেন। এই ধরনের সাধারণ বিশেষ উপাদানের সমবায়কে (Ovezla Š 
ing specific factor) তিনি নাম দেন দলগত উপাদান (Group PE 
অর্থাৎ, যে ক্ষমতা বা উপাদান একের বেশী বৌদ্ধিক কাজে প্রয়োজন হয় অথচ 
সাধারণ উপাদানের মত সব কাজে প্রয়োজন হয় না তাকেই তিনি বলেছেন 

দলগত উপাদান (Group factor)! বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় একই 

রকম বিশেষ উপাদান দলগত উপাদানের স্বঞ্জি করে। 


৷ দুই | থমসনেৱ বাছাই OF ও অন্যান্য তত্ব 


[Thompson’s Sampling theory and other theories] 


স্পীয়ারম্যানের মতবাদ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে; বহু সমালোচন! হয়েছে 
ভার দ্বি-উপাদান তত্বের। এই সমালোচকদের মধ্যে থম্সনের (Thompson) 
নাম বিশিষভাবে উল্লেখ ষোগ্য। তার মতে বিভিন্ন বৌদ্ধিক 


আস: ভিসি কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহগতি (correlation co- 
efficient) যে টেট্রাড সমীকরণের (Tetrad equation) 
নিয়ম মেনে চলে, সেটা ঠিক) কিন্তু, তার ব্যাখ্যা দ্বি-উপাদান ছাড়াও দেওয়া 
সম্ভব। আমরা একটা মাত্র সাধারণ উপাদান (general factor)«am কথা 
না বলে, শুধুমাত্র দলগত উপাদানের (group-factor) ধারণার দ্বারা সহগতির 
এই প্রকৃতিকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। স্পীয়ারম্যান, আমরা পূর্বে 
লক্ষ্য করেছি, তিনি নিজেও পরবর্তীকালে এই দলগত উপাদানের (Eroup- 
factor) অস্তিত্বের কথ! স্বীকার করেছেন | ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Human 
ability” বইয়ে তিনি তাই মন্তব্য করেছেন, দ্বি-উপাঁদানের তত্ব বুদ্ধির বা 
মানসিক ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে শেষ কথা নয়; মানসিক ক্ষমতার প্রকৃতি 
বিশ্লেষণের একটা প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে 1t 
থমসন্‌ (G. Thompson), তাই শুধুমাত্র দলগত উপাদান দিয়ে বৌদ্ধিক 
কাজের মধ্যে সহগতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তীর মত অনুযায়ী, আমাদের মন 
কতকগুলো মৌলিক পরস্পর নিরপেক্ষ উপাদানের সমবায়ে 
এমদনের বাছাই তৰ গঠিত। এই সব মৌলিক উপাদান এতই E যে তাদের 
প্রকৃতি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে কোন ধরনের কাজ 
করার জন্য এদের কতকণগুলে| প্রয়োজন হয়। এবং এই সব মৌলিক উপাদান- 


1. “The two factor theory only indicates the initial degree of analysis, 
certainly not the uliimate'—C. Spearman & Wynn Jones ; Human ability, 


se শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


গুলোর সমবায়েই বিশেষ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন কাজের জন্ত 
কোন কোন মৌলিক উপাদান প্রয়োজন তা নিৰ্ণীত হবে কাছের প্রকৃতির 
ঘার|। বিভিন্ন কাজের মধ্যে সহগতি নির্ভর করে এই মৌলিক উপাদানের 
সমবায়ের উপর। বা, এই মৌলিক উপাদানগুলো দলগতভাবে সহগতির 
নির্ধারণ করে। স্থতরাং, এর দ্বারা বৌদ্ধিক কাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর! যায়। 


ITT 


d^ mI A নিন 

কোন কাজে কত পরিমাণ মানসিক উপাদানের প্রয়োজন হবে এবং কোন কোন 
উপাদানের প্রয়োজন হবে, তা নির্ভর করে বাছাই এর নীতির (Sampling 
& Chance) উপর |. খযসনের VA সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার জন্য আমর! 
উপরের ছবির সাহায্য নিচ্ছি। ছবিতে বিন্দুগুলে| দিয়ে মৌলিক উপাদান- 
গুলোকে পরিবেশন কর| হয়েছে। এখন কোন বিশেষ কাজ [ এর জন্য যে 
মানসিক উপাদানগুলো কার্যকরী তাদের (D চিহ্নিত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করা হয়েছে। আবার ID নম্বর DII aaae IV নম্বর কাজের জন্য যে cq 
উপাদানের প্রয়োজন হয়েছে, তাদেরও অঙ্গরূপভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এখন, বিভিন্ন কাজের মধ্যে একই রকম মৌলিক 
উপাদানের পরিমাণ যত বেশী হবে, তত তাদের মধ্যে সহগতিও বেশী হবে। 
যেমন এখানে [ নং কাজের উপাদানের সন্ধে অন্য কোন কাজের উপাদানের মিল 
মেই। eu তার সঙ্গে অন্ত কাজের সহগতি নেই। কিন্তু IT যা এবং 
IV নম্বর কাজের মধ্যে পারস্পরিক মহগতি বর্তমান। [নং এবং I নং 
কাজের মধ্যে যে পরিমাণ সহগতি আছে, হা নং IV এর মধ্যে তার চেয়ে কম 


আছে। কারণ IT এবং রাযি আলে E 
দি ৰ nm দীমারেধায় বেষ্টিত যে সাধারণ ক্ষেত্ৰ তাকেই বলা হবে 

দান (g : ; 
বিভিন্ন যদি See factor) | থমসন্‌ (Thompson), তাই বলেছেন, 


সর মধ্যে যে সহগতি তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি za 


স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তব্বের a এই মতবাদের আদর্শগত বিশেষ 
কোন অমিল নেই। স্পীয়ারম্যান নিজেও পরবর্তীকালে দলগত উপাদান 
ৰিব ও (group-factor) এর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। 
উপাদান তব তাছাড়া, থমসন্‌ যে শুধুমাত্র দলগত উপাদানের কথ! বলেছেন 
সেটাও আংশিক সত্য। কারণ, তার মতবাদের মধ্যেও 
আমরা স্পীয়ারম্যানের মত তিন ধরনের উপাদান দেখতে পাই। যদি, আমরা 
একত্রে নান! রকম বৌদ্ধিক কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়া অস্থশীলন করি, তা’হলে 
দেখব, তারা বাছাই এর নিয়ম অনুযায়ী (Sampling) এমন কতকগুলো! 
উপাদানকে একত্ৰিত করবে, যা তাদের সব গুলোর জন্য প্রয়োজন হয়। যেমন, 
এখানে IL, [ঢা এবং IV নম্বর কাজের মধ্যে এরকম সাধারণ ক্ষেত্রকে g II, 
ILL [খা fai বুঝানে। হয়েছে। এই মৌলিক উপাদানের সমবায়কে আমরা 
স্পীয়ারম্যানের ৫ উপাদানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এছাড়া, কতকগুলো 
ক্ষেত্রে দেখা যাবে, যা ছু'টো বা তার বেশী কাজের বেলায় সাধারণ, কিন্তু, সব 
কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ নয়। একে বলা যেতে পারে দলগত উপাদান (group 
factor)! ছবিতে gr II, IV, gr II IV, gr IL IIL, ক্ষেত্রের দ্বারা এই 
ধরনের দলগত উপাদানকে পরিবেশন করা হয়েছে। সবশেষে, কিছু ক্ষেত্রে 
দেখা যাচ্ছে, যা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য একক । এগুলোকে আমরা বিশেষ 
উপাদান (s-factor) বলতে AR | ছবিতে, Sn Su, 5111, এই ধরনের 
ক্ষেত্র। স্থতরাং, স্পীয়ারম্যানের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই 
তত্বের Ë হলেও, এই ছুই মতবাদই গাণিতিক দিক থেকে favi এই 
কারণে, বাট (Burt), ets (Vernon) প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ মনোবিদ, 
এই মৃতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 
তবে বার্ট (Burt) বা! ভার্নন (Vernon) এই ww একটু অন্যভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন। বার্ট (C. Burt) বলেছেন, মানসিক উপাদান (Factor) 
বলতে আমরা শুধুমাত্র গাণিতিক সাংখ্যমানকে বুঝি না। 
বাৰ্ট--ভানন'নের ক্ৰম- এদের আমরা আচরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। তিনি: 
jor et এবং ভান'ন উভয়েই তিন ধরনের উপাদানকে মানুষের 


বিভিন্ন ক্ষমতাগুলোর ক্রমপর্যায়ের শ্রেণী বিন্যাসের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। 
গাল (Mc-dougall) প্রভৃতি দাৰ্শনিক ও 


স্পেনসার (Spencer) ম্যাকৃডু' ; 
মনোবিদ্গণের ধারণা weed করে, বাট” বলেছেন যে মানুষের সংবেদন ও 
দেহসঞ্চালনমূলক কাজকে (Sensor-motor) ভিত্তি করে মানসিক সংগঠনের 


সমন্বয় হয় | তার মধ্যেকার সমস্ত ক্ষমতাগুলোর সমন্বয় করার শক্তিকে তিনি 
বুদ্ধি বলেছেন | তাঁর মত অনুযায়ী সমন্বয়ের বিভিন্ন ধাপ ছবিতে দেখানে! 


হয়েছে d 


২৩২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
সাধারণ বুদ্ধি 


[General Intelligence] 


I 


i 
B প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ Ra 
নির্ধারণ ০ ও প্রয়োগের স্তর eese প্রয়োগ 
| | 
| | | | 
K স্মৃতি Mee নংযোগমূলক ege a অভ্যাস গঠন à 
| | [ | | | | 
r 18 P ৰ Timer Dm ণ 
IBS TT T gg 17111 তা 
সংবেন দেহ- SM BM S M ৪ M8 MSME 
8 
<~. 5 দেহসঞ্চালন মূলক Ner eem 


এই মত অঙ্যায়ী বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে 
সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে 
সাধারণ সরল সংবেদন (S) এবং দেহসঞ্চালন (M) | পরবর্তী পর্যায়ে এদের 
মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষণ (P) ও সামগ্রস্তমূলক (C) কাজ 
ব্যক্তিঙ্জীবনে লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের ইতস্থতঃ বিক্ষিপ্ত সংবেদন ও 
দেহসঞ্চালনযূলক আচরণের সমন্বয় হয়। তৃতীয় পর্যায়ে "fs (M) ও 
অভ্যাসের (H) বিকাশ হয়। চতুৰ্থ পর্যায়ে প্রতিক্ৰিয়| (R) নির্ধারণ ও 
প্রতিক্রিয়া প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় Ord দেয়। এটাই হ’ল সর্বোচ্চ স্তর। 
বুদ্ধি এই প্রত্যেক পর্যায়ে কাজ করে, তবে বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রকৃতি ভিন্ন 
হয়। এই সব স্তর গুলোর মধ্যে সবচেয়ে নীচের স্তরকে আমর] বিশেষ উপাদান 
হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পরবর্তী স্তর গুলোকে দলগত উপাদানের স্তর 
হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আর সর্বশেষ স্তরকে আমর] সাধারণ উপাদান 
বলতে পারি। ভাৰ্ননও (vernon) এইভাবে মনঃ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন | 
তিনি বলেছেন সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে দু'ধরনের দলগত উপাদান লক্ষ্য কর! যায় 
-[এক] ভাষা ও শিক্ষামূলক উপাদান (৬:৩৫) এবং [দুই] প্রত্যক্ষণ 
ও যান্ত্ৰিক উপাদান (KM) এর থেকেই qaty ধরনের গৌণ দলগত 
উপাদান এবং বিশেষ উপাদানের প্রকাশ দেখা ষায়। বাট এবং ভার্ননের এই 
মতবাদ আধুনিক কালে বুদ্ধির বিবরণমূলক উপাদান (Descriptive factor) 
নির্ণয়ে সহায়তা করেছে। A যে সব উপাদানের কথা বলেছিলেন, 
তাদের enge স্বরূপ সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু বাট বা ভার্নন 
যে সব উপাদানের কথা বলেছেন, সে গুলোকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি T 


এবং পরিমাণও করতে পারি বিভিন্ন অভীক্ষ। (Test) দ্বারা। এই কারণে 
থমসনের বাছাই তত্বের এই বিস্তৃতি বুদ্ধি সংক্রান্ত পরবর্তী গবেষণাকে বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত করেছে। বুদ্ধি সম্পর্কে এই মতবাদ, বুদ্ধির অভীক্ষা রচনায়ও 
আধুনিক কালে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। 


॥ তিন ॥ থাষ্টেনেঘ বহু উপাদ্ধানেৱ তত্ব 
[Thurstone's Multiple factor theory] 


বুদ্ধি পূর্বোক্ত দুটো তত্ব ছাড়া, রাশি বিজ্ঞানের উন্নতির সন্দে সঙ্গে আর এক 
ধরনের মতবাদ গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় বহু উপাদানের তত্ব (Multiple 
factor theory) বা প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতার তত্ব 

qw (Theory of primary abilities) | এই মতের প্রবর্তক 
হ’লেন etta (L.L. Thurstone) |. তিনি বিশেষ এক পদ্ধতিতে বিভিন্ন 
মানসিক পরীক্ষার ফলাফলের উপাদান বিশ্লেষণ (Factor-analysis) করে 
দেখলেন, যে যদিও বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতি আছে, কিন্তু তার 
পরিমাণ এত কম যে তার থেকে তাদের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান আছে 
এটা সিদ্ধান্ত করা যায় না। তা’ছাড়া এই বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ্য করা গেল কতক- 
গুলো কাজ এক একটা শ্রেণীতে দলবদ্ধভাবে থাকে । এর থেকে থাস্টেণন 
(Thurstone) ধারণা করলেন, এই এক দলভুক্ত কাজগুলো! একই মানসিক 
ক্ষমতার পরিচায়ক। sqb «৬ রকমের বিভিন্ন বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelli- 
gence test) নিয়ে প্রায় ২৪* জন শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষ। করেন। এই পরীক্ষা 
এবং অন্তান্য পরীক্ষার ফলাফল থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধি কতকগুলো! 
পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রাথমিক মানসিক উপাদান ছারা গঠিত। তিনি 
এরকম সাতটি প্রাথমিক উপাদানের কথা বলেছেন 
[এক] স্থান প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা (Spatial ability), [ছুই] সাধারণ 
গ্রত্যক্ষণের ক্ষমতা! (Perceptual ability), [তিন] সংখ্যা নিয়ে কাজ 
করার ক্ষমতা (Numerical ability), [চার] ভাষাবোধের ক্ষমতা 
(Word meaning) [পাচ] স্মৃতি (Memory) [ছয়] ভাষার দক্ষতা 
(Verbalfluency) এবং [সাত] যুক্তি শক্তি (Reasoning)! থাস্টেণন 
বলেছেন, এই সব প্রাথমিক উপাদান গুলো বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে বিভিন্ন 
পরিমাণে কতকগুলো থাকে DO যেমন, এখানে, I নং কাজ করার জন্য স্থান 
প্রত্যক্ষণ (S), সংখ্যাগত (N), ভাষা প্রয়োগ (V) এবং স্মৃতি (M) এই চারটে 


1, “It is much more likely ihat each test will require one or more 
abilities, but that these will differ from one test to another"  Thurstone: 


Primary mental ability Psychol. Mong. no. 1, 1988. 


২৩৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
ক্ষমতার প্রয়োজন । এদের সমবায়েই À বৌদ্ধিক কাজ সম্পন্ন হয়। ]] নং 
কাজের জন্য, ভাষা প্রয়োগ (৬) স্মৃতি (M), প্রত্যক্ষণ (P) এবং যুক্তির (R) 
ক্ষমতার প্রয়োজন । অন্যদিকে II নং 
কাজের জন্য ভাষাবোধ (W), ভাষা 
প্রয়োগ (V) এবং প্রত্যক্ষণের (P) 
ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। যেহেতু, ষে 
কোন ধরনের বৌদ্ধিক কাজে এই 
উপাদান গুলোর কয়েকট| বা কোন 
ক্ষেত্রে সব কয়টারই প্রয়োজন হয়, 
খাস্টেন বলেছেন, এই কয়েকটা মৌলিক উপাদানের সমবায়েই বুদ্ধি afe | 
যদিও পরবর্তাকালে অনেক মনোবিদ্‌ থাক্টেণনের প্রাথমিক ক্ষমতা (Primary 
ability) নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন, তবুও আজকাল অনেক বুদ্ধির অভীক্ষা 
(intelligence test) এই তদ্বের উপর ভিত্তি করে গঠন করা৷ হচ্ছে। 


| চার | গিভফোর্ডের বুদ্ধি সংগঠন সংক্ৰান্ত তত্ব 


[Guilford's theory on the Structure of Intellect] 


আমেরিকায় দক্ষিণ ক্যালিফোপিয়| বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of 
Southern California) অধ্যাপক গিলফোৰ্ড (J. P. Guilford) এবং তাঁর 
সহকর্মীরা বুদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় 16 বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা 
করেছেন। ১৯৬৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গবেষণা সংক্ৰান্ত ফলাফলের 40টি বিবরণ 
প্রকাশ করেছেন। তিনি উপাদাণ বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে ( 

X3 তিনি এ পর্যন্ত 70টি উপাদান (Factor) আবিষ্কার করতে 
rectis তত্ব সক্ষম হয়েছেন। যদিও এই সব উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট 
পাৰ্থক্য আছে, তৰু তাদের কিছু কিছু সমতার দিকও আছে। এই সমতার 
উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁদের তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। 
অনুযায়ী, বুদ্ধির তিনটে মাত্রা (Tbree-dimension) আছে | তিন শ্ৰেণীতে 
বিভক্ত বুদ্ধির উপাদান গুলোকে তিনি 


করেছেন'। এই তিনটে যাত্রা হ’ল--(]) প্রাথমিক মানসিক প্রক্ৰিয়| সংক্ৰান্ত 
উপাদান। এই মাত্রাকে তিনি নাম দিয়েছেন, প্রক্রিয়াগত মাত্রা 
(Operational dimension) | (2) বিষয়বস্ত সংক্ৰান্ত উপাদান। অর্থাৎ, 
বুদ্ধিমূলক কাজের বিষয়বস্তর বিভিন্নত| লক্ষ্য করা যায়। একে গিলফোর্ড 
(Guilford) বলেছেন, বিষয়বস্তুণাত্ত মাত্রা (Content dimension) | 


(3) জ্ঞানের প্রকৃতি সংক্রান্ত উপাদান। বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির কাছে 
জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু বিশেষ প্রকৃতি 


তে আমে। এই মাত্রাকে তিনি বলেছেন, 


Factor analysis) 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা £ বুদ্ধি ২৩৫ 


ফলাফলের মাত্ৰা (dimension of product)! গিলফোর্ড প্রক্রিয়াগত 
মাত্রায় (Operational dimension) আবার সাধারণ প্রকৃতির পাচটি শ্রেণীর 
মানসিক ক্ষমতার কথা বলেছেন। এই মানসিক ক্ষমতার দ্বারা বৌদ্ধিক কাজ 
সম্পন্ন হয়ে থাকে । এই সব সাধারণধর্মী ‘মানসিক ক্ষমতা গুলো হ’ল-- 


জজ 
meN = 
এ জান 3৩ 
E ২২২২7777 
E ২২77 


(1) প্রত্যাঁভিজ্ঞা (Cognition), (2) স্মৃতি (Memory), (3) কেন্দ্রান্ুগ 
চিন্তন (Convergent thinking), (4) অভিসারী চিন্তন (Divergent 
thinking) এবং (5) মূল্যায়ণ (evaluation) প্রত্যাভিজ্ঞার দ্বারা জ্ঞানের 
বস্তুকে চেনা যায়; স্থৃতির দারা জ্ঞানের সামগ্রীকে ধারণ করা যায়; Casi 
চিন্তন দারা AP একক সমস্তা সমাধানের পথ খুঁজে পাঁওয়া যায়; অভিমানী 
চিন্তন দ্বারা বিভিন্ন রকম সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় এবং 


২৩৬ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 

বুল্যায়ণের দ্বারা বিষয়বন্থর উপযোগীতা quy নিরূপণ করা হয়। Ramais 
মাত্রায় (Content dimension) গিলফ্োৰ্ড বুদ্ধির ক্ষেত্ৰে চার রকম বিষয়বস্তু 
'আয়ত্বের ক্ষমতাকে অন্তভুক্তি করেছেন_-(1) চিত্ৰগত বা 3$ (Figural or 
concrete) বিষয়বস্তু আয়ত্বের ক্ষমতা) (2) সাংকেতিক বিষয়বস্তু 
(Symbolic) আয়ত্বের ক্ষমতা। যেমন, বর্ণমালা, সংখ্য। ইত্যাদি; (3) KEG 
ভাবাযুক্ত বিবয়বস্তু বা আদৰ্শ (Semantic) আয়ত্বের ক্ষমতা এবং 
(4) আচরণমূলক বিষয়বস্তু (Behavioural) আয়ত্বের ক্ষমতা ) বিশেষভাবে 
সামাজিক আচার আচরণ আয়ত্ব এই 


মতা সাহাষ্য করে। ঠিক একইভাবে 
গিলফোর্ড, ফলাফলের মাত্রায় (dimension of product) ও ছয় রকমের ফল 
ANS করেছেন। অর্থাৎ, মানসিক ক্ষমতা ও বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ক্ষমতার 


পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ছয় রকমের ফল পাওয়া যায়। সেগুলে! হ’ল--(]) 
এককের ধারণ (Unit), যেমন, শব্দার্থ ইত্যাদি; (2) জ্ৰেণীগত ধারণ! 
(Classes) যেমন শব্দ সমষ্টির অর্থ ইত্যাদি; (3) সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা 


(Relation), (4) সংগঠন সংক্ৰান্ত ধারণ। (System), (5) পরিবর্তন- 
শীলত। সংক্রান্ত ধারণ। (Transformation) এবং (6) ভাৎপর্য সংক্রান্ত 
ধারণ! (Implication) | 


গিলফোর্ডের এই তত্বের arta 


যা ছবিতে (পৃঃ ২৬ €) qeq] হয়েছে। ঘনকের 
তিন তলে তিনটে মাত্ৰ৷ দে 


খানো হয়েছে। এবং প্রত্যেক মাত্রার অন্তর্গত 
ক্ষমতা igr i 
গিলফোর্ডের তাৎপর্য গুলোকেও দেখান হয়েছে। এই fa মাত্রিক 


শ্রেণী বিভাগের প্রথম মাত্রায় আছে, 5টি উপাদান, দ্বিতীয় 
মাত্রায় 6টি উপাদান এবং তৃতীয় মাত্রায় আছ 


ছ 4 পাদান। স্বতরাং 
গিলফোর্ডের মত অনুযায়ী তাদের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে, 5x 6x 4— 
120টি মানসিক উপাদান নিয়ে বুদ্ধির গঠিত হওয়া সম্ভব 
Mima আগষ্টে প্রকাশিত শেষ রিপোর্ট পর্যন্ত আমর! দেখতে 


ভাবে থাস্টে 
উপাদানের তত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে Sa কিন্তু "a 
তত্বে থাজ্টেণনের মতবাদকে অনেক বিস্তৃত করা ৷ গিলফোর্ডের দ্ধির 
প্রকৃতি ও উপাদান সম্পর্কে এই তত্ব আধুনিক মনোবিষ্ভার এক ace 
TAISTI অনেকে একে রসায়ন fugi. পিরিয়ডিক্‌ টেবিল (Periodic 
table)-sz আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 


শুধুমাত্র বুদ্ধি নয়, মানুষের 
সব রকম ক্ষমতার সাৰ্থক ব্যাখ্যা করা যায় এই তত্বের 2 i k bi 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি যু 


বুদ্ধি পরিমাপ 


(Measurement of Intelligence] 


বুদ্ধির সংজ্ঞা "এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন 
জাগে, এই মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করা যায় কি ভাবে। আমরা দেখেছি, 
বিভিন্ন মনোবিদ্গণের মধ্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি নিয়ে 

m Le প্রাচীন মতবাদের যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। কিন্ত, বুদ্ধির পরিমাপের 
ব্যাপারে তাদের মধ্যে এত মতবিরোধ নেই। পূৰ্বে ধারণা 
ছিল, মানসিক, ক্ষমতাগুলোকে পরিমাপ করা যায় না। তাদের যুক্তি মনকে 
স্কেলের পাশে বসানে। যায় না, বা, তরল অবস্থায় কোন পরিমাপক পাত্রের মধ্যে 
ঢালা যায় না, স্থতরাং পরিমাপের প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে 
ভুল। বরং, মানুষ সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই পরস্পরের জ্ঞান, ক্ষমতা, 
মানসিক বৈশিষ্ট্য চরিত্র ইত্যাদির আপেক্ষিক পরিমাপ করে আসছে। তাছাড়া, 
সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তার দ্বারাও ক্ষমতার পরিমাপ 
করতে চাই। কিন্ত, প্রথম যুগে বুদ্ধি বা যে কোন মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ 
দু’টে| ভ্রান্ত ধারণার উপর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন চিন্তাবিদ্গণ মনে করতেন 
আর দৈহিক গঠনের মধ্যে একট! বিশেষ সম্পর্ক আছে। এবং বুদ্ধির 
পরিমাপ, দেহের বিভিন্ন অন প্রত্যদ্দের পরিমাপের সঙ্গে সহগতি আছে। এই 
ধারণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের মতবাদও গড়ে উঠেছিল। যেমন, 
ফ্রেনোলজি (phrenology); এর মূল বক্তব্য হ'ল WRAT মাথার খুলির 
পরিমাপের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক থাকে। , এই সব চিস্তাবিদ্গণ মাথার খুলির 

পরিমাপ থেকে মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা করতেন। ফিজিয়গনমি = 
(physiognomy) নামে আর এক মতবাদ প্রচলিত ছিল, যেখানে মুখের 
অবয়ব থেকে মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা করা হ’ত। গ্র্যাফো- 
লজিতে (Graphology) হাতের লেখাকে বিশ্লেষণ করে মানসিক ক্ষমতার 
পরিমাপ করার চেষ্টা করা হ’ত। কিন্তু এই সব পরিমাপের পদ্ধতির মুশকিল 
হ’ল বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানসিক ক্ষমতা সঠিকভাবে কি সম্পর্ক 
আছে, ত! তখনকার দিনে জানা ছিল নাঁ। সব কিছুই অনুমান সাপেক্ষে হ'ত। 
তাই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মনোবিদ্যা যখন পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হু'ল তখন থেকে দেখতে পাই বুদ্ধিকে বিজ্ঞান সম্মতভাঁবে 
পরিমাপ করার প্রচেষ্টায় মনোবিদ্গণ বিশেষভাবে আগ্রহী । কিন্ত, প্রাথমিক 
স্তরে আমরা লক্ষ্য করি ক্যাটেল (J. M. Cattel) প্রভৃতি মনোবিদ সাধারণ 
সংবেদনমূলক প্রতিক্রিয়া (sensory response) পরিমাপ করে বুদ্ধির পরিমাণ 


বুদ্ধি 


২৩৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু, বর্তমানে, এই পদ্ধতির 
কোনটাকেই বিজ্ঞান সম্মত হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বা তাদের ব্যবহার 
করা হয় ন|। বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে এবং অনেক বেশী নির্ভরযোগ্যভাবে 
পরিমাপ করার পন্থা আধুনিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে। বুদ্ধিকে পরিমাপ করার 
জন্য এখন যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাঁকে বলা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা 
(Intelligence test) | 
সাধারণভাবে মনোবিগ্যায় অভীক্ষা (Test) বলতে আমরা কোন পরিমাপক 
বস্তুকে (Measuring instrument) বুঝি | যন্ত্র মানেই কারিগরি কৌশল সব 
সময় নাও হ'তে পারে। মনোবিগ্ভায় অভীক্ষা বলতে 
I. আমা বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক গ্রতিক্রিয়। 
উৎপাদনকারী উদ্দীপকের সমবায়কে বুঝি। এই উদ্দীপক কোন শব্দ (word), 
কোন ভাষামূলক সমস্তা। (written problem) বা প্রত্যক্ষ কোন কাজও 
(activity) হ'তে পারে। আর মানসিক বৈশিষ্ট্য বলতে, বুদ্ধি, স্মৃতি, যুক্তি 
ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতা বা ক্রিয়া হতে পারে। stea আধুনিক সংব্যাখ্যান 
অনুযায়ী বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) বলতে এমন উদ্দীপক 
সামগ্রীর সমবায়কে বুঝি যেগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া করলে, যে ব্যক্তি 
প্রতিক্রিয়া করছে, তার বুদ্ধি প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ, বুদ্ধির পরিচায়ক 
গতিক্রিয়া৷ উৎপাদনকারী উদ্দীপক সমবারকেই বুদ্ধির অভীক্ষা 
বলা হয়। বুদ্ধির এই অভীক্ষাকে বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য মনোবিদ্‌গণ 
বহুদিন থেকে চেষ্টা করে চলেছেন। তার যোষ্যত| (validity), নির্ভরযোগ্যতা 
(Reliability) ইত্যাদি অম্পর্কে 


| বহু আলোচন| হয়েছে। মনোবিদ্যায় 
পরিমাপের ব্যক্তিকেন্্ৰিকত| (subjectivity) কাটিয়ে উঠে পরিপূর্ণভাবে 
নৈর্ব্যক্তিক (objective) পদ্ধতির প্রবর্তনে তারা বিশেষভাবে সচেষ্ট। ফলে 


মনোবিগ্ার মধ্যে এই পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিককালে বিশেষভাবে c 
আলোচন! হচ্ছে। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হয়েছে এবং হচ্ছে। মনোবিগ্ভার বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে, দেখা 
যায় বুদ্ধির-অভীক্ষ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা সাধারণ মমোবিদ্যার . বিকাশেও 
বিশেষভাবে সহায়ত| করেছে। বর্তমানে বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন 
ধরনের অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। এই শবগুলোর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 


আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা এতিহাসিক পটভূমিকায় এদের সম্পর্কে 
Em করব, এই উদ্দেশ্যে প্রথম বি'নের (Binet) কথা৷ উল্লেখ 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি de 


বিনে-সাইঅনেত্র অভীক্ষ] 


[Binet-Simon Scale] 


উনবিংশ eta শেষের দিকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual 
difference) অনুশীলনের উপর মনোবিদ্গণের খুব বেক দেখা গিয়েছিল | এই 
ৰ LL বিষয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ফরাসী মনোবিদ আলফ্রেড 

১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের অভীক্ষা বিনে (Binet) এবং তার সহকর্মী ডাক্তার wies 
(Simon) বুদ্ধি পরিমাপের বিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষা প্রকাশ করেন । বিনে 
(Binet) বহুদিন থেকেই বুদ্ধি পরিমাপ করার কৌশল সম্পর্কে ভাবছিলেন। 
তার এই চিন্তাধারায় অনুপ্রেরণা জোগায়, তখনকার ফরাসী সরকারের শিক্ষা 
বিভাগ । ফরাসী সরকারের সামনে, তখন একটা বড় সমস্তা দেখা দিয়েছিল, 
শিক্ষার্থীদের প্রচুর পরিমাণে অক্ৃতকার্ধতাকে কেন্দ্র করে। এই সব নিম্নমান 
সম্পন্ন ছাত্রদের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থ অপচয় হচ্ছিল। তাই সরকার 
১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনে কে এমন কোন বিজ্ঞান সম্মত কৌশল আবিষ্কার করতে 
বললেন যার দ্বারা এই সব ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই বাছাই 
করা যায়। অন্যদিকে সাইমন ছিলেন সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক । 
তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন রোগীদের 
রোগ নিৰ্ণয় করার খুব অন্থবিধা হয়। কারণ তার! তাদের দৈহিক অস্থবিধার 
কথা ঠিক মত বলতে পারে না। তাই সাইমনও বিনের কাজে বিশেষ উৎসাহ 
প্রকাশ করেছিলেন। তাদের সমবেত প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, সর্বপ্রথম 
বিজ্ঞান সম্মত বুদ্ধির অভীক্ষা (intelligence test) প্রকাশিত হ'ল। এই 
কারণে, এই অভীক্ষ| বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale) নামে 
পরিচিত। তাদের এই অভীক্ষার প্রকৃত নাম fgsi—" A metrical scale of 
intelligence" | এই অভীক্ষায় সব সমেত 30টি সমস্ত ছিল | এই সমন্তাগুলো 
কাঠিন্তাহ্ক্রমে সাজানো ছিল (graded according to difficulty) | বিনে 
বুদ্ধিকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশের পৃথক পৃথক পরিমাপের চেষ্টা 
‘করেন নি। মনোযোগ, কল্পন, বিচার করণ, যুক্তি ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াকে 
সামগ্রিক ফলাফল দিয়ে বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন । তিনি এই 
অভীক্ষায় যে সব সমস্ত! নির্বাচন করেছিলেন, তা বিশেষভাবে এ সব মানসিক 
প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। এই অভাক্ষ| বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর 
প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে বিনে এবং সাইমন বিশেষ বিশেষ বয়সের স্বাভাবিক 
নীমা প্রশ্নের মধ্যে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন । অর্থাৎ, বিশেষ বয়সের কোন 
শিশু, তার যদি স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ হয়, তার কতগুলো প্রশ্ন পারা উচিত, 
তা ভার! নির্ধারণ করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হ’লেও 


নি 


3» 
v. শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
এই অভীক্ষার অনেক ক্রুটি ছিল। বিনে এবং সাইমনও ত! উপলব্ধি 
করেছিলেন। 
এই কারণে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, তিন বৎসর গবেষণার পর বিনে এবং সাইমন 
ওঁ অভীক্ষার সংস্কার করে নতুন নামে প্রকাশ করেন। * এবারে তারা নামকরণ 
করেন “Development of intelligence. in children" 
Nen fiw এই অভীক্ষায় সব সমেত 58b] সমস্ত! ছিল। এই সমস্তা- 
গুলোকে বয়সান্তযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো হয়েছিল। এর দ্বারা 3 থেকে 
13 বৎসর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপ করার 
ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বয়সের জন্য সমস্যা পৃথক কর! হয়েছিল। বিভিন্ন 
বয়সের জন্য প্রশ্ন সংখ্যা ছিল 4 থেকে SÈI পর্যন্ত | এই সর্বপ্রথম ‘এজ, স্কেল’ 
(Age-scale)-এর প্রবর্তন করা হ’ল। কোন বয়সে কোন প্রশ্ন দেওয়া হবে 
তা নির্ধারণ করার জন্য বিশেষ নিয়ম অনুসরণ কর! হয়েছিল। যে প্রশ্নটা 
কোন বিশেষ বয়সের শতকরা 60 থেকে 70 ভাগ ছেলে-মেয়ে উত্তর করতে 
পারে, সেটাকে সেই বয়সের প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা কর! হয়েছিল। যে ejt 
কোন বিশেষ বয়সের প্রায় সব ছেলেমেয়েরা অনুত্তীৰ্ণ হয়েছিল, সে প্রশ্নকে 
আর সেই বয়সের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় নি। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
সংস্করণের আর একট! বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই যে এতে প্রথম মানসিক বয়সের 
Mental age) ধারণ স্থাপন করা হয়। কোন শিশু এই অভীক্ষায় কতগুলো 


ৰল করতে পারে তার উপর নির্ভর করে তার মানসিক বয়স। যদি সে 
NM 0 fafià প্রশ্নের সবগুলে| সঠিকভাবে উত্তর করতে 


সাধারণ ৰয় এই ধারণান্গযায়ী হবে ৪ বংসর। তবে তার 
; Th বদি 5 বংস হয়, মানসিক বৃদ্ধির দিক থেকে সে 3 বংসর এগিয়ে 
হবে। আর যদি তার সাধারণ বয়স (chronological age) 


অর্থাৎ, সে ৰ মানসিক বিকাশ ও দৈহিক বিকাশের মধ্য সমতা 
বয়স যদি 10 বং মানসিক বিকাশের দিক থেকে স্বাভাবিক । আবার তার 


» ত ৰঃ 
2 বৎসর পিছিয়ে আছে ৩ হলে বলতে হবে সে মানসিক বিকাশের দিক থেকে 


তাদের কি ন বহু মনোবিদ্‌ এই অভীক্ষার 
> সমস্ত 

১৯১১ হী অভীক্ষা এছাড়া কেউ কেউ হৈ i Ev ET উপযোগী হ্য় Rr 
প্রশ্নগুলে। ই রি ক্ৰমশঃ উপরের দিকে বয়সের 
বিনে নিজেও এটি উপলব্ধি ইনসাযুলকভাবে কঠিন হয়ে গিয়েছে। 
পয ১৯১১ app. নিয়েছিলেন । তাই আরও তিন বৎসর কাজ করার 
uL বিনে FN ic অভীক্ষার আর একট! সংস্করণ 

ন, ফলে এটাই হ’ল C x 
সই বিষয়ে তার 


০... ৯৯৬ " 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি ২৪১ 


সবশেষ প্রচেষ্টা। এই সংস্করণে পূর্বের অভীক্ষার কতকগুলো! সমস্যাকে বাদ 
দেওয়া হয়! যে সব সমস্যার বা প্রশ্নের সমাধান ব্যক্তির বিশেষ" অভিজ্ঞতার 
(Specific experience) উপর নির্ভর করে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া 
_হয়। এছাড়া বহু ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষা করে প্রশ্নগুলো বিশেষ বিশেষ 
বয়সের জন্য নির্বাচন কর! হয়। এই অভীক্ষায় বয়স সীমাও বাড়ানো হয় । 3 
থেকে 15 বৎসর বয়সের জন্য বিভিন্ন শ্ৰেণীতে সমস্যা দেওয়া হয় এবং তা’ছাড়াও 
আর একটি শ্রেণী কর| হয় যাঁর নাম দেওয়া হয় প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রেণী (Adult 
group) | সব সমেত এই অভাক্ষায় 54টি প্রশ্ন বা সমস্যা ছিল । মানসিক বয়সের 
ধারণাকে এই সংস্করণে আরও দৃঢ়তর করা হয়। এবং পরিমাপের একক 
হিসেবে মাপ বা বৎসরকে ( বয়সকে ) ধরা হয়। বিনে সাইমনের এই অভীক্ষার 
পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এ কথা স্থিরভাবে বল! যায়, তীরা 
এই সংস্করণে বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে এজ স্কেলের? (Age scale) যাথাধ্যতাকে 
স্ন্দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । তাদের ১৯১১ Miaa অভীক্ষার বিভিন্ন 


সমস্তার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হ'ল। 
১৯১১-এর অভীক্ষা* 


বয়স--॥ তিন ॥ বয়স--৷৷ দশ ॥ 

1. চোখ, নাক, মুখ ইতাদি দেখানো 1. পাঁচটা বস্তুকে ওজনক্রমে সাজানো 

9. দুটো অংক পুনরাবৃত্তি করা 2. ছু'টে। ছবি দেখার পর, মনে করে আক! 
8. gfi দেখে বিভিন্ন জিনিনের নাম কর! 8. যুক্তিহীন বক্তব্যকে সমালোচনা করা 

4, পদবী বলা 4. কঠিন প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া 

6, ছয় শব্দ বিশিষ্ট বাকা পুনরাবৃত্তি করা 5. তিনটে শব্দকে দু'টো বাক্যে ব্যবহার করা 
বয়স--৷৷ পাঁচ ॥ ৰ বয়দ-॥ বারে] ॥ 


. দুটো বন্তুর ওজন তুলন| করা রেখার দৈৰ্ঘ্য নিরূপণ 


. বর্গক্ষেত্র দেখে আকা 


1 
2 . তিনটে প্রদত্ত শব্দ দিয়ে বাঁকা গঠন 
8. দশ শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পুনরাবৃত্তি করা 

A 

5 


1 

2 

3. তিন মিনিটে ৬০টি শব্দ বলা 

4. তিনটে বিমূর্ত শবাকে ব্যাথ্য| করা 
5 


4. চারটে মুদ্রা গণনা করতে পার! i 
* বিক্ষিপ্ত শব্দ রাশি থেকে অর্থ খুঁজে পাওয়া 


, একট| আয়তক্ষেত্রের নুটো৷ অংশকে 
যুক্ত করা 


বিনে-দাইমনের অভীক্ষা প্রকাশের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনোবিদ্গণ 
তাদের পদ্ধতির দ্বারা আকৃষ্ট হন | এবং বিভিন্ন দেশে বি'নের পদ্ধতি অনুসরণ 
করে বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী হতে থাকে | তবে অনেকক্ষেত্রে বিনের অভীক্ষার 
অনুবাদ (Translation) বা পরিবেশ উপযোগী সামান্য পরিবর্তন (adapta- 
tion) কর! হয়। এই পদ্ধতি অন্থসরণ করে ইংলণ্ডে বাট (Burt) বুদ্ধির এক 
সাৰ্থক অভীক্ষা তৈরী করেন। বি'নের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আমেরিকায় 


* কেবলমাত্র তিন, পাচ, দশ ও বারো ISAT বয়মের সমস্তার সাধার প্রকৃতির উল্লেখ করা হ’ল। 
শিক্ষামনো-প.২১৬ 


a 
Ee TL. শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা 


যে সব কান্ত হয়, তা বিশেষভাবে গুরুত্পূর্ণ। dots (Goddard) প্রথম 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিনে সাইঘনের পদ্ধতি অনুসরণ করে এক বুদ্ধির অভাক্ষা তৈরী 
করেন। কালম্যান্‌ (Kuhlman) পর পর ১৯১২, ১৯২২ এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, এক অভীক্ষার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন। তবে. 
১৯১৬) ১৯৩৭ এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, টারম্যানের (Terman) প্রচেষ্টায় বিনে 
সাইমন স্কেলের যে-সব সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। তাই 

` শে সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব । 


স্ট্যানফোর্ড AETA 


[Stanford Revision] 


আমেরিকার স্ট্যানফোৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক টারম্যান (Terman) 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, বি নে সাইমন অভীক্ষার এক আমেরিকান সংস্করণ প্রচার করেন। 
একে বল! হয় স্ট্যানফোর্ভ সংস্করণ (Stanford 
revision), 41 অনেক সময় বল! হয় স্ট্যানফোর্ডভ বিনে 
wie (Stanford Binet scale) | টারম্যান, fa caa 
অভীক্ষায় কিছু কিছু দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করেন, এবং সেগুলোকে দূর করে অভীক্ষার 
পুণঃ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন ৷ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রকাশিত অভীক্ষায় মোট সমস্ত 
ব| প্রশ্ন ছিল 90টি। অর্থাৎ বিনের শেষ সংস্করণের চেয়ে 36টি প্রশ্ন বেশী ছিল 
এই সংস্করণে | 3 থেকে 10 quia পর্যন্ত প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে (Age group) 
6টি করে প্রশ্ন ছিল। প্রত্যেক বয়দ শ্রেণীতে কিছু কিছু বিকল্প প্রশ্নও ছিল। 
12 বৎসর বয়সের জন্য ৪টি প্রশ্ন ছিল, 14 বত্মর ও স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক 
(Average Adult) শ্রেণীতে 6টি করে প্রশ্ন ছিল। এছাড়া, উন্নত বয়স্ক 
(Superior Adult) একট! শ্রেণী নতুন দেওয়া হয়েছিল এবং এতেও 6টি 
প্রশ্ন ছল। স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়ঙ্ক শ্রেণীকে 16 বৎসর বয়সের সমান এবং উন্নত 
বয়স্ক শ্রেণীকে 18 বৎসর বয়সের সমান ধরা হয়েছিল । অর্থাৎ, এই অভীক্ষায় 
বয়স শ্রেণী (Age group) ছিল--3 থেকে 10 QVI, তারপর 12 এবং 
14 বৎসর, এবং ছুটে। quu শ্রেণী। 3 থেকে 10 II পর্যন্ত প্রত্যেক 
অমস্তার জন্য স্কোর (score) ছিল, 2 মান করে। 12 বংসরের জন্য প্রত্যেক 
স্কোর ছিল 3 মাস এবং 14 বংসর স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক ও উন্নত 335 শ্রেণীর 
প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য স্কোর ছিল 4 মাস করে। প্রশ্ন সংখ্য| ও স্কোরের পদ্ধতি 
পরের পাতায় তালিকায় দেওয়া হ’ল। টারম্যান প্রায় 1000 ছাত্রছাত্রীর k - 
পরীক্ষা করার পর বিভিন্ন বয়ন শ্রেণীর প্রশ্নগুলে। নির্বাচন করেন। ১৯১৬ সং k 
টারম্যান প্রথম মানসিক বৃদ্ধি বা বুদ্ধির সাংখ্যমান টি 


১৯১৬ খ্ৰীঃ ষ্ট্যানফোৰ্ড 
agad 


(Numerical value) 


— 


| 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি i ২৬ 


নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধাঙ্কের (Intelligence Quotient, I. 0) MCA 
প্রয়োগ করেন! 'বুদ্ধাঙ্ক বলতে সাধারণ বয়স এবং মানসিক dus ni 


|| 
| 


বয়ন শ্রেণী = asa cil ত কোর 
A A A | : "m প্রত্যেক প্রশ্ন 2 মাস 
রি + | ৪1০৪ eR প্রত্যেক পথও মাস 
" স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স, m ৷ ৷ me b বা মাস, 
৮ lus Et) PES Tt 
বিভিন্ন বয়নে বিবল্প প্রশ্ন কন হু 12 EE 
I মোট=90 


বোঝায়, তবে স্থবিধার জন্য এই অন্ুপাতকে 100 দ্বারা গুণ কর! হয়ে থাকে। 


অর্থাৎ, S 
৬ মানসিক বয়স (Mental Age) ৯ 100 


বুদ্ধঙ্ধি (T. 2)=নাধারণ বয়স (Chronological Age) 


_ মাঃ 3: (M. A.) 
সংক্ষেপে, qt (IL QO) za (C. A.) TE ro 100 | 


8 বৎসরের একটি শিশু যদি 8 বংসর বয়সের জন্ত নিৰ্দিষ্ট সব প্রশ্নের সঠিক 
উত্তর দিতে পারে, তা’হলে তার মানসিক বয়সও 8 বৎসর | এক্ষেত্রে তার 
qata হবে $x 100 বা 100 | এই শিশুকে বলা হবে স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন। 
আবার, এ শিশু যদি 8 বৎসর বয়সের অন্য নিদিষ্ট সমস্তাগুলে। উত্তর করতে না 
পারে কেবলমাত্র 7 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট সমস্তাগুলো সঠিকভাবে সমাধান 
করতে পারে, তবে তার মানসিক বয়স হবে 7 বৎসর এবং তার বৃুদ্ধাঙ্ক হবে 
5৮100 বা 88। আবার, সে যদি 9 বৎসরের জন্য নিদিষ্ট প্রশ্নগুলো সমাধান 
করতে পারে, তাহলে তার মানসিক বয়স হবে 9 WAI এবং বুদ্ধাঙ্ক হবে 
2x100 বা, 113 | যাদের qatg 100 এর চেয়ে কম তাঁদের বলা হবে fu 
বুদ্ধি সম্পন্ন, আর যাদের 100 এর বেশী তাদের বল! হবে উন্নত বুদ্ধি TAR । 
জাৰ্মান মনোবিদ স্টার্ণ (Stern) এর প্রবতিত পদ্ধতি অনুসরণ করে টারম্যান, 
সাৰ্থকভাবে qag নিৰ্ণয় করার প্রক্রিয়ার প্রথম প্রবর্তন করলেন তাঁর এই 
সংস্করণে । টারম্যানের এই অভীক্ষ। আমেরিকায় প্রায় 20 বৎসর ধরে ব্যাঁপক- 
ভাবে ব্যবহার করা হ'ত। 

1. emi অনোবিদ্‌ উইলিয়ম Erf (William Stern) প্রথম বুন্ধাঙ্কের (Intelligence 
Quotient) ব| I.Q- প্রবর্তন করেন I 


২৪৪ শিক্ষা-মনোবিদ্ঠা 
এর পর ১৯৩৭ Mia, টারম্যাঁন (Terman), মেরিল (Merrill) এর 
সহযোগিতায় এই অভীক্ষার আর একট! সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই 
j — অভীক্ষাকে তাদের দু'জনের নাম অন্থসারে টারম্যান- 
বোর CARP সংস্করণ (Terman Morni revision of the 
Binet-scale) বল| হয়ে থাকে। বর্তমানে ভাবা ভিত্তিক 
অভীক্ষা হিসেবে এই সংস্করণ শুধুমাত্র আমেরিকায় নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
ব্যবহার কর! হয়। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য গুলো আমরা এক এক করে 
উল্লেখ করছি। 
॥ এক ৷৷ এই সংস্করণে দুটে| স্বয়ং সম্পূর্ণ অভীক্ষ| তৈরী কর! হয়। একটিকে 
বলা হয় এম-ফৰ্ম (M-form) এবং অপরটা এল্‌-ফর্ম (L-form)| মানসিক 


অভীক্ষার পরিভাষায় এদের বলা হয় সমান্তরাল অভীক্ষা (Parallel test) | 
অৰ্থাৎ, দু’টে| অভীক্ষায় সমস্তাগুলে 


তার! সমান কাঠিন্তের (equal diffi 
অভীক্ষা দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা 
হিসেবে বিবেচন! করা যায় | 

॥ দুই ৷ এই সংস্করণের প্রত্যেক অভীক্ষ| (এম কর্ম বা এল ফর্মে) ১২৯টি 
করে প্রশ্ন ছিল। বুদ্ধি ব| সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বিভিন্ন দিক পরিমাপ 
করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন এই অভীক্ষায় সংযোজিত কর! gy | 

| তিন ৷৷ বয়স শ্রেণীকে ও (Age-group) উপরের দিকে ও নীচের দিকে 
যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ান! হয়েছে। এই অভীক্ষার বয়স শ্রেণী নীচের দিকে 
২ বংসর থেকে শুরু হয়েছে এবং উপরের দিকে তিনটে উন্নত que শ্রেণী দিয়ে 
শেষ হয়েছে। এই বিস্তুতির ফলে অনেক বেশী বয়স পরিসরের মধ্যে বুদ্ধির 
পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। 

॥ চার ৷ 2 থেকে 5 বৎসর বয়স পর্যন্ত 6 মাস অন্তর প্রশ্ন গুলোকে বয়স 
শ্ৰেণীভূক্ত করা হয়েছিল। টারম্যান ও মেরিল, তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে 
সে বুদ্ধির বৃদ্ধির হার বেশী থাকে। স্থতরাং এই 
পরিমাপ করতে হ'লে, অভীক্ষার মধ্যে সমস্তার 
6 থেকে 14 বত্সর পর্যন্ত এক বৎসর 
ভাগ করা হয়েছিল। এর পর, স্বাভাবিক প্রাপ্ত 
বং পরে উন্নত বয়স্কদের 


culty value) | অর্থাৎ, যে কোন একট! 
যায়। এবং একটাঁকে অপরটার প্রতিরূপ 


অর্থাৎ, মোট 20টি শ্রেণীতে 

E করা হয়েছিল। এই শ্রেণী গুলো হ'ল_-2, 23, 3, 35, 4, 
১৪) 6, 7, > 9, 10, 11, 12, 13, 14 qx 

বয়স্ক Verage adult), উ tee Ea 


নত বয়স্ক-_] (Superior Adult—1) উন্নত qux 


| ভিন্ন রকমের হলেও একই বয়সের জন্য ' 
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২৪৫ 


—II (Superior Adult II) এবং উন্নত বয়স্ক-_]]][ (Superior Ad 


—1IDi 


১৯৩৭ সংস্করণের বৈশিষ্ট্য 


| ই AINN | স্কোর | মোট স্কোর 
2,235, 8, 4,435 5. | প্রতোকে Plot | প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য = 
| CHB6x7—42 | ৷ 
m এক মাস ed 
| বিকল eit | প্রত্যেক শ্ৰেণীতে 1, | 
| aGio-7, 
| 6,58910,1112, | প্রত্যেক শ্ৰেণী-6 | প্রতোক প্রশ্নের জন্য | এ siu = 14 
ণ্ঠ 13,14 | মোট-6২9=54 তু’ মাস | বার 
y 
= ——— a HD 
৪ প্রত্যেক প্রশ্নের জন 
স্বাভাবিক প্ৰাপ্ত বয়স্ক : á 7 | 7 বৎসর 4 মাস 
ছু’ মান 
; i | জিকা 
উন্নত বয়স্ক I, উন্নত aaa II, | প্রতোক শ্রেণী-6 | = NI ; বৎসর 
* [ases ত বয়স্ক I এর বৎসর 6 মান 
উন্নত বয়স্ক Ill | মোট 6%8=18 | জন্য 5 মাস করে 
| | উন্নত বয়স্ক III এর | 3 বৎসর 
m জন্য 6 মাস করে 
মোট 199 মোট 22 বৎদর 10 মাস 
| প্ৰত্যেক শ্ৰেণীতে | প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য 
4, 4}, 65 
99), 8, 3}, 45415) মোট 4x7=28 13 মান 
6,7,8,9,.10, 11, 19, | প্রত্যেক শ্ৰেণীতে | প্রত্যেক erum জন্য 
* | ৪ এ পর্যন্ত 14 বদর 
i| 13,14 | মোট 4£১9-96 মান 
T. | [১ —- 
] প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য 
E স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়ঙ্গ ! 4 i dum | এ বদর 4 মাস 
K j A 
| উন্নত বয়স্ক-_] 
উন্নত বয়স্ক! | প্রত্যেক প্ৰশ্নের 6 মান) এ বৎসর 
: প্রত্যেক শ্রেণীতে 4 | উন্নত বয়স্ক I 
উন্নত বয়স্ক-_][ মোট 4১৪০1 | প্ৰত্যেক প্রশ্নের Th ॥ | £2 বৎসর 6 মান 
উন্নত বয়ন্ক্ব]]] | উন্নত বহু gud 
| প্রত্যেক প্রশ্নের 9 মাস; 


মেোট--৪0 


|] }}}--=-=ঁ_ঁ_ু্‌ঁ 


৷৷ পাঁচ ৷৷ 2 থেকে 5 wig 
এবং 6 c 


মোট_22 বৎসর 10 মাস 


পর্যন্ত প্রত্যেক 6 মাম অন্তর বয়স শ্রেণীতে 
থকে 14 uua পর্যন্ত প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে 6টি করে প্রশ্ন ছিল। 
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(Superior Adult I, II, III) প্রত্যেকটি 6টি করে প্রশ্ন ছিল। এছাড়| 2 
থেকে 5 বৎসর বয়স পর্যন্ত ?টি শ্রেণীতে 7টি বিকল্প (Alternative) প্রশ্ন ছিল। 
এইভারে মোট 129টি প্রশ্ন বিভিন্ন বয়স শ্ৰেণীতে ভাগ কর] ছিল। 

! B3! 2 থেকে 5 বত্সৰ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রশ্নের স্কোর হ’ল একম1স 
করে। 6 থেকে 14 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বয়স শ্রেণীর 6টি করে প্রশ্নের 
প্রত্যেকটির স্কোর হ'ল 2 মাস করে। স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়সে (Average 
Adult) ৪টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির জন্য স্কোর ধরা হয়েছিল, 2 মান করে। উন্নত 
বয়স্ক] এ 6টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির জন্য স্কোর হ'ল 4 মাস ; উন্নত বয়স্ক IT এর 
টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির wy স্কোর হ’ল 5 মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক IIT এর 


SY এই সংক্ষিপ্ত অভীক্ষাকে প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে মাত্র 

করে মোট 80টি প্রশ্ন নিয়ে এই অভীক্ষা তৈরী কর| হয়েছিল। প্রত্যেক 
M তারক চিহ্ন (*) দ্বারা চিহ্নিত 
হয়েছে। বিবরণের তালিকায় এই 


অভীক্ষার আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, টারম্যান এবং 
* স্কোর দেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পূর্বে ধারণা 
xd ER শিক্ষাৰ্থী কোন বিশেষ বয়সের জন্য নিৰ্দিষ্ট সব প্রশ্নগুলোর উত্তর 
বিবেচনা করে তবে এ বয়সকে তার মানসিক বয়স (Mental age) হিসেফে 
আংশিক বস N কিন্তু এ অভীক্ষায় তারা মানসিক বয়সকে বিভিন্ন শ্রেণীর 
তি CF (Age Score) যোগ করে নিৰ্ণয় করার পদ্ধতির প্রবর্তন 
উত্তর করতে পারে তবে শিক্ষার্থী যদি 6 বংসরের জন্য afi সব প্রশ্ন গুলো 
বরের wy মির is Habet এর পুরে দি or? 
করিতে পারে, তার মর সবগুলো! উত্তর না করে মাত্র তিনটে প্রশ্নের উত্তর 
32 T সেই অনুপাতে বাড়বে। অর্থাৎ 3টি প্রশ্নের 

অর্থা 7 করে মোট 6 মা 


AM 6 বৎসর 6 মাস। আবার যদি 8 বৎসর 
সক বয়ন আরও 2 মাস সমাধান করতে পানে, সেই অন্লপাতে 
নাস বাড়বে। অর্থাৎ তার মানসিক বয়স হবে 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা £ বুদ্ধি VIC PRA 


6 বংসর €মাস+2মাস বা, 6 BAIS মাস। এমনিভাবে মানসিক বয়সের 
যৌগিক ধারণা প্রথম টারম্যান এবং মেরিল এই অভীক্ষা সার্থকভাবে প্রয়োগ 
করলেন! S 

॥ নয় ॥ সবশেষে, এই অভীক্ষার আর একট। বৈশিষ্ট্য হ'ল বুদ্ধির বৃদ্ধির 
বয়স সীমা নির্বাবণ। আমরা লক্ষ্য করেছি এই অভীক্ষায় সর্বোচ্চ মানসিক 
বয়স হতে পারে 22 বৎসর 10 মাস, কিন্তু কোন বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ 
করতে গেলে, যদি তার বয়স 22 quis 10 মাসের বেশি হয়, তা’হলে তার 
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধাঙ্কও কমতে থাকবে। কিন্ত, তা ঠিক নয়। টারম্যান 
এবং মেরিল বলেছেন, 15 বৎসর বয়সের পর বুদ্ধির বিকাশ হয় না। সুতরাং 
বদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করার সময় বয়স্কদের ক্ষেতে সাধারণ বয়সকে (Chronological 


Age) সব সময় 15 ধরতে হবে। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের সংস্করণে এই বয়স সীম| 
ধর! হয়েছিল 16 বংসর। : 
১৯৩৭ Miraa সংস্করণের এই সব বৈশিষ্টোর পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা 

এই অভীক্ষায় কিভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় বা qum (1. 0.) fads করা 
হয় সে. সম্পর্কে আলোচনা করব। মনে করা যাক্‌ 10 

qute নির্ণয় বৎসর বয়স্ক একজন ছেলের আমরা বুদ্ধি পরিমাপ করতে . 
চাই। প্রথমতঃ আমাদের এই অভীক্ষায় এমন একট! বয়স স্তর (Age level) 
নির্ণয় করতে হবে, যেখানে ছেলেটি সব প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে উত্তর করতে 
পারে। এই সৰ্বনিম্ন স্তর যেখানে ব্যক্তি সবগুলো প্রশ্ন উত্তর করতে পারে 


তাকে বলা হয় প্রাথমিক বয়স (Basalage)! সাধারণতঃ প্রচলিত নিয়ম 
হিসেবে পরিক্ষার্থীর সাধারণ বয়স থেকে gaa নীচের প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ কর! 
শেষ ছেলের ক্ষেতে আমর! তাকে 8 বৎসরের প্রশ্নগুলো 


হয়। অর্থাৎ, এই বি 
দেবো । যদি.সে এ বয়সের সব প্রশ্ন গুলো সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে তা’হলে 


তার প্রাথমিক.বুয়ন (Basal age) ধরা হবে 8 ISAF I যদি, সে তা না.পারে, 
তাহলে তাৱে et বয়সশ্রেণী অর্থাৎ 7 বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন দেওয়া হবে। 
এমনিভাবে সর্বনিম্ন বয়স শুর খুঁজে বাহির করতে হবে। ধরা যাক এই ছেলেটি 

৪ বৎসরের জন্য সব প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে উত্তর করতে পেরেছে। Wes 
তার প্রাথমিক বয়স হ’ল 8 বৎসর:-'(১)। এর পর তাকে 9 বৎসর শ্রেণীর প্রশ্ন- 
গুলে দেওয়া হবে। ধরা যাক এই শ্রেণীর 6টি প্রশ্নের মধ্যে সবগুলোই ঠিকভাবে 
উত্তর দিতে পেরেছে:--(2)। তারপর তাকে 10 বৎসরের 93 নিদিষ্ট প্রশ্নগুলে! 
দেওয়া! হবে । ধর! যাঁক্‌ এই বয়স শ্রেণীর 6টা প্রশ্নের মধ্যে 5টা সঠিকভাবে উত্তর 
করতে Came (3)! এরপর তাকে 1] বৎসরের জন্য নিদিষ্ট প্রশ্নগুলে। 
দেওয়া হলে সে 6টা প্রশ্নের মধ্যে টা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে*' (4) । 
তারপর 12 বৎসরের প্রশ্নগুলোর মধ্যে সে একটা মাত্র উত্তর করতে পেরেছে 
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"''(5)| এর পর দেখা গেছে পরবর্তী কোন স্তরে কোন প্ৰশ্নই সে উত্তর ঢ় 
পারে নি। এমনিভাবে আমাদের উপরের দিকেও এমন একটা শুর খুঁজে বাহির 
করতে হবে, যারপর শিক্ষার্থী পর পর voi শ্রেণীর কোন প্রশ্নেরই উত্তর 
দিতে পারে নি। যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ পরীক্ষার্থী প্রত্যেক বয়স 
শ্রেণীতে কিছু প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে, সে ক্ষেত্রে এই অভীক্ষার শেষ wa 
পর্যন্ত যতগুলো প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে, তার জন্য তাকে আংশিক স্কোর 
JUS হবে, এবং এই সমস্ত স্কোরের যোগফল দ্বারাই তার মানসিক বয়স 


নিৰ্ণয় করা হৰে | এই মানসিক বয়সের ভিত্তিতেই তার qata নির্ণয় করা হবে। 
যেমন, আলোচ্য উদাহরণে__ 


ছেলেটির সাধারণ বয়ন-_10 বৎসর । 
l. প্রাথমিক বয়স-'8 বৎসর 


29 বৎসর বয়সশ্রেণীতে, সঠিক উত্তর 6টি, cata. o মাস x 6—1 saa 
310 চাট 


2মাদ+5_ 10 মাস 
গা 2, » 98 , 2মাস*3__ 6 মাস 
EE an » গুটি , 2মাস৯1-_ 2 মাস 

613 » » —» » » 0 m 2 মাম > 0-- 0 

714 » p» y » » 0 » d মাস X 0— 0 
৷ মানসিক বয়স-- 10 বৎসর 6 মাস 

লিক বয়স ১08010 কংস 6 xt is 
Tig সাধারণ বয়ম 100-19. 10 বংসর = X100=105 


এখানে, মনে রাখার 
ধর] চলবে না। মনে করা যাক কে 


এমনিভাবে quz নিৰ্ণয় করার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক মনোবিদ্‌ সমালোচনা 
করেছেন। নানারকম তাত্বিক ও গাণিতিক দিক থেকে এর ত্রুটির কথ| ত 


ধরনের বুদ্ধাঙ্ক 0.0) নির্ণয়ের পদ্ধতি 
পরিত্যক্ত হয়েছে। 
১৬০ Bites, টারম্যান তার এই অভীক্ষার আর একট 
করেন। একে ১৯৬০ এর স্টানফোর্ড সংস্করণ (1960, s 


বলা হয়ে থাকে। এ ং 
১৯৬৭ খ্রষ্টাব্দের সংস্করণ ই অংস্করণে, 3 


বদলে একটা মাত্র অভীক্ষ| তৈরী 
: হয়। তার 
ভিত্তিতে ও দু'ই ফৰ্ম থেকে সমস্ত বা প্রশ্নগুলে। নির্বাচন করা হয় Dor E 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি Us 
* 


এই অভীক্ষায় qata নিৰ্ণয় করার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ধরা! হয় 18 বং 
এই অভাক্ষায় সবচেরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল ভেস্লারের Nb k: n 1 
অঙ্গসরণে বিচ্যুতিমূলক বুদ্ধাঙ্কের (Deviation I. Q.) ধারণা i AY 
সাধারণ নিয়মে qatg নিৰ্ণয় না করে, তাকে স্ট্যাণাড স্কোরে (St E y 
score) প্রকাশ করা হয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্ৰে 100কে গড় ধরা d Tm 
lót সমক বিচ্যুতি (Standard deviation) হিসেবে ধরা n m 
খ্ৰীষ্টাব্দে এই অভীক্ষার উপর পর্যাপ্ত পরীক্ষা হয় নি, তাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
সম্পর্কে মনোবিদ্গণের এখনও সন্দেহের অবকাশ আছে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে ১৯৩৭ খ্ৰীষ্টাব্দের সংস্করণের AIFA ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 
ভারতবর্ষে এই অভীক্ষার aga বিভিন্ন ভাষায় করা হয়েছে । এবং স্থানীয় 
অবস্থার কথ চিন্তা করে, সংস্কারও কর! হয়েছে। বাংলাভাষায় এই অভীক্ষার 
এক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগ i 
১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্দের অভীক্ষার প্রশ্নের প্রকৃতি 


বয়স ॥ সাত ৷ 
1. আঙ্গুল গনণা করা 
2. সরল বাকা শুনে পুনরাবৃত্তি করা 
8. ছবি দেখে বিসাদৃশ অংশ খুঁজে বাহির করা। 
4. তিনটে অংক শুনে বিপরীত দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা । 
5, তিনটে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরী করা 
6. টোকা দিয়ে শব্দ করলে তা গণনা করতে পারা। 


বয়স ॥ নয় ॥ 
1. ছবি দেখে পরে মনে করে আকা 


9, বাক্যের ইতঃস্তত বিন্যস্ত শব্দ ঠিক করে সাজানো 

3. বিভিন্ন বাকোর যুক্তির মধ্যে বৈণাদৃগ্ত খুঁজে বাহির কর! 

4, জোড়া জোড়া শব্দের মধ্যে 7102 ও বৈনাদৃগ খুজে বাহির করা 
5 

6 


. ছড়া বল! 
, চারটে অংশ শুনে বিপরীত দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা। 


বিনে-সাইসন ক্তেলেৱ বিভিন্ন ARENON YATI 
JAP সাৱসংক্ষেপ 


এ পৰ্যন্ত আমরা বুদ্ধির বি'নে-সাইমন পদ্ধতি অন্থসাঁরে যে সব অভীক্ষা তৈরী 
on হয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এই ধরনের 
বনে সাইমন শ্রেণীর 
se ap. SUE মত বর্তমানে পার বার, আৰি মোটামুটি 
বৈশিষ্ট তিনটে বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। 

প্রথমতঃ, এই জাতীয় অভীক্ষার পরিমাপের এককের 


(unit) একটা fas বৈশিষ্ট আছে। এই অভীক্ষায় পরিমাপের একক হ'ল 


২৫০ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 

বয়স (&৪e)। এখানে প্রত্যক্ষভাবে মানসিক বয়স নির্ণয় কর! যায় | প্রত্যেক 
প্রশ্নের বা সমস্তার স্কোর (score) বয়সে দেওয়| হয়ে থাকে। তাই একে 
মনোপরিমিতির ভাষায় এজ. স্কেল (Age scale) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ এই 
প্রকাশের 


প্রকাশক | প্রশ্ন সংখা বয়ন শ্রেণী | বিশেষ বৈশিষ্টা 
| 


1905 কাঠিন্যানুদারে প্রশ্ন 


বিনে-সাইমন | swo | ] 
=== | | ভালিকভুজ 
বিনে-সাইমন | 58 3 থেকে 19 বংসর 74 প্রথম মানপিক বয়সের 
| | ধারণ! দান 
|| | —- 
r | | 3 থেকে 15 16 4453 বয়স পর্যন্ত ঢেলে 
fors | 94 | মেয়ের মানসিক বয়ন 
| | erem শ্ৰেণী: | নির্ণয়ের পদ্ধতি 
ল্য C 0) E 
| 2 থেকে 10, 12, 14, | I. Q. বা বৃদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের 
" পদ্ধতির সাৰ্থক প্রয়োগ এবং 
টারম্যান 90 স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স | বসা নির্ণয়ের জন্ত সাধারণ 
উন্নতবয়ন্ষ বয়নের সীমা_16 বৎসর 
সত স্পা — - 
2, 2], 8, 81, 4, 41, 
| 139, 15, 6 7, 8,9,10, 
| : সংক্ষিপ্ত অভীক্ষার ব্যবস্থা, 
টারম্যান ও | (এম্‌ ও এল্‌ | 11, 19, 18, 14, 
মেরিল ৷ স্বাভাবিক প্ৰাপ্তবয়স্ক, | quU নির্ণয়ের জন্য সাধারণ 
"Opa | উন্নত বয়স্ক বয়সের নীম|--16 বৎসর 
প্রতোকটিতে | উন্নত q24—II 
| উন্নত বয়স্ক-_]]] 
E. 
| বিচ্যুতিমূলক gatera ধারণা 
1900 
| Sum বুদ্ধাঙ্ধ নির্ণয়ে সাধারণ 


| বয়স AT31—18 বৎসর 


ধরনের অভীক্ষায় যে z r . 
ব্যক্তিকে উত্তর সমস্ত সংযোজিত হয় ত প্রায়ই ভাষা ভিত্তিক | 


দিতে হ’লে 3l » ৰ € 
হয়। তাই একে enne ধান করতে হ’লে ভাষার দারা প্রকাশ করণ 


থাকে। তৃতীয়ভঃ ।বাভিত্তিক অভীক্ষাও (verbal test) বলা হয়ে 

পরিমাপ করতঃ এই ধরনের অভীক্ষায় দেখা গেছে, কোন ব্যক্তির বুদ্ধি 
প করতে গেলে, একজন পরী 

মনযোগ দিতে 


"USUS সারাক্ষণ এককভাবে তার প্রতি 
হয়। ফলে এক সে 


T একজনের বেশী ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ 
"US কথা বিবেচন! করে, একে ব্যক্তিগত. 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি ২৫১ 


বিনে পত্রবর্তীকালে আবিষ্কৃত বুদ্ধিত 
অন্যান্য অভাক্ষা E 
(Other Types of intelligence tests developed after 
Binet] 

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, বিনের প্রথম বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকাশের পর 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ তার পদ্ধতির দ্বারা আকৃষ্ট হন। ফলে A 
পরিমাপের বিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষা তৈরী করার ব্যাপারে মনোবিদ্গণের বিশেষ 
আগ্রহ দেখ! দেঁয়। কিছু মনোবিদ্‌ বিনের প্রবর্তিত পদ্ধতি অন্নসরণ করে 
তারই অভীক্ষার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। ফলে বিভিন্ন দেশে বি'নের 
অভীক্ষার অনুরূপ অভীক্ষার প্রকাশ vu] এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। কিন্তু, কিছু কিছু মনোবিদ্‌ বিনের প্রবতিত পদ্ধতির সমালোচনা 
করেন। তাঁদের সমালোচনা বিশেষভাবে পূর্বোক্ত তিনটে বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকে, ফলে নতুন নতুন বুদ্ধির অভীক্ষা প্রস্তুত হতে থাকে। 

কোন কোন মনোবিদ্‌ বিনের অভীক্ষার ভাষাগত ভিত্তিকে বিশেষভাবে 


সমালোচনা করেছেন। এই. অভীক্ষায় ব্যক্তিতে ভাষার সাহায্যে সমস্তার 
সমাধান করতে হয় বলে, সব ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ 


সম্পাদনী অভীক্ষ কর! যায় না। যে সব ব্যক্তির ভাষাগত fen 
(Language difficulty) আছে, যারা কথা বলতে পারে না, কানে শুনতে 
পায় না, তাদের বুদ্ধি এই অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তা'ছাড়। 
বুদ্ধি ষে কেবলমাত্র বিমূর্ত চিন্তনে প্রকাশিত হয়, তাই নয়, মান্ষের কারিগরি 
কর্ম সম্পাদনের মধ্যেও বুদ্ধির প্রকাশ হয়। এই কারণে, বিভিন্ন মনোবিদ্‌ 
বি'নের পদ্ধতি থেকে দূরে সরে এনে, বুদ্ধির অভীক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ প্রয়োগমূলক 
সমস্ত! নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ, এই সব অভীক্ষায় মৌখিক বা ভাষাগত 
সমস্তার পরিবর্তে, হাতে-কলমে কিছু কাদ করতে দেওয়া হয়। ব্যক্তির 
সম্পাদনের প্রতি দেখে তার বুদ্ধি নিরূপণ করা হয়। এই ধরনের অভীক্ষাকে 
বলা হয় সম্পাদনী অভীক্ষা। (Performance test) | এই ধরনের অভিক্ষার 
সমাধানের জন্য বা প্রয়োগের জন্য ভাষার বিশেষ কিছু গুয়োজন হয় না। 
বর্তমানে এই ধরনের বহু অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ব্যবহার করা হচ্ছে। 
যেমন_-আলেকজাগ্ডারের পাশ, এ্যলং জভীক্ষ! (Alexander's Pass- 
“along test), ডিয়ার বর্ণের ফর্মবোর্ড অভী,ক্ষ| (Dearborns Form 
board test), কোঁহ ব্লক ডিজাইন অভীক্ষ! (Koh's Block design 
test), ক্স. এর কিউব কন্্রাক্সন অভীক্ষী (Knox's Cube cons- 
truction test), fafaa পাঁজল্‌ aeli (Healy's Puzzle) গুড 
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এনাফ এর মানুষ আকার অভীক্ষা (Good enough’s Man- 
drawing test), ইত্যাদি অভীক্ষা আাধুনিককালে বিশেষভাবে প্ৰচলিত | 
এখানে আমরা ডিয়ার বর্ণের ফর্মবোর্ড অভীক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ 


করছি। এর দ্বারা এই জাতীয় অভীক্ষা সম্পর্কে আ 
হবে ৷ সাধারণতঃ ফৰ্মবোডে (Form board) একট! 
উপর কতকগুলে। বিভিন্ন আকারের গর্ভ থাকে। 

ভরার জন্য বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো থা 
চারটি আদর্শ aal আছে। বোর্ডট ৰ 
পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। পরিক্ষার্থীর কাজ হ'ল অতিরিক্ত কাঠের টুকরো- 


; ত বোর্ডে কোন ফাক! জায়গা না থাকে, 
এবং বাইরে কোন FRAL ন! পড়ে থাকে। কাজ সম্পূর্ণ করতে মোট কত সময় 


সাগলো তার উপর স্কোর (score) regi vx | এবং মোট কতবার নাড়াচাড়। 
করে সমস্থার সমাধান করলো, তার উপর বিচার করে, 
হর। যদিও সম্পাদনী অভীক্ষ| আধুমি 
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বিদ্গণের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেক মনোবিদূই সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন, এই জাতীয় অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির অন্তৰ্গত সব. রকম মানসিক 
বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা যায় না। তাদের এই সন্দেহ অমূলক নয়। “বিভিন্ন 
পরীক্ষার দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই অস্কুবিধা থেকে মুক্তি 
পাওয়ার উপায়, একে পরিত্যাগ করে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাকে গ্রহণ করা নয়। 
আধুনিক মনোবিদ্গণের অভিমত এই উভয় ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করলে, 
মান্গুষের প্রকৃত বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব হবে। 
এই দু'ধরনের অভীক্ষার যুগ্ম প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন ভেক্সলার (We- 
chslec) | তিনি বেলভিউর সহযোগিতায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, দু'ধরনের সমস্যার 
সমন্বয়ে এক অভীক্ষা তৈরী করেন যার নাম হ’ল ভেক্সলার- 
ভেক্মদারের SP afd অভীক্ষা (Wechsler-Bellevue test) | 
এরপর ১৯৪৯ খীষ্টাবে, শিশুদের জন্য এক অভীক্ষা তৈরী করেন। এর নাম হ’ল 
ভেক্সলারের শিশুদের জন্য অভীক্ষা (Wechsler Intelligence Scale 
for Children ; WISC) এবং ১৯৫৫ ্রষ্টাবে, বয়স্কদের বুদ্ধি পরিমাপের eg 
অপর একটি অভীক্ষা তৈরী করেন (Wechsler Adult Intelligence 
Scale ; WAIS)! বুদ্ধি সম্পর্কে ভেক্সলারের ধারণা হ’ল বুদ্ধি এমন এক সার্ব- 
জনীন শক্তি যা বিমূর্ত চিন্তনেও ষেমন প্রয়োজন হয় তেমনি, কর্মসম্পাদনের মধ্যে 
প্রকাশিত হয়। সুতরাং, ছু'ধরনেরই বিষয়বস্ত ছাড়া বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব 
তাই তার অভীক্ষার মধ্যে তিনি দু'ধরনের সমস্তার সংযোজন করেছেন | 


ছবিপুর্ণকরা (Picture completion): 


নয়। 
তীর দুটো অভীক্ষায় যে ধরনের সমস্যা ছিল তার বিবরণ নীচে দেওয়| হ’ল। 
ভেক্ললারের বয়স্কদের জন্য এ ভেক্সলীরের শিশুদের জন্য 
অভীক্ষার সমস্ত অভীন্ষার সমস্যা! 
1. সাধারণ জ্ঞান (General infor- 1. সাধারণ জ্ঞান (General kmowledgo) 
mation) ý a, aata PST 83 
2, রণ বোধগমাতা (General omprehension 
4 "Gomprehension) 3. গাণিতিক যুক্তি (Arithmetic) 
3. গাণিতিক যুক্তি (Arithmetical 4, agg (Similarities) 
ronsoning) " 5. শব্বভাণ্ডার (Vocabulary) 
সংখ্য| সারি (Number series) à. 
V. 


4. 

5. mg (Similarities) ছবি সাজানো (Picture arrange- 
6. শব্দভাণ্ডার (vocabulary) ment) 

T. মংখ্যাগত সংকেত (Digit symbol) = . ব্লক ডিজাইন (Block design) 

8. ছবি পূৰ্ণ করা (Picture Completion) 9. বস্তুর বিভিন্ন অংশ ত্রকত্রিত করা 
(Object Assembly) 


কোড, ব্যবহার করা (Coding) 


oo 


9. ব্লক ডিজাইন (Block design) 
10. ছবি সাজান (Picture arrangement) — 10. 
11, ছবির বিভিন্ন অংশ একত্রিত করা 
(Picture Assembly) 


` 
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এই সব সমস্তাগুলোর মধ্যে কতকগুলো! সম্পাদনী সমস্তা এবং কতকগুলো 
ভাষা ভিত্তিক সমস্তা। ভাষা ভিত্তিক সমস্তাগুলে থেকে quim আলাদাভাবে 
বাহির কর! হয়; আবার সম্পাদনী সমস্তাগুলে! থেকে বৃদ্ধান্কগুলো৷ আলাদ। 
বাহির করা হয়। পরে তাদের মধ্যে যুগ্ম qaia নির্ণয় করা হয়। এই অভীক্ষার 
সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল বয়স্কদের বুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করার ব্যবস্থা! । 
এই কারণে, ভেক্পলারের অভীক্ষা আধুনিককালে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে 
খাকে। ভেক্সলার তার এই অভীক্ষায় প্রথম বিচ্যুতিমূলক qatg নির্ণয়ের ধারণা 
দেন। এছাড়া, বয়স্ক ভিত্তিক স্কোর না! দিয়ে সাংখ্যমানকে কিভাবে বুদ্ধাঙ্কের 
পরিবর্তন করা যায়, তার পদ্ধতিও ভেক্সলার নির্ণয় করেন। 

কোন কোন মনোবিদ্‌ বিনে সাইমন পদ্ধতির বয়স ভিত্তিক স্কোর (Age- 
Score) দেওয়ার পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তার! বলেন, এই পদ্ধতির 
মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। প্রত্যেক বয়স শ্রেণীর মধ্যে 
মানসিক বিকাশগত পার্থক্য সমান নয়। zeak, 
ক্ষেলের এককের মধ্যে তফাত লক্ষ্য করা যায়। ফলে তারা সাধারণ সংখ্যা 
স্কোরের (Point scoring) পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই ধরনের অভীক্ষাকে 
সাংখ্যমানগীভ asti (Point-scale of intelligence) বলেছেন | 
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকি এবং ব্ৰিজেস (Yerke & Bridges) এই ধরনের 
অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এই ধরনের অভিক্ষ| আরও প্রকাশিত 
হয়েছে। এই ধরনের -অভীক্ষার সাংখ্যমানকে কিভাবে মানসিক বয়সে 
পরিবর্তিত কর! যায়, তার পদ্ধতিও বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। 
. সাংখ্যমানগত অভীক্ষা তৈরী হ’লেও মানসিক বয়স (Mental age) এবং 

বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের গুরুত্ব বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে আদৌ কমেনি। 
আর একদিকে বুদ্ধির অভীক্ষার বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ত| হ’ল, এই 
অভীক্ষার প্রয়োগমূলতার (applicability) দিক থেকে। অনেকে বলেন 
বিনের ব্যক্তিগত অভীক্ষার (Individual test) দ্বার! 
আমর এক সময়ে মাত্র একজন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ 
করতে পারি। এর ফলে আমাদের অনেক ‘বেশী সময় ব্যয় হয়। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধের আপতকালীন অবস্থায় বহু Dg নিয়োগ s 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে ছিল, তখন, আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত 
মনোবিদ্গণ একধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা আনিষ্কার করেন, যার দ্বারা একই 3 
বহু ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। এই ধরনের অভীক্ষাকে রে 
দলগত বুদ্ধির অভীক্ষ| (Group test of intelligence) বলা হয়। Hn 
‘থেকে ১৯১৮ QRA মধ্যে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের উ fs 
'আলুফা অভীন্ষা (Army Alph eM 
pha test) ও আমি বিট! অভীক্ষা (Armi 


-সাংখ্যমানগত অভীক্ষা 


দলগত অভীক্ষা 
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Beta test) নামে দু'টো অভীক্ষা প্রকাশ করেন। পরে, আবার এই অভীক্ষা 
গুলোর সংস্কার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও আমি জেনারেল ক্লাসি- 
ফিকেসন অভীক্ষা (Army General Classification test) নামে আর 
একটা দলগত অভীক্ষা তৈরী করা হয়। এই সব অভীক্ষা বতমানকালে বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত । আমি আল্ফা অভীক্ষায় আট রকমের সমস্তা ছিল। সেই 
সমস্তাগুলে|--(1) নিদ্বেশ waist (Following direction), (2) গাণিতিক 
সমস্ত| (Arithmetic problems), (3) কার্যকরী বিচারকরণ (Practical 
judgement), (4) সাদৃশ্য ও বৈমাটৃশ্য (Synonym-antonym), (5) ইতস্ততঃ 
বিন্যস্ত বাক্য (Disarranged Sentences) (6) সংখ্যা সারি পূৰ্ণকর| 
(Number series completion) (7) সম্পর্ক স্থাপন (analogies), 
(8) সাধারণ জ্ঞান (Generalinformation)| এই আট রকমের সমস্তা 
নিয়ে আমি আল্‌ফ| অভীক্ষা গঠন করা হয়েছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই 
অভীক্ষার অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। আমি বিটা 
অভীক্ষায় (Army Beta) অভীক্ষা। মোট সাতটি সম্পাদন মূলক সমস্তা (Per- 
formance)ígs | যেমন_ (1) ধাধা (Mazedrawing); (2) ঘনক 
বিশ্লেষণ (Cube analysis), (3) X—O তালিক|।. (4) সংখ্যাগত সঙ্কেত 
(Digit symbol) (5) সংখ্যার সঠিকতা নির্ণয় করা (Digit checking), 
(6) ছবির পরিপূর্ণতা (Picture Completion) এবং (7) জ্যামিতিক অঙ্কন 
(Geometric Construction) | এই বিশ্লেষণ থেকে যান| যায়, আমি 
আল্‌ফ| হ’ল ভাষাভিত্তিক অভীক্ষ এবং আমি বিটা হ’ল সম্পাদনী 
অভীক্ষা। 

তা’হলে বুদ্ধির অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই। 


বর্তমান কালে বিভিন্ন রকমের অভীক্ষার ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব অভীক্ষ| 
গুলোকে আমর! পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে তিনটে 


৮5171 মৌলিক গুনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। 
প্রথমভঃ সমস্তার প্রকৃতির দিক থেকে (Test Content) (1) ভাষাভিত্তিক 
অভীক্ষা (Verbal test), ও (2) সম্পাদনী অভীক্ষা বা ভাষাহীন অভীক্ষা 
(Performance test or, non-verbal test), দ্বিতীয়তঃ, মান নির্ণয়ের 
পদ্ধতির দিক থেকে (scoring)— (3) বয়স-মান-ভিত্তিক অভীক্ষা (Age 
scale ) ও (4) সাংখ্যমান-ভিত্তিক অভীক্ষা (Performance scale) | 
তৃভীয়তঃ প্রয়োগমূলতার দিক থেকে (Administzability)— (4) ব্যক্তিগত 
qx] (Individual test) এবং দলগত অভীক্ষ| (Group test)| তৰে 
কথা স্মরণ রাখার দরকার যে, E » 

E: একটি বৈশিষ্ট্যের ১৮ D ১1০ তা সের a 

দেখানে| হয়েছে, স্ট্যান- 


২৫৬ _ শিক্ষা-মনোবিদ্ত| 


ফোৰ্ড সংস্করণ--ভাবাভিত্তিক, বয়স মান সম্পন্ন ব্যক্তিগত অভীক্ষা (Indivi- 
dual, verbal test with age scoring)| অনুরূপভাবে, আমি বিটা, 


বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণী বিভাগ 


[ Classification of intelligence tests ] 


ম্ট্ানঘেশড ARAN ০১১ b 
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দলগত বুদ্ধি পরিমাপের সাংখ্যমান সম্পন্ন সম্পাদনী অভীক্ষ! (group non- 
verbal test with point scoring) | 
বুদ্ধির অভীক্ষ| সম্পর্কে আলোচন! শেষ করার পূর্বে, আর একরকমের 

অভীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে, এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে। মনোবিদ্গণ পরীক্ষার দ্বার! দেখেছেন, প্রচলিত 
বৃদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা আমরা উন্নত বৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের 
মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। স্থতরাং এই উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের 
যাতে পার্থক্য করা যায়, তাঁর জন্য বৃদ্ধির অভীক্ষ| তৈরী করার প্রচেষ্ট| বর্তমান 
কালে চলছে। মনোবিদ্‌ এ্যালিস্‌ হিম্‌ (Alice Heim) ১৯৫৪ খ্ৰীষ্টাবে 
AH; নামে এক অভাক্ষা এই উদ্দেশ্যে তৈরী করেছেন ৷৷ তার এই অভীক্ষা 
পরবর্তা কয়েক বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই অভীক্ষায় মোট 
72টি সমস্তা ছিল।' এর মধ্যে 36টি ভাষাভিত্তিক ও সখ্যাসারি, এবং 
অন্তগুলো। চিত্রগত (diagramatic)! এই অভীক্ষার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা 
থেকে হিম্‌ (4. Heim ) বুঝতে পারেন, এর কিছু ত্রুটি আছে। তাই তিনি 
A.Hg নামে আর একট! অভীক্ষা তৈরীর উপর গবেষণা করছেন। এই 
গবেষণার প্রাথমিক বিবরণ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনও 
পর্যন্ত এই অভীক্ষ| সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে প্রকাশ করা হয় নি। 
তবে এই অভীক্ষা প্রকাশিত হ’লে আরও সঠিকভাবে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির * 
মধ্যে পার্থক্য নিৰ্ণয় করা সম্ভব হবে। 

1. "AH, isa test of general intelligence, designed for use with selected, 
highly intelligent, subjects. It is intended for adults, such as students and 


research workers and potential entrants to the university and tho professions," 
Alice Heim :: Appraisal of Intelligence, 


AH, SAH, 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি টু 
ST পৱিমাপ সংক্ৰান্ত সমজ্যাবলী 


[Problem Connected with the Measurement ' of 
Intelligence ] 


বুদ্ধির পরিমাপকে কেন্দ্ৰ করে বর্তমানকালে, নানারক 
নানারকম তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পকে 005 
উল্লেখ করেছি। বিশেষভাবে বুদ্ধাঙ্কের বণ্টন (Distribution of d An 
বুদ্ধির অভীক্ষার প্রকৃতি (Nature of intelligence test) এবং LEE 
স্থিরতা (Constancy of I. Q.) নানারকম সমস্তা ও সন্দেহ না 3 
মধ্যে দেখা দিয়েছে । এখন আমরা এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। 


বুদ্ধিৰ বন্টন 


[Distribution of Intelligence] 


বৃদ্ধির বণ্টন সম্পর্কে আমরা! ব্যক্তিগত বৈষম্যের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছি। বুদ্ধি স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে । অর্থাৎ, অনেক ব্যক্তির 
বা ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি কোন বিশেষ অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ 

বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টন করলে দেখা যায়, খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি থাকে বারা ns 
বুদ্ধি সম্পন্ন বা! প্রতিভাবান (Superior)! বিপরীত দিকে, খুব কম সংখ্যক 
থাকে যারা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন। অধিকাংশ ব্যক্তি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন। এই 
সব সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের quim সাধারণত: 90 থেকে 110 পর্যন্ত ধরা 
হয়। এদের সংখ্যা সমগ্র জন সংখ্যার প্রায় উ অংশ । বাকী উ অংশের কিছু 
থাকে ক্ষীণ বুদ্ধির দিকে আর কিছু থাকে উন্নত বুদ্ধির দিকে। উন্নত বুদ্ধি 
সম্পন্ন বা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আবার বুদ্ধাঙ্কের বিভিন্নতা অনুযায়ী a- 


বিভাগ করা হয়ে থাকে । 


বুদ্ধি অভীক্ষাৱ AFO 


(Nature of Intelligence test) 


বুদ্ধির অভীক্ষার সাধারণ সমস্যাবলীর প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক তর্কের 
হৃষ্টি হয়েছে । আপাতঃভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পারদশিতার অভীক্ষার 
(Achievement tests) সমস্যার সঙ্গে বুদ্ধির অভীক্ষার 
দ্ধির অভীক্ষা ও : 
erem acu সমস্তার বিশেষ কিছু তফাত নেই। তাই অনেকে এই 
অভীক্ষাগুলো৷ পারদশিতার অভীক্ষার বা বিদ্ধাবত্তার 
অভীক্ষার (Achievement test or, scholastic test) সঙ্গে অভিন্ন ছিগেবে 
শিক্ষা, মনো.-_প.২--১৭ 


২৫৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


বিবেচনা করেছেন । কিন্ত, এই রকমের ধারণা অসঙ্গত। কারণ, পারদশিতার 
অভিক্ষা বা বিগ্যাবত্তার অভীক্ষার ছারা আমর! ব্যক্তির বিশেষ কোন সময়ের মধ্যে 
প্রশিক্ষণের প্রভাবে কতট| উন্নতি হয়েছে ত! পরিমাপ করি । অর্থাৎ, বিদ্যালয়ে 
বিশেষ কোন শ্রেণীর ছাত্রদের এক বৎসর বিশেষ কোন বিষয় পড়ানোর পর, 
তাদের এ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের কতটা উন্নতি হয়েছে, তা পরিমাপ করার 
জন্য যে অভীক্ষা আমর! ব্যবহার করি, তাদেরই বল। হয়, পারদণিতার অভীক্ষা 
বা বি্যাবত্তার অভীক্ষা (Achievement  test/Scholastic  test/ 
Attainment test) এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে, আমাদের সাধারণ 
পরীক্ষাও (examination) এই ধরনের ক্ষমতার পরিমাপ করে। কিন্ত, 
বুদ্ধির অভীক্ষ। আপাত্ঃভাবে একরকম দেখতে হ’লেও তার উদ্দেশ্য অনেক 
বিস্তৃত। বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা আমর! ব্যক্তির সেই অভ্তনিহিত ক্ষমতাকে 
পরিমাপ করার Cop করি য| তার পার্দশিতা৷ «1 বিদ্যাবত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে । 
অর্থাৎ, একটা হ’ল জন্মগত ক্ষমতার পরিমাপক অভীক্ষ। আর অপরট! হ'ল 
তার অজিত গুণের পরিমাপক অভীক্ষ।। স্থতরাং, কোন যুক্তিতেই বুদ্ধির 
অভীক্ষাকে অজিত বিছ্যাবত্তার অভীক্ষা হিসেবে বিবেচন। কর! যায় না। 
অন্যদিকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার তুলনামূলক বিচারকরণ 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাতপর্ধপূর্ণ। বুদ্ধি এমন এক মানদিক ক্ষমতা যা 
ব্যক্তির জ্ঞানমূলক কাজ থেকে শুরু করে সব কাজেই প্রয়োজন হয়। এবং তার 
সঙ্গে ব্যক্তির পারদশিতার যে সম্পর্ক আছে সে কথা আধুনিক, প্রত্যেক 
মনোবিদ্ই স্বীকার করেন I মনোবিদ্‌ বুচার (Butcher) বলেছেল "Intelli- 
gence is without doubt associated with high achievement ina 
very wide range of tasks and occupations. সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আমর! দেখতে পাই, 
অৰ্জিত জ্ঞানের হুচক শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতি তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। 
শিক্ষণ মনোবিদ্গণ (Educational psychologist) তাই আজকাল শিক্ষার্থীর 
উন্নতির হারকে বা! বিদ্যাবত্তাকে বিচার করার জন্য দু'ধরনের অভীক্ষার 
ফলাফলের তুলনামূলক বিচার করেন। তাঁদের অর্থাৎ, কোন শিক্ষাথী তার 
স্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতা (Intelligence) অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি 
করছে কিনা বা অগ্রসর হচ্ছে কি না, তাই বিচার করাই myi এই 
তুলনামূলক বিকাশের হারকে প্রকাশ করার জন্য বর্তমানে এক ধরনের সুচক 
ব্যবহার করা হয় যাকে বল! হয় অজিত জ্ঞানের সূচক (Achievement 
Quotient, «1 A. O) | অর্থাৎ, শিক্ষাগত বিকাশের সুচক (Educational 
Quotient; 4E. Q.) এবং বুদ্ধাঙ্কের (I. Q) অঙ্গপাতকে 100 দিয়ে গুণ 
করে এই অজিত জ্ঞানের সুচক পাণ্ডয়| যায়। বা, খুব সাধারণভাবে, শিক্ষাগত 


N 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি ২৫৯ 


বয়স (Educational age) এবং মানসিক বয়স (Mental age) এর 
অন্থপাতকে 100 দ্বার! গুণ করলে এই সুচক পাওয়া যাবে | 


qatg = T- q. (M. A.) 100 এ [80 


(LQ. সা: ব. (C. A) 


শিক্ষাগত বয়স (E. A.) 


শিক্ষাগত বিকাশের স্থচক = E. A 
(E. Q.) হচক = সাধারণ বয়ম (C. A) 100:""2); 


wfswmi সুচক শিক্ষাগত বিকাশের সুচক: 100 
A. 3.) বৃদ্ধা 
শি. ব. 
২৮00 
_সা. 3. _ শি. s. ( শিক্ষাগত বয়স ) 
আব 1০00-২৭-১৯ 100 
I x 100 মা. 3. ( মানসিক বয়স ) 


অর্থাৎ, কোন শিক্ষার্থীর অজিতজ্ঞানের সুচক যদি 100 হয় তা’হলে বুঝাতে 
হবে, মানসিক ক্ষমতানুষায়ী তার শিক্ষাগত বিকাশ হচ্ছে। যদি তার এ 
স্থচক 100 এর চেয়ে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে, কোন বাহিক ক্রটির জন্য 
তার শিক্ষাগত বিকাশ মানসিক ্ষমতান্ষায়ী হচ্ছে না, তার চেয়ে কম হচ্ছে। 


স্থতরাং এবিষয়ে আমাদের ভাবতে SU | 


নুদ্ধাক্কেৱ স্থিৰতা | 
[Constancy of I. Q.] i 


বুদ্ধির পরিমাপকে কেন্দ্ৰ করে মনোবিদ্গণের মধ্যে আর একটা দিক থেকে 
তর্ক বিতর্কের স্থষ্টি হয়েছে । অনেকের ধারণ! মানুষের বুদ্ধিকে প্রশিক্ষণ দ্বারা 
বাড়ানো sex! feme, (B. Schmidt), ওয়েলম্যান 

বুদ্ধাক্ের feel ও . (B.L. Wellman), ক্কিলস্‌ (H. M. Skeels) প্রভৃতি 
iust মনোবিদ্‌ বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। 
সুতরাং তাদের এই ধারণ! অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বুদ্ধাঙ্কেরও (L 2.) পরিবর্তন হয়। কিন্তু অন্তান্ত মনোবিদ্‌ পরবর্তীকালে, 
তীদের এই সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে প্রমাণ করেছেন | বর্তমানে, মনোবিদ্গণ বলেন 
বুদ্ধি যেহেতু জন্মগত মানসিক ক্ষমতা, সেহেতু তার পরিমাণ জ্ঞাপক সুচকও 
সমস্ত বয়সে সমান থাকা উচিত। এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ছারা তারা দেখেছেন, 
কোন বিশেষ ব্যক্তির aim সব বয়সে সমান থাকে । অর্থাৎ এই F 
যেহেতু সাধারণ বয়স ও মানমিক বয়সের অনুপাত, তাদের বুদ্ধিও সমহারে হয়। 


Res শিক্ষা-মনোবিদ্ব| 


তবে একথা আমাদের মনে রাখ| দরকার, কোন মানসিক অভীক্ষাই সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির্ভরযোগ্য (Reliable) নয়। সুতরাং, একই অভীক্ষার পুনরাবৃত্তিতে 
আমরা যে সব সময় ঠিক একই qal (L 3.) পাব, এই ধারণা ঠিক নয়। 
একবার পরীক্ষণ ও পরবর্তী পরীক্ষণের মধ্যে যে ব্যবধান বিজ্ঞান সম্মতভাবে 
মেনে নেওয়া যায় তাকে বলে সম্ভাব্য ত্রুটি (Probable error)| আধুনিক 
মনোবিদ্গণ মনে করেন, সম্ভাব্য fa সীমার মধ্যে (within limits of 
probable error) IAR সকল বয়সে স্থির থাকে। এই কারণে, আজকাল 
প্রত্যেক অভীক্ষার সঙ্গে এই সম্ভাব্য ক্রটির ZEPS দেওয়া হয়। যেমন, ১৯৩৭ 
এর স্ট্যানফোর্ড সংস্করণের সম্ভাব্য Sf হ’ল 3 থেকে 4; অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির 
বুদ্ধাঙ্ক যদি এক সময় পরিমাপ করে 100 নিৰ্ণয় কর হয়, পরবর্তা পরীক্ষণে তা 
96 থেকে 104 এর মধ্যে হ'তে পারে | এবং এই পরিবর্তন বুদ্ধাঙ্কের অস্থিরতার 
পরিচায়ক নয়। এমনিভাবে ভেক্সলার বেলভিউর অভীক্ষায় সম্ভাব্য ত্রুটির 
পরিমাণ হ’ল 5 | 
তবে অনেক মনোবিদ্‌ এর চেয়েও বেশী পরিমাণ পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন। সেই সব অবস্থাকে b s করে দেখা গেছে, d 
পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক 
T "Mw e অবস্থা এবং অনেক সমর অভীক্ষার ক্ৰটিই দায়ী। সাধারণতঃ 
যে সব কারণে, বুদ্ধাঙ্কের এই আপাতঃ পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যায়, তা’হল--[এক] দৈহিক কারণ (Physical causes)—অনেক সময় 
অভীক্ষা প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ দৈহিক অনঙ্গতিকে EIS 
করা হয়। পরে পরীক্ষা করতে যাওয়ার সময় ত| Wf সেরে যায়, তাহলে 
বুদ্ধাঙ্কের পাৰ্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন, qatar 
পরিবর্তনের জন্য দায়ী হয়। অনেক সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দৈহিক 
বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হয় বলে, বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে বুদ্ধাঞ্ধের 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। [দুই] প্রক্ষোভগত কারণ (Emotional 
০৪৪৩৪)_বুদ্ধির কোন অভীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীর যদি 
অস্বাভাবিক রকমে ভীত হয় বা রেগে যায়, তবে তার এ মানসিক অবস্থ| 
পরিমাপের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যায়। [তিন] পরীক্ষক সংক্রান্ত কারণ (Causes due to examiner)— 
অনেক সময় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য qatga পরিবর্তন হয়। cx 
পরীক্ষকের আচরণ-_শিক্ষার্থীর উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে তিনি যে 
বুদ্ধির পরিমাপ করবেন, তা কখনই সঠিক হতে পারে ন|। পরবর্তীকালে 
তাই qatga পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। [চার] পরীক্ষা! পরিস্থিতি 
(Testing condition)— WAF সময় পরীক্ষা-পরিস্থিতি আদর্শ না হওয়ার 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা : বুদ্ধি 


জন্য বুদ্ধির পরিমাপ সঠিকভাবে কর! যায় না। ব্যক্তির মনের উপর তাঁর 
পরিবেশ সব সময়ই প্রভাব বিস্তার করে। তাই যে ঘরের মধ্যে ব্যক্তির পরীক্ষা 
কর! হচ্ছে তা যদি আদর্শস্থানীয় না হয়, তাহলে তার থেকে যে পরিমাপ পাওয়া 
যাবে, তা নিভূল হতে পারে না। [পাচ] অভীক্ষার PS (Defects of 
the tests)—অনেক সময় অভীক্ষার ত্রুটির দরুন বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায়। ষে অভীক্ষার ষাথার্থাতা (Validity) এবং নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) 
সঠিকভাবে নিৰ্ণয় কর! হয় নি, তার থেকে আমরা কোন সময় সঠিক ফল পেতে 
পারি না। এছাড়া, বুদ্ধির অভীক্ষায় সাধারণত: যে সব প্রশ্ন দেওয়া হয়, তা 
সবমময় রুষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা বিবৰ্জিত (Culture free) qx | ফলে, কৃষ্টিগত 
প্রভাব, বুদ্ধির অভিক্ষার সমস্ত! সমাধানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য 
আজকাল মনোবিদ্গণ কিভাবে এই কৃষ্টিমুলক অভিজ্ঞতার প্রভাবকে অভীক্ষার 
মধ্য থেকে বাদ দেওয়া যায় তার জন্য গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাহলে, আমরা 
qatga fasi সম্পর্কে বলতে পারি, আদর্শ শর্তসাপেক্ষে সম্ভাব্য ত্রুটির সীমার 


মধ্যে qst ব্যক্তিজীবনে স্থির থাকে I 


শিক্ষাঙ্ষেত্রে এুদ্ধিঘ তাৎপর্য বা বুদ্ধি অতীক্ষান্ত 
উপযোগিত। 


[Significance of Intelligence in the field of education 


Or Uses of Intelligence tests] 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে আধুনিক 


শিক্ষাবিদ বা মনোবিদগণের কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন কালেও তা 
ছিল না । তবে আধুনিককালে, বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে 


38) বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হওয়ায় শিক্ষকদের কাজের 
অনেক স্থ্বিধ| হয়েছে। face সঠিকভাবে পরিমাপ করে, শিক্ষার্থীদের 
মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচন| করা! শিক্ষকের দায়িত্ব । 
শিক্ষার্থীদের বুদ্ধান্ক অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করতে 
পারলে, তাদের স্বাভাবিক জীবন বিকাশ করা সম্ভব হবে না। বুদ্ধাঙ্কের পরিমাপ 
অনুযায়ী, উন্নত বুদ্ধিদম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে A | 
আবার, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
এদের শিক্ষা সম্পর্কে আমরা পৃথকভাবে অন্থত্র আলোচন| করব। এখানে আমরা 
সাধারণভাবে, বুদ্ধির অভীক্ষা কিভাবে কাজে সাহায্য করে মে সম্পর্কে আলোচন! 
করব। আপাতঃভাবে বুদ্ধির অভীক্ষার একমাত্র উপযোগিতা হ'ল বৃদ্ধি 
পরিমাপ করা, কিন্তু, সার্বজনীন মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বুদ্ধি, আমাদের সব 


২৬২ শিক্ষা-মনোবিগ্া 


রকম কর্ম সম্পাদনেই প্রয়োজন হয়। তাই এই বুদ্ধির পরিমাপ বা বুদ্ধির 
অভীক্ষা পরোক্ষভাবে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে | 
তাই বুদ্ধির অভীক্ষায় এই সব উপযোগিতাঁকে আমরা পরোক্ষ উপযোগিত! 
“ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। 

[এক] শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি তার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ৷ 
শিক্ষাবিদ্গণ ও মনোবিদ্গণ মনে করেন, জন্মগত ক্ষমতা (Inherited mental 
ability) হিসেবে বুদ্ধি মানব জীবনের জ্ঞানমূলক প্রগতির 
সীমা নির্ধারণ করে দেয়। পূর্বে থেকে শিক্ষক যদি 
শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারেন, তা’হলে তার 
থেকে শিক্ষার্থীর শিক্ষাযূলক অগ্রগতি কতট। হ'তে পারে, সে সম্পর্কেও তিনি 
ধারণ| করতে পারবেন। ফলে, যে সব শিক্ষার্থী অনেক চেষ্টা সত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে 
এগিয়ে যেতে পারছে না, তাদের সম্পর্কে তার বিজ্ঞানসম্মত ধারণা করতে 
এবং তাদের জন্য তিনি উপযোগী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন। 
বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে মনোবিদ্গণ এ সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত 
করেছেন, যা! শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । তাদের এই পরীক্ষা থেকে 
আমর] জানতে পারি, বৃদ্ধাঙ্কের সঙ্গে বিদ্যালয়ের বিগ্যার্জনের সম্পৰ্ক সম্বন্ধে ! 
এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা| ধারণা পাওয়া গেছে, তা’হল-- 


(1) যে সব ছেলেমেয়েদের qatg 70-এর নীচে তার! বিদ্যালয়ে পড়লেও 
প্রায় 10-11 বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতেই পড়তে থাকে । এদের মধ্যে 
সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়ের! চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পৌছে, তবে তাও প্রায় 14-15 
বৎসর বয়সে। এর বেশী তাঁদের পড়াশুনা হয় ন!। 

(2) 70 থেকে 85-এর মধ্যে যাদের qatg দেখ! গেছে, তার! শ্রেণীর গড় 
বয়স থেকে অন্ততঃ দু-তিন বৎসরের বড় হয়! এদের শিক্ষার শেষ সীমা হ'ল 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত । তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পঞ্চম-বষ্ শ্রেণীর উপরে ওঠে না d 

(3) 85 থেকে 115 পর্যন্ত যাদের qatg, তার| মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করতে পারে । তবে যাদের quiz 100 নীচে তার! মাঝে মাঝে দু-একবার 
ফেল করে। এদের মধ্যে অনেকেই স্নাতক স্তর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে | 

(4) যে অব ছেলেমেয়েদের বুদ্ধাঙ্ক 115 বেশী, তাঁরা বিদ্যালয়ে এবং 
কলেজে ভাল ছাত্র-ছাত্রী বিবেচিত হয়। এবং দেখ! যায় শ্রেণী-ন্বাভাবিক 
TER তুলনায় তার! অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পড়াশুন| করে । অন্যান্য মানসিক 
ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'লে এর! জীবনে যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ 
করতে পারে। 


SUR I ধরনের তথ্য, যা আমরা বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে পাই, 
ক শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বে থেকে ধারণা দিতে পারে । এই 


শিক্ষার্থীর প্রগতি ও 
বুদ্ধান্ক 


' উপর নির্ভর করবে তার পেশাগত সাফল্য | 
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ধারণাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে 
সহায়তা করতে পারেন। 

[ছুই] শিক্ষককে কর্মক্ষেত্রে, অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে 
ভাগ করতে হয় পাঠদানের স্থবিধার জন্য । শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হ'লে, 
৮৮: 
বুন্ধাঙ্ধ ৰ এই দল বিভাগ 

বিজ্ঞান সম্মত হওয়ার দরকার। এই দল বিভাগের fefe 
হিসেবে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ব! বুদ্ধাঙ্ককে গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা-মনোবিদ্গণ 
মনে করেন, সমান মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন না হ'লে একই শ্রেণীতে শিক্ষাদান 
করতে শিক্ষকের অন্থবিধ! হয়। যে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা, বিচার- 
করণের ক্ষমতা, যুক্তি শক্তি, স্মৃতি ইত্যাদি একই রকম, তারাই এইভাবে 
শিক্ষকের পদ্ধতির দ্বারা! একত্রে প্রভাবিত হতে পারে। তাই শিক্ষাদানের জন্য 
দলগঠন করতে হ’লে, তারা যাতে সমান মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয় 
(Homogenious) সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। বৃদ্ধির অভিক্ষা 
শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। উপযুক্ত শ্রেণী বিন্যাস ও 
দল গঠনে শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছেন, তার 


[তিন] আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-যূলক নির্দেশন! 
(Educational guidance) দেওয়া শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্গত প্রত্যেক 
ব্যক্তি তার নিজদ্ব নিয়মে বিকশিত হয়। তার এই 

নিক্ষাগূলক নির্দেশনা! ও বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে নানা ধরনের মানসিক 
d ক্ষমতা, প্রক্রিয়া ও অবহা। মনোবিদ্গণ বলেছেন, এই 
মানসিক প্রক্রিয়া ও অবস্থার মধ্যে বুদ্ধি বিশেষভাবে গুরুত্ব- 
ক সার্বজনীন ক্ষমতা যা শিক্ষার্থীদের ষে কোন কর্ম- 
বং এও দেখা গেছে বিভিন্ন বিষয়কে wm করার 
sg শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিমাণ বুদ্ধির বা মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। 
অর্থাৎ অংকের বিভিন্ন তত হৃদয়দম করার জন্য যে মানসিক ক্ষমতার দরকার; 
ভাষার রপ উপলব্ধি করার জন্য তার চেয়ে কম প্রয়োজন SX] এর অর্থ এই 
নয়, যারা ভাষা চেষ্টা করেনঃ তাঁদের সকলের বুদ্ধাঞ্ধ কম। আমরা সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই মন্তব্য করছি। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সফলত। আনতে 
হ'লে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতানুষায়ী বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করতে হবে। 
এই শিক্ষামূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে ভাই বুদ্ধির পরিমাপ এত গুরুত্বপূ্ণ। অৰ্থাৎ, 
বৃদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষকের নির্দেশনাযূলক দায়িত্ব সম্পীদনে তাকে সাহায্য 


করবে। 


সব মানসিক ক্ষমতা, 
পূৰ্ণ। বুদ্ধি হ'ল এমন এ 
সম্পাদনে প্রয়োজন হয়। এ 


২৬৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


[চার] আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা অনেকাংশেই 
বৃত্তিকেন্ত্রিক। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তির কথ! চিন্তা করে, শিক্ষা পরিকল্পনা 
রচনা করা হয়। পূর্বে পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদের 
n fes ভৰি্তং বৃত্তির কথা চিন্তা করেই বিভিন্ন ধরনের বিষয় 
পড়তে অনুপ্রাণিত করতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থায়, এই দায়িত্ব অনেকটা শিক্ষকের উপর এসে পড়েছে । অর্থাৎ, শিক্ষা- 
মূলক নির্দেশনার (Educational guidance) সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি- 
মূলক নির্দেশন। (Vocational guidance) দিতে হবে। যেমন জানাৰ্জনের 
ক্ষেত্রে বৃদ্ধির-গুরুত্ব আছে, ঠিক তেমনি কৰ্মজীবনেও এর গুরুত্ব আছে। কর্ম- 
জীবনের রুতকার্ধতা (Job success)| অনেকাংশে ব্যক্তির বুদ্ধির উপর 
নির্ভরশীল। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধি, ব্যক্তিকে কৰ্ম সংক্ৰান্ত বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ব 
করতে যেমন সহায়ত| করে, তেমনি কর্ম-পরিবেশে সার্থকভাবে অভিযোজন 
করতেও সাহায্য করে। তাই আজকে শিক্ষককে যখন ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা 
বিবেচনা করে, বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিতে হবে তখন শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাণ 
সম্পর্কে তার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন | অবশ্য এখানে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন, শিক্ষামূলক নির্দেশনা al বৃত্তিমূলক নির্দেশনা কোনটাই কেবলমাত্ৰ 
বুদ্ধির অভীক্ষার উপর নির্ভর করে দেওয়া হয় না। তবে বুদ্ধির পরিমাপ এ 
ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


[পাঁচ] শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং কৰ্ম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব ব্যক্তির নির্বাচনের 
ব্যাপারে বুদ্ধির অভীক্ষা বিশেষভাবে সাহায্য করে। আমাদের দেশে শিক্ষার 
] স্থযোগ বৰ্তমান কালে বাড়লেও, কোন কোন ক্ষেত্রে 
7 শিক্ষার্থীদের খুব বেশী ভীড় দেখা যায়। স্থতরাং এই 
অভীক্ষ| ভীড়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন ( selection ) 
প্রয়োজন। এই নির্বাচন ,করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রের 

প্রয়োজনীয়তা ও ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার তুলনামূলক বিচার করতে হবে। 
বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ও কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে একই রকম সমন্তা দেখা দেয় | 
এই কারণে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য মনোবিদ্গণ আধুনিক- 
কালে কাজ করেন। এই উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিমাপ একান্তভাবে প্রয়োজন | 
[ছয়] সবশেষে বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষককে অন্ত একদিক থেকে সাহায্য 
করে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নানা রকম মানসিক অন্থস্থায় ভোগে । তাদের 
r এই সব মানসিক অস্স্থতা অনেক সময় শিক্ষকের 
EUM T7* নজর এড়িয়ে যায়। বা শিক্ষক অনেক সময় ইচ্ছাকৃত 
ভাবে এগুলোকে এড়িয়ে চলেন। few, মানসিক সুস্থ 

অবস্থা শিক্ষা সহায়ক। সুতরাং যদি কোন শিক্ষার্থী মানসিক রোগগ্রস্ত হয়, 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ঃ বুদ্ধি হর 


তার চিকিৎসার ব্যবস্থা শিক্ষককে করতে হবে। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করতে 
গেলে, অনেক সময় প্রাথমিকভাবে এই মব মানসিক অস্থস্থতা নির্ণয় করা যায়। 
বিশেষভাবে সম্পাদনী অভীক্ষাগুলো প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেছে, বিশেষ 
মানসিক রোগগ্রন্ত ব্যক্তি বিশেষ এক ভঙ্গীতে সমস্যার সমাধান করে। যেমন 
যার! প্যারানইয়! নামে মানসিক রোগে ভোগে তারা সম্পাদনী অভীক্ষার বিভিন্ন 
নক্সাকে (design) উল্টো ভাবে সমাধান করে। মানুষের ছবি আকতে গেলে, 
তার মাথাট! নিচের দিকে দেয়, প! টা উপরের দিকে দেয়। সুতরাং, বুদ্ধির 
অভীক্ষা প্রয়োগ করতে গিয়ে শিক্ষক যদি এরকম কোন উপসর্গ লক্ষ্য করেন, 

তাহলে তিনি অন্ততঃপক্ষে তার চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে 

পারেন। 

এই সব বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়াও বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষককে আরও নানাভাবে 

সাহায্য করে। শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন কাজের পরিচালনা, বিভিন্ন ধরনের 
সহপাঠক্রমিক কাজে নির্বাচন ইত্যাদি কাজে ও শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান 

শিক্ষকের কাজে সহায়তা করবে। শিক্ষক বিচক্ষণতার সঙ্গে বুদ্ধির অভীক্ষ| যদি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন তা'হলে তিনি তার থেকে অনেক ভাল 
ফল পাবেন। মনোবিদ্‌ কোলেস্নিক্‌ (Kolesnik) বলেছেন-_-“& wise 
teacher is aware of the limitations of the intelligence test- 
but she also recognised their utility in various aspects of the 


» 
school's work. 


প্রশ্নাবলী 
z its factors ? How are they measured ? 
What is intelligence ? What are its factori RETER 


পুর্ণ আলোচনার দারাংশ | e GR 

2. as intelligence and what is its nature ? Give a brief history of 
॥ 

intelligonco testing movement. [N-B.U.B.T. 67] 

Show your acquaintance 


3. Indicate the various uses of intelligence tests. : 
৮ notable tests of intelligence. [ N.B.U.B.T. '70 


[ পৃঃ ২৭৯-২৫৬ ] 


with anyone 
ত ৰ হিত ELI 
4. aan টি k view on the nature of dad muc and show 
your acquaintance with any one of the test of intelligence. ৰ 
[পৃঃ ২২২-২২৯ ; ২৪২-২৪৯ ] : [N.B.U.B.T. 69 
What are intelligence tests ? How do they differ from scholastic 
tests? Discuss their.respective functions. [N.B.U.B.T. '66 


[ পৃঃ ২৩৭-২৩৮ ; ২৫৭-২৫৯ ] 
What is intelligence ? Describe any standardized intelligence test that 
you know and show how intelligence can be measured with it. 

[ C. U.B.T. '66 


[ পৃঃ ২৭৯-২২২ ; ২৪২-২৪৯ ] 


২৬৬ 


শিক্ষা-মনোবিগ্যা 


How is intelli 


gence related to scholastic learning? Why should a 
teacher try to 


know the intelligence of the educands ho is teaching ? 


[ পৃঃ ২৫৭-২৫৯ ; ২৬১-২৬৫ ] [0.U.B.T. *67] 
8. Discuss the nature of intelligence. Write how intelligence is measured 
with special reference to Binet scale. [ C.U.B.T. '65; 
[roe ২২১-২৩৬ ; ২৩৯-২৪৯] 
9. Indicate the naturo of intelligence and describe a test of its measure- 
ment. [পৃঃ ২২১-২৩৩; ২৪২-২৪৯ ] ( C.U.B.T. 70] 
10. Explain in detail tho nature of intelligence and indicate the uses of 
intelligence test. [ পুঃ ২২১-২৩৬ ; ২৬১-২৬৫ ] (C.U. B.A. "081 
11 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 


22. 


23. 


24. 


+ -Define intelligence and 


discuss the importance of intelligence tests dán 
child guidance and class teaching. [ €-U.B.A. '64 ] 


| পৃঃ ২৭৯-২২১ ; ২৬১-২৬৫ ] 


Describe any test of intelligence that you aro familiar with and 
indicate the uses of intelligence tests in school. 


[ পৃঃ ২৪২-২৪৯ ; ২৬১-২৬৫ ] [C.U.B.A. '06 ; K U.B.T. 68] 

What are intelligence tests ? Show your acquaintanco with anyone 

of them. [পৃঃ ২০৯-২২১ ; ২৪২-২৪৯ ] পাব vicos t 
i ani I. Q. an "Ai assi. ^ differen 

pir reed 18554 Yo.U.b.A. '69] 

[পুঃ ২৪২-২৪৩ ; ২৫৬ ; ২৬১-২৬৫ ] 

What is intelligence? Can it be measured » [C.U.B.A. '70] 

[ পৃঃ ২০৯-২২২ ; ২৩৭-২৩৮ ] 

Give a gencral idea of the intelligence tests and indicate their impor- 

tance in educational and vocational guidance, [O.U.B.T. 1) 

[ পৃঃ ২৩৮ ; ২৪৯-২৫৬ ; ২৬৩-১৬৫ ] 

Discuss the nature of intelligence in the light of various theories ? 

[পৃঃ ২২২-২৩৬ ] [ K.U.B T. ’68, ’07] 


Distinguish between intelligence and Attainment tests. What are tho 
different types of intelligence tests ? How are intelligence tests used 
in the field of education ? [পুঃ ২৫৭-২৫৯ ; ২৫৬ ; ২৬১-২৬৫] [K.U.B.T, "64 "66 
What is intelligence ? Discnss critically the various theories of intelli- 
Bence. [ পুঃ ২০৯-২৩৬ ] [K.U.D.T, '65] 
What are performance tests ? Fully describe one test by which intelli- 
860.06 is measured. [পুঃ ২৫১-২৫৩ | [0.U.B.A. '54 
Is I. Q. constant ? - Give reasons for your answer. [C.U.D.T 109 (part) 
[ পৃঃ ২৫৯-২৬১ ] 


Discuss about the modern conce 
—B. In this context 


pt of intelligence—A and Intelligence 
discuss the limitation of intelligence test in mea- 
suring intelligence— A. [ পৃঃ ২১৯-২২১ ] 


Trace the history of development of intelligence tests after Binet, 


[পৃঃ২৫১-২৫৬ ] 


Write notes on the following : 


(à) Group test of intelligence, [ পৃঠ ২৫৪-২৫৫ ] (b I.Q. [পৃঃ ২৪৩-২৪৪ এ 


(c) M. A, [পৃঃ 382 ; ২৪৩-২৪৪ ] (d) Binet 91000450819, [ পৃঃ ২৩৯-২৪২ ] 
(6) Wechsler— Bellevue scale. [ পৃঃ ২৫৩-২৫৬ ] 


নবম অধ্যায় 


S ও আজনস্াদ্দ 
[WORK & FATIGUE] 


মানুষের সব রকম চেষ্টার মূলেই এক বিশেষ মানসিকতা কাজ করে। 
সবচেয়ে কম শ্রম করে, কি করে সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায়। সভ্যতার 
মানদণ্ডে ও মানুষের কর্মক্ষমতাকে (efficiency) এই দিক থেকেই বিচার 
করা exi imc শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একই মানসিকতা ও একই 
মানদণ্ড কাজ করে। কোন ছাত্র কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, কোন ছাত্র 
সবচেয়ে কম শ্রম বায়ে অধিক পরিমাণে শিখতে পারে, তা দিয়েই বিচার 
করা হয় তার শিখন ক্ষমতা (Learning efficiency) |. "rests যে কোন 
ধরনের চেষ্টিত কাজ (voluntary action) ও তার জন্য ব্যয়িত শক্তির 
অনুপাতের উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা । ব্যক্তির এই কর্মক্ষমতা 
তার জীবনের মূল্য নিক্ল্পিত করে। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে, ব্যক্তির 
কর্ম ক্ষমতার প্রকৃতি এবং তার উপর অন্যান্য অবস্থার প্রভাব সম্পর্কে আলোচন।- 
করব। বিশেষভাবে, এই কর্মক্ষমতার প্রকৃতি ব্যক্তির শিক্ষা কাজকে কি ভাবে 
প্রভাবিত করে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই হ'ল এই আলোচনার উদেশ্য | 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমে কাজ কি? কাজের প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্পর্কে 


উল্লেখ করার দরকার | 


Pa কি? 
[What is work?] 

পদাৰ্থ বিজ্ঞানীগণ (Physicist) বলেন, কোন একক পরিমাণ বস্তুকে একক 
পরিমাণ দূরত্তে স্থানান্তরিত করাকে কাজ বলা যেতে পারে। শরীর বিজ্ঞানীগণ 
(Physiologist) বলেছেন, যে প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের 


কাজের প্রকৃতি স্নায়বিক শক্তির খরচ হয় তাই হ’ল কাজ; এবং কাঁজের 
পরিমাপ করা যায়, দেহের আত্রিক ক্রিয়ার পরিবর্তনের (Metabolic 
change) দ্বারাঁ। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী, মান্ষের সব রকম গ্রতিক্রিয়াকেই 
আমর! কাজ (work) বলতে পারি। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা, যে সব 
প্রতিক্রিয়ার সামাজিক মূল্য আছে, যে সব প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবিক! 
উপাৰ্জনে সহায়তা করে, তাই হ’ল কাজ। কিন্তু এটা কাজের সংকীৰ্ণ অর্থ | 
মানুষের যে কোন রকম গ্রতিক্রিয়াকেই আমরা কাজ বলতে পারি, যদি 


২৬৮ BN eife 


তার ws স্নায়বিক শক্তির খরচ হয়। মনোবিদ্‌ ভ্যাট সী (Deitze) 
বলেছেন, কাজ এবং খেলার মধ্যে কোন প্ররুতিগত পার্থক্য নেই, তাদের 
মধ্যে পার্থক্য মনোভাবগত | অনেকে উদ্দেশ্যের কথ! বিবেচন। করে, কাজকে 
gris ভাগ করেছেন__অচেষ্টিত কাজ (Non-voluntary action) 
এবং চেষ্টিত কাজ (voluntary action)| অর্থাৎ, যে কাজের পেছনে 
সক্ৰিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে ন! তাকে বলে অচেষ্টিত কাজ, আর যে কাজের 
পেছনে সক্ৰিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে তাকে বলা হয় চেষ্টিত কাজ । কাজকে অন্ত 
একদিক থেকেও দু’ভাগে ভাগ কর! হয়--দ্ৈহিক কাজ (physical work) 
এবং মানসিক কাজ (Mental work)! কোন ব্যক্তি যখন কাছ করার 
জন্য দৈহিক শ্রম ব্যয় করে তখন নেই কাজকে বল! হয় দৈহিক কাজ 
(physical work) ; যেমন কোন cata তোলা ৷ আবার, কোন কাজ করার 
জন্য যখন মানসিক শ্রম ব্যয় কর! হয় তখন তাকে বলে মানসিক কাজ 
(Mental work)! যেমন; অঙ্ক কষা। কিন্ত এই ধরনের কাজের শ্রেণী 
বিভাগ, সব সময় পরিষ্কার নয়। মনোবিদ্গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, সব রকম 
কাজেই, স্নায়বিক শক্তি ক্ষয় হয়, সুতরাং, তাদের পৃথক কর! খুব মুশকিল । 
শুধুমাত্র, বলা যেতে পারে, কোথাও বৃহৎ পেশী কাছে লাগে আবার কোথাও 
ক্ষুদ্ৰ পেশী কাজে লাগে মাত্র। তাই সম্পূর্ণভাবে তাদের পৃথক করা যায় না। 
যাই হউক কাজ যে রকমের হউক ন! কেন, তাতে, শক্তি ব্যয়িত হয়, 
এবং অনেকক্ষণ কাজ করার পর শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে কাজ করার ক্ষমতা 
চার কমে যায়। একটা ষন্ত্ৰকে অনেকক্ষণ কাজ করালে, তার 
P কর্ক্ষমতার জালানী ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে, তার কর্মক্ষমতা কমতে 
; থাকে ; যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ক্ষয় হওয়ার ফলেও কর্মক্ষমতা 
কমে । তেমনি, WINS যখন কোন কাজ করে, তার স্নায়বিক শক্তি ক্ষয় হওয়ার 
ফলে কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে । ফলে, দেহের পেশীর অক্ষমত। 
(impairment) লক্ষ্য করা যায়। এর দরুন ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা কমে 
আসতে থাকে । মানুষের কাজের পরিমাণ বিভিন্ন অবস্থায় বিশ্লেষণ করলে, 
কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে কোন ব্যক্তির 
কাজের পরিমাণ লেখচিত্রের সাহায পরিবেশ করি তা’হলে লক্ষ্য করা যাবে, 
প্রথম কাজ শুরু করার সময় কর্ম ক্ষমত| একটু কম থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
কর্মক্ষমতা বেড়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর পরবর্তীস্তরে কিছুক্ষণ সমহারে 
কাজ হতে থাকে। এই অংশকে কাজের লেখচিত্রের অধিত্যক! (plateau) বলা 


1. ''The difference between work and play is a matter of attitude toward 
rather than nature of activity” —Deitze : work & efficiency ; Psychol. Appl. to 
human affairs (Gray). 


কাজ ও অবসাদ ২৬৯ 


হয়। এর পর দেখা যায় খুব দ্রুত গতিতে কর্মক্ষমতা কমতে থাকে, কিন্ত 
শেষের দিকে অনেক সময় লক্ষ্য কর! যায়, কর্মক্ষমত1 সাময়িকভাবে বেড়ে 
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ej একে বলা হয় সাময়িক প্রান্তীয় উদ্ধ গতি (End spurt)! এই 
অবস্থ| খুবই সাময়িক এবং পরবর্তীকালে দ্রুত হ্রাসের গতিই বজায় থাকে। এই 
কর্মক্ষমতার এই হ্রাস খুবই সাময়িক এবং অনেক সময় এক নাগাড়ে কাজ করার 
সময় এই ধরনের কাজের প্রতি অনীহা (aversion) লক্ষ্য করা ষায়। এই 
অনীহ| শুধুমাত্র দৈহিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিছু কিছু মানসিক 


অবস্থাও এর সঙ্গে জড়িত থাকে । 


কর্মক্ষমতা হ্লাপেৱ কাৱণ 


[Causes of Lowering of work efficiency] * 


মানুষের কাজের ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তার ধীরে ধীরে 
si হয়। মনোবিদ্গণ এই হাসের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত 
করেছেন-_ছুটো প্রধান কারণে এই কর্মক্ষম ক্রমৌবনতি 
Ea ZUG  হয়। প্রথমতঃ, প্রেবণা (Motivation) ন| থাকার দরুন I 

" দ্বিতীয়তঃ, অবসাদ (Fatigue) এর দক্ষম | কর্মক্ষেত্রে 
ব্যক্তির উৎসাহের অভাব ঘটলে, তার কাজের হার কমে যেতে থাকে । কাজের 
প্রকৃতি ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে এই প্রেষণারও তারতম্য RA | 
অর্থাৎ, যে কাজে, একজন ব্যক্তি উৎসাহিত হবে, অপর একজন সেই কাজে 
উৎসাহিত না হ'তে পারে; শিশুর কাছে ঘে কাজ নিতান্তই খেলা, বয়স্কদের 
কাঁছে, সেই কাজের পেছনে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে পাঁরে। অন্যদিকে 
অবসাদ (Fatigue) হ’ল কর্মক্ষমতা হ্রাসের সাৰ্বজনীন কারণ। এই অবসাদ 


চৰ শিক্ষাগ্মনোবিস্থ। M 


কি? এ নিয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। স্তাণ্ডিফোড' 
(Sandiford)! বলেছেন, “কর্মক্ষমতার হ্বাসই হ’ল অবসাদ”। হাৰ্ভে পিটারসন্‌ 
(H. A. Peterson)? বলেছেন, ‘কাজ করার জন্য কর্ম ক্ষমতার zi হ’ল 
অবসাদ’। স্তাণ্ডিফোর্ডের সংজ্ঞা খুবই সীমিত। তিনি যে কোন ধরনের কর্ম- 
ক্ষমতার FIMES অবসাদ বলেছেন, কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্গণ ঘে কোন ধরনের 
কর্মক্ষমতার হ্রাসকে অবনাদ বলেন না। পিটারমনের সংজ্ঞা এদিক থেকে 
অনেকটা বিশেষ ধর্মী। তিনি একনাগাড়ে কাজ করার দরুন, আমাদের 
কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয় তাকেই অবসাদ বলেছেন | অন্য অনেক কারণে 
আমাদের কাজের ক্ষমতার- হ্রাস হতে পারে | যেমন অস্থস্থতার জন্য অনেক 
সময় আমাদের কর্মক্ষমতা, কমে যায়, তাকে আমর! অবসাদ বলবো না। 
তা'হলে এই সংজ্ঞ৷ থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে যে অবসাদ কর্ম পরিস্থিতিতে 
কর্মের দরুনই সৃষ্টি হয়ে থাকে । অন্য একদিক থেকে আধুনিক মনোবিদ্গণ এই 
ধরনের সংজ্ঞাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মত হ’ল, অবসাদের 
কর্মক্ষমতার হ্রাদই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এছাড়া নানা রকম বৈশিষ্ট্য কর্ম 
পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। যেগুলো, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা 
উচিত নয়। যেমন, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করলে, কর্মক্ষমতার হাস 
পায়, মনোযোগের অভাব দেখ। দেয়, মীথা। ধরে, ভুল বেশী হতে থাকে, ইত্যাদি 
আরও নানারকম লক্ষণ দেখ যায়। আধুনিক মনোবিদ্গণের ধারণ| অনুযায়ী 
অবসাদ (Fatigue) বলতে আমরা বিশেষ কোন লক্ষণকে বুঝি না, বা বিশেষ 
কোন গুণকে বুঝি না। এটা কোন বস্তু বা অবস্থাও নয়। তার] বলেন এটা 
একটা সাধারণ নাম (general name) মাত্র | এক নাগাড়ে খুব বেশী সময় 
কাজ করার দরুন, ব্যক্তির মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক afeta লক্ষ্য 
করা যায়, তাদের আমর] একত্রে নামকরণ করেছি অবসাদ । অর্থাৎ অবসাদ 
এই কথাটার ছারা ঘটমান কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক 
অবস্থাকে নিদ্দেশ করি [Fatigue is not an entity ; it is convenient 
name to include different mental and physical phenomena 
associated with continuous worb- Moore] আধুনিক কালে, অবসাদ 
(Fatigue) কে এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়। আবসাদের অর্থ শুধুমাত্র 
কর্মক্ষমতার হাম নয়। 


অবসাদকে আমরা অনেক সময় বিরক্তির (Boredom) সমতুল্য ছিমেবে 


l. "decreasing competancy to do work"—Sanditford: educational 
psychology. 


2. “loss of ability to do work due to previous work not and due to 
illness'— Peterson ; Edueational psychology. 
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বিবেচন| করে থাকি। কিন্ত এ রকমের ধারণা ভূল। তাই অবসাদ কি, তা 
বুঝতে হলে, তার সঙ্গে বিরক্তির পার্থক্য করার দরকার। আপাতঃভাবে এদের 
মধ্যে বেশ মিল দেখা ষায়। উভয় ক্ষেত্রে কাজের অনিচ্ছা 
দেখা যায়, অবসাদ এবং বিরক্তি উভয়েই কর্ম ক্ষমতার 
অগ্রগতিতে বাধা aR করে। কিন্তু অবসাদের দরুন কর্মক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে 
কমে যায়, কিন্তু বিরক্তিতে তা কমে ন1। বিরক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষমতা 
না কমলেও কাজের প্রতি অনিচ্ছা দেখা যায়। কাজের একঘেয়েমীর জন্য এক 
ধরনের অবসাদ বোধও দেখা যায়। তাই অনেকে একে অবসাদের সঙ্গে পার্থক্য 
করতে গিয়ে অবসাদের অনুভূতি (Feeling of fatigue) বলেন। কোন 
কোন মনোবিদ্‌ একে gè অবদাদ ও (False fatigue) নাম দিয়েছেন । এই 
ধরনের অবসাদ অনুভূতি বা বিরক্তির নানা রকম উপসর্গ দেখা যায়। যেমন, 
চঞ্চলত| বা অস্থিরতা, অমনোযোগ, আল্তভাব, খিটখিটে মেজাজ, ইত্যাদি 
লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রকৃত অবমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ’ল আলম্ত। সাধারণ- 
ভাবে, বিরক্তি প্রকৃত অবসাদের আগেই দেখা যায়। _ 
মনোবিদ্গণ অবসাদকে ছু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, দৈহিক অবসাদ 
(Physiological fatigue) এবং মানসিক অবসাদ (Mental fatigue) | 
সাধারণ পেশীঘটিত (Muscular), এবংই জ্িয়গত (sensory) 
দৈহিক ও মাননিক অবসাদকে বল৷ হয় দৈহিক অবসাদ । খুব বেশী সময় ধরে 
চা দৈহিক পরিশ্রম করলে, যে অবসাদ আসে তাকেই দৈহিক 
অবসাদ বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক শ্রমের একটা সীমা আছে; শ্রম এই 
«pomi অন্যদিকে মানদিক কাজ অনেকক্ষণ 
সীম! ছাড়িয়ে গেলে, অবসাদ দে 
তা কমতে থাকে এবং অবসাদ দেখা দেয়। 
ধরে করলে, মানসিক কর্মক্ষম i j 
id হক কষলে, বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি, fas 
অনেক সময়, SGT I ূ রা যায়। একেই বলা হয় 
করার ক্ষমতা সমস্ত দিক থেকে পরিবর্তন লক্ষ্য কঃ 


i ত ং মানসিক কাজকে 
lfatigue)| তবে দৈহিক এবং ম 
মানসিক অবসাদ (Menta সি dU 


ভ করা যায় ন, 
নিম্ন e অনেকক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করলে, মানসিক 


করা যায় না। 
00811358471 i মানদিক কাজ করলেও দৈহিক অবসাদ 


, আবার একটান 
ENSE দু'ধরনের 'অবসাদকে পৃথকভাবে বিচার করা খুবই মুশকিল । 


টি টাও তাই অবসাদকে এইভাবে শ্রেণীবিভাগ না করে, আংশিক 
হে 75 এবং সামগ্ৰিক (General fatigue) এই ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন। কোন সময় বিশেষ এক ধরনের কাজ করার জন্য আমাদের 
অবসাদ আসে বা দেহের বিশেষ অংশকে কেন্দ্র করে অবসাদ দেখা দেয়, অন্ত 


কোন কাঙ্গ বা দেহের অন্য কোন CORR উপর তার প্রভাব থাকে না। 


২৭১ 


` NT 
y 
‘৮ 


অবসাদ ও বিরক্তি 


২৭২ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


এই ধরনের অবদাদকে বলা হয় আংশিক অবসাদ (partial fatigue)! 
আবার অনেক সময় দৈহিক বা মানসিক কাজের ফলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে 


কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়৷ এই ধরনের অবসাদকে বল! হয় সামগ্রিক অবসাদ 
(General fatigue) 


অবসান কাৰণ 


(Causes of Fatigue] 


wur দৈহিক হউক বা মানসিক হউক, সামগ্রিক হউক বা আংশিক 
হউক, তার পেছনে কতকগুলো! কারণ আছে | এই কারণগুলোকে মনোবিদগণ 
তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । [এক] শারীরিক বা দৈহিক কারণ (Physio- 
logical cause); [ছুই] মানসিক কারণ [Mental Cause] wm 
[তিন] পরিবেশগত কারণ (Environmental Cause)! অবসাদের এই 
কারণগুলে। সম্পর্কে আমরা আলোচন! করব। 

মনোবিদ স্তাণ্ডিফোর্ড, অবসাদের তিন ধরনের দৈহিক কারণের কথ৷ 
বলেছেন । সাধারণ মানুষের দেহ সংগঠনের উপাদান জনিত 
তারতম্যের জন্য অনেক সময় অবসাদ হ'য়ে থাকে । এই 
সব কাঁরণগুলোকে দৈহিক কারণ বলা! হচ্ছে | 

৷ প্রথমত; ॥ আমাদের কোন কাজ করতে গেলে, স্নায়বিক শক্তির 
প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে এই স্নায়বিক শক্তি দেহের পেশী oaa (Muscle 
fibre) এবং কোষের (cell) উপাদান থেকে আসে । ফলে কাজ করার সময় 
দেহের এই সব অংশের ক্ষয় হয়। কিন্ত, একই সময়ে দেহের অন্তান্ত অংশের 
ক্রিয়ার মাধ্যমে এই-ক্ষয় স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু একটানা 
অনেক সময় ধরে কাজ করলে, ক্ষয় এবং ক্ষয় পূরণের হারের মধ্যে সামঞ্জস্ত 
থাকে না, ফলে দেহের শক্তি ক্ষয়ের দরুন, স্বাভাবিকভাবে অবসাদ লক্ষ্য কর! 
যায়। স্যাপ্ডিফোর্ভ (Sandiford) বলেছেন, দেহের স্নায়ুকোষ এবং পেশীতে 
শক্তি উৎপাদনকারী শক্তির ক্ষয় হওয়ার দরুন অবসাদ আসে ।* 

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ দেহের পেশীর ক্রিয়ার ফলে, দেহের মধ্যে অপচয়জনিত 
দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়। এই অতিরিক্ত পদার্থকে পুনরায় ঘংশোধণ করার 
ব্যবস্থাও দেহের মধ্যে আছে। কিন্তু এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় দেহকে ortae 
করার জন্য সময় লাগে। একটানা কাজ করলে, দেহযন্ত্ৰ সে যোগ পায় ন| । 


ফলে, দেহের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ব্যহত হয়। সাধারণতঃ এই দূষিত পদার্থ 
1. 8 


দৈহিক কারণ 


"The exhaustion of the energy producing compounds in tho body, - 


especially in muscle fibres and in the cell bodies of the neurons."— Sandiford ; 
Educational psychology, 


ওুজবসাৱের মানসিক কারণ। 


IM r ২৭৩ 


স্নায়ুসন্ধিতে (synapse) জমে। Seed ব 
ং , এই ক 
আরোপ করেছেন । ৰ্‌ পম 
॥ তৃতীয়তঃ ॥ দেহের মধ্যে শক্তি উৎপাদন করে 
র শর্করা জাতীয় (Carbo- 
bydrate) উপাদান। এই শর্করা জাতীয় উপাদানের বিশ্লেষণের i Lut 
position) ফলে দেহে কর্মযূলক শক্তির উত্পত্তি হয়। এই বিএন 
অক্সিজেন (Oxygen) প্রয়োজন হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু আমরা ms 
করি তার অক্সিজেন রক্তের সঙ্গে মিশে এবং রক্তের মধ্যের লোহিত কণি is 
(Red blood corpuscle) দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত b 
স্মুতরাং, অক্সিজেনের অভাব ঘটলে দেহের মধ্যে এই বিশ্লেষণ ক্রিয়ার SSH 
হয়, এবং দেহের ক্ষয় পূরণের অভাব দেখা যায়। এই কারণেও অবসাদ দেখা 
যায়। 
॥ চতুৰ্থতঃ ॥ অত্যধিক কাজের জন্য দেহের লবণের (salt) পরিমাণ হাস 
পায়। এবং এর ফলেও দেহের কর্মক্ষমতার হাস পায়। অনেক সময় এই 
লবণের পরিমাণ খুব হ্রাস পেলে, অন্যান্য নানারকম দৈহিক অসুস্থতা দেখা দিতে 


পারে, এবং তার ফলে, শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। 
॥ পঞ্চমতঃ॥ দৈহিক নানারকম অন্ুস্থতার জন্য অনেক সময় অবসাদ 


হয়ে থাকে। 
৷৷ ষণ্ঠতঃ ৷৷ অবসাদ অনেক সময় দৈহিক বিভিন্ন অন্ধ ene t সঞ্চালনের 


ত্রুটির wg হয়ে থাকে । কোন বিশেষ কাজ করতে গিয়ে যেটুকু অঙ্গ সঞ্চালনের 
প্রয়োজন, আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী অঙ্গ সঞ্চালন করে থাকি। এর 
ফলে, আমাদের কাজের জন্য যেটুকু শক্তি ক্ষয় হওয়া উচিত, তার চেয়ে বেশী 
শক্তি ক্ষয় হয় এবং অবসাদ তাড়াতাড়ি আসে। এইসব দৈহিক কারণ যে 
শুধুমাত্র দৈহিক অবসাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়; মানসিক অবসাদের 
ক্ষেত্রেও গ্রযোজ্য | বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, এই মব 
দৈহিক কারণগুলো মানসিক কাজের মধ্যে অবসাদ আসার জন্যও দায়ী। 
গৌল্ডস্টাইন (Goldstein) তার এক বিশেষ পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, 
যে মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পেশীগত ক্রিয়া হয় এবং তার ফলে দৈহিক শক্তির 


ক্ষয় হয়। 
রণ যেমন আছে, তেমনি কিছু মানসিক কারণও 


অবসাদের দৈহিক কা 
আছে। a সব বিশেষ মানসিক অবস্থা, ইচ্ছা, ইত্যাদির 


মানপিক কারন ' প্রভাবে যখন আমাদের অবসাদ দেখ! দেয় তাদের বলা হয় 


d. "Fatigue is an accumulation of the waste product of muscular activity’ 
Wood Worth ; Psychology. 
শিক্ষা-মনে|._প.২--১৮ 


২৭৪ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


॥ প্রথমতঃ ৷৷ কর্মক্ষেত্রে প্রেষণ! (Motivation) এবং অনুরাগের (In- 
terest) অভাব অবসাদের জন্য দায়ী । কাজের পেছনে যথাযোগ্য অন্গরাগ Al 
caat থাকলে, একটান| কাঙ্গ করেও অনেক সময় অবসাদ আসে না! 
আবার, যে কাজে ব্যক্তির প্রেষণা নেই, সেই কাজ তার কাছে বোবা! স্বরূপ d 
এ ধরনের আরোপিত কাজ করতে গেলে ব্যক্তি সহজে অব্সাদগ্রস্ত হয়। 
এই জন্য দেখা যায় ছেলেমেয়ের! খেলাধূলার সময় খুব তাড়াতাড়ি অবসাদ গর্ত 
হয় না। তবে CAIN থাকলেই অবসাদ আসে না একথা! ঠিক নয়। একটানা! 
অনেকক্ষণ কাজ করলে, প্রেষণা থাকা সত্বেও দৈহিক কারণে স্বাভাবিকভাবে 
অবসাদ আসতে বাধ্য । প্রেষণ। কেবলমাত্র অযথ| অবসাদকে (unnecessary 
fatigue) দূর করতে পারে I 

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ কোন কাজ করার জন্য আমাদের মানসিক প্রস্ততি 
(Mental readiness) প্রয়োজন হয় । এই মানসিক প্রস্ততি, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এবং cx কোন কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন । যে কাজ করার জন্য 
ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত সেই কাজে সে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত 
করে; ফলে অবসাদ আসে না। যদি তার এ কাজের প্রতি মানসিক প্রস্তুতি 
না থাকে, তা’হলে সে সহজে অবসাদগ্রন্ত হবে। 

॥ তৃতীয়তঃ ॥ অভ্যাসের অভাবের জন্য অনেক সময় অবসাদ দেখা যায়। 
অভ্যাস ব্যক্তিজীবনে স্নায়বিক শক্তির অপচয় কমিয়ে দেয়। যে কাজ করার 
জন্য আমাদের এই qorga জৈবমানসিক সত্বা মানসিক শক্তির ক্ষয়ও বন্ধ 
করে। তবে, আগ্রহ ও প্রেষগার জন্য নতুন কাজ অনেক সময় অবসাদকে 
কমিয়ে রাখে। তাই অবসাদ একদিকে যেমন প্রেষণার অভাবের জন্য হয়, 
এবং পুনরাবৃত্তিযূলক কাজের জন্য কম হয়, তেমনি নতুন কিছু কাজ করার 
সময়ও অনেক সময় প্রেষণার জন্য অবসাদ কম হয়ে থাকে । 

॥ চতুর্থতঃ ॥ মানসিক ইচ্ছার অভাব থাকার দরুন অনেক সময় কর্মক্ষেত্র 
pu: x "s সব ক্ষেত্রে জোর করে মানসিক ইচ্ছা প্রয়োগ করতে হয়, 
অনেক বি টা আসে । মানসিক ইচ্ছা প্রবল হ’লে অনেক সময় 
AP opi: রা সম্ভব হয়। তাই এই মানসিক ইচ্ছা, অবসাদের 

81V এইসব মানসিক কারণগুলোর উপর নানা পরীক্ষা করে 


মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্তে এসেছেন . 
ৰ » এইসব কারণের চেয়ে দৈহিক কারণগুলো 
অবসাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ | দহি 


দৈহি 
Tes ও মানসিক কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণে অবসাদ আসে। 


পরিবেশগত কারণ কর্মপরিস্থিতি্, যে সব আদর্শ পরিবেশের অভাবের দরুন 
কারণ। এই 2৮ ও দেখা দেয়, তাদের বল! হয় অবসাদের পরিবেশগত 
“ৰেখগত কারণের উপর আধুনিককালে, বহু পরীক্ষ1 নিরীক্ষা 


ত ২৭৫ 


কর! হয়েছে। এইসব পরীক্ষা লব্ধ ফল থেকে বর্তমানকালে, কর্মপরিস্থিতি 
থেকে অযথা অবসাদ দূর করার জন্য, জ্ঞানের এক বিশেষ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ 
হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হ’ল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য রক্ষার (work hygiene) করা | 

৷৷ প্ৰথমতঃ ॥ কর্ম পরিবেশের অন্তর্গত অবস্থা অবসাদের কারণ। কর্ম 
পরিস্থিতি যদি কাজের অনুকূল না হয়, তা*হলে অবসাদ তাড়াতাড়ি হয় | যেমন 
যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করছে, সেই শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার 
দরকার। ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার হওয়ার দরকার ৷ কারণ নোংরা দেওয়াল, 
আলোর অভাব ঘটায়, তাতে করে শিক্ষার্থীদের চোখের উপর খুব বেশী চাপ 
পড়ে; তা’ছাড়া বাইরে থেকে আলো আসার পথ যদি ভাল না হয়, তাতেও 
তাদের অবসাদ আসে । ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থাও ভাল হওয়ার 
দরকার । বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা খারাপ হ'লে শিক্ষার্থীর 
স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়ার উপর চাপ পড়ে, ফলে, তারা তাড়াতাড়ি অবসামগ্রস্ত 


হয়। একই ভাবে যে কোন কর্ম পরিস্থিতিতে কাজের পরিবেশ ভাল না হওয়ার 


জন্য অযথ| অবসাদ আমে I 
।দ্বিভীয়তঃ॥ কর্মক্ষেত্রের বাইরের পরিবেশও অনেক সময় অবসাদে 


কারণ হয়ে দাড়ায় । কোন কাজের সময় বাইরে যদি খুব হৈ চৈ হয়, তাহলে 
কাজে মনোযোগের অভাব ঘটে, ফলে, তাড়াতাড়ি অবসাদ দেখা দেয়। অনেক 
সময় পরিবেশগত কারণে ব্যক্তির মধ্যে বিরক্তি (Boredom) RR হয় এবং এই 


বিরক্তির জন্য অবসাদ তাড়াতাড়ি আসে | 
॥ তৃতীয়তঃ ৷ কাজের প্রকৃতি অনেক সময় আমাদের মধ্যে বিরক্তির 


সৃষ্টি করে, এবং এ বিরক্তির দরুনও অবসাদ SICT | 
৷৷ চতুর্থতঃ ৷৷ আবহাওয়ার প্রভাবে অনেক সময় অবসাদ হ'য়ে থাকে। খুব 
গরমের দিনে অবসাদ বেশী তাড়াতাড়ি আসে; আবার শীতের দিনে কর্মক্ষমতা 


অনেক বেশী হয়। 


বিদ্যালয়ে অৱসাদ 
[Fatigue in School] 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে মানসিক কাজ করে। এইসব মানসিক 

wis করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে তারাও অবসাদগ্রস্ত হয়। অনেক শিক্ষাৰ্থী 

বাঁ অভিভাবককে মন্তব্য করতে শোনা যাঁয়, পড়ার চাপে 

ভি শিক্ষার্থীর! খুব অবসা গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই 

অবসাদকে পরীক্ষা করার জন্য আধুনিক মনো বিদ্গণ পরীক্ষা 

নিরীক্ষা করেছেন। তাদের এই পরীক্ষা থেকে মনোবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেছেন, 

যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতার হাঁস ঠিক অবসাদের জন্য হয় না) বিশেষ- 


চপ শিক্ষা মনোবিদ্যা 


ভাবে বিরক্তির (Boredom) জন্যই হয়ে থাকে । বিদ্যালয়ের অবসাদের 
অনুশীলনের জন্য নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে । মনোবিদ্‌ উইঞ্চ (W. H. 
Winch), পরীক্ষা করে দেখেছেন, যারা দিনের বেল! অন্যত্র কাজ করে রাতে 
পড়াগুন| করে, তাদের কর্মক্ষমতা! রাতে পড়ার সময় G অংশ কম হয়। অপর 
একজন মনোবিদ্‌ পরীক্ষা করে দেখেছেন, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ুকালীন অবসরের 
ঠিক পূর্বে, শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা সকালের দিকের চেয়ে কম থাকে | থর্নডাইকও 
(Thorndike) অনুরূপ পরাঁক্ষা করে একই ধরনের সিদ্ধান্ত করেছেন। হেক্‌ 
(Heck), মার্স (Marsh) ইত্যাদি মনোবিদ্গণ সকলে এ বিষয়ে একমত যে, 
দিনের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ করার ক্ষমতার তারতম্য হয়। 
এছাড়া বিদ্যালয়ের অবনাদের উপর অন্য একদিকে পরীক্ষা করেছেন অনেক 
মনোবিদ্‌। তার! বিশেষভাবে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের অবসাদ মূল্য 
(Fatigue value) নিৰ্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ভাগনার (Wagner), 
আ্যাস্স্থোসিওমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষন্নের উপর 
অবসাদমূল্য কত তা নিৰ্ণয় করেছেন। অবসাদ মূল্যের সুচক দিয়ে কোন বিষয় 
কত তাড়াতাড়ি অবসাদ আনে তার আপেক্ষিক পরিমাপ প্রকাশ কর! হয়। 
পরিপূর্ণ অবসাদ মূল্যকে 100 ধরে ভাগনার aat তালিকা দিয়েছেন__ 


বিষয় অবসাদ মূল্য 
গণিত *. 100 
ভাষ! s OJ 
ইতিহাস ও ভূগোল 85 
প্রকৃতি বিজ্ঞান ... 8০ 
অংকন 7 
খেলাধূলা ব্যায়াম *** 90 


এ সম্পর্কে, আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষ। হয়েছে, এবং মনোবিদ্গণ কোন সময়ে এ 
বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। অনেক মনোবিদ্‌ বলেছেন, এই ধরনের 
বিষয়ের কোন অবসাদ মূল্য নেই, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, এবং পদ্ধতির দরুন বিভিন্ন 
বিষয়ে অবসাদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। তা’ছাড়া, শিক্ষার্থীদের অনুরাগের 
অভাবের দূরুনও বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে অবসাদের তারতম্য দেখা যায়। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসাদের দরুন নান! রকম লক্ষণ দেখা যায়, সে 


সম্পৰ্কেও মনোবিদ্গণ বিশেষ গবেষণা করে 
ছন । বিদ্যালয়ে 
fora 
peer TS শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের দরুন যে সব লক্ষণ দেখা যায়, 
তাদেরও তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (1) দৈহিক 
(Physical) (2) মানসিক (Mental এবং (3) প্রক্ষোভিক (Emo- 


—————————— 
—————— Q 
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tional) | দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে ক্লান্তি ([10600255), মাথা ধরা, 
মাথা ব্যাথা, দৃষ্টির ও শ্রবণ শক্তির অন্বচ্ছতা, ইত্যাদি লক্ষ্য করা ষায়। অনেকে 
বলেছেন, অবদানের জন্য শিক্ষার্থীদের স্নায়বিক অক্ষমতাও লক্ষ্য করা যায়। 
মানসিক বৈশিষ্টযগুলোর মধ্যে, মনোযোগের অভাব, মানসিক স্থৈৰ্যের অভাব, 
নিভূল গণনা শক্তির অভাব, স্মরণ করার ক্ষমতা zt ইত্যাদি বিশেষভাবে 
শিক্ষার্থীদের মধো দেখ! যায়। প্রক্ষো ভযুলক প্রতিক্রিয়ারও কিছু কিছু পরিবর্তন 
অবপাদের ag শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখ| যায়। যেমন, উত্তেজনা, বিমর্ষতা, 
আনন্দের অভাব, ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক এই সব 
বৈশিষ্ট্য aca লক্ষ্য করে, শিক্ষার্থীদের অবদাদ সম্পর্কে সচেতন ন| হ'লে, অনেক 
সময় খারাপ ফল দেখ| যায়। এই ধরনের উপমর্গগুলোকে এড়িয়ে গেলে, 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থায়ী উপসৰ্গ (symptom) গড়ে 
ওঠে, যেগুলে। তার যথাৰ্থ শিখনের পথে বাধা হ'য়ে দাড়ায় 

বিদ্যালয়ে শিখনের ক্ষেত্রে অবদাদের প্রভাব দূর করতে না পারলে, শিখনকে 


কার্যকরী করা যাবে না। শিখনের জন্য সুস্থ দেহ মন প্রয়োজন । কিন্ত 
অবসাদ, দেহ এবং মন উভয়কে প্রভাবিত করে। অবসাদের 


বিভালয়ের শিখন ও ফলে, শিক্ষার্থীর মনোযোগ, মানসিক tat, চিন্তন, স্মৃতি, 
m ইত্যাদি প্রক্রিয়ার gh বিকাশ ব্যহত হয়। ফলে শিখন 
প্রক্রিয়ার বিকাশও স্থষুভাবে হ'তে পারে না। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষককে 
বিশেষভাবে যতুবান হ'তে হবে। যার ফলে অযথা অবসাদ শিখন ক্ষেত্রে 
আসতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে, শিক্ষকের নিজের 
মনোভাবও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষক নিজে অবসাদগ্রস্ত, এবং শ্রেণী 
কক্ষে কোনরূপ আগ্রহ স্বষ্টি করতে পারেন না, তার পক্ষে শিক্ষার্থীদের অযথা 
অবসাদ দূর করা সম্ভব হবে না। শিক্ষক বিদ্যালয়ের অবসাদ সংক্ৰান্ত বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে, এই অযথা অবসাদের 
প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করা যাবে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে 


বিস্তারিত আলোচনা PAI | 
অন্বসাদছ পানমাপে fafes পদ্ধতি 


[Different ways of measuring Fatigue] 
আধুনিক মনোবিদ্যার বিকাশের কল্যাণে, দৈহিক এবং মানসিক উভয় 
ধরনের অবসাদের পরিমাণ নিৰ্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
পো হয়েছে। এই সব পদ্ধতির মধ্যে কিছু যান্ৰিক কৌশল 
আছে, কিছু অভীক্ষাও (Test) আছে। সাধারণতঃ যান্ত্ৰিক 
কৌশলগুলে। দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। 


২৭৮ শিক্ষা-মনোবিছ্যা 


দৈহিক অবদাদ পরিমাপের কৌশলে বিশেষভাবে নানারকম দৈহিক 
ক্রিয়াকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা! হয়। এই সব পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে «stat 
কাছ দিয়ে, নাড়ীর স্পন্দনের পার্থকা, অঙ্গ সঞ্চালনের পাৰ্থক্য, দেহের উত্তাপের 
পার্থক্য ইত্যাদি পরিমাপ কর! হয়ে থাকে । প্রথম ও শেষ পরিমাপের সঙ্গে 
পার্থক্য অবলাদের দ্বারা নিৰ্ণাত হয় বলে বিবেচনা কর! হয়। আমর! এখানে 
দৈহিক অবসাদ পরিমাপের কয়েকট! কৌশল সম্পর্কে উল্লেখ করছি। 
[এক] জ্যান্থিসিওমিটার (Aesthesiometer) : এই যান্ত্রিক 
“লের সাহায্যে ত্বকের "esf পরিমাপ কর! যায়। পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণিত হয়েছে, অবদাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তব্বের স্পৰ্শাসলভূতি কমতে থাকে। 
এই কারণে এই যন্তকে অবসাদ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ত্বকের 
্প্ানুতৃতি ছারা অবসাদের পরোক্ষ পরিমাপ পাওয়া যায় এই পদ্ধতিতে | 
[ছুই] হাতের শক্তি পরিমাপক ভাইনামোমিটার (Hand- 
dynamometer): এই যন্তের সাহায্যে হাতের «fes শক্তি পরিমাপ করা 
হয়ে থাকে । দৈহিক অবসাদের দরুন, দৈহিক পেশীর কর্মক্ষমতা কমে যায়। 


এই কারণে এই যয়ের সাহায্যে অবসাদের দরুন হাতের পেশীর কৰ্মক্ষমতার কি 
রকম পরিবর্তন হয়, তা পরিমাপ করা যায়। 


[তিন] আরগো গ্রাফ, (Ergograph): অবসাদ পরিমাপের জন্য এই 


পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার করেন মসে| (Mosso), ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে । এই যন্তে 
পরীক্ষার্থীর হাতকে শক্ত করে টেবিলের সঙ্গে বাধার ব্যবস্থা আছে। হাতকে 
এমনভাবে বাধা হয়, যার ফলে একটা মাত্র আবুল (মাঝের আঙ্গুল) কেবলমাত্ত 
খোলা থাকে । অর্থাৎ, কেবলমাত্র 

- মাঝের আঙ্গুল ছাড়! যাতে waty ৷ 
আঙুল না নাড়তে পারে তার ব্যবস্থ। | 

করা হয়। এই মাঝের আঙুলের | | 

সঙ্গে একটা ওজন দড়ির সঙ্গে বেঁধে || | } 

ঝুলিয়ে দেওয়| হুয়। এই ওজনটা Il ll | ! ৮ 

একট| কপি কলের (Pulley) উপর | 

দিয়ে টেবিলের বাইরে বঝোঁলানে। থাকে | 

আর একটা যন্ত্র সঙ্গে প্রয়োজন হয়। তাকে বলা হয় কাইমোগ্রাফ (kymo- 

Spb)! এই কাইমোত্রাফ গা 

Paper) লাগানো থাকে। এবং এই কাগজ সমেত সম্পূর্ণ অংশটা যাতে 
UD ধীরে ঘুরতে পারে তার 


h 


SEE ২৭৯ 


আঙ্লটা নাড়াচাড়া করলে, ওজনটা ওঠা-নামা করে এবং সেই সঙ্গে ধাতব 
লেখনীটাও নাড়াচাড়া করে। এখন এই লেখনীটাকে কাইমোগ্রাফের গায়ে 
আল্তো করে লাগিয়ে পরীক্ষার্থীকে আঙ্ল নাড়াচাড়া করে ওজনট! একবার 
তুলতে এবং একবাঁর নামাতে বলা হয়। এই কাজ করার সময় পরীক্ষার্থীর 
ধীরে ধীরে আঙুলের পেশীর অবদাদ আসে । ফলে প্রথমে সে যত জোরে জোরে 
টানে, পরে তত জোরে পারে ন!। কাইমোগ্রাফের কাগজের উপর অন্রূপভাবে 
দাগ পড়তে থাকে। এর ফলে একট! লেখচিত্রের সষ্টি হয়, একে বলা হয় 
আরগোগ্রাম্‌ (Ergosram)! এর লেখচিত্রের বিভিন্ন অংশ পরিমাপ করে 
আমর! ব্যক্তির বিশেষ অঙ্গের পেশীর অবসাদের পরিমাপ করতে পারি। এই 
লেখচিত্র বিশ্লেষণ করলে, লক্ষ্য করা যায়, মান্গষের সাধারণ, কর্মক্ষমতার সব 
বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বর্তমান। প্রথম প্রথম দু’এ কট! টান ছোট হয়, তার পরের 
টানগ্ুলো বেশ বড় হয়। অর্থাৎ এটাকে আমরা প্রাথমিক উর্ধগতির সময় 
(Primary warming up period) বলতে পারি। পরে এই উন্নত অবস্থা 
কিছুক্ষণ বজায় থাকে, এবং সামান্য কিছু নেমে তা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। একে 
আমরা অধিত্যক| স্তর বলতে পারি। এর পরের টানগুলো ধীরে ধীরে ছোট হতে 
থাকে, এবং সবশেষে খুবই ছোট হ'য়ে যায়। একে বলা হয় ক্রমঃ অবনতির স্তর | 
কিন্তু শেষের দিকে ছু'একটা টান খুব বড় দেখা যায়। এগুলোকে প্রান্তীয় 
উৰ্থগতির স্তর (End spurt) বল| যেতে পারে । এইভাবে দৈহিক অবসাদ 


র করা হয়। একে বলা হয় 
মাপের ক্ষেত্রে, এক ধরনের সুচক ব্যবহার 
Fatigue Index)! সাধারণতঃ শেষ চারটে টান ও 


অবসানের সুচক ( 

প্রথম চারটে E দৈর্ঘ্যের অনুপাত দিয়ে এই হুচককে প্রকাশ করা হয়। 

আধুনিককালে, দেহের বিভিন্ন পেশীর পরিমাপের জন্ এই ধরনের নানা রকম 
— য় ৷ 

যন্ত্ৰ আবিষ্কৃত হয়েছে পরিমাপ করার জন্য আধুনিককালে 


a মত মানসিক অবসাদ 
দৈহিক অবসাদে n a 


রনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। 
ox পরোক্ষভাবে অবসাদের পরিমাপ করে থাকি। বিভিন্ন 


মানদিক অবসাদ ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া অবস্থা, ক্ষমতা, পরিমাপ 
পরিমাপের পদ্ধতি অতীক্ষাগুলোকে আমরা অবসাদ পরিমাপের জন্য ব্যবহার 
একটানা মানসিক কাজ করলে, মানসিক কৰ্মক্ষমতার তারতম্য হয়। 
এই পার্থক্য দ্বারা আমরা অবসাদের পরিমাপ করি। এখানে আমরা সাধারণ- 
ভাবে প্রচলিত কয়েকটা অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করব। 

[এক] পদপুরণের অভীক্ষা (Completion test) :—42 পদ্ধতিতে 
পরীক্ষার্থীকে কোন বিষয়ের (subject) কিছুট। অংশ পড়তে দেওয়া হয়। এই 
পাঠ্য অংশের কিছু অংশে ফাকা রাখা হয়। পরীক্ষাথীকে বলা হয় অংশটুকু পড়ে 


করি। 


২৮০ শিক্ষা-মনোবিদ্য] 


যেতে এবং সেই সঙ্গে ফাকা পদগুলে। পূরণ করতে । নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 
যতটুকু করে সে করছে, বিশেষ নির্দেশ দ্বারা সেটুকু অংশ চিহ্নিত করে, কাজ না 
বন্ধ করে চালিয়ে যেতে বলা হয়; আবার নিদ্দিষ্ট সময় পরে, এ সময়ের মধ্যে 
যতটুকু সে এগিয়ে, ততটুকু চিহ্নিত করে, আরও এগিয়ে যেতে বলা হয়। 
এমনিভাঁবে পরীক্ষা গ্রহণ করার পর বিশ্লেষণ করলে দেখা গেছে সময় বাবধানের 
সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থীর ভুলের পরিমাণ বাড়ে এবং পদ পূরণের সংখ্যাও কমতে 


থাকে। এই পরীক্ষা থেকে আমরা ব্যক্তির মানসিক অবসাদ পরিমাপ করতে 
পারি। 


[দুই] অক্ষর বর্জনের অভীক্ষা (Cancellation test) £--এই 
পদ্ধতি পাদ পূরণের পদ্ধতিরই প্রায় errat এখানে পরীক্ষার্থীকে একটি বিষয়ের 
(Subject) কিছু ছাপা অংশ দিয়ে তার মধ্য থেকে বিশেষ একটা অক্ষরকে 
কেটে বাদ দিতে বল! হয়। বিশেষ সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষার্থীর এই অক্ষর 
কাটার হার ও তার ভুলের তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা হয়। এবং এই 
তুলনামূলক বিচার দেখে তাঁর অবসাদের হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! যায়। 

[ভিন] মুখস্থ করার ক্ষমতা পরিমাপক পদ্ধতি (Memorization 
test) মুখস্থ করার ক্ষমতার হার অনুশীলন করে আমর! পরীক্ষার্থীর মানসিক 
অবসাদের হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারি। কোন বিষয়বস্ত একটা মুখস্থ 
করতে দিয়ে সময়ের ব্যবধানের তার মুখস্থ করার হার কি ভাবে কমছে, ত 


পরিমাপ কর! যায়। এই অবনতির হার থেকে আমরা পরোক্ষভাবে অবসাদকে 
পরিমাপ করতে পারি। 


(Miss Arai)| গুণের wei সমাধানের 
সময় কি রকম অবসাদ হয় তার উপরে পরীক্ষা করেছেন। 


বিদ্যালয়ে অবসাদ RA PAN উপায় 
[Remedy for School Fatigue] 


একটান| অনেকক্ষণ কাজ করলে 
থাকে। কৰ্ম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে এই 


Ü 


কাজ ও অবসাদ ২৮১ 


অতিরিক্ত হ’লেই অবসাদ দেখা দেবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও একই 
নিয়ম প্রযোজ্য ৷ কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে, কোন উপযুক্ত কারণ 
Moe ছাড়াই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদ আমে । আবার, অনেক 
কৰি (0 সময়, পরিস্থিতির অস্থবিধার দরুনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
অবসাদের ‘অনুভূতি দেখা দেয়। faster. এই সব 

অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, এবং শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে 
কাছে লাগানোর জন্য আমর! কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে পারি। এই 
সব কৌশলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি অঙ্গরাগের (Interest) সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক আছে। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অঙ্গরাগ থাকে, সে বিষয় তারা 
অনেকক্ষণ এক সঙ্গে পড়লেও তাদের সেই বিষয়ের প্রতি 
মানসিক অবসাদ আসে না। আবার ষে বিষয়ের প্রতি 
তাদের আগ্রহ, নেই, সে সব বিষয় একটু পড়ার পরই তাদের মধ্যে অবসাদের 
অঙ্থভূতি লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অযথা অবসাদ (un- 
necessary fatigue) দূর করতে হলে পাঠাবিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনুরাগ i 
করতে হবে। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ ; শিক্ষকের প্রতি অঙ্রাগ, 
বিগ্ভালয়ের প্রতি অনুরাগ ; বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের প্রতি অন্রাগ; 
ইত্যাদি সবই শিশুর অবসাদ zE বাধা দেয়। স্থতরাং, এই সমস্ত দিকের 
প্রতি নজর দিলে, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে অবসাদের পরিমাণ অনেক 
কমে যাবে এবং তাদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণে মানসিক কাজ আদায় করা 
সম্ভব হবে, এ ব্যাপারে শিক্ষক পূর্বে আলোচিত অনুরাগ সৃষ্টির সমস্ত কৌশলই 
প্রয়োগ করবেন। 

Rataa অযথা অবসাদকে দূর করতে হ'লে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
যথাযোগ্য প্ৰেষন| (Motivation) জাগ্রত করতে হবে। প্রেষণা এবং অনুরাগ 

পরস্পর সম্পৰ্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি 

প্রেষণা ও অবসাদ যথাযোগ্য প্রেষণা 2R করতে পারলে, তারা সহজে 
Wa হবে না। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করতে পারলে তারা ওঁ সব বিষয়বস্তু 
শিখনে আগ্রহ দেখাবে। এছাড়া, তাদের এমন সব সমস্ত! দিতে হবে, তারা 
যেন তা সহজে সমাধান করতে পারে। তারা নিজেরা সমস্তা সমাধানে 
হ'লে, তাদের এই সাফল্য পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে প্রেষণা শক্তি জোগাবে। 


অনুরাগ ও অবসাদ 


অবসাদগ্রস্ত হবে। 


Lx... আৰ 


২৮২ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


এছাড়া, আধুনিক মনোবিদ্গণের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে টুকু মানসিক কাজ করে, তার দ্বা| অবসাদ আসতে 

পারে না। তার! মনে করেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের 
ত বিদ্ধালয়ের যে সব উপসৰ্গ দেখা! যায়, তা বিরক্তির (Boredom) দরুন 


হয়ে থাকে । তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে এই বিরক্তির 
ভাব না আমে সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে যত্তবান হতে হবে। এক 


দেয়ে বৈচিত্ৰ্যহীন, যান্ত্রিক কাজ, বিরক্তির ZR FAI পাঠে বৈচিত্রা আনার 
জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক উদ্দীপন (Teaching aids) ব্যবহার 


করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কিছু হাতে কলমে করার মত কাজ দিলে, 
বক্তৃতার একঘেয়েমি থেকে তারা মুক্তি পায়। অনেক 


সময়, শিক্ষকের পরিবর্তন, 
বিষয়ের পরিবর্তন এবং শ্ৰেণী কক্ষের পরিবেশের পরিবর্তন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
বিরক্তিভাব দূর করে। শিক্ষার্থীদের fua বিশেষ ক্ষমতাকে (special 


ability) প্রকাশ করার কিছু স্থযোগ বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখলে তাদের বিরক্তি 

(Boredom) কম হয় এবং অবদাদ ও তাড়াতাড়ি আসে না। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাড়াতাড়ি অবদাদ আপার একট! গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ হ'ল ত্রুটিপূর্ণ সময় তালিকা (Time table)| বিভিন্ন মনোবিদ্গনের 
পরীক্ষা থেকে লক্ষ্য কর গেছে, বিদ্যালয়ে পাঠ/বিষগ্ গুলোর 


মধ্যে অবদাদ উৎপাদনের দিক থেকে তারতম্য আছে; 
দিনের বিভিন্ন সময়ে কর্মক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে; আবার সপ্তাহের 


বিভিন্ন দিনের কর্মক্ষমতারও তারতম্য থাকে। এই তিনদিকের মধ্য সুষ্ঠ 
সমন্বয় সাধন করে সময় তালিক| (Time table) রচনা করতে aj পারলে, 
শিক্ষার্থীদের অবসাদ কমানে| যাবে না। যখন শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ 
করার ক্ষমতা কম থাকে, তখন যদি তাদের খুব কঠিন কিছু বিষয় পড়তে দেওয়া 
হয়, তা’হলে তারা খুব দ্রুত অবদাদগ্রস্ত হবে। আবার একটানা যদি সব 
কঠিন বিষয়গুলে| পড়তে দেওয়! হয়, তাহলে তাঁর! তার ফলে, এমনই অবমাদ- 
গ্রস্ত হবে যে, পরবর্তীকালে আর কোন কাজই তারা করতে পারবে না। তাই 
শিক্ষকের দায়িত্ব হবে, বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে এমন সময়তালিক| তৈরী করা 
যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়। 
উপরোক্ত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেও, স্বাভাবিক নিয়মে কিছু 
অবসাদের প্রভাব বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর আপবেই। সেই প্রভাবকে 


বিশ্রাম ও অবসাদ. কমানোর জন্যও কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে 

শিক্ষককে । দেহের শক্তি ক্ষয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের অবসাদ 
দেখা দেয়। এবং এই ক্ষয় পূরণের জন্ত বিশ্রাম প্রয়োজন | ঘুম সবচেয়ে 
ভাল বিশ্রাম। এই বিশ্রামের মধ্যে, দেহ নতুন উদ্দমের কাজ করার মত শক্তি 


অবদাদ ও সময় তালিকা 


কাজ ও অবসাদ ২৮৩ 
ৰ করে। একেবারে শিশুদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নার্শারি বিদ্যালয়ে 
শুদের [মের 

বিল হা বিনা 

z শক্ষার্থীদের যাতে 

রাতে ভাল ঘুম হয় সে ব্যাপারে অভিভাবক লক্ষ্য রাখবেন। শিক্ষকের দায়িত্ব 
নয়, কিন্ত বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে বিরতি বা বিশ্রাম দিয়ে শিক্ষার্থীদের শক্তির 
পুনরুদ্ধার শিক্ষক করতে পারেন। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে তিন বা চার 
পিরিয়ড (period)«ss পর বিশ্রাম দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এর 
atai কিছুট। ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যাপারে আধুনিক 
বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অন্থদরণ করলে অনেক বেশী পরিমাণে অবসাদ দূর করা 
যায়। এক নাগাড়ে তিন ঘ্ট| বা চার WS] কাজ করার পর 30 মিনিট 
বিশ্রাম দিলে যে ফল পাওয়া যায় প্রতি এক wv] অন্তর বা দু'ঘণ্ট| অন্তর 10 
মিনিট বিশ্রাম দিনে ভাল ফন পাওয়া যায়। তাছাড়া, বিত্রামের সময় 
শিক্ষার্থীরা কিভাবে ময় কাটাবে নে সপ্পর্কেও শিক্ষককে fal করতে হুবে। 
এক কথার, শিক্ষক faataa শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবপাদের প্রভাবকে কমানোর 
sg বিশ্রামের ব্যবস্থ। করবেন, এবং বিশ্ৰাম সঘয়কালীন আচরণবিধিও নিয়ন্ত্রণ 


PATIA | 


এছাড়া, অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশগত কারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


অবসাদ দেখা দেয়। শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা, বোর্ডের 
বিগালয় পরিবেশ ও অবস্থা, শ্রেণী কক্ষের আলো, বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থার 
bin দিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষাথীদের অবসাঢের 
অনুভূতি graa 37 সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের -পরিবেশেরও উন্নতি করতে 
হবে । 
সবশেষে, শিক্ষার্থীকে অবসাের প্রভাবমুক্ত করে, তাদের কর্মক্ষমতাঁকে 
বৃদ্ধি করতে হ'লে শিক্ষকের নিজৰ ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে কাজে লাগাতে হবে। 
শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহিত করতে পারেন, 
তা’হলে গিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের Rf আসবে না। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে একটানা মানদিক কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়, 
সেদিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন I কারণ, অভ্যাস আমাদের কাজের 
কাঠিন্ দূর করতে পারে। শিক্ষকের সহানুভূতি, নির্দেশনা, উৎসাহ, শিক্ষার্থীদের 
সব সময়েই কাজে অনুপ্রাণিত করবে, একথা মনে রেখে, কর্মের আদর্শ তিনি 
যদি তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তা'হলে তার নিজের VICES অনেক 


সুবিধা হবে। 


আলোচনা 


goy আৰ - 


২৮৪ শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা ^ 
প্রশ্নাবলী 


1. Whatis fatigue ? Discuss the various causes of fatigue. 
[ পৃঃ ২৬৯-২৭৫ ] 
-2. Discuss the teacher's role in avoiding fatigue of the school children. 
[ পৃঃ ২৮০-২৮৩ ] 
9. Distinguish between fatigue and boredom. Discuss the various methods 
of measuring fatigue, [পৃঃ ২৭০-২৭১ ; ২৭৭-২৮০ ] 
Discuss the relation between work and fatigue. Discuss the impact of 
fatigue on school learning. [ পৃঃ ২৬৭-২৭০ ; ২৭৫-২৭৭ ] 
5. Write notes on the following : 
$ (a) Mental fatigue & Physical fatigue. [পুঃ ২৭১-২৭০ ] 
(b) Ergogram, [ পৃঃ ২৭৮-২৭৯ ] 
(c) Fatigue and school work, [পৃঃ ২৭১-২৭৭ ] 
(d) Fatigue & Boredom. [ পৃঃ ২৭০-৬৭১ ] 


Z 600০/710+৯ 
of +N foe 


॥ তৃতীয় পৰ্ব ॥ 


হ্যন্তিন্জীবনেন পল্লিবিতলাপ 


ধরনের প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তি জীবনের বিকাশ হ’চ্ছে। আমরা: ২ 
স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। -প্রবৰ্তা স্তরে কৃত্রিম 
বিকাশের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও আলোচন! করেছি। এখন, প্রশ্ন হ'ল-এই বিকাশের ফলে, 
ব্যক্তির কি ধরনের পরিবর্তন হয়? পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যক্তি জীবনের পরিবতিত 
বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে অভ্যাম (Habit) 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আচরণগত প্রস্তুতির পরিবতিত আকার হিসাবে 


মনোভাব ( Attitude ) মম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে জন্মগত প্রবণতার 
পরিবর্তিত রূপ হিসাবে যে মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে, সেই মেণ্টিমেণ্টের (Sentiment) 
উল্লেখ করেছি। সবশেষে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে, ব্যন্তিজীবনের যে সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ 
ও পরিপূর্ণর্ূপ আমরা পাই তাই হ'ল_ব্যভিসত্বা (Personality)| আর এই ব্যদ্ধি- 
সত্বার বিভিন্ন দিক হ'ল মনঃপ্ৰকৃতি ( Temperament ) এবং চরিত্র ( Character ) | 


এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। 


স্বাভাবিক, কৃত্রিম উভয় 


প্রথম অধ্যায় ৰ : : d ~ N 
অভ্যাস ৰি 
[ HABIT ] 


আধুনিক যন্ত্ৰ সভ্যতার যুগে মান্সবকে সমান তালে চলতে হবে যন্ত্র-দানবের. 
সঙ্গে । তাই তাকে কাজও করতে হবে একদিকে যেমন we» অন্তদিকে 
তেমনি নিথুতও | জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, ভেবে-চিত্তে বিচার করে কাজ 
করতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার-সম্ভাবনা আছে। 'রাস্তায় চলতে গিয়ে 
গাড়ী সামনে পড়লে কি করবো, তাই যদি সময় নিয়ে ভাবতে হয়, তাহ'লে 
দুর্ঘটনা অবশ্থস্তাবী। আবার কারখানার বড় বড় aesa যন্ত্ৰপাতি নিয়ে 
কাজ করতে যদি কর্মীকে প্রতি পর্যায়ে সব কিছু বিচার করে অঙ্গ সঞ্চালন 
করতে হয়, তাতে উৎ্পাদনও ব্যাহত হবে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও আছে। 
তাই আজকে গতি-ধর্মের যুগে মান্লয়কেও ক্ষীপ্ৰ গতি 

xot সম্পন্ন হ'তে হবে__দেহ সঞ্চালনের দিক থেকে Cu] বটেই 
সাধারণ ধারণা 
মনের দিক থেকেও। আমাদের আচরণ ধারাকেও 


গতিবান করতে হবে, (পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ অভিযোজন করার জন্ত। 
এমনি কিছু গতিবান আচরণই ( Behaviour) হ’ল অভ্যাস ( Habit )4 


একে শুধুমাত্র অভ্যাস বললে তুল করা হবে, কারণ অভ্যাস বলতে 
৬, আমরা মনের কোন গুণকে বুঝাই না। এটা হ’ল এক ধরনের আচরণ 
( behaviour ) বা (action )! তাই একে অভ্যস্ত কর্ম ( habitual 
action ) বলাই ভাল | তবে আমরা প্রচলিত অর্থে এই ধরনের কাজকেই 
অভ্যাস বলে থাকি । আবার, সাধারণ অর্থে আমরা অভ্যাস বা habit 
কথাটাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করি। যেমন--“ধূমপানের অভ্যাস’ বা চুরি 
করার অভ্যাস’ ইত্যাদি | কিন্তু, ভাল সব আচরণের ক্ষেত্রে অভ্যাস কথাটা 
সব সময় ব্যবহার করি না। তাই একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, অনেক 
খারাপ আচরণ যেমন অভ্যাস, তেমনি অনেক ভাল আচরণও অভ্যাসের 
অন্তৰ্গত এই প্রসঙ্গে ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি উল্লেখযোগ্য “Habit is 
our best friend and worst enemy.” অনেকে এ কথাও মনে করেন 
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যে মানুষের জীবনটাই অভ্যাসের বদ্ধনীতে আবদ্ধ। এমনকি আমাদের আবেগ- 
মূলক (emotional) এবং বুদ্ধিযূলক (intellectual ) কাঁজগুলে৷ অভ্যাস 
দ্বারা পরিচালিত। 
এখন প্রশ্ন হ'ল__অভ্যাস কি? [বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে-অভ্যাসের 
ংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু অমিল নেই | যেমন, 
মনোবিদ থর্নডাইক বলেছেন--‘অভিজ্ঞত| অনুশীলন ব| শিখনের ফলে অপূর্ণ 
বা আংশিকভাবে আয়ত্বীকৃত প্রতিক্রিয়াই হ’ল অভ্যাস ৷’ মনোবিদ ম(হের 
মতে, কোন একটি বিশেষ প্রতিক্ৰিয়াকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যাপ্রিকভাবে 
সম্পন্ন করার কৌখলই হ’ল অভ্যাস (habit)! 
185 মনোবিদ্‌ আলপো্ট ( Allport ) বলেছেন, অভ্যাস 
হ'ল এক ধরনের সদ্গতিপূৰ্ণ অন্বতিত প্রক্রিয়া যার পরিধি খুবই বিস্তৃত, 
অথচ একই ধরনের উদ্দীপকের বর্তমানে একই রকম আচরণ করতে 
আমাদের বাধ্য করে )( Habits are integrated system of condi- 
tioned responses, involving altered responses as well 
as extended range of effective conditioning leading to 
fairly stereo-typed forms of responses in the face of 
recurrent situations of a familiar type.) | অর্থাৎ, এক কথায় 
আমর! বলতে পারি অভ্যাস হ’ল এক ধরনের অজিত কর্মসম্পাদন pps] 
যার সাহায্যে আমরা স্বতশ্চলভাবে কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারি। কিন্ত 
' এইভাবে অভ্যাসের সংজ্ঞা দিলে, তার ন্বরূপ বোঝ যায় না। অভ্যাস যে 
কি তা সঠিকভাবে বুঝতে হ’লে, তার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 
দেখার দরকার | 


অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি [ Nature and Characteristics 
of Habit ] 2-. 


may be called a product of repeated voluntary action ) | 


অভ্যাদের প্রকৃতি আমাদের সবরকম কাজকে আমরা সাধারণভাবে দুটো 
শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। একটা হ’ল অনৈচ্ছিক 
কর্ন (Non-volunt 


ary action) অপরটা হ’ল এঁচ্ছিক কর্ণ 
V ন 
(Voluntary action) | অনৈচ্ছিক কাজ সম্পাদনের জন্য কোন রকম 


[as mental will) প্রয়োজন হয় না। আর, 
TIONS জন্য সচেতন ৷মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। এই সব 
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কাজ ভেবে-চিন্তে করি। অভ্যাসের প্রকৃতি হ’ল এদের দুটোর মাঝামাঝি i 
অভ্যাস একবার গড়ে উঠলে তা স্বতঃস্ফৃতভাবেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে 
সম্পাদিত হয়। অভ্যাসজনিত কাজের ( habitual action ) সম্পাদনের 
জন্য আমাদের মানসিক ইচ্ছাকে (conscious will) প্রয়োগ করতে 
হয় না। কিন্ত অভ্যাস গঠনের সময় অথব| এ সব কর্ম প্রথম সম্পাদনের 
সময় ইচ্ছা এবং মনযোগ ছুইয়েরই প্রয়োজন হয়। যেমন, সকালে উঠে 
মুখ পরিষ্কারের কথা ধরা যাক। ছোট শিশুদের মায়েরা ঘুম থেকে উঠলে জোর 
করে মুখ পরিষ্কার করে দেন। পরে, একটু বড় হ'লে তারা ঘুম থেকে উঠলে 
মুখ পরিষ্কার করার কথা বলেন। এমনিভাবে কিছুদিন করার পর শিশু যখন 
বড় হয়, তখন তাকে আর মনে করিয়ে দিতে হয় না। ঘুম থেকে ওঠার পর 
প্রথমেই মুখ পরিষ্কারের কাজ যাঞ্তরিকভাবে সম্পাদন করে। তখনই তাকে 
বলা হয় ‘মুখ পরিষ্কার করার অভ্যাস । এইভাবে, একটা এচ্ছিক কর্ম বার 
বার পুনরাবৃত্তির ফলে যখন অনৈচ্ছিক কর্মের রূপধারণ করে, তখনই তাকে 
অভ্যাস বলা হয়। এই কারণে অভ্যাসকে অজিত অনৈচ্ছিক কর্ম ( acquired 
non-voluntary action বা secondary automatic action ) বলা হয়। 
এই ধরনের কাজ আমাদের মানসিক শক্তির ( mental energy ) অপচয় 
বন্ধ করে। কারণ দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কিছু কাজ যদি আমর! যান্ত্ৰিক 
ভাবে (mechanically ) সম্পন্ন করতে পারি, তবে এ শক্তি ব্যয়ে আমরা 
জীবনের অনেক নৃতন সমস্ত! সমাধান করতে পারি। এরকম ধরনের সাধারণ 
কাজ হ'ল-_হাটা, বস, সীতার কাটা, দাড়ানোর ভঙ্গী ইত্যাদি। এর থেকে 
অনেকের ধারণা হতে পারে, অভ্যাস শুধুমাত্র দেহ-সঞ্চালন গত আচরণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ধারণ! ঠিক নয়। অভ্যাস যেমন দৈহিক ক্রিয়া 
কর্ণের হয়, তেমনি, মানসিক ক্রিয়ারও হতে পারে। 
Sfar কর্মের পুনরাবৃত্তির ফলে uf হয়, তবুও পরিপূর্ণ 
; আমরা অনৈচ্ছিক কর্মের বহু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। 
few সাধারণ অনৈচ্ছিক কর্মের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অভ্যাসের 
8:৮০ frs কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা 


যদিও অভ্যাস 
অবস্থায় তার মধে 


এখানে উল্লেখ করবো | 

[এক] অভ্যাসমূলক কাজ সম্পাদনে বিশেষভাবে সমতা লক্ষ্য করা 
যায়। সাধারণত: সব রকম গ্রচ্ছিক কৰ্মই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে 
অভিযোজনে সহায়তা করে। তাই এই ধরনের কাজ পরিবর্তনধর্মী। কিন্ত 
অভ্যাসমূলক কাজ আমরা উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তিতে করে থাকি এবং একইভাবে 
সম্পন্ন sf কাঁজেই অভ্যাসমূলক কাজের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল সম্পাদনের 
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সমত! (uniformity in performance )| এটা আমাদের পরিবর্তনশীল 
পরিবেশে অভিযোজন করতে সাহায্য করে না। 

[দুই ] অভ্যাসমূলক কাজ সম্পাদনের জন্ত আমাদের কোন চিন্ত! 
ভাবনা করতে হয় না। তাই এই ধরনের কাজ আমর! খুব তাড়াতাড়ি 
করতে পারি। আমাদের সামনে কোন নৃতন সমস্ত৷ উপস্থিত হ’লে, তার 
সম্পর্কে ভাবতে হয়; বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করতে ga | 
কিন্ত অভ্যানমূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন নূতন সমস্ত। থাকে না বলেই, বিশেষ 
চিন্তার কোন প্রয়োজন হয় না। ফলে, এই-ধরনের কাজ ক্ষীপ্রতার সঙ্গে 
সম্পাদিত হয়। তাই সুম্প।দনের ক্ষিগ্রত। ( promptness of execu- 
tion ) অভ্যাসমূলক কাজের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য | 

[তিন] অভ্যাস হ’ল আচরণের সম্পূর্ণ ক্রটিহীন রূপ। ক্গীপ্রতার 
জন্য অনেক সময় আমরা অনেক কাজ ভুল ভাবে সম্পাদন করে ফেলি। 
কিন্তু অভ্যাস একবার গঠন হলে, যদিও আমরা তা ক্ষীগ্রতার সঙ্গে করি, 
তাহলেও তা আমরা নিভু'লভাবে সম্পাদন করতে পারি। অবশ্য যদি 
আমরা নিভূল প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস করে থাকি। অর্থাৎ, যেমন ভাবে কোন 
এচ্ছিক কাজ পুনরাবৃত্তি মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত হয়, অনুরূপ পরিস্থিতির 
পুনরাবৃভিতে আমরা একইভাবে নিভূল আকারে তার পুনরাবৃত্তি করি। 
তাই সঠিকভাবে কর্মসম্পাদন ( accuracy of performance ) অভ্যাসগত 
কাজের একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ কর! যায়। 

[চার] অভ্যাসমূলক কাজ সম্পাদনের ug ব্যক্তির মনযোগের ( atten- 
tion) প্রয়োজন হয় না। অভ্যাসের ক্ষেত্রে মনযোগ যে প্রয়োজন হয় না, 
“শুধুমাত্র এই কথা বললে বোধ হয় ঠিক হয় না। . বরং মনযোগ দিলে, অভ্যাস 
মূলক কাজ ব্যহত QNI মনযোগ কাজের ক্ষীপ্রত| কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ, 
স্বতম্চলতা! (automatization ) এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। জামায় 
বোতাম লাগাতে গিয়ে আমরা যদি তার প্রতি বিশেষভাবে মনযোগ দিই, 
তাহ'লে দেখা গেছে, এ কাজ করতে আমাদের বিশেষ অঙ্থবিধ| হয়। তাই, 
অভ্যাসের এই ধরনের স্বতশ্চলত| যে শুধু তার ক্ষীপ্র বা figa সম্পাদনে সাহায্য 
করে তাই নয়, তার. একটা ব্যবহারিক fime আছে। মনোবিদ লথা'র 
(Lawther, J. D. ) এ সম্পর্কে এই মন্তব্য ststest  "Automatization 
is essential not only for speed and accuracy but for the 
functional use of the skill |" 


[র্পাচ] অভ্যাসজনিত কাজ ব্যক্তি খুব সহজে সম্পাদন করতে সক্ষম 
হয়।... অভ্যানজনিত কাজ পরিমাণে খুব বেশী হ’লে ব| কষ্টদায়ক হ'লেও, 
তা আমাদের দেহ-মনকে তত বেশী অবসাদদগ্রস্ত করে না, যত করে এচ্ছিক 


নল. ভয় 


সমস্তাযূলক কাজ । যেমন যার! কয়লার খনিতে কাজ করেন, তারা অভ্যাসের 
দরুন এ কাজ শ্বচ্ছন্দে করতে পারেন। অল্প আয়াসে এই ধরনের 

সম্পাদন সম্ভব হয় ( ease in performance ) | xis 

[ ছয় ] সবশেষে বলা যায়, অভ্যাস পরিবর্তনকে প্রতিরোধ ( উর 

to change ) করে। RÅ ও সুন্দর অভ্যাস গঠন যেমন একদিকে fees 
আদর্শ, অপরদিকে অভ্যাস একবার গঠন হলে তা সহজে শিক্ষার দ্বার! 
পরিবর্তন করা যায় না। শিশুদের একবার কোন অভ্যাস গঠন হলে তা 
ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হয়। এর কারণ অভ্যাসের দ্বার ব্যক্তির দেহ- 


মনের নৃতন প্রবণতার wf হয়। 
অভ্যাস, প্রবৃত্তি এবং প্রতিক্ষিপ্ত প্ৰতিক্ৰিয়| [ Habit, Instinct 


& Reflex action. ] $— 

আমর| অভ্যাসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি, 
এট| এক ধরনের অঞিত অনৈচ্ছিক কৰ্ম ৷ তাই এর মধ্যে আমরা অনৈচ্ছিক 
কর্মের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই) এই সব বৈশিষ্ট্য থাকার wu 
অনেক সময় অভ্যাস সম্পর্কে ভুল ধারণা হয়। অন্তান্ত অনৈচ্ছিক কর্মের 
সঙ্গে অভ্যাসের কি পার্থক্য আছে তা উল্লেখ না করলে 
অভ্যাস, প্ৰবৃত্তিও এই ধরনের ভূল ধারণা থেকে যেতে পারে। এখানে 
প্রি তিদিগাঃ আমরা! বিশেষভাবে প্রবৃত্তিগত কৰ্ম (instinctive 
টু action) এবং প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার )( reflex 
action ) সঙ্গে অভ্যাসের ভফাৎ করার চেষ্টা! করবে| প্রবৃতিজনিত কৰ্ম 
ও প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার/ক্ষমতা আমরা জন্মগতভাবে অর্জন করি ( innate ) | 
অর্থাৎ, এই সব আচরণ কর প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত। এক কথায় এদের 
আমরা অনজিত অনৈচ্ছিক কর্ম (unlearnt non-voluntary action ) 
বলতে পারি । কিন্ত অভ্যাস আমাদের অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ব করতে হয়। 
কোন কাজ বারবার সম্পাদনের মাধ্যমে এক যান্ত্রিকরূপ ধারণ করে। 
তখন তার মধ্যে আমর অনজিত অনৈচ্ছিক কর্মের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে 
পাই। স্থতরাং, অভ্যাসের সঙ্গে অন্যান্ত অনৈচ্ছিক কর্মের যূলগত একটা 
পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। অভ্যাস হ’ল অজিত ( Learnt or Acquired ) 
শিক্ষা বা চচ্চার ফল, সংস্কারগত কর্ণ ও প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়। 

জনর্জিত ( Unlearnt ) এবং জন্মগত ( Innate ) | 
আপত: দিক থেকে অভ্যাস ও সংস্কারগত কর্মের মধ্যে মিল দেখে 
অনেকে মনে করেন, যে কোন ধরনের অভ্যাস সহজাত সংস্কার ( instinc- 
tive behaviour ) এর রূপান্তর মাত্র। আবার ফেউ কেউ বলেন, অভ্যাস 


y 


e . শি -মনোবিগ্ঠা m 

আমাদের নানারকম প্রতিক্ষিপত প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত।) মনোবিদ্‌ 
আলপোর্টও অনুরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। তবে একটা! কথা(মনে রাখা 
দরকার, তৎপরতার দিক থেকে এ সব কাজের মধ্যে একটা আপাত: মিল 
দেখা গেলেও, বুৎপত্তির দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে) (জংস্কারগত 
কর্ম এবং অভ্যামকে আমরা মানসিক প্রবণতা উদ্ভূত বললেও প্রতিক্ষিপ্ত 
প্রতিক্রিয়াকে আমর! তা বলতে পারি ন| ৷ অন্তদ্িক থেকে বিশ্লেষণ করলে 
বলা যায়, প্রবৃত্তিগত কর্ম এবং প্রতিক্গিপ্ প্রতিক্রিয়| প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীর 
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য! কিন্তু অভ্যাস একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীর ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, হাচি, কাশি প্রভৃতি 
আচরণ সমভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু হাচি ব! কাশির 
সময় মুখে ঢাক! দেওয়ার অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত 5} 


অভ্যাসের দৈহিক কারণ [ Physiological Basic of Habit 


formation ]9— 


অভ্যাস গঠনের পেছনে কতকগুলো দৈহিক কারণ আছে। এই দৈহিক 
কারণগুলোর. কথা মনোবিদরা স্বীকার করেছেন। অভ্যাস গঠনের মূলে 
আমাদের স্নায়ুকোষ ( neuron), পেশী ( muscle ) ইত্যাদির বিশেষ এক 
ধর্মের উপর প্রতিচিত।, দেহযন্ত্ৰের এই অংশের নমনীয়তাই ( plasticity ) 
অভ্যাস গঠনের মূল কারণ । উইলিয়স জেমস্‌ ( William James ) বলেছেন 
সব জৈবিক কোষই নমনীয় (all living" tissues 

অভ্যান গঠনের plastic )| এই সব জৈবিক কো 
+ ভিত ৰ যের মধ্যে স্নায়ুকোষ 
(nerve tissue )গুলে| সবচেয়ে বেশী নমনীয়। তাই 
মনোবিদ্‌ এবং শরীর বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের অভ্যাস গঠনের 
যূলে' আছে এই অতি নমনীয় স্নাযুকোষ। কোন প্রতিক্রিয়ার জন্য উদ্দীপন। 
যে স্বাযুপথে প্রবাহিত হয়, তাকে ওঁ প্রতিক্রিয়ার চাপ (arc) বলে। 
কোন উদ্দীপক আমাদের দেহের মধ্যে কোন সংগ্রাহক ( receptor ) 
«| ইন্্রিয়কে (sense organ) উত্তেজিত করলে, সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা 
স্নায়ু, (sensory nerve or efferent nerve) বেয়ে afry যায় 
এবং সেখান থেকে উত্তেজনা! আবার চালক lp (motor nerve) 
দিয়ে৷ কোন কর্মেন্দরিয়ে ( effector organ) ফিরে আসে। এই সম্পুর্ণ 
স্ায়ুপথকে বলে চাপ। এই উত্তেক্গন! কর্ষেন্দরিযে পৌছালেই প্রতিক্রিয়া 
হয়। কিন্ত, প্রথমেই কোন উত্তেজন| স্নায়ুপথ দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে 
পারে না। স্বায়ুপথে বিভিন্ন কোষের সংযোগস্থলে বা স্নায়ুসন্ধিতে (synapse ) 
এই উত্তেজনা বাধা পায়। কিন্তু, কোন উত্তেজনা একবার ওঁ বাঁধাকে 
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অতিক্ৰম ক'রে তা গস্তব্যস্থলে পৌছাতে পারলে, t কাজের পুনরাৰ্ৃত্তিতে 
বাধার পরিমান কমতে থাকে। এইভাবে একই কাজ যদি বার বার পুনরাবৃত্তি 
করা যায়, তাহলে তার বাধা ক্রমেই কমতে থাকে এবং এক সময় "ous 
সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তির কোন রকম প্রচেষ্টা বা ইচ্ছার প্রয়োজন 
হয় না। এমনিভাবে অভ্যাসের কৃষ্টি হয়। শুধু জৈবিক কোষের মধ্যে 
কেন, জড় জগতেও একই ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। বার বার ব্যবহারের ফলে 
জড় বন্তরও ক্রিয়া ত্রান্বিত হয়, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। 
যেমন, একটা তালা অনেকদিন ব্যবহার করার পর সহজে লাগানো বা খোলা 
যায়। একটা ভাঁজ করা কাগজকে অনেক সহজে ভাজ করা যায়। বেহালা 
বহুদিন ব্যবহার করলে তারে ভাল স্বর ওঠে। স্থতরাং এককথায় আমরা 


_ বলতে পারি অভ্যাস স্নায়ুকোষের নমনীয়তার দরুন পুনরাবৃত্তির .ফলেই 


গড়ে ওঠে। অভ্যাস যে শুধু জৈবিক প্রতিক্রিয়ারই হয় তা নয়, মানসিক 
অভ্যাসও একইভাবে গড়ে ওঠে । মনের সচেতন ইচ্ছার দ্বার অন্নপ্ৰাণিত 
হয়ে আমর! আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকি, এবং যে সব কাজ 
মম্পাদনে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বাধা দেয়, তারাও পুনরাবৃত্তির ফলে 
স্বতশ্চল হয়ে ওঠে। আবার অন্তদিকে মানসিক তাগিদে যে সব কাজ 
আমরা বারবার করি, পরবর্তীকালে, মানসিক "চাহিদা ছাড়াও সে সব 

ই উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক অভ্যাম গঠিত হয়। 


কাজ আমরা করে যাই। এ 
তবে এই ধরনের মানসিক অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে পুনরারৃত্তির উপর নির্ভরশীল 


নয়। এ সম্পর্কে আমরা পরে উল্লেখ করবে| । 


বিভিন্ন শ্রেণীর অভ্যাস [ Types of Habit ] $_ 
সাধারণতঃ অভ্যাসকে তিন শ্ৰেণীতে ভাগ করা হয়। দৈহিক অভ্যাস 
(physical habits), মানসিক অভ্যাস ( mental habits ) এবং আবেগ- 

habits)! তবে এই ধরনের শ্ৰেণীবিভাগকে 


মূলক অভ্যাস ( emotional 
আমরা চরম বলতে পারি না। কারণ যে অভ্যাস «| আচরণ আপাতঃভাবে 
দৈহিক মনে হয়, তাদের পেছনেও মানসিক ও আবেগ- 


দৈহিক অন্যান sis 
a লক অবস্থা কাজ করে। লেখা ( writing ), পরিক্ষার 


Y 
পরিচ্ছন্নত| ( cleanliness ) হাবভাব (posture) ইত্যাদির আচরণকে, 
আপতঃভাবে এই অভ্যাস গঠনের 


আমর| দৈহিক অভ্যাস বলতে পারি। 
জন্য দেহযন্ত্রের অন্গণীলন প্রয়োজন হয়। তবে শুধুমাত্র বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যদের 


প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এইসব অভ্যাস গঠিত হয় না। লেখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
ইত্যাদির অভ্যাস গঠনের জন্য মানসিক অবস্থা ও আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াও 


ব্যক্তির জীবনে বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ। তবে, যেহেতু সকল কিছুর মাধ্যমেই, 


$e |-মনোবিক্য|, " 
দেহের কোন না কোন অন্বের ক্ৰিয়াকে যান্ত্ৰিক ভাবাপন্ন কর! হয়, সেহেতু 
এদের আমর! দৈহিক অভ্যাস ( physical habits ) আখ্য। দিতে পারি i 

অন্তদ্দিকে, ব্যক্তি জীবনের অভিযোজন (individual adjustment 
in the environment) ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমত| এবং মেই ক্ষমতার সাৰ্থক 
প্রয়োগের দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির চিন্তনের ( thinking) অভ্যাস, 
এবং সমস্তামূলক পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ, ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে 
মানসিক অভ্যাস  অভিযোজনের প্রকৃতি নির্ণয় করে দেয়। এই ধরনের 

মানসিক প্রতিক্রিয়া য| স্বতশ্চলভাবে ব্যক্তির সার্থক অভি- 

যৌজনে সাহায্য করে, তাদের মানসিক অভ্যাম ( mental habit ) qal 
হয়। মনযোগের অভ্যাস (habit of attention) এই ধরনের এক 
গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। উডওয়ার্থ একে মনযোগ ও অমনযোগের অভ্যাস - 
(habit of attention and inattention) আখ্য। দিয়েছেন। এছাড়া, 
গড়াশোনাও (reading) মানসিক অভ্যাসের অন্তৰ্গত। চিস্তনের অভ্যাস 
(habit of thinking ), মা্ষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে। 
এক কথায় বলা যেতে পারে, মানসিক অভ্যাস ব্যক্তির সম্পুর্ণ ব্যক্তিত্বকে 
নিৰ্ণাত করে। তাই বার্নার্ড (22991) atstga—In a very real 
sense an individual's mental habits determine the type of 
person he will be. 

মানসিক অভ্যাস ছাড়| ব্যক্তির আবেগ 


মূলক অভ্যাস ( emotional 
habit) তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নানাভাবে o 


ভাবিত করে। কোন বিশেষ 
প্রক্মোভযুলক অন্যান বত বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্ৰ করে, অনেক সময় ব্যক্তির 


মধ্যে বিশেষ ধরনের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রবণতার 
সৃষ্টি হয়। পৌনপুনিক অভিজ্ঞতার ফলে এ ধরনের অভ্যাস গঠিত হয়। 


ফলে এই ধরনের অভ্যাস সামগ্রিকভাবে তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। 
মনোভাবকে (attitude ) আমরা এই ধরনের অভ্যাস বলতে পাঁরি। 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী [ Laws of Habit formation ] s— 


মনোবিদ্‌ উইলিয়ম জেমস্‌ ( William James ) অভ্যাস গঠনের জন্য 
কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য দিতে বলেছেন। অর্থাৎ, নৃতন কোন 
অভ্যাস গঠন করতে হ'লে, এই নিয়মগুলো মেনে চলার দরকার। এগুলোকে 
সাধারণভাবে অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী ( laws of habit formation ) 
বলা হয়। তিনি বিশেষভাবে চারটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন ৷ 


[এক ] প্রথমতঃ অভ্যাস গঠন করতে হ’লে 


দৃঢ় মানসিক প্রত্যয়ের একান্ত 
প্রয়োজন | কোন কাজ অভ্যাস হিসাবে গ্ৰহ 


ণ করতে হ’লে, সেই কাজ দৃঢ় 


E ১ ১১ 


29s 
অভ 


Per dans 


প্রতীজ্ঞা নিয়ে শুরু করতে হবে। যেমন, যদি সকালে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস 
গঠন করতে চাই, তবে মনে মনে স্থির করে নিতে হবে ষে আমাকে এই কাজ 
করতেই হবে। এতে করে যত রকম অস্থবিধা হউক না কেন, তা আমাকে 
করতেই হবে। যদি ভেবে নিই যে যখন ঘুম ভাঙবে 
তখন e$] যাবে, তাহ’লে অভ্যাস গঠন হৰে না। তাই 
অভ্যাস গঠনের জন্য মনের দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে, একথাও 
মনে রাখার দরকার যে উদ্দেশ্ও সঠিক ভাবে নিরূপন করার দরকার। কি 
অভ্যাস গঠন করতে হবে, তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করার দরকার । উদ্দেশ্য যদি 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাংপর্য্যপূর্ণ না হয়, তাহ'লে মানসিক দৃঢ়তা সত্বেও 
অভ্যাস গঠনে অস্থবিধ| হয়। তাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে মানসিক 
দৃঢ়তা নিয়ে অগ্রসর হ'লে অভ্যাস গঠন সম্ভব। 

[দুই] অভ্যাস গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে যেমন মানসিক দৃঢ়তা দরকার, 
তেমনি অভ্যাস গঠন করতে হ’লে মানসিক তত্পরতারও প্রয়োজন । কোন 
অভ্যাস গঠন করবো স্থির করলে, তার অনুশীলন প্রথম স্থযোগেই আরম 

করতে হুবে। ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস গঠন করবো, 
TE সেটা আজ থেকে না করে, আসছে মাসের ১লা তারিখ 
থেকে গুরু করবো, এরকম ভেবে রাখলে অভ্যাস কখনও গঠিত হবে না। 
যেদিন ঠিক করা হবে, যে আমার ভোরে ওঠার অভ্যাস করার দরকার, 
সেদিন ভোর থেকেই ত! শুরু করতে হবে। ভাল দিনের জন্য ফেলে 
রাখলে চলবে না। এতে করে মনের স্থিরতা কমে যাবে। তাই জেমস, 
( James ) বলেছেন-_''5০126 the very first opportunity to put the 
resolve into practice". এ 

[ তিন ] অভ্যাস গঠনের জন্য পুনরাৰৃত্তির প্রয়োজন হয়। যদি কোন 
কাজ কিছুদিন পুনরাবৃত্তি করার পর ছেড়ে দেওয়| হয় তার স্নায়বিক বাধা 
আবার বেড়ে যায়, এবং অভ্যাস গঠন সম্ভব হয় না। তাই যতক্ষণ অভ্যাস 

দৃঢ়ভাবে গঠিত না হয়, ততক্ষণ কোন রকম ব্যতিক্ৰম না 
wn করে তার পুনরাৰ্বত্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ নান| 
অজুহাতে আমরা অনুশীলনে ফাকি দিই। যেমন, ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস 
করতে গিয়ে, কয়েকদিন অনুশীলন করার পর, অনেক সময় কোন অজুহাতে 
মাঝে ছু-একদিন বাদ দিই। এতে করে অভ্যাস গঠনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই 
একবার কোন অভ্যাস গঠনের মনস্থঃ করলে, তা দৃঢ়ভাবে গঠিত ন| 
yu কোন অজুহাতে সেই কাজের অনুশীলন বন্ধ করা চলবে T | 
বলেছেন—“Each lapse is like the letting fall 
e string which one is carefully winding 


মানমিক প্রতায় 


হওয়া পর্য 


es] ( James ) 
of a ball on th 


২ Baa 

up: a single slip undoes more than a great many turné 
will wind again. Continuity of training is the great means 
of making the nervous system act infallibly right.” 

[চার] অভ্যাস একবার গঠিত হয়ে গেলেও, সেই কাজের অনুশীলন 
সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর| চলে ন|। তাতে করে এই সব কাজের স্বতশ্চলতা৷ 
রদ কমে যায়। যে সব অভ্যাসের দৈনন্দিন জীবনে পুনরা- 

বৃত্তির প্রয়োজন হয় না, তাদের সক্রিয় রাখার জন্য মাঝে 
মাঝে পুনরাৰ্বত্তির প্রয়োজন | এই পুনরাবৃত্তি সব পর্যায়ে প্রয়োজন p অর্থাৎ, 
মনের দৃঢ়তার দ্বার! অভ্যাসের পুনরনগুশীলন, একান্ত প্রয়োজন | 

অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুলে। মেনে চললে; অভ্যাস গঠন সহজ হয় 
ঠিকই, কিন্তু একট| কথা মনে রাখার দরকার অভ্যাস শুধুমাত্র যান্ত্ৰিক 
অন্গশীলনের ফল নয়। ব্যক্তির প্রেষন| ( motive ) অভ্যাস গঠনের পেছনে 

বিশেষভাবে কাজ করে, যদিও আলপোর্ট ( Allport ), 
হানা জ্ট্য৷গনার ( Stagner ) প্রভৃতি মনোবিদ্রা বলেছেন, 
অভ্যাস একবার গঠন হ’লে, তার প্রেষনার অংশটুকু আমরা খুঁজে পাই ন| । 
তবুও একথা ঠিক যে, অভ্যাস গঠনের মূলে কোন না কোন প্রেষণ| 
(motive) কাজ করে। অভ্যাস অবশ্য পরবর্তীকালে নিজস্ব ক্রিয়াশীলতা 
(functional autonomy) লাভ করে থাকে। স্থতরাং অভ্যাস গঠন 
করতে হ’লে, এই প্রেষণাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। অভ্যাসের 


নিজন্ব ক্রিয়াশলত| আনতে হ’লে এই প্রেষণাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তির 
চাহিদা ( need ) কে চরিতার্থ করতে হবে। 


শিক্ষ1 ক্ষেত্রে অভ্যাসের গুরুত্ব [ Importance of Habit 


in Education ] »— 


শিক্ষার বিভিন্ন উদেখ্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য হ’ল, ব্যক্তির আত্মসত্বার 
বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি সাধন করা। আমর যদি ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ 
শিক্ষারউদেশ্যও TTA গঠন করতে পারি, তাহ'লে ওঁ উদ্দেশ্যের পথে 
অভ্যাস অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারি। জেমগ, (James) বলেছেন, 
অভ্যাস হ'ল “Aywheels of Society" তাই শিক্ষার 

"মাধ্যমে আমাদের আকাজ্ফিত অভ্যাস গঠন করা একটা প্রাথমিক দায়িত্ব । 
এ প্রসঙ্গে, উল্লেখ করার দরকার যে অভ্যাস অল্প বয়সে খুব তাড়াতাড়ি 
গড়ে তোলা সম্ভব হয়। শৈশবে কোন অভ্যাস গঠন করতে পারলে, তা 
দৃঢ় হয় এবং সেই কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিশু মন খুবই নমনীয় এবং 
পরিবর্তনশীল । স্থতরাং, শৈশবে শিক্ষার সঙ্গে স্দে আমরা যদি, শিশুদের 


১৩ 


মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠন করতে না পারি, তাহ'লে আমাদের শিক্ষার 


উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ বিফল হবে । জীবনের সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হবে না | 
অন্তদিক থেকে বিচার করলে, একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষা প্রক্রিয়াকে 
মঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলেও অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। আজকাল 
শিক্ষার্থীর। যে উচ্চপর্ধ্যায়ে শিক্ষা গ্রহণে অস্থপষোগী হয়ে পড়ছে, তার একটা! 
কারণ তাদের ‘পাঠের অভ্যাস’ op habit) নাই। এই ধরনের 
অভ্যাস ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া শিক্ষা 
ae unie পক্ষে খুবই মুশকিল। এমনিভাবে বলা হয়, বি 
মনযোগ একান্ত প্রয়োজন | বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ 
করতে «| পারলে, তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মনযোগের অভ্যাস 
(habit of attention ) শিক্ষাক্ষেত্রে, পাঠগ্রহণ বা শিখনের দিক থেকে 
একান্ত প্রয়োজন | চিন্তনের অভ্যাসও ( habit of thinking ) শিক্ষাক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা বলতে গিয়ে 
অনেক শিক্ষাবিদ বলেছেন আমাদের শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থপূর্ণ চিন্তা 
করার অভ্যাস ( habit of meaningful thinking ) গঠনে সমৰ্থ নয়। 
অৰ্থাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে স্থগম করার 
জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রধানত: কতকগুলো অভ্যাস গঠন করার দরকার | 
এবং এই কারণে যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে যথাৰ্থ অভ্যাস গঠনের 
সুযোগ থাকার দরকার d এই সব অভ্যাসই শিক্ষা প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে 


ত্বরান্বিত করবে। 
সবশেষে, শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হ’ল, ব্যক্তিকে সমীজ-উপযোগী করে 
গড়ে তোলা । সমাজিক জীবনের উপযোগী আমর! তাকেই বলবো, যিনি 
সমাজের চাহিদা! মিটিয়ে সার্থকভাবে তার সলে অভিযোজন 
সামাজিক বিকাশ ও. করে বাস করতে পারেন। এই ধরনের সামাজিক 
অভ্যাস অভিযোজনের জন্য সামাজিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
যাস গঠন করার প্রয়োজন। CUm সাধারণ স্বাস্থ্যাভ্যাস, 
ua প্রতি সৌজন্ত প্রকাশের অভ্যাস, অপরের 


বিবেচনা করার অভ্যাস, ইত্যাদি স্থতরাং 
শিক্ষার এই সামাজিক উদ্দেখ্য যদি সাধন করতে হয়, তবে অভ্যাস গঠনের 
আদৰ্শ শিক্ষার সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত | | 
সুতরাং, বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, শিক্ষার সঙ্গে : 
অভ্যাস গঠন অজাজীভাবে জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন (Learning )* | 


একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত৷ ৷ wis অভ্যাস গঠনও এক ধরনের শিখন 
বাৰ্নার্ড ( Barnard ), অভ্যাসকে শিখন Ago অভ্যাস 


মিলা বা a 


কতকগুলো অ 
প্রতিবেশী বা আত্মী 
মতবাদকে সহনশীলতার সঙ্গে 


( Learning ) | 


[ 
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হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন_ Habit চি BEldefihed as 


a more or less automatic learned response, acquired through 


mood m repeating that response in an identical or 

A highly similar situation." স্থতরাং, অভ্যাস গঠন 
সম্পর্কে আলোচনাকে বাদ-দিয়ে শিক্ষা সম্পকিত কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ 
হ'তে পারে না । : 


অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব [ Teacher's responsibility 


in Habit formation ] 2 


অভ্যাস গঠন যেহেতু শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ aa, সেহেতু এ সম্পর্কে 
₹ শিক্ষকদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব আছে। অভ্যাসের কথ| বিবেচনা করতে গিয়ে 
শিক্ষকদের ছুটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ শিক্ষার 
মাধ্যমে হুঅভ্যাস ( good habit) গঠন করতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার দ্বারা, কু-অভ্যান ( bad habit) দূর করতে হবে। 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ একদিকে যেমন স্থ-অভ্যাসের (good habit) উপর 
নির্ভর করে, তেমনি অপরদিকে কু-অভ্যাস ত্যাগের উপরেও নির্ভর করে। 
তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষককে এই দুই দায়িত্বই গ্রহণ করতে হবে। 
পূর্বে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা যে বয়সে শিক্ষকদের সাহচর্যে আসে, তা 
হ'ল অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। তাই শিক্ষাদানের সময় শিক্ষককে অভ্যাস 
গঠনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে, 
কি ধরনের অভ্যাস গঠনের উপর শিক্ষক গুরুত্ব দিবেন। প্রথমতঃ, কতক 
গুলো দৈহিক অভ্যাস গঠনের উপর শিক্ষক বিশেষভাবে নজর দিবেন। যেমন-_ 
f পরিফার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ( habit of cleanliness ) 
শঙ্ষা সহায়ক e és N 
হুঅভ্যাম গঠন দৈহিক হাবভাবের অভ্যাস (habit of posture ), 
শরীরচর্চার অভ্যান ( habit of exercise ) ইত্যাদি | 
এই ধরনের অভ্যাস ব্যক্তি জীবনের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক কতকগুলো মানসিক অভ্যাস (mental habit) 
গঠনের প্রতিও বিশেষভাবে নজর দিবেন। এই ধরনের অভ্যাস শিক্ষার্থীর 
মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে এবং শিক্ষা গ্রহনের কাজকে সহজ করে 
তুলবে। কতকগুলো মানসিক অভ্যাস গঠন না করতে পারলে, শিক্ষকের 
পক্ষে পাঠদানও অসম্ভব হয়ে গড়ে । যেমন, মনযোগের অভ্যাস ( habit 
Of attention ), পড়ার অভ্যাস (reading habit), বিষয়বস্তর সামগ্রিক 
অর্থবোধের অভ্যাপ ( habit of comprehension )। আলোচ্য বিষয়বস্তু 
IRTA জন্য মানসিক প্রস্তুতি গঠনের অভ্যাস (habit of mental) 


সুচনা 


১৫ 


ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, শিক্ষকের দায়িত্ব হবে কতকগুলো 
আবেগযূলক অভ্যাস (emotional habit) গঠন করা ।. বিভিন্ন ঘটনা 
(events ) ব| পাঠ্যবস্তর (subject-matter) প্রতি যথাযোগ্য ( attitude ) jJ" 
বিকাশ করার দায়িত্ব শিক্ষকের গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে যদি এই 
ধরনের অভ্যাস গঠন করতে না পারা যায়, তা হ'লে তাদের সামাজিক বিকাশ. 
কখনও সম্ভব হবে WD) পরোপোকারের অভ্যাস (habit of helping ` 
others), সৌজন্য প্রকাশের অভ্যাস (courtecy ) ইত্যাদির অভ্যাস :. 
শিক্ষার্থীদের গঠন করতে হবে। চৰি 
যে কোন ধরনের অভ্যাস গঠন করতে হ’লে শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হবে 
উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ণয় করা। নিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে ন! থাকলে, কোন 
— ৰ একজে সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই 
fiie স্-অত্যাস গঠনের পূর্বে শিক্ষকের নিজের দায়িত্ব, 
সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। সঙ্গে সঙ্গে 
সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদদেরও সচেতন করা। ব্যক্তিত্বের স্থৃষম বিকাশ 
যদি আমাদের কাম্য হয় তবে অভ্যাস গঠনকে পরিকল্পিতরূপ দিতে হবে। 
এবং সেই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সক্ৰিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। 
শুধুমাত্র অন্ধ যান্ত্রিক উদ্দেশ্য বিহীন পুনরাবৃত্তির ছারা স্থঅভ্যাস গঠন সম্ভব 
নয়। wet Barnard ) «citg«3— Discussion (with the pupil) 
cance of goals and the steps in habit formation 
help them to develop consistent approches to habit forma- 
tion." তবে একেবারে ছেলেবেলায় এ ধ্রনের আলোচন| সম্ভব নাও হুতে 
পারে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং পন্থা সম্পর্কে 
সচেতনতা শিক্ষক কাজকে অনেক সহজতর করে তুলতে পারে। তাই প্রাথমিক 
কাজ হিসাবে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনত| আনবেন। 
অভ্যাস গঠন করতে হ’লে পরবর্তী পর্যায়ে অনুশীলন প্রয়োজন | কিন্তু অন্থশীলন 
মানে অন্ধ যান্ত্ৰিক পুনরাবৃত্তি নয়। অন্ধ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কিছু দৈহিক 
অভ্যাস গঠন সম্ভব হ’তে পারে, কিন্ত মানসিক ও আবেগযূলক অভ্যাস 
(mental and emotional habit) এভাবে গঠিত হ'তে পারে না। 
পুনরারৃত্তির মধ্যে অভিনবত্ব এনে তাকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থপূর্ণ করে তুলতে 
হবে। সবচেয়ে ভাল হয়, অভ্যাস CY পরিস্থিতিতে প্রয়োগ কর! হবে, সেইরূপ 
পরিস্থিতিতে তা অন্থশীলন করা। যেমন few বানান করার অভ্যাস 
(spelling ); বানান বার বার মৌখিক পুনরাবৃতির দ্বারা শেখা যায়। কিন্ত 
তাতে দেখ! গেছে, অভ্যাস গঠন হ'তে দেরী হয়, এবং তার প্রয়োগের সময়ও 
অনেক সময় AZA হয় না। তাই বার বার মৌখিক অনুশীলন না করে, 
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বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে তার প্রয়োগ করে, লেখ| ছার! শেখানে| যায়। কারণ 
বানান শেখার উদ্দেশ্য হ'ল সঠিকভাবে লিখতে পারার জন্য। তাই এ 
পরিস্থিতিতে পরিবর্তনীয় বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করে তার অন্শীলন করলে, 
অভ্যাস স্থদৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভ্যাস গঠন একধরনের শিখন 
(learning) | স্থৃতরাং, অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রেও থর্নডাইকের (Thorndike) 
ফল লাভের স্থত্র ( low of effect ) একইভাবে প্রযোজ্য । তাই শিক্ষার্থীদের 
অভ্যাস গঠন তরান্বিত করতে হ’লে এবং সুদৃঢ় করতে হলে শিক্ষার্থীদের 
AIFS করতে হবে। যে কোন ধরনের আচরণ য| শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ 
চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, তাই পরবর্তীকালে অনুশীলনের মাধ্যমে, স্বতশ্চালিত 
হুয়। সাধারণভাবে শিক্ষকের উৎসাহ, এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত 
প্রতিক্রিয়| শিক্ষার্থীদের কাছে Aasta (reward ) হিসাবে কাজ করে এবং 
প্রেষণা শক্তি জোগায়। তাই বার্লার্ড (Barnard ), বলেছেন--'][{ the 
teacher bears in mind the need satisfaction of pupils as he 
attempts to direct the formation and re-formation of habits, 
he will be more successful than he depends on drill and 
repetition." মানসিক অভ্যাস গঠন করতে হ'লে শিক্ষার্থীদর এই দিকের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। 

স্থ-অভ্যাস গঠনের সঙ্গে সঙ্দে অভ্যাস সম্পর্কে শিক্ষকের দ্বিতীয় দায়িত্ব 
হ'ল কুঅভ্যাম দূর করা (breaking of bad habits )। কি ধরনের 
কুমভ্যান দুর করা অভ্যাস আমরা বিদ্যালয়ে গঠন করবো? এর উত্তরে 


প্রত্যেকেই একমত হবেন যে, যে সব অভ্যাস ব্যক্তি 
জীবনের বিকাশের সহায়ক | 


কিন্ত যতই আমরা সচেতন থাকি না 
কেন, যতই আমরা স্ৃ-অভ্যান 


গঠনে সচেষ্ট হই না কেন, বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু খারাপ 


| অভ্যান গঠন করবেই। আবার কিছু 
খারাপ অভ্যাস তারা গৃহ পরিবেশ 


থেকে নিয়েও আসবে। 3 
গৃহ-পরিবেশের উপর শিক্ষকের নিজেরও কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নাই। 
সুতরাং, এ সব খারাপ অভ্যাস দূর করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকের 
উপর এসে পড়ে । কিন্তু এই সব খারাপ অভ্যাম দূর করার জন্য শিক্ষকরা 
অনেক সময় এমন উপায় গ্রহণ করেন যে তাতে করে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিই 
হয়। অনেক সময় শিক্ষকের আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের খারাপ আচরণ 
করার প্রবণতা এমন পর্য্যায়ে গিয়ে দাড়ায় যে তার! অসামাজিক আচরণ 
করতে শুরু করে। তাই এই অভ্যাসকে দূর করতে হ'লে শিক্ষকের xcatfavi 
সম্মত দৃষ্টি ভদী গড়ে তুলতে হবে। প্রথমতঃ) খারাপ অভ্যাস গুলো শিক্ষার্থীরা 
অবচেতন মনে গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষকের 


কর্তব্য হবে, কি ভাবে শিক্ষার্থীরা 


ie - সি a d 
ET cows V 


3 ধরনের অভ্যাস আয়ত্ব করে তা খুঁজে বের করা। এ ধরনের অভ্যাস 
নক সময় অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশের wu হয়ে থাকে । কোন শিক্ষার্থী 
হয়ত অর্থ নৈতিক অবস্থার জন্যই হউক বা পিতা-মাতার অভ্যাসের wg হউক 
নোংরা থাকার অভ্যাস গঠন করেছে । তার এই «jl KEV 
তাকে শুধুমাত্র তিরফার করলে চলবে না । তাদের সামনে আদর্শ তুলে un 
হবে। যদি অর্থনৈতিক কারণে হয়, তাঁদের বুঝাতে হবে, পরিষ্কার থাকার 
ag বিশেষ অর্থ ব্যয় হয় না। আবার, অনেক সময় দেখা যায়, দৈহিক 
অন্ুস্থতার জন্য ছাত্রদের মধ্যে কু-অভ্যাঁস গঠিত হয়েছে। যেমন, লেখার 
সময় বেঁকে বসার অভ্যাস। এক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতি সমবেদেন| দেখাতে হবে 
এবং চিকিৎসকদের সাহায্যে এ ধরনের অভ্যাস দূর করতে হবে! কারণ এ 
ধরনের অভ্যাস দৈহিক ক্লগ্নতার জন্য হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খারাপ 
অভ্যাস অনেক সময় মানসিক কারণে গঠিত হয়! আবেগ মূলক অস্থিরতার 
( Emotional instability ) 99 শিক্ষার্থীদের মধ্যে নান! রকম কু-অভ্যাস 
দেখা দেয়। যেমন-_হাতের নখ কামড়ানৌ, কলম মুখে দেওয়। ইত্যাদি। 
এসব ক্ষেত্ৰেও শুধুমাত্র তিরফার ছারা অভ্যাস দূর কর! যাবে না। মুল 
কারণ দূর করে মানসিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারলে, অভ্যাস 


দূরীভূত হবে। 
সুতরাং, কু-অভ্যাস দূর করতে হ'লে শিক্ষককে প্রথম অভ্যাস গঠনের 
প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের 
আচরনের কুফল সম্পর্কে ধারণা দিয়ে, পরিবর্তনের জন্য 
গন দুর ক্র মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।: এবং সেই 
অভ্যাস ত্যাগ করার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করতে হবে। 
অভ্যাসের চর্চা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেরা ও 
হবে, তেমনি শিক্ষক এমন বিদ্যালয় ‘পরিবেশ 
gp এ আচরণের পুনরাবৃত্তির সুযোগ না পাঁয়। 
5 মনোবিজ্ঞান সন্মত শান্তির ( punishment ) 
ভাবে চৰ্চ্চার অভাবে, কু-অভ্যাস দূরীভূত হবে। 
অভ্যাস একবার গঠিত হ'লে তাকে ত্যাগ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। 
তাই স্নু-অভ্যাস গঠনের চেয়ে কু-অভ্যাস ত্যাগ করানোর কাজ অনেক বেশী 
দূরহ | শিক্ষককে এ (বিষয়ে বিশেষভাবে waa হতে 
হবে। এবং যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 


শিক্ষার্থীরা কোন কু-অভ্যাসের দাস ন! হ'য়ে পড়ে। অনেক সময় শিক্ষকের 
fas অভ্যাস ছাত্ররা অনুকরণ করে। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষককে আদর্শ 
স্থানীয় আচরণ করতে হবে এবং কোন রকম খারাপ অভ্যাস ছাত্রদের সামনে 


শিক্ষা-মনোবিদ্যা__২ 


এরপর এ ধরনের 
যেমন এ বিষয়ে সচেষ্ট 
সৃষ্টি করবেন, যাতে করে ত 
প্রয়োজন বোধে শিক্ষক কি 
ব্যবস্থা করতে পারেন I এই 


আলোচনা 


১৮ 


প্রকাশ করা৷ চলবে ন|। 


৮০ P 
E illios: 


উপযুক্ত আদর্শ সামনে রেখে শিক্ষকর| অগ্রসর 


হলে, স্থ-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস দূরীকরণ ছুই কাজই সহজ হবে | 


I 


প্রশ্নাবলী 


How is habit distinguished from instinct? Describe the charac- 
teristics of habit. What do you mean by the saying: "Habit 
is the best friend and worst enemy." ? LN. B. U. B, T. '67] 
[পৃঃ ৭-৮; ৪-৭] 

What are habits? Discuss the laws of habit formation. I 
Character a mere bundle of habits ? Justify your answer. 


LN, B. U. B. T. '66] 


s 


[পৃঃ৩৪; ১০১২] 


What are the conditions of habit formation ? How can you 


develop the reading habit in pupils ? [ C. U. B. A. '63] 
[পৃঃ ৮-৯; ১৯১২] 


What are habits ? How are they distinguished from instincts ? 
State the laws of habit forma 


tion, [ C. U. B. A. '65] 
[পৃঃ ৩-৪ ; ৭-৮; ১.১২] p 
What are habits? 
habits can be eradic: 
[পৃঃ ৩-৪; ৮-৯; ১০-১২ ; ১৫-১৭ ] 
Distinguish between reflex and habits, Explain the teachers’, 
role in the habit formation, 


[ পৃঃ ৭-৮; ১৪-১৭ ] 
Write notes on :— 


How are they formed ? 


Explain how bad 
ated, 


LC. U. B. A. '69] 


(à) Laws of habit formation. [ s 
(b) Habit and Instinct, [পৃঃ ৭-৮] 
(c) Habit and Reflex. [পুঃ ৭৮] 
(d) Types of Habits, [ পৃঃ ৯-১০] 


০১২] d 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
Cedere 
[ ATTITUDE] 


শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল এই মনোভাব ( attitude ) | 
শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য শিক্ষার জন্য, তার বিশেষ মানসিক অবস্থা ( mental set ) 
বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য মনোভাব শিক্ষার্থীর নৈতিক 
এবং বৌদ্ধিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার 
দ্বারা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা বা 
অন্তদিকে যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে, তা শিখনের সহায়ক 


এই কারণে শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা শিক্ষার একটা প্রধান 
উদ্দেশ্য । এই গ্রসঙ্দে আমরা এখানে আলোচনা করবো । 


মনোভাবের সংজ্ঞা [ Definition of Attitude 18 
4 অর্থে, আমরা মনোভাব কথাটার দ্বারা আমরা কোন বিশেষ বস্তুকে 
কেন্্র করে যে গ্রক্ষোভ মূলক স্থায়ী প্রবণতা! গড়ে ওঠে তাকেই বোঝাই | তবে 
মনোবিদ্র| একে এতটা নিক্রিয় অর্থে বিবেচনা করেন না। 
মনোবিদ্র| মনোভাবকে (attitude ) বিশেষ এক ধরনের 
qol হিসাবে বিবেচন| করেছেন। এই প্রবণতার সঙ্গে 
হ’ল যে এরা আমাদের প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতার ' 


ফলে সি হয়। মনোবিদ্‌ কোলেসনিক ( Kolesnik ), বলেছেন__কোন 
ধারণাকে কেন্দ্র করে মানসিক অনুভূতিযুক্ত প্রতিক্রিয়া 


বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা 
করার যে*মানসিক প্রস্তুতিই হ’ল মনোভাব |? এই ধরনের অনুভূতিযুক্ৰ 
জন্মগতভাবে থাকে না। ব্যক্তির 


প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই ধরনের মনোভাবের বিকাশ হয়। তাই 


«gig জন্মগত প্রবণতার সঙ্গে পার্থক্য করতে গিয়ে মনোবিদ্রা একে 
afas গুণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন । মনোবিদ্‌ ভালপোর্ট ( Allport ) 
মনোভাব বলতে মেই অজিত জৈব ম।নসিক প্র্রস্ততিকে বলেছেন, 


সাধার 


মনোভাব কি? 


অভিমুখীতা৷ বা AT 
অন্তান্ত প্রবণতার পার্থক্য: 


1. An attitude is an emotionally toned pre-disposition to react in 
a certain way toward a person, an object an idea or a situation"— 
Kolesnik : Educational Psychology. 


ৰু nd J 


$ 
ফন, ait a 
২০ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 
বা ব্যক্তির বন্তমুখী প্রতিক্রিয়ার শক্তি যোগায় ব! তার গতি 


নির্ণয় করে।! meas, মনোভাব বলতে ব্যক্তি জীবনে অভিজ্ঞতার ফলে 
সৃষ্ট দৈহিক এবং মানসিক এক ধরনের প্রস্তুতিকে বুঝি । এই জৈবমানসিক 
প্রস্তুতি ব্যক্তিকে তার বৌদ্ধিক, দৈহিক, সামাজিক কাজে অনুপ্ৰাণিত করে | 
তাই আধুনিক মনোবিদ্রা মনোভাব বলতে কেবলমাত্র অনুভূতিমূলক ব্যক্তি 
বা বস্তু মুখী প্রস্তুৃতিকে বুঝান না। মনোভাবের অন্ুভূতিযূলক দিকও 
যেমন থাকতে পারে, তেমনি বৌদ্ধিক ( intellectual ), সামাজিক ( social ) 
এবং দৈহিক (biological) দিকও থাকতে পারে। অর্থাৎ, বৌদ্ধিক, 
সামাজিক এবং দৈহিক অভিজ্ঞতার ফলেও মনোভাবের v? হ'তে পারে | 


মনোভাবের 23$ [ Nature of Attitude ] s— 


মনোভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গেলে, প্রথমে তার সঙ্গে 
অনুরাগের ( interest ) পার্থক্য করার দরকার । সাধারণ অর্থে আমরা অনেক 
সময় মনোভাব ( attitude ) এবং অন্গুরাগকে এক অর্থে ব্যবহার করে থাকি । 
এর কারণ, অন্থরাগ এবং মনোভাব উভয়েই ব্যক্তির বস্তুমুখী 'আচরণকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই দু’ ধরনের প্রবণতাই আমর! 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে থাকি । ছু’ ধরনেরই 
জৈব মাননিক সংগঠন আমাদের কোন কাজের প্রেষন| নির্ধারণ করে। 
কিন্তু এই ধরনের আপতঃ মিল থাকলেও, আমরা মনোভাব (attitude ) 
এবং অনুরাগের (interest) মধ্যে পার্থক্য নিৰ্ণয় করতে পারি। 
অনুরাগকে আমরা সব সময় ধনাত্মক (positive ) বলতে পারি। অর্থাৎ, 
কোন বিশেষ qua প্রতি আমার অনুরাগ আছে, বলতে, তাকে আমি 
পছন্দ করি, তাদের পাওয়ার আকাঙ্ক| বা চাহিদা আমার আছে, এই বুঝতে 
চাই, অর্থাৎ, সব প্রতিক্রিয়া গুলোই সেই বস্তু অভিমুখী ( approaching) I 
একে আবার ব্যক্তির প্রবণতার ধনাত্মক যৌজ্যতা ( positive valance ) 
বলতে পারি। কিন্ত মনোভাব (attitude ) ধনাত্মক বা ঝণাত্মক ছুই হ'তে 
পারে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তর প্রতি মনোভাব ভাল «| খারাপ অথব| 
আকর্ষ বা বিকর্ষ ছু'ধরনেরই যোজ্যত। ( positive Tl negative valance ) 
থাকতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, অনুরাগের কেবলমাত্র পরিমাঁণগত 
দিক থেকে তারতম্য থাকতে পারে; কিন্ত মনোভাবের গুণগত ( qualitative) 


মনোভাব ও অনুরাগ 


: 4 - 
L -Mental and neural State of readiness 


AE exerting a directive or dynamic influence upon the indivi- 
90815 response to all objects with which it is related." 
Atti'ude, Hand Book of Social Psychology. 


» organised through 


—Allport B 


মনোভাব o 6 
এবং পরিমাণগত itati z 

মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে vd ii মম i 
associated with one's desires, likes and wants Wat dcl 
to one's appraisal of evaluation of an idea or FERES eR 
কোন বস্তুতে খুব বেশী অনুরাগ আছে বলেই তার প্রতি আমাদের Scent 
ধনাত্মক একথাও বলা যায় না। এমন অনেক জিনিস বা ধারণা আছে যেগুলো 
আমর! খুবই পছন্দ করি, ব| তাদের প্রতি অনুরাগ আছে, কিন্তু সেগুলোর প্রতি 
আমাদের ধনাত্মক মনোভাব নেই। ফুটবলের প্রতি অন্থরাগ আমার থাকতে 
তা বলে আমাকে ফুটবল খেলতেই হবে এমন কোন ব্যাধ্যবাধকতা 
কে মনোভাব তীব্র হ’লেই যে অন্থরাগ থাকবে তারও কোন 
অনুরাগ এবং মনোভ,ব পরস্পর নির্ভরশীল নয়। 


পারে কিন্তু 
নেই। অন্যদি 
নিশ্চয়তা নেই। স্থতরাং 
তবে উভয়েই শিখনের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। ৰ 

মনোভাব এবং অনুৱরাগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে 


মনোভাবের ( attitude ) কতকগুলো! নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য- 
গুলোকে মনোবিদ্রা মনোভাবের মাত্র (dimensions of attitude) হিসাবে 
বর্ণনা করেছেন। মনোভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ. করে, 
তারা চারটে মাত্রার কথা বলেছেন--গতি ( direction ), 
তীব্রত। ( intensity ), বিস্তৃতি (Extension) এবং স্থায়িত্ব (duration ) | 

ধনাত্মক ও ঝণাত্মক গতির কথাই বল! হয়েছে | অর্থাৎ, 


মনোভাবের গতি বলতে, 
কোন বিশেষ বস্তু ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের ধনাত্মক বা খণাত্মক 
দু’ রকমেরই মনোভাব গড়ে উঠতে পারে । যেমন, বিগ্তালয়ের পাঠ্যস্থচী সম্পর্কে 


শিক্ষার্থীদের ভাল T আকর্ষণ জনিত মনোভাব থাকতে অথবা খারাপ বা বিকর্ষণ 
জনিত মনোভাব দেখা দিতে পারে । mes যে কোন ব্যক্তির মনোভাব 
তার গতি প্রকৃতির ( dircetion ) দিক থেকে দু’ রকমের হতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ তীব্রতা বলতে, আমরা মনোভাবের ক্রিয়া উৎপাদন ক্ষমতার 
কথা বিবেচনা করি । ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র 
করে যে ধরনের মনোভাবই থাকুক না কেন তার তীব্রতা কিরূপ, তার 
উপর নির্ভর করে, ব্যক্তি কি ভাবে সেই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করবে ৷ 
বিদ্যালয়ের পাঠস্থটীর প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য, কোন শিক্ষার্থী পড়াশুনা 

পড়াশুনা চালিয়ে যাবে তা নির্ভর করবে 


ছেড়ে দেবে, কি, এ অবস্থার মধ্যে ও 
শিক্ষার্থীর মনোভাবের তীব্রতার উপর। মনোভাবের তীন্রতাই নির্ধারণ 


করে দেবে ব্যক্তি কি ধরনের বন্তমুখী আচরণ করবে । মনোভাবের বিস্তৃতি 
বলতে আমরা তার সামগ্রিকতার পরিসরকে বুঝাই । অৰ্থাৎ, “অভিজ্ঞতার : 


মনোভাবের মাত্ৰ| 


Cu l— J , 
á t 
২২ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


ফলে, ব্যক্তির মধ্যে বস্তু, ধারণা, বা ব্যক্তির প্রতি মনোভাব গড়ে ওঠে। এখন 
অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি বিচারে মনোভাবের বিস্তৃতি বিচার কর! হয়। কোন 
শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ শিক্ষকের প্রতি ভাল মনোভাব থাকতে পারে। 
আবার, সেই মনোভাবের বিস্তৃতির ফলে, বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের প্রতি 
. ভাল মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে । এই মনোভাবের বিস্তৃতি ( Extension ) 
ব্যক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করবে তা নির্ধারণ 
করে দেঁয়। সব শেষে, মনোভাবের স্থায়ীত্ব ( duration ) বলতে বুঝায় 
তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেক সময়, দেখ! যায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ বস্তু, 


ব্যক্তি বা ধারণার প্রতি স্থায়ী মনোভাব গড়ে ওঠে, আবার কোন সময়ে খুব 
অস্থায়ী মনোভাবও দেখা যায়। 


মনোভাবের বিকাশ [ Development of Attitude ] £-- 


একেবারে প্রথম অবস্থায় শিশুর মনোভাব খুব সাধারণভাবে আনন্দ ও 
বেদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের অনুভূতি তাদের জৈবিক চাহিদার 
Ser. পরিত্ৃপ্তি ব| অতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আসে । অনেক সময়, 


এই ধরনের মনোভাব বাবা, ম| অথব| পরিবারের অন্তান্ত 
ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। একটু বয়স বাড়ার cC সঙ্গে 


শিশুরা যে সব প্রতিক্রিয়া করতে atas করে, তার ফলে তার! পরিবেশের 
সংস্পর্শে আসে। এবং এই সব প্রতিক্রিয়া ভাগের মধ্যে বিশেষ পরিবেশকে 
CT করে সংবেদনগত উদ্দীপনার মাধ্যমে বিশেষ ধরনের অন্ৃভূতিমূলক 
প্রবণতার R করে। ফলে পরিবেশের বিভিন্ন অংশের মন্দে তার 


অনুভূতিমূলক সংযোগ স্থাপিত হয়। এ ধরনের মানসিক প্রবণতাকেও 
আমরা মনোভাব বলতে পারি। জীবন বিকাশের এই স্তরে কিছু কিছু 
অস্থায়ী মনোভাব এবং কিছু স্থায়ী মনোভাবেরও বিকাশ হয়। যেমন 
যে শিশু প্রত্যেকবার খাওয়ানোর সময় অস্থবিধা ARSI করে। তার 
মি VR ধরনের স্থায়ী aday মনোভাবের টি হয়। 
=, যে, তার খাগ্যাভ্যাসকে (food habit) 

র বার অনেক সময় অস্থায়ী খণাত্মক মনোভাব বাবা-মা 
বা অন্য বয়স্কদের কেন্দ্র করে গড়ে গঠে। এছাড়া শিশুদের মনোভাব 


‘৬৮% পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটু বয়স বেশী হ’লে 

cies Oa 3 পৰন্ত শিশুদের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তির প্রতি 
V UR থা এবং REIGI বয়স্ক ৰ 

র S দর দ্বার প্রভাবিত হয়। 

si ৰ HAT সময় অমুকরণ (imitation) «i অন্ত্বৰ্তনের 

( conditioning ) stai গড়ে ওঠে | অনুবৰ্তনের 


E 


মনোভাব i So 


পরবর্তী স্তরে, শিশুর মনোভাব প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার 
মাধ্যমে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এবং তার 
মানসিক বিকাশের সঙ্গে সে বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখে। সে বস্তুকে 
বিশ্লেষণ করতে শেখে। বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে 
তার যে মনোভাব ব| অন্ুভূতিযূলক প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতি 
তৈরী হয়, তা শুধুমাত্র তার জৈবিক চাহিদাকে কেন্দ্র 
করে হয় না। শিশুর! চিন্তন ছারা বিশ্লেষণ করে মনোভাব গঠন করে। 
যদিও এই ধরনের মনোভাব স্থায়ী হওয়া উচিত, কিন্তু সব সময়, তা স্থায়ী 
কারণ শিশুদের চিন্তন শক্তি বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা! তখনও 
এত পরিপক্ক হয় না যে, তার! বিষয়বস্তুর সব কিছু সামগ্রিকভাবে বিচার 
করে মনোভাব গঠন করতে পারে । অভিজ্ঞতাও তাদের অনেক কম থাকে। 
তাই পরবর্তীকালে এদের অনেক পরিবর্তন হয়। শিশুর চিন্তন শক্তি 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করেও মনোভাব গড়ে ওঠে | 
শিশুর ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মনোভাবের বিস্তৃতিও ( extensity 
বাড়তে থাকে । ফলে আগের স্তরে যে সব বস্তু ব| ব্যক্তির প্রতি, বস্তর 
প্রতি বিশেষ মনোভাব গড়ে উঠেছিল, সেই সব vem সামান্ঠীকরণের পরিসর 
বুদ্ধির সঙ্গে CU মনোভাবের বিস্তৃতি বাড়ে। এক কথায়, বয়স D সঙ্গে 
সঙ্গে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের বিস্তৃতির সঙ্গে mor ব্যক্তির ৰল বস্তৃতি 
হয় এবং পরিবর্তনও হয়। এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা তাদের বিশেষভাবে 


সহায়তা করে। 


মনোভাবের পরিমাপ [1 


ভাব বলতে ব্যক্তির কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি ব| ধারণার প্রতি 
Auk তিকে afa | স্থতরাং, প্রত্যেক মনোভাবের 


শেষ ভঙ্গীতে প্রতিক্রিয়ার প্র 
এ টা বস্তুগত কেন্দ্ৰ আছে। এই E Ki ide রণ 
A. কেবারে নাও থাকতে পারে । আরো 'বিশদভাবে বনে গো 
পারে Ji: la ব্যক্তি বা ধারণা সম্পর্কে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ধনাত্মক 
কোন বিশেষ 3) ণাত্মক (perfectly negative) 


itive ) থেকে সম্পূর্ণভাবে v 
( perfectly positive ) তাছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই 


চিন্তনের বিকাশ ও 
মনোভাব 


হয় না। 


easurement of Attitude ] 3— 


পৰ্যন্ত হতে পারে। 
মনোভাব পরিমাপক  প্রতিক্রিয়ামূলক প্রস্তুতির তীত্রতার দিক থেকে পার্থক্য 
নি থাকে। এই কারণে মনোভাব পরিমাপ করার ww 


q সংযুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি 
ব্যক্তির যে মনোভাব, তার প্রকৃতি এবং পরিমাণ 
এই মনোভাবের পরিমাণ, বা মানসিক প্রস্তুতির 


বিশেষ বস্তুর সং 
ব| ধারণার প্রতি 
নিৰ্ণয় করতে পারি। 


২৪ শিক্ষা মনোবিদ্য| 

পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা 
হয়। এই সব কৌশলগুলিকে বলা হয় মনোভাব পরিম।পক স্কেল 
(Attitude Scale)! এই ধরনের স্কেল দ্বারা আমর! ব্যক্তির কোন 
বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি ব| ধারণার প্রতি মনোভাবে তীব্রতা পরিমাপ করি মাত্র। 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই মনোভাব পরিমাপক স্কেল তৈরী করা হয়। এর 
মধ্যে HTD [cera ( Thurstone ) এবং লিকার্টের (Likert ) স্কেল 
বিশেষভাবে বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই ধরনের স্কেলে, কোন বিশেষ 
বস্তুর বা ধারণার প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের তীব্ৰতা পরিমাপ করার জন্য 
বিভিন্ন তীব্ৰতার পরিচায়ক কতকগুলো বাক্য FRANA সাজানো থাকে। 
এবং প্রত্যেক বাক্যের ( statement ) সাংগ্যমান রাশিবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির 
দারা নির্ণয় করা হয়। সাধারণ থান্টোনের স্কেলে, এই ধরনের পদ্ধতি 
ব্যবহার 'করা হয়। লিকার্টের পদ্ধতিতে আবার প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে, 
পাঁচটা করে মনোভাবের তীব্রতা জ্ঞাপক উত্তর থাকে । এবং এই প্রত্যেক 
উত্তরের সাংখ্যমানও রাশি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির দ্বারা নিৰ্ণয় কর! হয়। 
এখানে এ সম্পর্কে আর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে 
শিক্ষাক্ষেত্রে মনোভাবের তীব্ৰতা পরিমাপের খুব বেশী গুরুত্ব না থাকার জন্য 
আমর! এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব না। শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের 
মনোভাবের গতি ( direction ) নির্ধারণ করতে পারলে, আমাদের কাজের 
WWE হবে। তার বেশী কিছু প্রয়োজন নেই। এই সব স্কেল দ্বার| মনে|- 
ভাবের গতি ( direction ) সম্পৰ্কেও জান| যায়। তবে অভিজ্ঞ শিক্ষক 
সাধারণ ধারগ| থেকেই শিক্ষার্থীদের খনোভাবের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে 
পারেন, তাই তাদের কাছে এই ধরনের পরিমাপক স্কেলের অত গুরুত্ব নেই | 


শিক্ষা ও মনে।ভান [ Education & Attitude pe 


মনোভাব ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে | বস্তু, ব্যক্তি সম্পৰ্কে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার ফলেই মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষাও এক ধরনের অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয়নের প্রক্ৰিয়া, সুতরাং শিক্ষার দার! শিক্ষার্থীর মনোভাব 
গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে যথা জ্ঞতা 
র যোগ্য অভিজ্ঞত 
গ্রহণে শিক্ষার্থীদের pe 


সহায়ত| করতে [A 
অভিজ্ঞতা গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষকের বি UE মু 


শষ দায়িত্ব আট | 
কোন ভুল অভিজ্ঞতা গ্রহণের জন্য যদি ছা নীরা 
মনোভাব জাগে তা হলে তা তাদের পরবর্তী t 
P A $ আচর L বশেষভ 
প্রভাবিত করবে। বিদ্যালয় জীবনে, শিক্ষার্থীর! বিশেষ ন এ 
ধারণাকে কেন্দ্র করে কোন বিরূপ মনোভা P d 


মনোভাবের ওপর 
শিক্ষার প্রভাব 


মনোভাব = ২৫ 


তাদের মধ্যে থেকে যাবে। তাই বিভিন্ন বিষয়বস্ত ও কাজ শিক্ষার্থীদের 
সামনে উপস্থাপন করার সময় শিক্ষককে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে। 
বিষয়বস্তকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে 
হবে, যাতে করে তারা বিষয়বস্তর সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় এবং 
যথাযোগ্য মানসিক প্রতিক্রিয়া করতে প্রস্তুত থাকে। 
বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মনোভাব গঠন, বিদ্যালয়ের কাজকেই নানাভাবে 
সহায়তা করে। যেমন, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ- 
মূলক মনোভাব তাদের সেই বিষয়ের শিখনকে সহায়তা করে, এবং বিরূপ 
মনোভাব বিষয়বস্তর খিখনকে ব্যহত করে। আবার, শিক্ষকের প্রতি বিরূপ 
মনোভাবও, শিক্ষার্থীর শিখনকে ব্যহত করে। স্থতরা", 
ঠা পানি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উপযোগী মনোভাব গড়ে তুলতে 
মনোভাবের এভাৰ না পারলে শিক্ষাদানের কাজই ছুরহ হয়ে পড়ে। সুতরাং 
শিক্ষক হিসাবে আমাদের এ বিষয়ে দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা- 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়বন্তর প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা । 
বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক 
চাহিদাগুলি মেটাতে পারি, তা হলে তারা এ সব বিষয়বস্তর প্রতি ধনাত্মক 
গড়ে তুলবে। স্থত্রাং বিষয়বস্তুকে সব সময় শিক্ষার্থীর চাহিদার 
Rr তে উপস্থাপন করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 
(sua বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যাতে আনন্দদায়ক হয় সে দিকেও বিশেষভাবে 
নজর দিতে nd আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষার্থীদের সামাজিক 
h 1 development ) সহায়তা করা। ব্যক্তির সামাজিক 
id নমাজিক মনোভাব ( social attitude ) গঠনের উপর 
ERE CIS En বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, রীতি- 


নির্ভর করে। 
সামাজিক বিকাশ ও নীতি, ইত্যাদির প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে না 
মনোভাব উঠলে, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ হয় না। তাই 


, যদি ব্যক্তির সামাজিক বিকাশও হয়, তাহলে 
iiid bo সামাজিক মনোভাব is «ate শিক্ষকের 
দায়িত্বের অন্তৰ্গত। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, 
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 
আলোচনা করে তাদের মধ্যে আদর্শ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করতে 
পারেন। তাছাড়া সামাজিক মনোভাব বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন 
ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করার প্রয়োজন | 
শিক্ষাক্ষেত্রে মনোভাবের গুরুত্বের কথা আলোচন| প্রদর্দে আর একট! 


২৬ শিক্ষা-মনোবিছ্য। 
বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন । এট! হ’ল শিক্ষার দ্বারা মনোভাবের 
পরিবর্তন। শিক্ষার ছার! শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিবর্তন কর! যায় কি না, 
এ নিয়ে বহু পরীক্ষ। নিরীক্ষা হয়েছে । অনেক মনোবিদ মনে করতেন, 
মনোভাব যেহেতু অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং অজিত, সেহেতু 
তার সহজ পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু পরীক্ষার দারা 
প্রমাণিত হয়েছে মনোভাবও অভ্যাসের মৃত একবার 
গঠিত হলে, তাকে পরিবর্তন করা খুবই মুশকিল । তবে শিক্ষক নানা রকম 
কৌশল অবলম্বন করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনোভাবের পরিবর্তন করতে 
পারেন। শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষক যে যে নীতি 
প্রয়োগ করবেন তা fugat : 

[এক] শিক্ষক যে মনোভাবের পরিবর্তন করতে চান, তার শক্তি 
সম্পর্কে তার ধারণ| থাকা উচিত। মনোভা! যদি খুব তীব্র হয় তাহলে 
তাকে পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়। যদি আমর! কোন তীব্র মনোভাবকে 
পরিবর্তন করার চেষ্ট| করি, তাহলে তার ফল ব্যক্তি জীবনে খারাপ হয়। 

[ছুই] শিক্ষক কোন মনোভাব পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হওয়ার পূর্বে 
তার জানা দরকার, তীর প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব কিরূপ । যে শিক্ষকের 
প্রতি শিক্ষার্থীদের বিরূপ মনোভাব নেই, তিনিই কেবলমাত্র তাদের মনোভাবের 
মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারেন। i 

[ভিন] কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন আনার জন্ত 
শিক্ষক যুক্তি তর্ক (logical argument) এবং প্রাক্ষাভিক আবেদন 
( emotional appeal ) দুই করতে পারেন। তবে পরীক্ষার দ্বারা দেখা 
গেছে, মনোভাবের তীব্রতা যত কম হবে ততই তাকে যুক্তি তর্কের দ্বার! 
তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে | কিন্তু মনোভাব যদি তীব্ৰ হয় তাহলে 
এক্ষেত্রে প্রাক্ষোভিক আবেদন কার্ধ্যকরী হয় | স্থতরাং শিক্ষক মনোভাবের 
তীব্রতা বিচার করে তার পদ্ধতি নির্বাচন করবেন। 

[চার] মনোভাবের পরিবর্তন আনার SE শুধুমাত্র উপদেশ দিলে 
কোন NH হয় না। যাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে, তাদের সক্রিয় 
সহযোগিতা ছাড় তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। পাঠ্য-পুস্তকের জানের সাহায্যে 
বা উপদেশের সাহায্যে মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা ন| করে, বিভিন্ন কাজে 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারলে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তাঁরা 
তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে। 

[পাঁচ ] কোন বিশেষ মনো 
পরিবর্তিত মনোভাবের উপযোগিতা 
তাছাড়া সে সম্পর্কে শিক্ষকের পরিষ্কা 


মনোভাবের পরিবর্তন 
ও শিক্ষকর দায়িত্ব 


ভাব পরিবর্তন করতে হলে, শি 


সম্পকে শিক্ষককে ধারণ। দিত 
র ধারণা এবং 


ক্ষার্থীদের 


ত হবে। 
"Wil থাকারও প্রয়োজন | 
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[ছয়] অনেক সময় শিক্ষার্থীর 
মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ই লিড Vs 88 
প্রচেষ্টা শিক্ষক করতে পারেন । যে মনোভাব তিনি বিশেষ ৰ নি 
মধ্যে আনতে চান, সেই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন একদল ৰি 
তার মেলামেশার স্থযোগ করে দিতে পারেন। এতে করে দলগত ৰ 
অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। 3 
[সাত] কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তন করতে গিয়ে 
শিক্ষক যদি তার নিজের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহলে d 
মনোভাব পরিবর্তন করা৷ অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীকে বোঝাতে রী 
এই পরিবর্তন তার মনোভাব খারাপ বলে করা হচ্ছে না, এর দ্বারা তার 
মনৌভাবকে আরও কার্ধ্যকরী করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে | এই ধরনের বিশ্বাস 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পারলে, মনোভাব পরিবর্তনের সকল 


চেষ্টাই ব্যৰ্থ হবে। 


প্রশ্নীবলী - 


Define attitude. Discuss the importarce of attitude in the 

education of the children. [55,3931] 

2. What is attitude ? How it is different from interest ? Discuss 
the role of the teacher in bringing about changes in the attitude 
of the pupil. [১৯-২৩, ২৫-২৭ ] গু 

3. Write an essay on *Attitude and its educational value.’ 

(সম্পূৰ্ণ অংশ) 


4. Write notes 
(a) Dimension of attitude. 


(b) Attitude scale. [২৩] 
(c) Attitude & Interest. 


on the following : 


[২১] 


[২*২১] 


তৃতীয় অধ্যায় 
সেণ্টিসেণ্ড 


[ SENTIMENT ] 


সাধারণভাবে আমর! বলি; “লোকটি খুব সেটিমেণ্টাল”। এর দ্বার| 
আমরা ব্যক্তির কোন এক বিশেষ প্রবণতাকে বুঝাই। তবে, সাধারণতঃ 
কেউ অল্পে দুঃখিত হ’লে ব| সাধারণ কথায় রাগ করলে, আমরা তার এভাবে 
বিবরণ দিয়ে থাকি। কিন্তু সেটিমেণ্ট কথাটার বৈজ্ঞানিক তাৎপধ্য অনেক 
ব্যাপক। মনোবিগ্ঠায় সেন্টিমেন্ট বলতে সাময়িক কোন মানসিক অবস্থাকে 
বুঝি না|: বা, সে্টিমেন্ট কোন বিশেষ প্রক্ষোভের পুনঃ পুনঃ প্রকাশ নয়। 


সেন্টিমেন্ট (sentiment ) ও মনোভাব (attitude) এক জিনিস নয়। 
তবে এই সেটিমেণ্ট কি? 


মনোবিদ্‌ Tie ( A. F. 5: )! সৰ্বপ্ৰথম সেন্টিমেন্ট ( Senti- 
ment) কথাটাকে মনোবিগ্তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তার 
সেন্টি, টের সংজ্ঞ| RES URN SINT S, ব্যক্তি বা ১৯৯৮ ৫৬ 


করে আমাদের প্রন্ষোভমূলক আচরণগুলো যে 
মানসিক সংগঠনের স্বষ্টি করে তাই হ’ল সেন্টিমেন্ট (sentiment ) | 


মানুষের মধ্যে জন্মগত কতকগুলো! প্রবণত| থাকে, যাকে আমর! বলি প্রবৃত্তি 
(instinct )| জীবনে এইটুকু সম্বল করে শিশু FRÈ হয়। জন্মের পর শিশুর 
সব আচরণই এই প্রবৃত্তির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, নৃতন নৃতন পরিবেশের 
সন্ধে সার্কভাবে অভিযোজনের তাগিদে এইসব প্রবৃত্তিগুলোর পরিবর্তন হয়, 
বৃহত্তর সংহতির মাধ্যমে । এই সংহতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক সংস্কারের 
সে যুক্ত অনিয়ন্ত্রিত বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভগুলোগ বিশেষ বিশেষ বস্তু, 


ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে এবং উন্নততর সংগঠনের 
সৃষ্টি করে। এই স্কগঠি 


ত প্রক্ষোভযূলক প্রবণতার যে মানসিক ত 
বল| হয় সেটিমেন্ট। ৰ H D Ho taf 


ম্যাকডুগলাও (Mc Dougall)? 
1 gall ) এই অৰ্থে 
যেনে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে, কোন বস্তু নির্ভর অভিজ্ঞতা 
ঘর, সেই বস্তুর প্রতি ব্যক্তির যে চিরস্থায়ী মানপিক প্রবণতার বিকাশ হয়, 


I. A. F. Shands I oundation of character 
2. "jt is an enduring con ative atti ৰ 
! à attitude toward s. ject i 
by experience of that object”—Mc, D M পাস 


3৪৭]: An outline of Psychology. 


সেন্টিমেন্ট - 


তাই হ’ল সেট্টিমেপ্ট। সেটিমেণ্ট সম্পর্কে আলোচন! em ম্যাকড়গাল 
(Mc Dougal)! অন্যত্র বলেছেন, কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র ১7, 
প্রক্ষোভযূলক প্রতিক্রিয়া করার যে প্রবণতা তাই হ'ল প্রবশতা। কিন্তু 
ARA যে কেবলমাত্র বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ন| | কোন বিশেষ uf 


বা ধারণাকে কেন্দ্র করেও হ'তে পারে। 


সেণ্টিমেন্টের ege [ Nature of Sentiment ] ?— 
সেটিমেণ্টের শুধুমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাকে বুঝানো যায় না। কারণ, এরকম 
আরো! নানারকম মানিক সংগঠন আমাদের মধ্যে থাকে এবং আমাদের 
বহিআচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সেটিমেণ্ট কি তা প্রকৃতভাবে জানতে 
হ'লে, অন্তান্ত সমজাতীয় প্রক্রিয়া এবং মানসিক সংগঠনের সঙ্গে তার পার্থক্য 
করার দরকার। অর্থাৎ, চেটিমেণ্টের প্রকৃতি আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করে দেখার দরকাঁর। বিশেষভাবে আমরা সেট্টিমেন্ট এবং প্রক্ষোভ, 
সেণ্টিমেণ্ট এবং সংস্কার ও সেটিমেণ্ট এবং মনোভাবের মধ্যে আমরা এ প্রসঙ্গে 
পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় করবো । এই পার্থক্য থেকে সেটিমেণ্ট আসলে কি তা বুঝা যাবে। 
অনেক সময় CRAG এবং প্রক্ষোভকে (emotion) একই অর্থে 
ব্যবহার করে থাকি। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে যদিও কিছু পার্থক্য থাকে, 
মনোবিদ্দের অনেকের কাছে তার তাত্পৰ্য্য খুব পরিষ্কার নয়। এর কারণ, 
বিভিন্ন প্রক্ষোভ ( Emotion ) এবং সে্টিমে্টকে আমরা 
মেটিমেন্ট প্রক্ষোভ একই নামে অভিহিত করি। তাই পার্থক্য উপলব্ধি করলেও 
মনোবিদ্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ তার বহিঃপ্রকাশ সবসময় ব্যক্ত হয় না। 
যেমন-_“ভালবাপা” (love) এই কথাটা আমর! প্রয়োগ করি কোন 
বিশেষ ব্যক্তির অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বিশেষ প্রক্ষোভযূলক আচরণকে 
বুঝানোর জন্য | যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার আলিঙ্গন এই প্রক্ষোভেরই 
বাইঃগ্রকাশ। কিন্তু যখন আমরা বলি, “তিনি ওঁ মেয়েটিকে ভালবাসেন”, 
তখন এই “ভালবাসা, (love) কথাটাকে আমরা অনেক ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহার করি। যখন দু’ ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসে, তখন তারা 
তাদের নৈকট্যে আনন্দ পায় ; একজনকে কেউ আঘাত করলে অন্যের রাগ 
হয়; একজন বিপদে পড়লে, অন্তে ভীত হয়; বিচ্ছেদের দরুন দুঃখ হয়। 
অর্থাৎ, বিভিন্ন অবস্থার আমরা বিভিন্ন রকম প্রক্ষোভের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করতে পারি। এই যে এক বস্তু অর্থাৎ, ভালবাসার পাত্র অথবা পাত্রীকে 
TET "A sentiment involves an individual tendency to experience 
certain emotions and desires in relation to some particular object" 
—Mc. Dougall : An outline of Psychology, 


Se শিক্ষ|-মনোবিদ্য| 
কেন্দ্ৰ করে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্ট হচ্ছে, তার জন্য যে 
নৃতন মানসিন সংগঠন তৈরী হয়েছে, তাই হ’ল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং প্রক্ষোভ 
এবং CATEI মধ্যে পাৰ্থক্য মূলগত। প্রক্ষোভ হ’ল এক ধরনের অভিজ্ঞত| 
বা কাজ; কিন্তু সেন্টিমেণ্ট হ’ল সংগঠন ( structure ), য| অবস্থার পরিবর্তনে 
প্রায় একই রকম থেকে যায়। ম্যাকডুগাল,। প্রক্ষোভ এবং সের্টিমেণ্টের 
মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ঠিক প্রবুত্তিমূলক 
কর্ম (instinctive behaviour) এবং প্রবৃত্তির ( instinct ), মধ্যে e 
পাৰ্থক্য, প্রক্ষোভ এবং সেটিমেণ্টের মধ্যেও সেই পার্থক্য বর্তমান | "eats 
মনোবিদ্যায় তাদের নামকরণ এক হ’লেও আদর্শগত দিক থেকে তারা পৃথক | 
মানুষ জন্মগতভাবে যে সব প্রক্ষোভযূলক প্রতিক্ৰিয়| করতে পারে, সেগুলো 
প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে, বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্ৰ করে এক মানসিক 
সংগঠনের সৃষ্টি করে। সে যে কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ স্থষ্টি করতে 
সক্ষম হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে 
কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট। মনোবিদ্‌ ভ্যালেণ্টাইন ( valantine ) তাই 
বলেছেন, বিশেষ বস্তু ব| ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের গ্রক্ষোভমুলক 
অনুভূতি জাগানোর জন্য যে মোটামুটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন গড়ে 
ওঠে তাই হ’ল সেটিমেণ্ট (sentiment )12 এদিক থেকে সেটিমেণ্ট 
এবং প্রবৃত্তির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। প্রবৃত্তি (instinct) যেমন 
কোন বস্তুর বর্তমানে, ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভ xf 
করতে পারে, তেমনি, সেক্টিমে্টও বস্তু ব| ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভ 
সৃষ্টি করতে পারে। সেটিমেণ্ট এবং প্রবৃত্তি ছটো জৈব-মানসিক প্রবণতা 
( psycho physical dispositon ) | অৰ্থাৎ, দুটোর জন্তই আমাদের 
যথাযোগ্য মানসিক সংগঠন ( mental structure) দায়ী | কিন্ত, এই 
প্রকৃতি গত মিল থাকলেও, প্রবৃত্তি এবং সেটিমেন্টের মধ্যে পাৰ্থক্য আছে। 


দেন্টিসেন্ট ও rofa 
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প্রবৃত্তি হ’ল সহজাত (Innate) মানসিক প্রবণতা, কিন্তু, সেণ্টিমেণ্ট হ’ল 
অর্জিত মানসিক প্রবণতা! সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায়, আমরা অতীত 
অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রতিক্রিয়া করতে পারি, কিন্তু সেটিমেণ্ট অভিজ্ঞতার 
পুণরাবৃত্তিতে গঠিত হয় এবং এই অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। 
তাছাড়া সেটিমেণ্ট, প্রবৃত্তির চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত। প্রবৃত্তির ছারা 
ব্যক্তির মধ্যে, বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষোভ স্থষ্টি হ'তে পারে; কিন্তু সেটিযেন্ট 
একই বস্তুর বর্তমানে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ 
স্থট্টি করতে পারে। 
সের্টিমেন্টকে সঠিকভাবে বুঝতে হ’লে, তার স্দে কমপ্লেক্স, ( complex ) 
এর তফাৎ করার দরকার | কমপ্রেক্স, ( complex ) এবং সেট্টিমেণ্ট মানসিক 
সংগঠনের দিক থেকে অভিন্ন প্রকৃতির, উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে 
কেন্ত ক'রে গড়ে ওঠে । আপতঃ মিল থাকলেও সেটিমেণ্ট এবং কমপ্লেক্স এর 
17495 মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, মনঃ সমীক্ষণবাদীরা 
কমপ্রেক্সকে (complex) অবচেতন মনের (unconscious 
সংগঠন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে কোন শক্তিশালী 
ক আমরা অবচেতন মনে রাখি। কিন্তু এই 
ssed desire ) পরোক্ষভাবে আমাদের মানসিক 
এই ধরনের অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত 
প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিকেই তাঁর! কমগ্নেক্স (complex) বলেছেন | RERS, 
কমপ্লেক্স অবচেতন মনের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি তার সম্পর্কে সচেতন থেকে 
কিছু কাজ করে না) এবং তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার ও তার ক্ষমতা থাকে 
ali কিন্তু সেটিমেণ্ট ব্যক্তির সচেতন মনের উপাদান, তাই তার সম্পর্কে ব্যক্তি 
সম্পূৰ্ণভাবে সচেতন থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রয়েভীয় সংব্যাখ্যানে কমপ্লেক্স মানসিক 
{ভাঁবিক মনের পরিচায়ক। কিন্ত সেটিমেণ্ট সুস্থ 


অসুস্থতার স্থষ্টি করে বা অন্ব , 
ও স্বাভাবিক মানবিক বিকাশের সহায়ক। তাহ'লে, বলা যায় মেটিমেণ্ট 
ণত| ( conative tendency ), আর 


হ’ল আমাদের সাধারণ অজিত কর্ম প্রব t 
- ayga ( complex ) হ’ল শুধুমাত্র মানসিক অন্ুস্থতার পরিচায়ক সেন্টিমেণ্ট- 


গুলে| অর্থাৎ, সেটিমেণ্ট হ’ল যে কোন ধরনের অজিত কর্ম প্রবণতা ; আর 


কমপ্লেক্স হ’ল বিশেষ এক শ্রেণীর সেটিমেণ্ট xta i! 
"সেটিমেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, সব শেষে বল| যায়, এদের 


“we shall have the word sentiment as the most general term 


mind ) 
প্রক্ষোভযূলক অভিজ্ঞতা 
অবদমিত ইচ্ছা (repre 
জীবনকে প্রভাবিত করে। 


ie 
to denote all acquired conative trends ; and complex will be used to 


denote sentiments that are in some manner and degree morbid or 
pathological."—Mc Dougal : An outline of Psychology. 


৩২ খিক্ষা-মনোবিদ্য। 


কেন্ত্ৰ করে এক ধরনের অভ্যাসমূলক আচরণধারা ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে। 
এই অভ্যাস না গড়ে উঠলে, সে্টিষেন্ট তার সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমে 
নষ্ট হ'য়ে যায়। আবার, এই অভ্যাস গঠনের ফলেই 
সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে | যে শুধু জন্মের সময় থেকে মায়ের 
কাছ ছাড়া, মাকে কেন্দ্ৰ করে তার সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে না। মনোবিদ স্পলভিং 
(Spalding ) বলেছেন, প্রবৃত্তিগত প্রবণতাগুলে| কোন বিশেষ বস্তুকে 
কেন্দ্র করে যে সংঘবদ্ধ হয়, তার পেছনে নৈকট্যের অন্থবঙ্গতা ( Asso- 
ciation due to contiguity) কাজ করে | অর্থাৎ, নৈকট্যের জন্তই তার! 
একত্রিত হয়। মনোবিদ উইলিয়ম জেমস্‌ ( William James ) এ বিষয়ে 
একমত। সুতরাং সেন্টিমেপ্ট গড়ে ওঠার মূলে প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার 
অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তি (habitual repetition) প্রয়োজন হয় i সেট্টিমেন্টের 
দৃঢ়তার মূলে আছে অভ্যাস। তবে সেটিমেণ্ট যে সব সময় মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র 
করে গড়ে ওঠে তা নয়। অনেক সময় RIÉ ধ রণাঁকে কেন্দ্ৰ করেও সেটিমেণ্ট 
গড়ে ওঠে। সাধারণত: তিনটে পর্যায়ে, সেটিমেণ্ট গড়ে গঠে। প্রথমতঃ মূর্ত 
বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে ( concrete particular object ), দ্বিভীয়তঃ, 
সাধারণ এক শ্রেণীর মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে (concrete general 


object ) এবং তৃতীয়তঃ, আযূৰ্ত ধারণ| ব| বস্তুকে কেন্দ্র করে ( abstract 
ideas or object ) | 


নেন্টিমেন্ট ও অভ্যাস 
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সেটিমেণ্ট, আমাদের জন্মগত প্রক্ষোভযূলক প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার 
সংমিশ্রণে স্থষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সন্দে সঙ্গে সেন্টিমেণ্টেরও বিকাশ হয়। 
সেটিমেণ্টের বিকাশকে মনোবিকাশের একট| অংশ বলা 

gnus বিকাশের যেতে পারে। মানুষের মনের বিকাশ হয় বিভিন্ন 
পি WII এর মধ্যে তিনটে স্তর সেন্টিমেণ্টের বিকাশের 
ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । মনোবিকাশের এই বিভিন্ন স্তর পৰ্য্যায়ক্ৰমে 
হ’ল--(১) প্রভ্যক্ষণমূলক স্তর (Perceptual stage), (২) চিন্তনমূলক স্তর 
( Conceptual stage ) এবং (s) ভাবমূলক স্তর ( Ideational stage ) | 
প্রত্যক্ষমূলক স্তরে, আমরা কেবলমাত্র US বর্তমানে তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
রে মানসিক অপরিপক্কতার জন্য বস্তুর 
দ্বিতীয়তঃ চিন্তনযূলক স্তরে, মনের 


b. 


নোভাব ৩৩ 


মনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে আমাণ্রে মানসিক 

প্রবণতাগুলোরও অভিব্যক্তি হয়। অর্থাৎ, তাদের সংগঠনের যাবনে 
সেটিমেণ্টের এবং তার পরে, আরো বৃহত্তর সংহতি বিধানের মাধ্যমে একক 
জীবনাবর্শ স্থাপিত হয়। কিন্তু, এই সংহতি সাধন যদিও স্বাভাবিক, তবুও 
তার পেছনে বিশেষ এক মনঃধৰ্ম ( property of mind) কাজ করে। 
এই ধর্ম হ'ল সংহতি বিধানের ধর্ম। মান্ষের মন, কখনও পরস্পর বিরোধী 
ভাবধারা পাশাপাশি পৃথকভাবে ধারণ করতে পারে না। ফলে সে সব সময় 
চায় বিভেদের মধ্যে এক্য স্থাপন করতে : মনের এই ধর্ম সংহতি বিধানের 
প্রক্রিয়ায় শক্তি জোগায়। স্ৃতরাং, সেটিমেণ্ট গঠনের পেছনে, মনের দু’টে| 
ধর্ম কাজ করে-_[ এক ] মনের বিকাশ lier এবং [ দুই ] বিভেদের মধ্যে 
এঁকা স্থাপনের প্রবণতা । এই ছুই প্রক্রিয়ার ফলেই সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে | 
আর মনোবিকাশের স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে তিনটে পর্যায়েই সেটিমেণ্ট 
গঠিত হয়। 
প্রথমতঃ প্রত্যক্ষণমুলক স্তরে ( perceptual stage ) fas অভিজ্ঞত| গ্রহণ 
করে qua প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে | এই পর্যায়ে সহজাত প্রবৃত্তির ( instinct ) 
বিশেষ ভাবে সক্ৰিয় থাকে । এই সহজাত প্রবৃত্তি গুলো থাকে অনংহত এবং 
বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষো ভগ্ুলোও থাকে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে 
সংযুক্ত। মনোবিকাশের এই স্তরে, ব্যক্তির মানসিক 

সংগঠনকে কতকগুলো পরস্পর বিরোধী, বিক্ষিপ্ত অসংহত - 
বণতার সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যেমন, শিশুর 
তার দৈহিক অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে | 
q অনুরাগ, তা xp E EH সঙ্গে ত 
ভ তাও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু ধারে ধারে অভিজ্ঞত 

১ vr at বিলি wee বিৰোধী নাও iq হর 

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়ার fepe: ননো বদ ডিভার 
য় ভরে এই স্তরেই সেটিমেণ্টের জন্ম হয়। অর্থাৎ মন যখন 
( Drever ) বলেছেনঃ লক শুর থেকে চিন্তনযূলক স্তরে উন্নীত হয় 


খনই সেটিমেণ্ট জন্মলাভ করে। এই স্তরেই অমংহত 
S ংঘবদ্ধ হয়; এর ফলে মনোজগতে 


গ্রত্যক্ষণমূলক ওর 


প্রবৃতিমূলক প্র 
মায়ের প্রতি ভালবাসা, 
বা, শিশুর খেলনার প্রতি c 
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প্রবণতাগুলো স 
সহজাত চা হয়। প্রথম স্তরে, শিশুর, মায়ের দৈহিক উপস্থিতি 
এক নৃতন এক্যের 


তঃ বিক্ষিপ্ত অনুভূতি 
ক কেন্দ্র করে যে সব ইতস্তত 

এবং খাস গ্রহণের pes অভ্যাসের মাধ্যমে মায়ের প্রতি ভালবাসায় 
ছিল, তা E করে। এই অবস্থায়, মায়ের প্রতি শিশুর প্রক্ষোভ- 
জি মায়ের উপস্থিতির দার! নিয়ন্ত্রিত হয় না। মায়ের 


শিক্ষ |-মনোবিদ্1-৩ 


৩৪ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


সম্বন্ধে বিভিন্ন অবস্থায় চিন্তন, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করতে 
' পারে। অর্থাৎ, মা’কে কেন্দ্র করে তার সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে। মা'র অস্গখ 
করলে শিশুদের দুঃখ হয়; মায়ের আনন্দ হ’লে তাদেরও আনন্দ হয়। এই 
চিন্তনযূলক স্তরে সেন্টিমেণ্ট দুটে| পর্ব্যায়ে গড়ে ওঠে এবং দু'ধরনের সেটিমেণ্ট 
দেখ| যায়। প্রথমতঃ শিশু যে সব বস্তু প্রত্যক্ষ করে, তাদেরকে কেন্দ্র করে 
পৃথক পৃথক ভাবে সেটিমেণ্টের বিকাশ হয়। যেমন, মায়ের প্রতি সেটিমেণ্ট, 
বাবার প্রতি সেন্টিমেন্ট, ভাই বোনদের প্রতি সেণ্টিমেণ্ট, বাড়ীর বিভিন্ন qua 
প্রতি বিশেষ বিশেষ সেটিমেণ্ট পৃথক পৃথক ভাবে গড়ে ওঠে | এদের প্রত্যেকের 
প্রতি saama সেন্টিমেণ্ট আলাদ। আলাদা করে গড়ে ওঠে। দ্বিতয়তঃ, 
এই বিছিন্ন বস্তু কেন্দ্ৰিক সেটিমেণ্টগুলো একত্ৰিত হয়ে সাধারণ ভাবে পরিবারের 
প্রতি ma? ( sentiment for the family ) এর বিকাশ হয়। qms 
ড্ৰিভার ( Drever ),বলেছেন, আমাদের সেটিমেণ্ট প্রথমতঃ বিশেষ মূৰ্ত 
* বস্তুকে (concrete particular ) কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এবং পরে সেট! 
ধীরে ধীরে বিস্তৃত এবং সংঘবদ্ধ হুয়। চিন্তনের বিকাশের ফলে, যখন শিশুর 
সাধারণ ধারণ| জন্মে, তখন সে বিশেষ কতক গুলো বস্তুকে এক শ্রেণীভুক্ত করতে 
শেখে এবং তথনই এই এক শ্রেণীভুক্ত মূৰ্ত বস্তুকে ( concrete general ) 
কেন্দ্ৰ করে সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, শিশুর যখন ধারণ! জন্মে, বাবা, মা, 
ভাই, ‘বোন, বাড়ী, আসবাব পত্র, ইত্যাদি সব কিছুই একই পরিবারভক্ত, 
তখনই পরিবারকে কেন্দ্র করে তার সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে । অর্থাৎ, ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত সেটিমেন্ট গুলে! সংযোজিত হয় । এখন এই ধরনের সাধারণ প্রবণতা 
ব্যক্তির জীবনের স্থিরতা নির্ধারণ করে এবং তার আচরণের মধ্যে 
অংহতি আনে। 
এখন, বিশেষ বিশেষ সেন্টিমেন্টগুলো, চিন্তনমূলক স্তরে, বিক্ষিপ্ত অসংহত 
প্রবৃত্তিযূলক জীবনকে সুসংবদ্ধ এবং সামগ্স্তপূর্ণ করে তোলে । কিন্তু পরবর্ত 
কালে, লক্ষ্য করা৷ যায় সেন্টিমেন্ট ব| নৃতন মানসিক 
জিনক পু উট প্রবণতাগুলোও আবার নিজেদের মধ্যে বিরোধের sf 
আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট রাধের শা 
ন করে। তখন মন চায়, তাদের মধ্যে সামগ্রিক ĝa 
স্থাপন করতে। এই এঁক্যস্থাপন হয় মনোবিকাশের পরবর্তী স্তরে, অর্থাৎ 
ভাবমূলক স্তরে (ideation Stade)! এই ধরনের সংঘবদ্ধতা দু’ভাবে 
হতে পারে। একটা হ’ল চিন্তনযূলক স্তরে গঠিত বিভিন্ন সেটিমেণ্টের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত কোন বিস্তৃত সের্টিমেন্টকে ceu করে, অন্যান্য সেণ্টিমেণ্টের 
সংহতি সাধনের মাধ্যমে । অথবা, অন্ত কোন শক্তিশালী সত্বাকে কেন্দ্র করে 
সেন্টিমেন্টগুলোর MI বিধানের মাধ্যমে | মনোবিদ্রা মনে করেন, দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতেই ভাবমুলক য়ে, US জীবনে, বৃহত্তর মানসিক সংগঠন তৈরী 


মনোভাব ত 


হয়। যে শক্তিশালী সত্বাকে কেন্দ্র করে, আমাদের বিভিন্ন অজিত প্রবণতা 
বা সেটিমেণ্টগুলে! হৃগঠিত হয় ম্যাকডুগ।ল তার নাম দিয়েছেন, CE 
সেণ্টিমেণ্ট ( master sentiment ) ! ম্যাকডুগ৷ল ( Mc Dougall ) এ 
প্রঙ্দে বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এই অধিশাসক সেটিমেণ্ট 
3I এত প্রভাবশালী, তা নিশ্চয়ই এমন কোন সত্বাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যার 
প্রভাব আমাদের জীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্বা হ'ল অহংসত্ব| 
(self), তাই ম্যাকৃডুগাল একে আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট ( self- 
regarding sentiment) নামে অভিহিত করেছেন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মঘচেতন (self conscious ) হয়। এই আত্মসচেতনার 
বিকাশ, ব্যক্তিমন এবং সামাজিক মনবিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। যখন 
অন্তান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার ফলে, আত্মচেতন! জাগতে শুরু করে 
তখনই আত্মবোধের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এবং এই আত্মবোধ ধীরে ধীরে 
মনোজগতে পরিপূর্ণ সংহতি আনে । আত্মচেতন। ছাড়া আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট 
( self-regarding sentiment ) গঠিত হতে পারে ন|। ম্যাকৃডুগাল 
বলেছেন, এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট আত্মশ্রদ্ধা থেকে আসে। FEI একে 
আনত্মমৰ্ষযাদাই (self-respect ) বল। ভাল। তিনি মনে করেন, যখন আত্ম- 
চেতনার দ্বিমুখী ধার|--আত্ম প্রতিষ্ঠা ( self-assertion ) এবং বশ্ততা ( self- 
submission), ব্যক্তিনত্বার মধ্যে যথাযথভাবে ভার সাম্য বজায় রেখে 
«pg করে, তখনই এই ধরনের আত্মবোধের সেট্টিমেন্ট È হয়|! যাদের 
থাকে তাদের সেটিমেণ্ট আমরা শীর্ব (pride ), 


মধ্যে আত্মপ্ৰতিষ্ঠার বোধ বেশী 
উচ্চাকাঙক্ষ| (ambition ) ইত্যাদি বলে থাকি। আবার যাদের ক্ষেত্রে 
তাদের সেটিমেণ্টকে বলে থাকি হীনমন্ততার 


আত্মবগ্যত! প্রবল থাকে, ট "yel 
সেণ্টিমেণ্ট (seli-depreciation ) | তবে ম্যাকডুগালের এই মতবাদকে 


ওয়া যার না। তার কারণ, NJAA আত্মচেতনা এবং 
গা আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রবণতা, এবং বশ্যতার প্রবণতার ছারা 
নিয়ন্ত্রিত হয় না। ব্যক্তির এই সেটিমেণ্ট গঠনে আরো জটিল প্রক্রিয়া কাজ 
করে। ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা ( previous experiences ) অন্তে তার 
সম্পর্কে কি ভাবে (what others think about him ), তার দ্বারা এবং 
তার নিজের ভাল মন্দ বোধ দ্বারা তার এই সে্টিমেন্ট নির্ধারিত হয় । তাই 
মানুষের জীবন বিকাশের গতি কেবলমাত্র এ ছু'টো৷ প্রবণতার দ্বার নিয়ন্ত্রিত 


“In the normal man the two main tendencies of the sentiment 


L 
—the impulses of selfassertion and submission are duly balanced, ...and 


the sentiment is properly called “self-respect.” ' - 
3 —Mc, Dougall : An Outline of Psychology. 


৩৬ | শিক্ষ|-মনোবিদ্য| 


হয়, এ ধারণা vs dp তবে, আধুনিক মনোবিদ্র| এ কথা স্বীকার করেন থে 
আত্মবোধের সেন্টিষেন্টের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তনিহিত বিভিন্ন প্রবণতার সার্থক 
সমন্বয্ন হয়। মনোবিদ্‌ রস, (1২০59 ) বলেছেন, এই অধিশানক সেন্টিমেন্ট 
একমাত্র সমন্বয়ণের ZAI যেমন, বস্তকণার পারস্পরিক আকর্ষণের স্থত্রের 
ক্ৰমবিবৰ্তন দেখতে পাই, কেপলার ( Kepler), নিউটন ( Newton ) 
এবং আইনস্টাইন প্রভৃতির মতবাদের মধ্যে, তেমনি সেন্টিমেণ্ট গুলোর ও TH- 
বিবর্তনের ফলে একট! অধিশাসক সেণ্টিমেণ্টের বিকাশ হয়। এবং এর 
মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সংহতি.স্থাপিত হয় |! 
৮৯৮৮৮ সেণ্টিমেণ্ট বা আত্মবোধের সে্টিমেন্ট ছাড়াও 
আরো৷ কতকগুলো! সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে । এই সব সের্টিমেন্ট গুলো সাধারণতঃ 
বিষূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে | মনোবিকাশের এই স্তরে শিশুরা 
বিমৃত বস্তু বা ধারণা সম্পৰ্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, ফলে এ সব বিমূর্ত 
ধারণাকে কেন্দ্ৰ করে তাদের মধ্যে সেটিমেণ্ট গড়ে উঠতে 
0 পারে। যেমন, সততা (honesty), সত্যবাদীতা 
(truthfulness), ম্যায় বিচার (justice ) ইত্যাদি | 
এই সব সে্টিমেন্ট গুলোর {সামাজিক মূল্য বিচার করে ম্যাক্ডুগ।ল এদের 
নাম দিয়েছেন নৈতিক সেন্টিমেণ্ট ( moral sentiment.) | সমাজের 
মধ্যে জীবন যাপন করতেগিয়ে অন্য ব্যক্তির কাজ আচরণ ব| মানসিক আচরণ 
অনুকরণের মাধ্যমে এই ধরনের সেটিমেণ্টের বিকাশ হয়। শিশু যে ব্যক্তিকে 
অনুকরণ করে, সেই ব্যক্তির প্রতি তার প্রথম সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে, পরবর্তী- 
কালে সেই বিশেষ ব্যক্তির বিভিন্ন গুণকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্টের বিকাশ 
হয়। এই ধরনের নৈতিক সেট্টিমেন্ট ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশে বিশেষ 
ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । 
সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাছে, ব্যক্তিজীবনে সেন্টিমেণ্টের 
বিকাশ বিভিন্ন স্তরে হ'য়ে থাকে । ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে 
রাতে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সেটিমেণ্ট থেকে শুরু করে, 
একক সত্বাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক সেটিমেণ্ট গঠন 
পর্য্যন্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আসতে হয় | সেণ্টিমেণ্ট গঠনের 
প্রত্যেক স্তরেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজ করে। তবে এ প্রসঙ্গে 


e. L Just asj Kepler's laws are inc 
` Newton's in the wider generaliz 
hierarchy of scienti c laws, 
selves in a hierarchy 


luded in the Newton's and that of 
ation of Einstein's the process giving us a 
so the sentiments gradually 
under one dominant sentiment or m 

—Ross : 


organise them- 
aster sentiment." 
Ground Work of Edn. Psychology. 


মনোভাব oq 


একটা কথা উল্লেখ করার দরকার-__অহং সত্তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সম্পূৰ্ণ 
আচরণ ধারার নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য সমস্ত প্রবণতার সামান্ীকরণ, সাধারণতঃ = 
লব ব্যক্তিজীবনে সম্পূর্ণ হয় না। তবে প্রত্যেক জীবনই এই সামগ্রস্ত বিধানের 

পথেই গ্রতিমূহূর্তে বিকশিত হচ্ছে। এই সংহতি স্থাপনের পথে কে কতদূর 

এগিয়ে যাবে তা নির্ভর করছে, ব্যক্তিসত্বার নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের উপর | 


শিক্ষা ও সেন্টিমেণ্ট [ Education & Sentiment ]2— 


সেটিমেণ্টের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন মনোবিদ্দের সংব্যাখ্যান থেকে আমর! 
দেখতে পাচ্ছি, এরা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রনে এবং মানব জীবনের বিকাশে 
বিশেষ ভাবে সহায়তা করে । ম্যাকৃড়ুগালের মতে ব্যক্তি- 

মেন্টিমেন্ট গঠন ও sui m ed Pe Ret Ss 
“শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন জন্মগত কৰ্মপ্রবণতাকে সংঘবদ্ধ করার মাধামেই 
ব্যক্তিমত্বার বিকাশ হয়। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তিসত্বায় পরিপূর্ণ 
সংগঠনে সহায়তা কর! এবং অন্যদিকে ব্যক্তিকল্যানের মাধ্যমে সামাজিক 
কল্যানে সহায়তা কর|। ব্যক্তিজীবনের উন্নতি এবং সমাজ জীবনের উন্নতি 
একত্রে আনতে হ’লে, এমন এক সত্বাকে জাগ্রত করার দরকার, যা এই 
gaa মধ্যে সমত! রক্ষা করবে। আর এই সত্বা হ'ল অহং বা আত্মচেতনা 
( self consciousness )» এবং আত্মবোধের সেৰ্টিমেণ্ট । s 
goat, শিক্ষার একটা! প্রধান উদ্দেশ্য হবে এই আত্মবোধের সেটিমেণ্ট জাগ্রত 

এই মেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে, সেটিমেণ্ট বিকাশের সব শেষ স্তরে । REN 
ata স্তরের বিকাশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আত্মবোধের সেটিমেণ্টকে গড়ে তোলা 
তাই শিক্ষাক্ষেত্রে, আমাদের কর্তব্য ga শিশুর APAS বিকাশের 
প্রত্যেক স্তরে বিভিন্নভাবে তাদের সহায়তা করা । আমরা 
75851 জানি শিশুদের মেটিমেণ্ট প্রথম স্তরে মূর্ত পৃথক পৃথক 
সেন্টিমেন্ট গঠন ও 2 ওঠে। বিদ্যালয় জীবনৰ ত 


তু বস্তুকে কেন্দ্র করে গং 
orpoa শিক্ষার্থীদের মধ্যে এরকম কতকগুলো বস্তুকে কেন্দ্র করে 


à gi আমাদের করতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
জে গু ত 
সংক্ৰান্ত বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে 
TM পরবর্তী স্তরে শিক্ষার কাজেরও agf হবে। পাঠ্য পুস্তকের 
প্রতি eafb ও পড়ার অন্যান্য সামগ্রীর প্রতি সে্টিমে্ট গড়ে তুলতে হবে; 
এছাড়। শিক্ষকের প্রতি agat, অন্তান্ত সঙ্গীদের প্রতিও পৃথক পৃথক 
aat, শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের প্রতি আগ্রহ স্ষ্টিতে সহায়তা করবে। 
সেটিমেণ্টের সঙ্গে অভ্যাসের যোগাযোগ আছে, তাই এই ধরনের বিচ্ছিন্ন 


sql l 


ঘায়। 


৩৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে হ’লে, শিক্ষার্থীদের খর সব বস্তুকে কেন্দ্ৰ করে, অভিজ্ঞতার 
পুণরাৰববভির সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যে সব কাজ বিদ্যালয়ে 
করতে হয়, তাদের প্রতি যাতে যথাযোগ্য সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে, তার জ 
শিক্ষক সব সময় তাদের এমন সব কাজ দেবেন, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের 
সম্পর্ক আছে। এই স্তরে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে ees] 
সমস্ত বিষয় বস্তুকে মূর্ত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপন করতে হবে। 
কোন রকম RIG জ্ঞানের বিষয় «ws প্রতি তাদের afas গড়ে 
উঠতে পারে না। : 
এর পরবর্তী স্তরে শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণীর মূৰ্ত বস্তুকে কেন্দ্ৰ করে 
C গড়ে ওঠে। সুতরাং বস্তু সামগ্ৰী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা না eric, 
এই ধরনের সেটিমেণ্ট গড়ে উঠতে পারে না। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হবে 
বিভিন্ন বিষয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে 
ৰ ৮ তারা খুব .সহজে বিভিন্ন বস্তুর মধো সাধারণ গুণ সম্পর্কে 
৬৭ ও ধারণা পায়। শুধমাত্র পাঠ্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এই 
শিক্ষকের দায়িত্ব ধরনের সেন্টিমেণ্ট বিকাশ করলে চলবে না) বিদ্যালয় 
পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশকেও সামগ্রিক চেঁটিমোণ্টর বন্ধনে 
আবদ্ধ করতে হবে। পূর্ববর্তী স্তরে, শিক্ষক, বিভিন্ন শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের আসবাব 
পত্র, বিস্তালয়ের বিভিন্ন কাজ ইত্যাদিকে কেন্দ্ৰ করে যে বিভিন্ন ধরনের জেটিমেণ্ট 
গড়ে উঠেছিল, সে গুলোকে এক সুত্রে বেঁধে, বৃহত্তর সেটিমেণ্টের মধ্যে তাঁদের 
আশ্রয় দিতে gal অর্থাৎ, বিদ্যালয়ের প্রতি সোর্টিমেণ্ট ( Sentiment for 
sckool) এর বিকাশ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি এই 
ABa বিকাশ করতে পারলে, শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যাবে | 
এই সেটিমেণ্টের ফলে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের যে কোন কাজে আনন্দ পাবে | 
এই সে্টিমেন্টের দরুন, তারা AES ভাবে বিদ্যালয়ের যে কোন কাজে তারা 
আগ্ৰহান্বিত হবে | ফলে, শিক্ষককে পাঠদান করতে এসে, তাদের মনোযোগ 
ও অষ্রাগ স্বষ্টির জন্ত আর অতিরিক্ত কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন হবে না। 
সে্টিমেন্ট বিকাশের শেষ স্তরে, যখন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট 
গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, তখন, বিদ্যালয়কেও দ্বিমুখী কাজ করতে হয়। 
এ স্তরে শিক্ষার্থীদের আত্মচেতনার বিকাশ হয় এবং আত্মবোধের ( self- 
regarding sentiment) গড়ে উঠতে আরম্ত করে। সুতরাং শিক্ষকের 
এই ow কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের বিকাশে 
সহায়তা করা । আত্মবোধের সে্টিমেন্টের বিকাশকে afa? পথে পরিচালনা 
১ জন্য, শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতনার ( self consciousness ) বিকাশ যাতে 
UR হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। যদিও বিদ্যালয় জীবনের 


3 


মনোভাব 
৩৯ 


ag পরিসরের মধ্যে শিশুর জীবনে সম্পূর্ণ ওক্য গড়ে তোলা 
FERAT, 

এই 3a; গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি যাতে বিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে N ies 

তার চেষ্টা শিক্ষককে করতে হবে। এই স্তরে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল 

নৈতিক সেটিমেণ্টের বিকাশ্‌। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। 


বিমূর্ত বিষয়বস্ত সম্পর্কে চিন্তনের ক্ষমতা বিকাশের সন্ধে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
নৈতিক ও. সামাজিক সেটিমেণ্টের বিকাশ হয়, সে দিকে 


শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিমূৰ্ত 
জ্ঞানকে cem করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেণ্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে 
হবে | দয়া, সততা, স্থায় বিচার ইত্যাদির প্রতি সেটিমেণ্ট বিকাশ করতে হবে। 
দুই ভাবে শিক্ষক এই কাজে অগ্রপর হ'তে পারেন। প্রথমতঃ পাঠ্য পুস্তকের 
অন্তৰ্গত বিভিন্ন ্রতিহাগিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গুলোকে ছাত্রদের সামনে 
পরিস্ফুটিত করে, শিক্ষক এ সব গুণের প্রতি শিক্ষার্থীদের সেটি মণ্ট গড়ে 
তোলায় সহায়তা করতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক তার জীবনাদর্শ দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন | তার ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষার্থীদের কাছে 
উদাহরণ স্বরূপ কাজ করবে। ফলে শিক্ষকের জীবন-আদর্শ নানা ভাবে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করবে। 
অনোবিদ্‌ রগ্‌ ( Ross ) তাই মন্তব্য করেছেন “The educator can do 
much to foster the growth of worthy sentiments by being 
himself an exampler of desired qualities and by holding them 
up as ideals to be achieved." ম্যাকড়ুগালও শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন | সাধারণতঃ শিক্ষক বিদ্যালয়ে যে সব 
নৈতিক ও সামাজিক সেটিমেণ্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন, তা হ’ল-- 

sentiment ), বিভিন্ন সামাজিক 


সৌন্দর্ধাবোধের সেন্টিমেন্ট ( aesthetic 
সেটিমেন্ট, ধর্মীয় সেণ্টিমেণ্ট, জাতীয়তা বোধের সেটিমেণ্ট ইত্যাদি 1 


প্রশ্নাবলী 


1. Explain the nature and growth ofs 
are the main Constituents of character. 


that sentiments 
[ N. B. U. B. T. '65] 


যাতে কতক গুলো 


entiment. Discuss the view 


[সম্পূর্ণ অংশ ] 


jt is by sympathetic contagion and by suggestion 


“in the main, 
alities that child's moral sentiments are 


from admired person 


shaped" 
Mc. Dougall : An Outline of Psychology, 


৪৩. 


শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


2.- What is sentiment? Ilustrate your answer by analysing a senti- 


3: 


4, 


ৰ], 


ment. How are sentiments formed 2 LN. B. U. B. T, 7o | 
[ পৃঃ ২৭-৩৭ ] 

What are sentiments. Discuss the process of development of 
sentiment. 

[পৃঃ ২৭; ৩২৩৪], 

Distinguish between sentiments and emotions. Discuss the role of 
the teacher in devcloping healthy sentiments of the school children. 
[ পৃঃ ২৭; ৩%৩৯ ] 

Write notes on the following : 

(a) Sentiments & Instincts ; [পৃঃ **] 

(b) Sentiments & Emotions; [ পৃঃ ২৯-৩০ ] 

(©) Sentiments & Habits ; [পৃঃ ৩২] 

(d) Education and the development of sentiments. [ পৃঃ ৩৭-৩৯ ] 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্ত! 
[ PERSONALITY ] 


ব্যক্তিমত্ব| বা ব্যক্তিত্ব ( Personality ) একটা আমৃর্ত ধারণা ৷ ভাই এই 
শব্দটাকে আমর! সাধারণ জীবনে, এবং সাহিত্যে এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে 
থাকি যে, তার থেকে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মনোবিদ্‌ 
আলপোর্ট ( Allport ) বলেছেন "Its connoting significance d 
very broad, its denotating significance 
১: negligible." থৰ্নভ৷ইক ( Thorndike ), এই 
afes (personality ) কথাটার প্রায় আটহাজার রকমের ব্যবহার খুঁজে 
পেয়েছেন | সাধারণ অর্থে, খুব রাশভারি লোককে আমর! বলি__'“ভদ্রলোকের 
ব্যক্তিত্ব আছে।” আবার বলি--‘লোকটার একেবারে ব্যক্তিত্ব নেহ; 
কিন্তু মনোবিদ্য| সম্মত অৰ্থে, ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকেরই আছে। তাই লাধারণ 
প্রচলিত ‘ব্যক্তিত্ব শব্দটার পরিবর্তে আমর! ব্যক্তিসত্বা কথাটা ব্যবহার 
করৰ i ইংরাজী পারসোন্থালিটি ( personality ) কথাট। ল্যাটিন প্রতিশব্দ 
. পারলোনা ( persona ) থেকে এসেছে। পারমোন| ( persona) কথাটি 
থিয়েটারে ব্যবহৃত মুখোশকে (mask) বোঝানোর 997 ব্যবহার বরা 
হুস্ত। যুগের পরিবর্তনে শব্দটার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তার তাংপর্ষ্যেরও 
পরিবর্তন হয়েছে। তাই ব্যক্তিত্বার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হ’লে, «az 
শব্দের তাংপর্য্যের বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনার প্রয়োজন । 


ব্যক্তিসত্বার সংজ্ঞা [ Definition of Personality ] 2 
বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ্‌ এবং মনোবিদ্‌ ব্যক্তিসত্বার সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাৰে 
দিয়েছেন। তীর! বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিসত্বার তাৎপৰ্য্য বিশ্লেষণ করে 
তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই সমস্ত সংজ্ঞ। এখানে 
gum emo. UPS সম্ভব নয়। মনোবিদ্‌ আঁলপোর্ট 
CG. W. Allport) এ রকম 5081 সংজ্ঞাকে বিশ্লেযণ 
ক একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 
কথাটাকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 
আন্তরিক অহংবোধকে 


করে দেখে তার থে 
বিভিন্ন PERT ব্যক্তিসত্ব। 
খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে ধৰ্মযাঁজকর| ব্যক্তিসত্ব! এবং 


৪২ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


(Inner self) একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তির অহংবোধই হ’ল 
তার ব্যক্তিদত্ব।। আলপোর্ট- একে বলেছেন, ব্যক্তিসত্বার Safe অর্থ 
( Theological meaning )| আবার অনেক দার্শনিক আত্মমচেতনাকে 
afera হিসাবে বিবেচনা করেছেন। যেমন, লক্‌ বলেছেন, যে ব্যক্তি 
চিন্তন, বিচারক ও বুদ্ধির দ্বারা নিজের অহং সত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে, 
সেই ব্যক্তিত্বের অধিকারী । দার্শনিক উইডেলব্যাণ্ড বলেছেন, ব্যক্তি তার 
অহংসত্বার যে অংশ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারে তাই হ’ল 
তার ব্যক্তিসত্বা। আবার, অনেক দার্শনিক 'সরাসরিভাবে ব্যক্তিসত্বাকে 
জীবনের চরম X37 (supreme value ) হিসাবে বিবেচন| করেছেন 1 এই 
মতবাদ গুলোকে অ৷লপোৰ্ট” ( Allport ) দার্শানক অর্থ ( Philosophical" 
meaning) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই সব দার্শনিক মতবাদ থেকে , 
একটা কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিসত্ব। ব্যক্তির আন্তরিক সত্বা, 
নিজস্ব আত্মসচেতনতা। তবে এই আত্মসচেতন| সম্পূণ নাও হ'তে পারে। 
যেমন বউনি (Bowne) aata, — “The essential meaning of perso- 
nality is self-hood, self consciousness, self control and the 
power to know.” এছাড়া, অ!লপোর্ট ( Allport ) ব্যক্তিসত্বার বিচার 
বিভাগীয় অর্থে বিশেষ ব্যবহারও লক্ষ্য করেছেন। এই অর্থ অনুযায়ী বলা 
হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন সেই ব্যক্তিসত্বার অধিকারী | পরবর্তী 
যুগে এই বিচার বিভাগীয় অর্থের ( Turistic meaning ) অনেক পরিবর্তন 
ইয়েছে। আধুনিক বিচার বিভাগীয় সংজ্ঞা PUT, ‘শ্ৰেণীবদ্ধ সম-নমাজিক বন্ধন 
সম্পন্ন মানুষই হ’ল একত্রে ব্যক্তিসত্ব।ঃ [ A genuinely and loyally united 
community which lives a coherent life is in a perfectly literal 
sense à person. ] এই ধরনের zel ব্যক্তিসত্বার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে 
আমাদের বিশেষ সহায়তা করবে না। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা বাদ দিয়ে 
এর সমাজতত্বমূলক অর্থের (sociological meaning ) কথা উল্লেখ করা 
বাক। অনেকে ব্যক্তিসত্বাকে সামাজিক qupd; ( social effectiveness ) 
হিলাবে বিবেচনা করেছেন। এছাড়া, অনেক চিন্তাবিদ্‌ আবার বাহ্যিক অবয়বের 
দিক থেকেও ব্যক্তিসত্বার সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সব সংজ্ঞা গুলোকে আলপোর্ট 
aa দিয়েছেন, জৈব-সামাজিক সংজ্ঞা ( Bio-social definition )| যেমন 


GI CM. A. May )! বলেছেন, অন্তেরা যে ভাবে ব্যক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া 


i. 


: "It is the response 
that de 


À : ১ made by others to the i 
ine his Personali: i 


ndividualas a stimulus 
y".—M. A, May: 


The foundation of personality, 


ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্ব _ টি 


সেকস ET 2 জিলা 
র অজিত এবং সহজাত সকল রকম 
জৈবিক প্রবণতা এবং আকাজ্কার সমষ্টি। কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন প্রবণতার 
যৌগিক সমবায়ে একক সমতা সম্পন্ন ব্যক্কিসত্বা কি ভাবে গড়ে ওঠে, 
EAS A এই জাতীয় সংজ্ঞার ভিতরে তার উল্লেখ নেই। এই 
er সব সংজ্ঞাগুলোর আরো একটু বিস্তৃতি করে, শুধুমাত্র 

মানসিক প্রবণতার সমবায় ন! বলে, অনেক মনোবিদ্‌ 
সমস্ত ব্যক্তিগত গুণের সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন। যেমন, 
ওয়ারেন্‌ এবং কাৰ্ম৷ইকেল ( Warren & Carmichael ) বলেছেন_ 
জীবন বিকাশের যে কোন স্তরে ব্যক্তির গুণাবলীর যে সমন্বয় তাই হ’ল 
ব্যক্তিসত্বা [ “the entire organisation of a human being at any 
stage of his development" ]? কিন্তু, এই জাতীয় সংজ্ঞার একটা.দোৌষ 
যে সমবায়ের উপর জোর দেওয়া হ'লেও ব্যক্তির নিজস্বতাকে ততটা গুরুত্ব 
দেওয়া হয় নি। আবার, অনেক মনোবিদ্‌ অভিযোজন প্রক্রিয়ার দ্বারা 
ব্যক্তিদত্বার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন । যেমন, কেম্পফ, ( Kempf )? বলেছেন, 
ব্যক্তির farota পরিচায়ক অভিযোজন সহায়ক অভ্যাসের সমন্বয়ই হ’ল 
ব্যক্তিসত্ব৷ । অন্যদিকে অনেক মনোবিদ্‌ ব্যক্তিসত্বার এককত্বের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । মনোবিদ্‌ উড ওয়ার্থ ( Wood Worth), হুইলার 
( Wheeler , GETAR ( Schoen )* প্রভৃতির! ব্যক্তিসত্বার এই বৈশিষ্ট্যের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ক্কৌোয়েন বলেছেন, ব্যক্তিসত্বা হ’ল ব্যক্তির 
সেই সব অভ্যাস, প্রবণতা এবং সে্টিমেন্টের সমন্বয় যা তাকে তার শ্ৰেণীভূক্ত 
অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে রাখে [ personality is the organised 


the functioning whole or unity of habits, dispositions 
off any one member of a group as. 


her member of the same group. ] | 


system, 
and sentiments that mark 
being different from any ot 


sumtotal of all the biological innate disposi- 


1. "Personality is the an innat 
ndencies, appetites and instincts of the individual, and 


tions, impulses, te A 
the acquired dispositions and tendencies... 

3 — Morton Prince : Unconscious. 
Elements of human Psychology : Warren & Carmichzl, 

3, “The integration of those systems of habits that represent an 


individual's characteristics adjustments to his environ ment." 
—Kempf : The automatic functions of personality. 


2. 


4. Human Nature— Schoen. 


হয ("+ শিক্ষামনোবিদ্া 

মনোবিদ্দের দেওয়| এই সমস্ত সংজ্ঞার কোনটাকেই ভুল বলা যায় না। 
কারণ, প্রত্যেক সংজ্ঞাই ব্যক্তিসত্ব! ( personality ) কথাটার ব্যবহারিক 
অর্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে | কিন্তু, এই সব সংজ্ঞার প্রধান ত্ৰুটি 
হ'ল, এগুলোতে ব্যক্তিনত্বার এক একট| firra উপর 


বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; পরিপূর্ণভাবে সব 
বৈশিষ্ট্য গুলোকে একত্রে কোন সংজ্ঞাতেই বিচার করা হয় নি। ভাই এই 


সব সংজ্ঞা গুলোই অসম্পূর্ণ। ব্যক্তিসত্বার এমন এক সংজ্ঞার দরকার, যার 
ব্যবহারিক উপযোগিতা মনোবিদ্দের কাছে থাকবে, এবং বা ব্যতির 
সামগ্রিক গুণের পরিচায়ক। মনোবিদ আলপোর্ট, বিভিন্ন প্রচলিত সংজ্ঞাকে 


আদখোটের zt] 


বিশ্লেষণ করে বাক্তিসত্বার এক পরিপূর্ণ ব্যাখ্য! দিয়েছেন, যাকে এইরকম . 


পরিপূর্ণ সং| হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তার এই সংজ্ঞার মধ্যে মনস্তাত্বিক 
সৰ সংজ্ঞারই সমন্বয় আমর! দেখতে পাই। তিনি বলেছেন-_“পরিবর্তনগীল 
সক্রিয় জৈব মানসিক সত্ব যে সমন্বয় ব্যক্তির অভিযোজন মুলক 
আচরণে তার নিজন্বত। প্রকাশে সহায়ত। করে তাই হ'ল ব্যক্তি 
Sli" আলপে৷ট” ব্যক্তিসত্ব। সংক্রান্ত তার বিখ্যাত বই Personality : 
A psychological adjustment-« aatga— "Personality is the 
dynamic organisation within the individual of those psycho- 
physical systems that determine his unique adjustment to his 
environment.” অর্থাৎ, এই সংজ্ঞার মধ্যে আমর! সমবায় বা ARAT 
TAS মতবাদ, একক বৈশিষ্ট্য সংক্রাত্ত মতবাদ এবং অভিযোজন মুলক মতৰ।দ, 
সৰ কিছুরই উপাদান দেখতে পাই। 


ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ঠ; [ Characteristics of Personality ] 2— 


আঅলপো৷টে'র (Allport) এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা 
ব্যক্তিসত্বার কতকগুলো! বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, তিনি ব্যক্তিসত্বাকে 
সক্রিয় নম্বর পরিবর্তনীয় সক্ৰির সমন্বয় ( dynamic Organisation) 
"Hp দিয়েছেন। অর্থাৎ, তার মতে ব্যক্তিত্ব নিছক 

কতকগুলো! গুণ বা বৈশিষ্ট্যের যোগফল AT | বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্টাগুলো 
ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একট! সক্রিয় সংগঠন গড়ে তোলে | 
এই সমন্বয়ের প্রকৃত রূপ বিচ্ছিন্ন একক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে ন| ৷ পৃথক 
শক গুণ একক সমন্বয়ের মধ্যে এক নবরূপ গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, 
2 o হর "bw জীবন পরিসরের (life-span ) মধ্যে বিস্তৃত | 
ARIES হচ্ছে gos eu চলছে। পরিবেশের পরিবর্তনের spp সঙ্গে তার 
ঃ তার অভিব্যক্তি হচ্ছে। তাই এই সমন্বয়কে পরিবর্তনশীল 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্বা ৰ 


সক্রিয় (dynamic) সমন্বয় বলা হয়েছে । অ 
মান্ও ( Munn )! বলেছেন, «fessi বিভিন্ন Mirabile is 
তাদের সমন্বয়। বরং একে যৌগ ( compound ) বলা যেতে পারে। - 
E দিয়ে এই যৌগ তৈরী, তাদের কারও সঙ্গে এই যৌগের «x 
বশেষ কিছু মিল নেই। 

আলপে।ট তার সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে বলেছেন এই সক্রিয় সমন্বয়, কেবলমাত্র 
দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা গুণের নয়, বা কেবলমাত্র মানসিক গুণের নয়। ব্যক্তিসত্বার 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি দৈহিক এবং মানসিক সব রকম বৈশিষ্টোর সমন্বয়ের 
কথাই বলেছেন। অভ্যাস (habit), মনোভাব 
(attitude), সাধারণ «i ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্ট' 
neral sentiment ) ইত্যাদি সব রকম প্রবণভাই 


স্পরিক ক্রিয়ার ep! আর এষের 
যে সব জৈব মানসিক বৈশিষ্ট্যের 


( psycho-physical system ) 


জৈবমননিফ eu 


( specific or ge 
( disposition ) দেহ মনের পার 
সকলের সমন্বয়েই «rhe গড়ে ওঠে | 
সমন্বয়ের ফলে, ব্যক্তিদত্রার একক তত্ব 


গড়ে উঠে, তাদেরই বলা হয় ব্যক্তিসত্বার স 
এ সম্পৰ্কে, উল্লেখ করা,যায়, যে দেহ মনের প্রবণতার দ্বার! ব্যক্তিসত্ব| গঠিত 


তা নিন্ধিয় নয়; এর! আমাদের আচরণ ধারার গতি প্রকৃতিও নিণয় করে। 
তাই আচরণের নিয়ন্ত্রণকারী এই সত্বা গুলোর সমন্বয়ই হ'ল বাক্তিসত্থা । 
আবার প্রত্যেক ব্যক্তির অভিযোজন প্রক্রিয়া তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের 


পরিচায়ক | কোন বিশেষ পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আচরণ করে ॥ 
1চরণের বা অভিযোজনের এক একটা! অভিনব 


লক্ষণ ( personality traits) 


তাঁদের অ 
পিজি বৈশিষ্ট্য ( uniqueness ) থাকে। এই অভিনবত্ব তার 
আঁলপোর্টের মতে ব্যক্তি নৃতন পরিস্থিতিতে 


ব্যক্তিত্বার পরিচায়ক | 

a অভিযোজন মুলক প্রতিক্রিয়া করে, তা তার জৈব মানসিক সত্বার 

সমন্বয়ের দ্বারা নিৰ্ণীত হয়, এবং তার এই অভিযোজন মুলক প্রতিক্রিয়ার 

একটা! নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে I এই প্রতিক্রিয়ার এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে 
দখা যায় না। 


যা অন্ত কারও প্রক্রিয়ার মধ্যে 0 
ই সব বৈশিষ্ট্যের কথা আলপোর্টের সংজ্ঞার মধ্যে বলা 


ব্যক্তিসত্বার এ 
হয়েছে। তাই তার সংজ্ঞাকে আমরা সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ 
oen করেছি। তিনি তার সংজ্ঞার মধ্যে, ব্যক্তিসত্ব৷ কিঃ 

কিসের দ্বারা গঠিত এবং জীবনে তা কোথায় প্রকাশিত 


হয় এ সব সম্পর্কেই ঈর্দিত দিয়েছেন। তীর সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে, 
Personality is not a more juxtaposition of parts, of segments... 


—Munn : Psychology. 


L 
itis an integration, à blend 


> 


৪৬ শিক্ষা-মনোবিছ্য| 


এই সব বৈশিষ্ঠ্যগুলোই লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিসত্ব। কি? [ পরিবর্তনশীল 
সক্রিয় সমবায় ], ব্যক্তিসত্ব। কিসের দ্বার| গঠিত reL জৈব মানসিক তন্ত্রের ], 
fe তার কাজ? [নিয়ন্ত্রণ xal (determine) ], কি নিয়ন্তণ করে? 
[ ব্যক্তির অভিযোজন মূলক আচরণ ] ; এই আচরণের ৰিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? 
[ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে, তারা একক ; নিছক পুনরাবৃত্তি মূলক নি্ছিয় 
আচরণ নয় ] স্থতরাং, এই সবগুলোই ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্য । 


ব্যক্তিসত্বার বিকাশ [ Development of Personality ]e— 


সদ্যজাত শিশুর কোন ব্যক্তিসত্বা থাকে না। তার কারণ, তখনও পর্য্যন্ত 
সে পরিবেশের সঙ্গে নঠিকভাবে অভিযোজন শুরু করে নি। এবং ব্যক্তিমত্বার 
রি পরিচায়ক কোন আচরণ ধার! গ্রহণ করে নি। তবে 
কি? শিশু কতকগুলো! aeta নিয়ে জন্মায়। দৈহিক মানসিক 

| সব রকম সম্ভাবনাই তার ভেতর থাকে এবং পরিবেশ 
তার উপর ক্রিয়াশীল হ’লে তার বিকাশ ঘটে | তাই ব্যক্তিত্ব! ( persona- 
lity) জন্মগত সুত্রে প্রাপ্ত নয়; ব্যক্তিমত্ব। বিকাশ নির্ভর | মনোবিদ্‌ 
আলপোট (Allport)! এ প্রসঙ্গে আলোচন! করতে গিয়ে বলেছেন, 
জন্ম RKS শিশুর মধ্যে তার উন্নত মানবধর্মের সব অন্থপরমাণুই বর্তমান 
থাকে; কিন্ত পরিপূর্ণ সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের অধিকারী সে বিকাশের 
মাধ্যমে হয়| এই বিকাশের ধার! জন্ম থেকে মৃত্যু "frg জীবন পরিষরের 
মধ্যে "feta | আর এই বিকাশের পথে বিভিন্ন মান্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিমত্বার 
অধিকারী হয়। তাই, ব্যক্তিমত্বা স্থির কোন মানমিক গুণ নয়, ব্যক্তিসত্ব| 
পরিবর্তনশীল এবং বিকাশমান সত্বা। কিন্তু তা হ'লেও প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ব| 
একটা মূল স্থত্রকে কেন্দ্ৰ করে বিকাশ লাভ করে এবং তার ফলেই আমাদের 
পক্ষে ব্যক্তিসত্বার «Ze কর! সম্ভব হয়। সাধারণতঃ সামগ্রিক জীবন 
বকাশে যে প্রক্রিয়া সহায়তা করে, ব্যক্তিদত্ব। বিকাশেও তারা সাহায্য 
নি ANA pus ধারা অনুশীলন করে, মনোবিদ আলপোর্ট 
টি বি: e | এগুলোকে তিনি ব্যক্তিসত্বা বিকাশের 
্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে বি 2 বিমানে বা terrain 

"eL বিশেষভাবে কয়েকটার উল্লেখ আমরা এখানে করবে৷ | 
[এক] বিভেদীকরণ (Differentiation ) ব্যক্তিসত্ব। বিকাশের 


"Only the rudime mM 3 


— Allport : Personality. 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্বা ৰ 


প্রাথমিক প্রক্রিয়া | . জন্মাবস্থায় শিশু কোন প্রাকৃতিক উদ্দীপকের প্রতি পৃথক 
পৃথক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে না। তার আচরণ হয় সামগ্ৰিক 
প্রকৃতির (Mass action) | খিদে পেলে কাদে) 
ব্যথা লাগলে কাদে | সবরকম প্রক্ষোভই কান্নার মধ্য m 
প্রকাশ করে। আবার দেহ সঞ্চালনও সে সামগ্রিক ভাবে করে থাকে। 
কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকে ততই তার আচরণ বা প্রতিক্রিয়া uw" হ'তে 
থাকে এবং বে যথাৰ্থ উদ্দীপকের প্রতি যথাৰ্থভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। 
লিউইন (K. Lewin )! বলেছেন, শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, 
তাঁদের বিভিন্ন কাজের জক্রিয়তার জীমারেখার মধ্যে পার্থক্য থাকে 
ৰই gei এবং এই অৰ্থে, শিশুদের আচরণকে বয়স্কদের 
জাঁচরণের চেয়ে অনেক বেশী ege বলা যায়। লিউইন শিশুদের 
এই বৈশিষ্ট্যের বিকাশকে নীচের ছবির সাহায্যে পরিবেশন করেছেন। 


RE 
NERA", 
শৈশব কাল নাল্যক্ষানে 


বিভেদীকরণ 


প্রাপ্ত কাল 


চরণের কোনরকম স্থির নিয়ম থাকে না। তাদের বিভিন্ন কাজের 


শিশুদের আ 
x বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই 


মধ্যে সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্ত বয় 
সামগ্রিক আচরণধারার পরিবর্তন হয় এবং স্কুবিন্যস্ত হাতে থাকে । এবং 


বিভিন্ন আচরণ বিশেষ একটা নিদ্দিষ্ট গতি নেয়। একেই বলা হয়, 
বিভেদীকরণ ( Differentiation ) | বিভেদীকরণের নীতি, দার্শনিক 
স্পেনসারের মতবাদেরই নামান্তর মাত্র I! তিনি বলেছেন, জীবন ধারণের 
উদ্দেশ্য হ'ল__একীভূত সমগ্রতাকে ভেঙে সামপ্স্যপূর্ণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করার 
মধ্যেই জীবনের মূল us বর্তমান। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচন| করেছেন 
রাশিয়ান মনোবিদ্‌ লুরিরা (Luria) তিনি বলেছেন, এটা স্পেনসারের 
মতবার্দেরই অনুরূপ । এই, আচরণের বিভেদীকরণ ছাড়া, ব্যক্তিজীবনের 
বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু শুধুমাত্র, বিভেদীকরণ দ্বার! ব্যক্তিমত্বার বিকাশ 
সম্ভব নয়। স্পেনসারের বিভেদীকরণের নীতি যদি মেনে নিতে হয়, তবে 
তার নীতির অপর অংশকেও মানতে হবে। অর্থাৎ, আচরণধারার মধ্যে 
size বৈচিত্র আনতে হবে। এই সামগ্ৰস্ত আনার জন্য ব্যক্তিসত্বার : 


* Fhe child to a greater extent than the adult is a dynamical unity, 


E 
The infant acts first with its whole body and only gradually acquires th 
ne 


ability to execute part action." ; 
—K, Lewin : Hand Book of Psychology. 
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গঠনের পেছনে অপর এক সমান্তরাল প্রক্রিয়া কাজ করে। মনোবিদ্রা 
একে বলেছেন, সমন্বর়ণ ( Integration ) efl | 

[দুই] সমন্বয়ণ (Integration) ব্যক্তিত বিকাশের আর একটা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ৰিয়া | শৈশবের আচরণধারা যা বিভেদীকরণের দ্বারা পৃথক 
হয়, পরিপূর্ণ «fenus বিকাশের পথে তাদের মধ্যে 
xw আনতে হবে। শিশু যত বড় হ'তে থাকে, ততই 
তার আচরণের মধ্যে সামগ্তস্ততা লক্ষ্য করা যায়। আর এর ফলে ব্যক্তিমত্ব| 
একটা বিশেষ দিকে বিকাশ লাভ করে। জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে 
হ'লে, ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হ'লে, সমন্বগ্নণ প্রক্রিয়ার একান্ত 
প্রয়োজন | মনোবিদ্‌ আলপোর্ট ( Allport ) ব্যক্তিসত্বার বিকাশে, 
বিভেদীকরণ এবং সমন্বয়ণ এই দুই প্রক্রিয়ার ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর 
করেন! এই সমন্বপ্নণ জীবনব্যাগী প্রক্রিয়া, এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, 
বিভিন্ন প্রবণতা ও আচরণ ধারার ক্রমমমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্থার বিকাশ 
হ'য়ে থাকে। 

প্রথম স্তরে, শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে অনুবৰ্ভিত প্রতিক্রিয়ার 
( Conditioned reflex) সাহায্যে। অন্ুবর্তনের দ্বার| শিশু জীবনের 
প্রাথমিক বিভিন্ন আচরণ সম্পাদনের কৌশল অর্জন করে। অর্থাৎ, এই 
সর্বপ্রথম শিশু তার স্বাভাবিক উদ্দীপক প্রতিক্ৰিয়| বন্ধানকে মুক্ত করে” 
কৃত্রিম উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। এই অন্ুবর্তনের 
ছার তার বিভিন্ন প্রতিক্ৰিয্ন৷ করার ক্ষমতাগুলোর পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর 
সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সমন্বয়ণ হয় । 

দ্বিতীয় স্তরে, লক্ষ্য করা যায়, এই অঙ্গবতিত প্রতিক্রিয়াগুলে। সংখ্যায় 
অনেক হয় এবং তারাও অসংহত অবস্থায় থাকে। তাই ব্যক্তিজীবনের 
আরে। বৃহত্বর সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এই স্তরে তাই অসংহত এইসব 
অঙ্গুৰতিত প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী মানসিক সংগঠন 
গড়ে ওঠে, যার ছার! ব্যক্তি বিশেষ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে একইভাবে 
সে প্রতিক্রিয়া করে। এদের বল! হয় অভ্যাস ( Habit)! অর্থাৎ, 
এইলব অভ্যাস ব্যক্তির সমন্বয়েরই প্রতীক | 
v. ie বিলে বিশেষ অভ্যাসগুলে। নিজেদের মধ্যে সংযোজিত 
ডি AT * PROS সমন্বয়ণ হয়। এই সমন্বয়ের ফলে, আচরণের 
বৈশিষ্ট হ’ল মানসি NET যায়। এই স্তরে সমন্বয়ণের প্রধান 
মোটামুটিভাবে কিছু স্থারী সংগঠন (Mental structure )| এই WA 
বিশেষভাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভু 8 বৰ এমন মঠ 

Saa সংলক্ষণ ( Traits) | এইসব সংলক্দণ 


ARR 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্বা aS 


গুলোকে ব্যক্তিসত্বার একক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এই সংলক্ষণগুলোই 
ব্যক্তিসত্বার পরবর্তী বিকাশের উপাদান এবং গতি নির্ণায়ক। এদের সম্পর্কে 
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স্তর Eg 
এখানে আমরা সেন্টিমেন্ট ( Senti 


আমরা-বিশদভাবে আলোচনা করবো। 
plex ) ইত্যাদি 


ment), মনোভাব ( Attitude ) ভাবজট্‌ (Com 


দেখতে পাই। à 
স্তরে, এইসব সংলক্ষণগুলোর মধ্যে সমন্বয় দেখা দেয়; এইসব 


বিচ্ছিন্ন সংলক্ষণগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে সংবদ্ধ হয়। .এই সংহতির ফলে 
ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন অহম্যত্বার ( Selves ) বিকাশ হয়। এই wex 
সত্বাগুলো বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নেই। একই ব্যক্তিরই বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন অহম্সত্বার প্রকাশ করে। ফলে এই স্তরে অহম্‌ 
সত্বাবলীর বিকাশ হ'লেও তা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিকে কেন্দ্ৰ করে বিচ্ছিন্ন 


থাকে। 

পঞ্চম স্তরে, এইসব বিচ্ছিন্ন অহম্‌সত্বাগুলোর একত্রে সমন্বয়ণের 
মাধ্যমে একক অহম্সত্বার বিকাশ হয়। এবং এর ফলে ব্যক্তিমত্বার পরিপূর্ণ 
সমন্বয় wx অর্থাৎ, এর ফলে, ব্যক্তির সব রকম প্রতিক্রিয়া একক বন্ধনে 
আবদ্ধ হয় তার সবরকম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্চন্ত লক্ষ করা যায়। 
উপরের ছবিতে ব্যক্তিসত্বার গঠনে সমন্বয়ণ প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন 
স্তর দেখানো হয়েছে। অহৃভূমিক রেখায় (* চিহ্নিত) ব্যক্তিজীবনের 
পরিসরকে পরিবেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে জীবন বিকাশের কয়েকট। স্তরেরও 
উল্লেখ কর! হয়েছে । ৫১) সমন্বয়ণের প্রথমস্তরে অন্ুবন্তিত প্রতিক্রিয়া! 
( conditioned reflex ) গুলোকে পৰিবেশন করা হয়েছে, 
(২) দ্বিতীরস্তরে অভ্য।সকে ( Habit) দেখানো! হয়েছে, (৩) তৃতীয়- 
স্তরে আছে সংলক্ষণ (Traits ), (8) চতুৰ্থস্তরে আছে অহম্সত্বাবলী 
(Selves ), এবং ৫) সৰ্বশেষ স্তরে ভাঙ|-ভাঙ| রেখ। দিয়ে সামগ্ৰিক 
ব্যক্তিসত্বাকে ( Personality ) পরিবেশন কর! হয়েছে, এর pr 


farri-xcatfqgi— 8 
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বোঝা যায়, ব্যক্তির আচরণধারার ক্রমসমঘ্ঘয়ণের মাধ্যমে সুসংহতব্দপ 
ধারণ করে, এবং তার ফলে ব্যক্তিসত্বার বিকাশ হয় । 

সমন্বয়ণ প্রক্ৰিয়| সম্পর্কে এই আলোচন! থেকে, এই সিদ্ধান্ত করলে ভুল 
হবে যে কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়াই ব্যক্তিসত্বার বিকাশে সহায়তা করে। 
বিভেদীকরণ এবং সমন্বয়ণ ব্যক্তিসত্ব| বিকাশের প্রধান ছুই afgal কিন্ত, 
এছাড়াও নানারকম প্রক্ৰিয়| আছে, যারা ব্যক্তিদত্বার বিক।শে সহায়ত! করে | 
তাই তাদের সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন | 

[Ra] পরিমনন (Maturation ) প্রক্রিয়া ব্যক্তিসত্থার বিকাশে 
সহায়তা করে। বাইরের পরিবেশের প্রভাব ছাড়াই ব্যক্তির আচরণ ধারার 
পরিবর্ধনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিমনন। এই পরিমনন 
অবশ্য বিভেদীকরণ ( Differentiation ) এবং সমন্বয়ণ 
উভয়ের দ্বারাই হতে পারে । বিশুদ্ধ পরিমনন প্রক্রিয়ার ব্যক্তিমত্বার বিকাশের 
ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। এই প্রক্রিয়ার দারা ব্যক্তির অন্তনিহিত 
যে সৰ সম্ভাবনাগুলে| আছে, তার বহিঃপ্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু ব্যক্তি 
এইসব বিকশিত সম্ভাবনাগুলোকে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে, 
কি ভাবে প্রয়োগ করবে, তার দ্বার! তার ব্যক্তিসত্বার বিকাশ নির্ধারিত হবে | 
এই অর্থে পরিমননকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক কৌশল হিসাবে বিবেচন। 
করা যায়। মনোবিদ আলপোর্টও: পরিমননের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুরূপ 
মন্তব্য করেছেন। 

[চার শিখনের (Learning) মাধ্যমেও ব্যক্তিসত্বার বিকাশ হয়। 
শিখন প্রক্রিয়ার সব নিয়মই ব্যক্তিসত্ব! বিকাশের ক্ষেত্রেও প্ৰযোজ্য । অন্ুবর্তন 
TM ( conditioning )১ প্রচেষ্টা-ভুলের পদ্ধতি (trial and 


error method ) অনুকরণ (imitation ) ইত্যাদি 
সবরকম শিখনের কৌশলই ব্যক্তিসত্থার বিকাশে সহায়তা করে। তবে 


শিখন, ব্যক্তিসত্বার সহায়তা করলেও, ব্যক্তিসত্থার বিকাশ শিখনের চেয়ে 
অনেক বিস্তৃত | 


[পাঁচ] এই সব ছাড়াও, «fenis বিকাশের আর একটা! 
1. Maturation মাম to the developmen 
ing out every inherited feature.. 


পরিমনন 


t of personality by bring- 
i ন “All these develop by virtue of an 
inherited mental capacity. But none of these qualities are in themselves 


independent unit of personality, They contribute to the formation of 


personal dispositions but their influence must be combined. with the 
demands made by th i WIE . 
y the environment upon the individual, 


—Allport : Personality: 
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গুরুত্বপূর্ণ দিক হ’ল অহম্যত্বার বিকাশ । আত্ম সচেতনতা (9০18 
consciousness ), আত্ম সম্মানবোধ ( self-esteem ), আত্মহীনমন্ততা 
ভাব (feeling of inferiority ) এবং সেই সংক্ৰান্ত 
বিভিন্ন মনোবিকলন প্রক্ৰিয়া ( psycho analytical 
mechanism ), ব্যক্তিসত্বার বহুমুখী বিকাশে সহায়তা করে। 


ব্যক্তিসত্বার বিকাশের ধারা এত বিস্তৃত যে বিকাশের প্রক্রিয়ার একটা 
সামান্য তালিকা দিয়ে, তাকে বোঝানো যায় না। ব্যক্তি জীবনে, কোন 
বিকাশের প্রক্ৰিয়া কাধ্যকরী হবে এবং কি রূপ নিবে তা ব্যক্তির নিজস্বতার 
উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিসত্বার বিকাশকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করে রাখা মুশকিল । প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বিকাশ লাভ করে; 
তাই কোন একক বৈশিষ্ট্যকে আমরা পরিপূর্ণ বিকাশের বৈশিষ্ট্য বলতে পারি 
না। মনোবিদ আলপোট্ট (Allport ) তাই মন্তব্য করেছেন "There 
are as many ways of growing up as there are individuals 
who grow, and in each case the end product is unique"! 
এই কারণে, পরিপক্ক ব্যক্তিসত্ব| (mature personality ) 
ব্ক্তিমস্থার পরিমনন বলতে কি বোঝায় তা সঠিক করে বলা মুশকিল । তবে 
==সতাঁকে বিশ্লেষণ করে মনোবিদ্রা সিদ্ধান্ত করেছেন, সাধারণ 
ৰ rs আমরা ব্যক্তিসত্বার পরিমননকে নির্দেশ করতে পারি। 
এই বৈশিষ্ট্যগুলো, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে । গুলো হ'ল 
[এক] তার ব্যক্তিসত্বাকে আমরা পরিপক্ক বলবো, ধার মধ্যে বহু 
CAEN অনুরাগের ( autonomous interest) wf হয়েছে। যে 
weist যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যিনি নিজের কাজের মধ্যে ডুবে 
কোন রকমে মূল আকাঙ্ফিত বস্তুকে পাওয়ার um অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে 
DAD sy নই প্রকৃত cfTe ব্যক্তিসত্বার অধিকারী। তবে এর 
যেতে পারেন, পরিপূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা৷ ( ego centricity ) ব্যক্তিসত্বার 
অৰ্থ e T MUT এই একাগ্রতা যদি সামাজিক নিদিষ্ট বস্তুকে Ce 
a er নিৰ্ধারিত পথে বিকাশ না হয়, তাহ’লে তার ব্যক্তিসত্বার 
পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলা যাবে না। সুতরাং কি ভাবে ব্যক্তি শৈশবের 
আত্মকেন্দ্িকতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ-অন্কুল বস্তকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের পথে 
নিজের অহম্সত্বাকে বিস্তারিত করতে পারে, তাঁর উপর ব্যক্তিমত্বার বিকাশ 
নির্ভর করে। ব্যক্তিসত্বার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয়, অহম্সত্বার বিস্তৃতি 


( extension of self ) | 


অন্তান্য প্রক্রিয়া 


1. G.W. Allport: Personality : A Psychological interpretation. 
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[ছুই] ব্যক্তিসত্থার পরিপক্কতার ছিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল অহম্‌সত্বার 
নৈব্যক্তিকত| (selfobjectification ) |. অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নিজের 
অহম্সত্বাকে নৈব্যক্তিক বস্তু হিসাবে বিচার করতে পারে, যে নিজের 
তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে ভবিষ্যতের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে 
পারে) যে ব্যক্তি নিজের চাহিদাকে ক্ষমতার সঙ্গে সামগ্রশ্ত বিধান করতে 
পারে, সেই পরিপক্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী aega (insight) ক্ষমত। 
এবং রসবোধের (sense of humour ), মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায়| f 

[ভিন] পরিপক্ক বৈশিষ্ট্যের প্রধান বৈশিষ্টা, হ'ল একক জীবনদর্শন 
(unifying philosophy of life) গঠন । এর ফলে ব্যক্তি জীবনের 
WWW ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাকে একক জীবনদর্শন দ্বার। পরিপূর্ণভাবে তাৎপৰ্ধ্য 
নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। এই একক জীবনদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্ত 
প্রবণতার, অভিজ্ঞতার এবং আচরণ ধারণার পরিপূর্ণ সমন্বয়ণ হয়। ব্যক্তিসত্বার 
চরম বিকাশ, এই সমন্বয়ণের মাধ্যমেই হয়। 


ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ [ Personality traits ] 2 


ব্যক্তিসত্বার বহুমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পরিবেশের সংস্পর্শে এসে 
নিজের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এই ধরনের বিভিন্ন সত্বাকে বলা 
হয় ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ (trait) | এই সব সংলক্ষণগুলে| কোন বিশেষ 
ধারণা বা ভাবের আকারে থাকে। তবে এই সংলক্ষণ কি, এনিয়ে 
মনোবিদ্দের মধ্যে মতবিরোধ আছে। যদিও, প্রত্যেক মনোবিদ্‌ এবিষয়ে 
একমত যে এই সব সংলক্ষণগুলো, ব্যক্তিসত্বার HRI ( corisistency ) 
বজায় রাখে, তবুও তাদের প্রকৃতি নিয়ে, তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। 
ষংলক্ষণ কি? যেমন, মনোবিদ্‌ মে (May)! বলেছেন, যে সব 
অভ্যাসমূলক আচরণের মধ্যে আংশিক ব| সামগ্রিক 

মিল আছে তাদের একত্রে সংলক্ষণ হিসাবে বিবেচন। কর যায় 
অর্থাৎ, এই মত অনুযায়ী, সংলক্ষণ (৮:15) ব্যক্তির আন্তরিক সন্ধার অন্তৰ্গত 
নয়। কিন্ত এই অর্থে সংলক্ষণকে বিচার করলে, নানারকম অহুবিধা দেখা 
যায়। এই ধরনের বাহ্যিক কোন বৈশিষ্ট দিয়ে, একটা সতত পরিবর্তনশীল 
সংস্থা (dynamic organisation) প্রকৃতি এবং তাঁর ডাকে 


- L “Traits are convelent names given to types or qualities of behavi- 
our which have elements in common, j hey are not psycho-physical 
entities but rather categories for the 01955108110. of habits." E 


—May $ Jour. of Soc, Psychol., 1932., Vol-3. 


ব্যক্তি ব| ব্যক্তিসত্বা to 
(consistency ) ব্যাখ্যা করতে পারি না। তাই আধুনিক মনোবিদ্রা 
সংলক্ষণের (traits) এই সংজ্ঞাকে মানেন না। অনেক মনোবিদ্‌ সংলক্ষণকে 
প্রবণতা (determining tendency ) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। 
সংলক্ষণ ও প্রবৃত্তির মত এক ধরনের জৈবমানসিক প্রবণতা ( psycho 
physical disposition )1 «ticis ( Paumgarten ) বলেছেন, ব্যক্তি- 
জীবনের যে স্থায়ী মানসিক বল তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি 
নিৰ্ণয় করে, তাই হ’ল সংলক্ষণ (trait) 1 অর্থাৎ, বম্গীর্টেন, 
নংলক্ষণকে অন্যান্য প্রবণতার সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন | মল 
আলপোট ( Allport), সংলক্ষণের সঙ্গে অন্তান্ত প্রবণতার তুলনামূলক 
বিচার করেছেন। তীর বিশ্লেষন থেকে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, যে 
সংলক্ষণ (trait), অভ্যাস (habit), মনোভাব ( attitude ), ইত্যাদি 
চেয়ে অনেক বেশী সামগ্রিক এবং অনেক বেশী 
uis তু এই সব সংলক্ষণ ব্যক্তিসত্বার উপাদান, সেহেতু তারা 
৬০ পরিচায়ক । তিনি বলেছেন, সংলক্ষণ সামগ্রিক এবং 
ব্যক্তির নিজ মন এক জৈবমানসিক সত্বা, যা বিভিন্ন উদ্দীপকের 
dies মানে ব্যক্তির মধ্যে সামপ্রস্তপুর্ণ এতিক্ৰির়। স্ষ্টি করতে 
০৯০৮ অর্থাৎ, আলপোটের মতে ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণই ব্যক্তির 
ঠা? n: আচরণের নির্ণায়ক। এই সংলক্ষণ z হয় প্রত্যক্ষভাবে জীবন 
à oils মাধ্যমে । সহজাত প্রবণতা (original tendencies) এবং 
ois পরিবেশের সংঘাতের ফলে সংলক্ষণের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির 
সামগ্সতপূর্ণ আচরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অজিত প্রবণতার বিকাশ হয় তাই 
হ’ল সংলক্ষণ ( traits ) I 


ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য $= 


[ এক] আলপোটের ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের কতকগুলো 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়-- 
সংলক্গণগুলো, জৈবমানসিক প্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। 


তবে সাধারণভাবে 
জন্মগত জৈবমানসিক প্রবণত। (প্রৰৃত্তি ), বা অন্যান্য অজিত প্রবণতার 


শক্তিসম্পন্ন । 


TA সই 
L "A trait is a constant directing psychic force Which determines the 
active and reactive behaviour of the individual," 
D —Boumgarten : 
2. “Traits are generalized and foc 
(peculier to the individual) with the ca 
functionally equivalent, and to initiate and 


Brit, Jour. Psychol. 1936, "6. 
alized neuro-psychic System 
pacity to render man 


guide co 
^ forms of adaptive and expressive behaviour." 


Y stimuli 
nsistent (equivalent) 
—Allport : Personality. d 


৫৪ 


শিক্ষ|-মনোবিদ্ধ| 


(অভ্যাস, মনোভাব ) মত এরা বিশেষ ধর্মী নয়। সংলক্ষণ অনেক বেশী 
সামগ্রিক ভাবাপন্ন | k 

[দুই] এই সব সংলক্ষণগুলে| ব্যক্তির শুধুমাত্র গতানুগতিক আচরণ 
নিয়ন্ত্রণ করে ন| | 


x £ ্ভন- 
তাদের সাধারণ ধ্মীতার জন্য ব্যক্তি আচরণের পরিব 
লতার মধ্যে সাঁ 


E 

799 বজায় রাখে। অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্ৰিক e 

পরিপ্রেক্ষিতে তার যেকোন আচরণকে তাত্পধ্যপূর্ণ করে তোলাই সংলগ্ষণের 
কাজ। তাই মংলক্ষণ ব্যক্তি 


“আচরণের বিরোধক ( conflict ) দূর করে। 

[ তিন] সংলক্ষণ ব্যক্তির একক বৈশিষ্ট্য ( uniqueness ) বজায় m 
সহায়তা করে। অর্থাৎ, এই ধরনের প্রবণতা ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন উদ্দীপকে? 
থে প্রভাবে সমন্বয়ন, নির্দিষ্ট স্থির ভঙ্গীতে করে না। প্রত্যেকের আচরণের 
মধ্যে তাই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়। 

শিক্ষণ অদিত।, জীবনপথে ঘাত গ্রতিঘাতের শা 

জন্মগত প্রবণতার পুনঃসংগঠনের মাধ্যমে সংলক্ষণের বিকাশ হয়। ত 
Wire হ’লেও এদের কাজ অনেক বিস্তৃত এবং এর! শক্তিশালী | 1 
আরে! বলেছেন, এই সব সংলক্ষণই হ’ল e 
শলক্ষণগুলোই হ’ল ব্যক্তিমত্বার উপাদান d ৰ 
ৰ ভিসন নিৰ্ণীত হয় না। এই সংলক্ষণের রা 
( organisation ) প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিসত্বার স্বরূপ দি 


হসংবদধত। ব্যক্তিজীবনে স্বাতন্্য এনে দেয়! S 
ত ডি লক্ষণে আর একট! বৈশিষ্ট্য হ’ল তাতে 
ixl অর্থাৎ ব্যক্তিমত্বার কোন বিশেষ পদ এ মুখী বৈশিষ্ট্য 
উস ৰ যমন সামাজিকত| ( sociability ) 
সত্বার একট। ৰ্‌ অ 
সামাজিকতাকে আমর| কোন কে 

এককভা i 
s m zs n TL তাকে সামাজিকতা অসামাজিকতার 
n ভাবে 15) Raa মধ্যে পরিমাপ করতে হবে 
হই et অবস্থার যা বা সম্পূর্ণভাবে অসামাজিক নয়। f 
ata | Persis ভারসাম্য যে দ্বিকে থাকে, ত 


teristic ) বর্তমান। 6 


ন 
N 


j 
তেমনি তার "Wu বি y» মনোবিদ্দের মধ্যে যে রকম মত 
পংলক্ষণের প্ৰকৃতি ও = সংলক্ষণের বণেও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে 
efie গুলোকে বিভিন্ন বিচার করে বহু মনোবিদ্‌ সং j 
eu বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কথা বলেছেন, 
তাদের দুঃশ্ৰেণীতে ত ’ লিউইন (Lewin ) সংলক্ষণের প্রকৃতি অনুযায় 
ৰ থে সব সংলক্ষণ ব্যক্তিসত্বার বা 


42৫৮ ipud "a 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিমত্ব tè 
এৰং আপতঃ ব্যাখ্যা দেয়, তাদের তিনি বলেছেন, ‘ফেনোটিপিক্যাল’ 
সংলক্ষণ ( Phenotypical traits )| আবার যে সব সংলক্ষণ ব্যক্তির 
আচরণকে আস্তরিক সংগঠনের দ্বারা ব্যাখ্যা দেয় তাদের তিনি বলেছেন, 
“জেনে! টিপিক্যাল+ ( Genotypical traits ) | বম্গার্টেন ( Baum- 
garten ) অনুরূপভাবে সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, তাদের দু’শ্ৰেণীতে 
ভাগ করেছেন--প্রকৃত : সংলক্ষণ (Genuine trait), ভ্রান্ত সংলক্ষণ 
( Pseudo traits) | অনেক সময় ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ পৰ্য্যবেক্ষণ করে, 
ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণ সম্পর্কে ata পাই, feu পর্য্যবেক্ষণের ভ্রাস্তির 
জন্তু মংলক্ষণের প্রকৃত সম্পর্কে ধারণাও ভুল থেকে যায়। এই ধরনের 
rre? সংলক্ষণগুলোকে বলা হয় ভ্রান্ত সংলক্ষণ ( Pseudo-traits ) | 
আর আচরণের পেছনে যে সর মানসিক সংগঠন কাজ করে সেগুলোকে বলা 
হয় প্রকৃত সংলক্ষণ ( Genuine traits )। মনোবিদ্‌ আলপো৷)ট ব্যক্তিসত্বার 
t দের একৃতি অনুযায়ী তিন শ্ৰেণীতে ভাগ করেছেন। তিনি 
SE Ses লে| সংলক্ষণ আছে যা ব্যক্তির সব রকম আচরণকে 
puis TE নিয়ন্ত্রন করে থাকে। এই জাতীয় সংলক্ষণগুলোর 
aeren a E ল্‌ সংলক্ষণ ( Cardinal traits ) | তিনি এই মূল 
ভিসন fae ad fed করেছেন “It is so dominant that 
সংলক্ষণের ap, ৰি}; that cannot be traced directly or 
EAS im to its influence." মনোবিদ্‌ ম্যাক্ডুগাল ( Mc Dougall ) 
le um ক্ষণের নাম দিয়েছেন, অধিশাসক সেট্িমেপ্ট ( Master- 
এই মা 4 ব্যক্তি জীবনে সব সময়ে এরকম একটা মাত্র 
senti ! 


জালি সায় না: এর পরিবর্তে তক LU সংলক্ষণ ব্যক্তির 
pum em এই সব সংলক্ষণগুলোর সমবায়ে আমরা 


fue jun fon এই জাতীয় সংলক্ষণগুলোর আলপোট 
057 বি সংলক্ষণ ( central traits ) || এছাঁড়া বক্তিসত্বার 
sU EAE ern iind দেখ! যায় যে গুলোর কাজ খুব বেশী বিস্তৃত 
মধ্যে আয়ো কু EL আচরণ ব্যক্তির মধ্যে আনতে পারে না। 
15,35 XR a গুলোকে tacto গৌণ সংলক্ষণ ( secondary ) 

ex NEM gus এই সম্পূৰ্ণ শ্রেণীবিভাগ সংলক্ষণের আপেক্ষিক 
হা নন ) ভিত্তিতে করা। তার মতে, সম্পূর্ণরূপে সামগ্রিক 
ME N লা আচরণের নিয়ন্ত্রণকারক সংলক্ষণ হ’ল মূল সংলক্ষণ; 
জী বিভিন্ন মূখ্য সংলক্ষণের যার ছারা ব্যক্তিসত্বার সামধ্রস্ততা 
লক্ষ করা যায়, সেগুলোকে বলা হয়েছে, কেন্দ্রিয় সংলক্ষণ ; এবং যেগুলোর 


মামগ্রিকতা (generality) একেবারে কম তাদের বলা হয়েছে, গৌণ 


tu  শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা 


সংলক্ষণ। এছাড়াও সংলক্ষণের প্রকৃতিগত বিচারে আর এক দিক থেকে 


শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে | যেমন-_সাঁধারণ অংলক্ষণ ( common trait ) 
এবং ব্যক্তিগত  সংলক্ষণ (individual trait)| অর্থাৎ কতকগুলো 


* 
i 


ফেনোটাইপ সংলক্ষন (Phenotype trait) p 
$ জেনে৷টাইল সংসক্ষন (Genotype -(ract) 


তিগত CAR 


, pen সংলক্ষন (Genuine (rait) 
A EE আন্ত সংলক্ষন (Pseudo-trait) 
মুল সংলেক্ষন (Cardinal irait) 
: | - ক্ৰেই্ট্ৰীয় সংলক্ষন Central trait) 
_-গৌন সংলক্ষন Gecondany trait) 


বাক্তিসস্বার সং 


সংলক্ষণ সাধারণভাবে সব ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান আর কতকগুলো ব্যক্তির 
নি 


জন্ব। তবে এই ধরনের শ্ৰেণীবিভাগ সঠিকভাবে সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্যকে 
| বিশ্লেষণ করতে আমাদের সাহায্য করে না। তাই আধুনিক মনোবিদ্রা 
এ ধরনের মতবাদকে ত্যাগ করেছেন | 


সংলক্ষণ সংক্রান্ত আর এক সমস্যা. মনোবিদ্দের বিশেষভাবে চিন্তিত 
করেছে, তা হ'ল, তাঁদের সংখ্য। এবং নাম। সাধারণভাবে লক্ষ্য কর। যায়, 

সাহিত্য, এবং দার্শনিক চিন্তাধারায়, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি- 
Mug নংলক্ষণের সত্বার সংলক্ষণের বিশেষ বিশেষ নাম করণ কর! হয়েছে | 


বিশ্লেষণ করে দেখ] গেছে, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই নামেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে । মনোবিদ্‌ আলপোর্ট 
: € ওড.ৰাট, ( Allport & Odbert ) ই 


রাজী ভাষায় ব্যবহৃত ব্যক্তিসত্বার 
সংলক্ষণের নামের এক বিশদ তালিক| তৈরী করেছেন | এই তালিকায় 
প্রায় 17,9530) নামের উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত নামগুলোকে তারা 
চারটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন--€1) যেগুলো ব্যক্তিসত্বার প্রকট সংলক্ষণ 
এবং যেগুলো৷ ব্যক্তিসত্বাকে এককভাবে প্রকাশ করতে গারে। (2) যেগুলো 
ব্যক্তিসত্বার সাময়িক গুণাবলী প্রকাশ করে। (3) যে সংলক্ষণ গুলোকে 
সামাজিক এবং চারিত্রিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কর! হয়। ' (4) যে সব 
শংলক্ষণের নাম ব্যক্তির দৈহিক গুণ, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে 
দেওয়া হয়েছে। এই সংলক্ষণের নামের সংখ্যা ইংরাজী শব্দ ভাগারের 
( English vocabulary ) প্রায় শতকরা 4ঠ ভাগ। সুতরাং, তাদের সম্পূর্ণ 
তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আধুনিককালে, মনোবিদ্রা 


ব্যক্তি বা ofen "m 
ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের নাম নিয়ে বেশী মাথা ঘামান 
না। 
ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের সংখ্যা নির্ণয় করা । হন্নে 
বৰ্তমানকালে, রালিবিলানের উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতি (factor 
analysis ) ac ios ফলে ৪ ব্যক্তিমত্বার সংলক্ষণ নির্ণয় 
রার অনেক স্থবিধা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ এ 
ৰজ সংখ্যা পদ্ধতির ছারা বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্বার ইত p 
m উপাদান নিৰ্ণয় করার চেষ্টা করেছেন । মনোবিদ্‌ 
নিলফোর্ড ( Guilford)" এই পদ্ধতি অম্ণুমরণ করে ব্যক্তিসত্বার তেরটি 
উপাদান ব| সংলক্ষণের কথা৷ বলেছেন। তার এই 193টি সংলক্ষণ হ’ল-- 
(1) সামাজিক অন্তমুৰ্খীতা [ Social introversion ]; (2) চিন্তনমূলক 
অন্তমুৰ্খীত| (Thinking introversion ], (3) fads [Depression] ; 
(4) অস্থিরচিত্ততা (Cycloid tendency]; (5) চিন্তনহীনতা [Rhathy- 


mia], (6) সাধারণ "femel [ General activity ]: (7) প্ৰাধান্ত- 
বশ্যতা [ Ascendance submission ] ; (8) পৌরুষ-নারীত্ব [ Mascu- 
linity-faminity ] ; (9) হীনমন্যতা [ Inferiority ] ; (10) স্নায়বিক 
দুর্বলতা [ Nervousness ]; ৫1) নৈব্যক্তিকতা [ Objectivity ); 02) 


সহযোগিতা [ Co-operation ] 435 (13) অমায়িক মনোভাব [ Agree- 
abléness ] | 
মনোবিদ্‌ ক্যাটেল ( Cattel)? অনুরূপ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে মোট 
16টি উপাদান বা সংলক্ষণের কথা বলেন। ক্যাটেলের এই অনুশীলন অনেক 
J বিস্তৃত । তিনি বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিমত্বার সংলক্ষণ 
TEN ma গ্রলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং নামকরণ করেন। তীর 
তালিকার বেশীরভাগ সংলক্ষণই দ্িমুখী। প্রথমতঃ তিনি 
12টি সংলক্ষণের কথা বলেন' পরবর্তীকালে, আরো এটি সংলক্ষণ তিনি 
সক্ষম হন | তীর তালিকা নীচে দেওয়া হ’ল | 


বিশ্লেষণ করে আলাদা করতে পা 
৫) বুদ্ধিঘতা_ ক্ষীনবুদ্ধিতা [ General intelligence—Mental 
defects ] 


ক্ষোভিক (xfj [ Cyclothyma— 
Schizothyma ] 


(3) প্রক্ষোভিক স্থায়িত্ব_প্রক্ষোভিক বিকার [ Emotional 
stability —Neuroticism | 


(2) প্রক্ষোভিক আলোড়ন-_প্র 


J. P. Guilford & R. B. Guilford 


I. 
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g. Cattel— Personality. 


ev শিক্ষা-মনৌবিদ্া 


(4) ্রতুত্ব_বশ্ঠতা L Dominance—Submission ] 
(5) উচ্ছাস প্রবণতা--সংযত অভিব্যক্তি [ Surgency— 


Desurgency ] ` 
(6) দুঃসাহসিকতা---অন্তমুৰ্খীত| [ Adventurism— 


introversion ] 
(7) পরিণত চরিত্র--অপরিণত চরিত্র [ Positive character— 
Immature character ] 
(8) অনুভূতি প্রবণত|--অনন্লভূতিমূলক পরিপন্ধতা [ Emotional 
sensitivity—Miaturity ] 
(9) সন্দিগ্ধ চাপা মানসিকত|--নিৰ্ভরযোগ্য মুক্ত মানসিকতা! 
[ Paranoid Schizothyma— Trustful accessibility ]. 
(10) কৃত্ৰিমত|--সরলত! [ Sophistication—Simplicity ] 
(11) লসন্দিগ্ধচিত্ততা--বিশ্বাস প্রবণতা [ Suspiciousness— 
{ Trustfulness ] 
আত্মনির্ভরতা__সঙ্কল্পহীনতা [ Self-sufficiency—Lack 


of resolution ] ` 
(13) দায়িত্বহীনতা__ব্যবহারিক সচেতনতা। [ Prohemianism— 


(12) 


Practical conceredness ] 
(14) পরিবর্তন প্রিয়তা--রক্ষণশীল মনোভাব [ Radicalism— 


Conservatism | 
(15) স্নায়বিক উত্তেজনা [ Nervous tension ] 


(16) ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা [ Will control and 


character stability ] 
এ ছাড়াও বিভিন্ন মনোবিদ্‌ ব্যক্তিসত্থার সংলক্ষণের বিভিন্ন তালিক। 


দিয়েছেন, মনোবিদ্‌ আলপোর্ট ব্যক্তিসত্বার প্রধান পাচ শ্রেণীর সংলক্ষণের 
কথা বলেছেন ;--বুদ্ধি, Feró ক্রিয়াশীলতার মনোভাব, মেজাজ, আত্মপ্রকাশ 
হীন এবং সামাজিকতা । আবার মনোবিদ্‌ রোজানফ 

( Rosanoff) অপর এক তালিকা দিয়েছেন! স্থতরাং 
এই বিভিন্নত| থেকে বোৰ যায়, মনোবিদ্রা এখনও সঠিকভাবে ব্যক্তিসত্বার 
সংলক্ষণের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারেন নি। এই নিরূপণে যথেষ্ট টি 
আছে। কারণ, মানুষের কোন আচরণই বিশেষ কোন সংলক্ষণ বা সংলক্ষণের 
সমন্বয় দ্বার! সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্তান্য পারিপাঁ্িক কারণও কাজ করে, 
তাই আচরণ বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ সংলক্ষণ (pure traits X cene 
খুবই মুশকিল। 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্থা ts 


ব্যক্তিসত্বার শ্রেণীবিভাগ [ Classification of Personality 
or Personality Types ] 2— 


aw প্রাচীনকাল থেকে ব্যক্তিসত্বার শ্ৰেণীবিভাগ করার রীতি প্রচলিত 
আছে। মনোবিদ্রাও সংলক্ষণের মত ব্যক্তিসত্বাকে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ 
: করার কথ| বলেছেন। পূৰ্বে এই শ্ৰেণীবিভাগ কেবলমাত্ৰ 
afanta টাইপ কি? দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করে করা হ’ত। 
যদিও বৈজ্ঞানিক অমুশীলনের দিক থেকে এই শ্ৰেণীবিভাগের বিশেষ কিছু মূল্য 
নেই, তবুও সামাজিক মান্য নিজেদের সুবিধার জন্য এই শ্ৰেণী বিন্যাসের 
গ্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই আধুনিককালে, অনেক 
মনোবিদ্‌ এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী ৷ এইভাবে সংলক্ষণ অনুযায়ী 
ব্যক্তিসত্বার শ্রেণীবিভাগ করাকে বা বিশেষ কোন ব্যক্তিসত্বার উপর কোন গুণ 
আরোপ করাকে বলা হয় ব্যক্তিসত্বার টাইপ ( personality type ) I 
ব্যক্তিমত্বার এই শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্ন দিক থেকে করেছেন। 
এ রকম কয়েকটা শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচন! করবো। 


বিখ্যাত মনোবিদ্‌ zag, (Jung) ব্যক্তিসত্বাকে তিন শ্ৰেণীতে ভাগ 
করেছেন । একদল লোক দেখা যায় যাঁরা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে চায় এবং 
তা পারেও। এরা সব সময় প্রাণ খোল| ৷ এর! বাইরের লোকের সঙ্গে 
মেলামেশ| না করতে পারলে তৃপ্তি পায় না। ইয়ুৰ্ড, বলেছেন, এদের প্রাণশক্তি 
(libido যে অর্থে ইয়ুঙ, ব্যবহার করেছেন )। বহির্জগতে 

ইয়ুডের শ্রেণীবিভাগ . অভিক্ষিপ্ত, এবং নিজেকে বাইরের জগতে প্রকাশ করতে 
পেরে এরা তৃপ্তি লাভ করে। এই রকম ব্যক্তিসত্বাকে তিনি নাম দিয়েছেন 
হী ( extrovert type personality )| আবার একদল 
m pr, যার! বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশ| করতে চায় না, 
ৰ কারি য় E থাকতে ভালবাসে। অর্থাৎ, ইয়ুঙের মত অনুযায়ী 
তি gy এরা সামাজিক মেলামেশা থেকে যতটা সম্ভব 
Ron AE de নিজন্ব আন্তরিক জগতের সীমার মধ্যে 


q সরিয়ে. রাখে এবং 
Tan qe রাখতে ভালবাসে। এই ধরনের ব্যক্তিসত্বার ইয়ুঙ্‌ নাম 


/ Introvert type personality ) fau 
ন অন্তৰ্মুখী ব্যক্তিসত্বা ( 
বির মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিসত্বার সংখ্যা খুবই FT | অর্থাৎ 


বাস্তবে খুব কম লোক থাকে যাদের আমর! এই ছুটে। শ্রেণীর যে কোন একটাতে 
ফেলতে পারি। বেশীরভাগ ব্যক্তিই এর মধ্য-অবস্থা অবলম্বন করে। অর্থাৎ, 
তারা চরমভাবে qax To নয় বা অন্তমূখীও নয়। এই ধরনের ব্যক্তিসত্বাকে 


বলা হয় উভমুখী ব্যক্তিত্ব ( ambivert-type personality )| এরা! 


ga 
bs. zi 
v 


৬ শিক্ষ|-মনোবিদ্ধ| j 
পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন করতে পারে। ব্যক্তিপত্বার 
সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকেই এরা আদর্শ স্থানীয় i 
ক্রেওসম[র ( Kretschmer ), বিভিন্ন মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দৈহিক 
গঠনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। পরে এঁ সব দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি সুস্থ 
ব্যক্তিদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার 
টি করে দেখেন। এই তুলনামূলক বিচার থেকে তিনি 
দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিসত্বাকে চার শ্রেণীতে 
ভাগ করেন। গিকৃনিক্‌ (51310), গ্যান্ছেনিক ( Aesthenic ), 
হাইপোপ্ন্যান্টিক ( Hypoplastic ) এবং জ্য৷থ.লেটিক ( Athletic ) | 
যার| বেঁটে এবং মোট! তাদের ভ্রেতনমার বলেছেন পিকৃনিক্‌ ( pyknik ) | 
মানসিক দিক থেকে এর! চরমভাবে অশ্থভৃতিপ্রবণ। যখন উত্তেজিত হয় 
তখন খুব বেশী রকম উত্তেজিত হয়, আবার যখন নিরুৎসাহ হয় খুব বেশী 
রকম ঝিমিয়ে পড়ে। এই সব ব্যক্তিদের Manic-depressive-psychoses 
রোগ হওয়ার সম্ভাবন| থাকে। এরা অন্যের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। 
যারা লম্বা-রোগ| এবং মানসিকতার দিক থেকে সংযত এবং আদৰ্শবাদী তাদের 
ক্রেখঘমার বলেছেন আ্য।স্থেনিক টাইপ ( Aesthenic type)! “al 
খুব স্বাবলম্বী হয়, তবে বাস্তব থেকে সব সময় দূরে সরে থাকতে চায়। 
যাদের দৈহিক গঠন সুদৃঢ় এবং মানসিকতার দিক থেকে সাম্য বজায় রাখে 
তাদের বল! হয় আযাথ লেটিক্‌ টাইপ ( Athletic type )। সবশেষে, যাদের 
দৈহিক গঠন ঠিকমত হয় নি এবং যাঁরা সব সময় হীনমন্তত| বোধে ভোগে 
তাদের ক্রেসমার বলেছেন, হাইপোপ্ল্যাটিক টাইপ (Hypoplastic type) | 
সেলডন এবং ট্টিভেন্দ ( Sheldon & Stevens ) বিশেষভাবে পৰ্য্যবেক্ষণ 
ও গবেষণার পর ব্যক্তিমত্বাকে দৈহিক গঠনের দিক থেকে তিন শ্রেণীতে এবং 
সেলডনের শ্ৰেণীবিভাগ মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও সমান্তরাল তিনটে 
শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । দৈহিক গঠনের দিক যে তিনটে 
ক্তিসত্বাকে ভাগ করেছেন, তাহ’ল-(]) এণ্তোমফ 
(Endomorph atr দৈহিক বৈশিষ্ট্য ক্রেৎসমারের শ্ৰেণীবিভাগের 
পিকৃনিকৃদের মত। মোটাসোটা, গোলাকার দেহ) পেট বেশী মোটা এবং 
নরম দেহ। (2) মেসোমর্ক( Mesomorph )—এদের কাধ চওড়া হয় 
, এবং দেহ পেশী খুব কঠিন হয়। (3) এক্টোমফ ( Ectomorph )-_এর] 
রোগা এবং দুর্বল হয়; শরীরে হাড় এবং চামড়ারই প্রাধান্য দেখা যায়, মানসিক 
a দিক থেকে তিনটে শ্রেণী হ’ল-_(]) ভিসেরোটনিক ( Vicero- 
tonic )—এর। আরাম প্রিয়, ভোজন বিলাসী এবং খুব হৈ চৈ পছন্দ করে। 
এনা সাধারণতঃ দেহ গঠনের দিক থেকে এণ্ডোমফ টাইপের । (2) সোম|- 


শ্রেণীতে তারা ব্য 


P 2 "Wu 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্বা _ e 


টোটনিক (5070460০01০ )--এরা অধ্যাবসায়ী, IRR 
এবং উত্তেজন! পছন্দ করে। দৈহিক গঠনের দিক থেকে মেসোমফ টাইপের | 
(3) জেরিক্রোটনিক ( Cerebrotonic )--এরা সাধারণতঃ অসামাজিক। 
এদের মধ্যে আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখ| যায়। এর! দৈহিক 
গঠনের দিক থেকে এক্টোমর্ফ দূলভুক্ত। সেলডন (Sheldon ) গাণিতিক 
পদ্ধতির দ্বার! বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহগতি (correlation ) বের করে 
সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষের দেহগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্দে মনোগত বৈশিষ্ট্যের একটা 
নিদ্দিষ্ট সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে, অন্যান্ত মনোবিদ্‌ তার এই পদ্ধতির 
রছেন। 

pe de বিশেষ এক দিক থেকে ব্যক্তিসত্বার শ্ৰেণীবিভাগ 
ক্রয়ে মানুষের যৌনশক্তি (libido) বিকাশের ধারার বিভিন্ন 
পৰ্য্যায় অনুযায়ী ব্যক্তিসত্বার শ্ৰেণীবিভাগ করেছেন। ত 

seu শ্রেণীবিভাগ ব্যক্তির যৌনতার (sexuality ) দিক থেকে এই শ্রেণী- 
বিভাগ । যৌন জীবনের বিকাশের পথে বিশেষ বাঁধা বা নিয়ন্ত্রণ থেকে এই 
PR. ৮৮ oa শ্রেণী ( oral erotic type )__যৌন 
Fins ido) বিকাশের প্রথম পর্যায়ে, শিশু তার যৌন আক।জ্ষাকে 
ণের ( sucking ) দারা চরিতার্থ করে। সেই অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির 
বিকাশ RATO ( fixation) হয়, SPA তার এই ধরণের Kidd) 
$| এদের বৈশিষ্ট্য হ’ল--এর| নৈরাশ্তবাদী এবং হিংসা পরায়ণ হয়। 

"ad ke নর ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শিশুদের মত আচরণ 
রী ই শ্রেণীর ব্যক্তিদের আবার ছুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন | 
বৰি, নিষ্ক্ৰিয় টাইপ ( passive oral 


tive oral type ) এবং 
চি আমাদের এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
type 


A l erotic type) যৌনতা 
> -রতিঘূলক টাইপ ( Ana 
Arar dies যৌন আকাঙ্ক| যখন পায়ুর সক্ৰিয়ার মাধ্যমে 


ন শক্তি স্থিরিকৃত হয়, তা’হলে তারা এই 
m aT. A এই ধরনের ব্যক্তিপত্বাকেও আবার ফ্রয়েদ্‌ 
Dos ভাগ করেছেন | এক দল থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ধর্ষণকামী এবং অপর 
টী এন fers | প্রথম দল বিশেষভাবে অনেক কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। 
uu qe: উপস্থ টাইপ ( Genital type )__এই ধরনের ব্যক্তিসত্বার 
অধিকারীদের যৌন জীবন স্বাভাবিক হয় এবং তাঁর! স্বাভাবিক মানসিক 


স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। 
ব্যক্তিসত্বাকে শ্রেণী বিভাগ করার রীতি.এবং ব্যক্তিমত্বার বিভিন্ন টাইপে 


করেছেন | 


=== সু 


৬২ শিক্ষা-মনৌ বিদ্যা 


ভাগ করার রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। প্রাচীন চিন্তাবিদ হিপৌক্রেটস্‌ 
( Hippocrates ) থেকে শুরু করে আধুনিক অনেক মনোবিদ্‌ পর্য্যন্ত অনেকেই 
বিভিন্নভাবে ব্যক্তিপত্বার টাইপ নিৰ্ণয় করেছেন। তার বিস্তৃত আলোচনা 
এখানে সম্ভব নয়। এই শ্রেণীবিভাগ তার! বিভিন্ন দিক 
আইজাঙ্ব-এর 
ব্যক্কিসত্বার মাত থেকে করেছেন। সেই সব শ্রেণীবিভাগের নমুন! হিসাবে 
আমর! কয়েকটার উল্লেখ করলাম মাত্র 1953 সালে, 
মনোবিদ্‌ আইজাক! ( Eysenck ) বিভিন্ন শ্ৰেণীবিভাগের রীতি অনুশীলন 
করার পর ব্যক্তিপত্বার শ্রেণীবিভাগের এক নৃতন রীতির প্রবর্তন করেন। 
তিনি ব্যক্তিসত্বাকে বিভিন্ন টাইপে ভাগ ন! করে, তিনি বললেন, ব্যক্তিসত্বার 
তিনটে মৌলিক উপাদান আছে। এই উপাদান গুলোকে তিনি ব্যক্তিসত্ার 


মাত্রা ( dimensions of personality ) বলেন | তার মতে ব্যক্তিসত্বার 
প্রকাশ এই ত্রিমাত্রিক পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ | এই তিনটে মাত্রা 
হ'ল_ (1) অস্তযুখীতা-বহিমুখীত৷ (Introversion-extroversion) ; (2) 
মনোবিকার প্রবণত| ( Neuroticism ) এবং (3) Bageta প্রবণতা 
(Psychoticism ) | এই তিনটে উপাদান, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্বার মধ্যেই 
থাকে ; এই ত্রিমাত্রিক তলে ব্যক্তির অবস্থান তার ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্যকে 
নির্ণয় করে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য এই মতান্ুযায়ী, শ্রেণীগত নয়; 
মাত্রাগত। উপরের ছবিতে এই মাত্রা সম্পর্কে ধারণ! দেওয়া হ'ল। | 


ব্যক্তিমত্বাকে বিভিন্ন টাইপে শ্ৰেণীবিভাগ করা বিজ্ঞান সম্মত কি না এ বিষয়ে 
- আধুনিক মনোবিদ্রা যথেষ্ট, সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, ব্যক্তিসতা 
নিন ব্যক্তির আস্তরিক t 


জব মানসিক প্রবণতার সমন্বয়ে গঠিত, 
৮ to তাকে বাহিক কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতক- 

me শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। তাছাড়া ব্যক্তি ক্তর 
নিজন্বতার পরিচায়ক, তাই তাকে কোন বি i 1৯৮ 


বশেষ টাইপের শ্ৰেণীভূক্ত করা 


I. Eysenck : Dimensions of personality, . 


OW 


ব্যক্তি বা fen us 


অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তিসত্বার ধারণারই বিপরীত। তাই সমস্ত দিক থেকে 
বিবেচনা করে আইজাঙ্ক-এর (Eysenck ) ত্ৰিমাত্ৰিক ব্যক্তিত্বের বিবরণকে 
আধুনিক মনোবিদ্রা বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে করেন। 


ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ [ Mesurement of Personality ] 2 

মনোবিদ্রা বহুদিন থেকে এই ব্যক্তিসত্বীকে দার্থকভাবে পরিমাপ করার 
চেষ্ট৷ করে আসছেন। প্রাচীনকালে ব্যক্তিসত্বাকে অনুশীলনের রীতি বিশেষ- 
ভাবে পর্যবেক্ষণের ( observation ) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত ব্যক্তিসত্বার 
মত আন্তরিক এবং জটিল সংগঠনকে শুধুমাত্র বাহিক পর্যবেক্ষণ ছারা সঠিকভাবে 
অনুশীলন করা যায় না। ব্যক্তিসত্বাকে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হ'লে 
এই পৰ্য্যবেক্ষণ পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন করার দূরকার তেমনি এই সব 
পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও 


বান্ধিসত্ব| পরিমাণের বৈজ্ঞানিকরীতি থাকার দরকার | এই উদ্দেশ্যে আধুনিক 
বিভিন্ন পদ্ধতি: মনোবিদ্র! ব্যক্তিসত্বার পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার 


মনোবিদ্‌ আলপো্ট প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো। বিশ্লেষণ করে 
তির কথা WARA | এই ]4টা শ্রেণী হ’ল--(]) 
সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলন [ Studies of cultural setting ] ; 
(2) দৈহিক বিবরণ [ physical record ], (3) সামাজিক বিবরণ 
[ social record ] ; (4) ব্যক্তিগত বিবরণ [ personal record ] ; 
(5) প্রকাশমান আচরণ ভানুশীলন [ expressive movement ] ; 


(6) রেটিং [rating]; কষা 
test ] ; (8) রাশিবিজ্ঞান সন্মত বিশ্লেষণ [ statistical analysis ] ; 


(9) নকল জীবন পরিস্থিতিতে প 


(10) পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ 

সম্ভবনা মূলক g [ prediction ] ; 12) গাভীরত। বিশ্লেষণ 

[ depth analysis]; (13) আদর্শ টাইপের অনুশীলন [ ideal 
ynthetic method ] | এই বিভিন্ন 


type]; 04) সংশ্লোষক পদ্ধতি [ ১ 
শ্রেণীতে আলপোর্ট প্রায় বাহান্ন রক অনুশীলনের পদ্ধতির কথা বলেছেন। 
এই মব পদ্ধতির পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাই আমর 


সাধারণ শ্রেণীভুক্ত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করবো । তবে 
এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখার দরকার কোন একট! বিশেষ পদ্ধতি দিয়ে, 
ব্যক্তিসত্বাকে পরিপূর্ণভাবে জান! যায় না। ব্যক্তিসত্বাকে জানতে হ’লে, 
একসঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন ৷ 
সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলনের (studies of cultural 


করে থাকেন I 
মোট 14 রকমের পদ্ধ 


মমা * 
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setting ) মাধ্যমে আমর! ব্যক্তিসত্বার প্রত্যক্ষ পরিমাপ করতে পারি না। 
শুধু; যে পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিসত্থার বিকাশ হচ্ছে, তাই অনুশীলন করি মাত্র । 

আর এই অনুশীলন থেকে আমর! ব্যক্তিসত্থা সম্পর্কে পরোক্ষ 
সামাজিক পরিস্থিতির ধারণ করতে পারি। মনোবিদ্র| মনে করেন ব্যক্তিসত্থার 
অনুশীলন ও ব্যক্তিসদ্বার বিকাশ অনেকাংশে সমাজপরিবেশের উপর নির্ভর করে। 
an সমাজপরিবেশের অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্বার 
পরিমাপের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে থাকি। যেমন-__ 
(1) সামাজিক মূল্যমান (social norm ) অন্গুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্বার 
পর্ধ্যবেক্ষণের পদ্ধতির প্রবর্তন করেন শেরিফ, ( Sherif )| তার মতে ব্যক্তি- 
সত্বার বিকাশের সঙ্গে সামাজিক মানের একট! সম্পর্ক আছে। স্থতরাং কোন 
ব্যক্তির ব্যক্তিমত্বাকে তার সমাজের মূল্যমান (norm) অনুশীলন করলে, 
জানা যেতে পারে। (2) সামাজিক পরিস্থিতির অন্য একদিকের অন্থুশীলনের 
কথা বলেছেন, দার্শনিক মিল (111 )। তিনি বলেন, সমাজের ভাষা, প্রবাদ 
ইত্যাদির ব্যক্তিপত্বার উপর প্রভাব বিস্তার করে, স্থতরাং, তাদের অনুশীলন 
করলে, এ সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ব| সম্পর্কে জান। যাবে। 
এই ধরনের পরিমাপের পদ্ধতির প্রধান অস্থবিধ| হ’ল এদের দার! ব্যক্তিসত্থার 
পরোক্ষ পরিমাপ পাওয়া যায় মাত্ৰ তাছাড়া এই পদ্ধতিতে একক ব্যক্তিমত্বার 
পরিমাপ করার কোন Efe নেই। ব্যক্তিত্থার উপর সামাজিক গ্রভাবেরই 
পরিমাপ কর! হয় মাত্র। তার নিজস্ব একক বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ কর! যায় না। 


অনেকে, দৈহিক গঠন ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিসত্বাকে 
aziar করতে চেয়েছেন। বিভিন্নভাবে এই দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে অনুশীলন 
ৰ করে ব্যক্তিসত্ব। সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত করার রীতি প্রচলিত 
বক্তাৰ নিন, আছে। যেমন--ব্যক্তির বংশগতির বিশ্লেষণ ( analysis 
of heredity ), afeta qe সঞ্চালন, গ্রন্থির ক্রিয়া 

ইত্যাদি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন, দৈহিক কাঠামোর অন্গণীলন 
ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ব। সম্পর্কে ধারণ! পাওয়া যায়। দৈহিক বিভিন্ন 
প্রক্রিয়ার সন্ধে ব্যক্তিপত্ব। বিকাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, এই ধারণার উপর 
ভিত্তি করে এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। es 
ব্যক্তিসংক্রান্ত সামাজিক বিবরণ (social record) ব্যক্তিসত্বার 
অনুশীলনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বিভিন্ন সমাজ পরিস্থিতিকে ব্যক্তি 
সায়াজিক বিবরণ ও ৮ ত s T 
ব্যন্ধিমত্বার পরিমাপ ন! যায়। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছ থেকে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে 

প্রাথমিক ধারণ। পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ব্যক্তির কর্ম পরিস্থিতির 


E 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্বা - uf 


(work situation ) বিভিন্ন আচরণকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্বার অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণ সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া ব্যক্তির সমাজ পরিস্থিতিতে 
আচরণের বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের কৌশল 
(socio metric technique ) আছে, যেগুলোর ছারা ব্যক্তির আচরণের 
প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌশল ( soci-graw ) 
atate আমরা ব্যক্তি মনোপ্রক্কৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারি । মনোবিদ্‌ 
মাকৃহাও ( Muchow ), লিউইন (Lewin) এই ধরনের পরিমাপক 
পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
ব্যক্তিমত্বা, ব্যক্তির আন্তরিক জৈব মানসিক প্রবণতার একোর মাধ্যমে 

গঠিত হয়। weak ব্যক্তিমত্বাকে জানতে হ’লে, দৈহিক এবং সামাজিক 

বিবরণ ছাড়া ব্যক্তির নিজন্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানার 
বান্িগত বিবরণ ও প্রয়োজন । ব্যক্তি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিবরণ ( personal 
ব্যক্ধিসত্বার পরিমাপ , mk 

record ) তার রোজনাম্চা ( diaries ), ব্যক্তিগত চিঠি- 
পত্র ( personal correspondance ) এবং নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ষা 
সম্পর্কে লেখা ( thematic writing ) থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উন্নত পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারের (interview ) 
সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা WIS I 

ব্যক্তির বহিআচরণ € Expressive behaviour ) ও তার ব্যক্তিসত্বার 

অনেক সংলক্ষণকে মূৰ্ত করে তোলে। সুতরাং, এই সব বাহিক আচরণ 

অনুশীলন করে; তার afl সম্পর্কে ধারণ করা যায়। 
একাশমান আচরণ ও বহিআচরণ অনুশীলন সম্পর্কে আলপোর্ট এবং ভার্ণন 
বাজার fium (Allport & Vernon) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন I 


এই বাহ্যিক আচরণকে বিভিন্ন দিক থেকে অনুশীলন করা যায়। প্রথম ধারণা 
( first impression ) থেকে, ব্যক্তির আকা ছবি দেখে, ব্যক্তির সামগ্রিক 


আচরণকে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে ( pattern analysis ) 
এবং ব্যক্তির আচরণের নিজস্ব ভঙ্গীমা ( style ) বিশ্লেষণ করে, ব্যক্তির বাহিক 
আচরণ থেকে তার ব্যক্তিসত্ব। সম্পর্কে ধারণ! করা যায়। 
বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রেটিং স্কেলের (Rating scale ) 
দ্বারা ব্যক্তিমত্বার পরিমাপের পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত। সাধারণতঃ রেটিং 
স্কেল তিন রকমের ব্যবহার করা হয়। (1) আপেক্ষিক 
রেটিং স্বেল ও মূল্যনিৰ্ণায়ক স্কেল (Rank order scale) | এই ধরনের 
বাজিনন্বার পরিমাপ  স্কেলে ব্যক্তির তুলনামূলকভাবে আপেক্ষিক পরিমাপ পাওয়া 


qup একজন আর একজনের চেয়ে ভাল কি খারাপ তাই বোঝা যায় মাত্র ৷ 


শিক্ষা-মনোবিদ্ঠা_৫ 


ৰদ" + 


হত 
৬৬ শিক্ষ|-মনোবিদ্যা 


কিন্তু এই ধরনের স্কেলে, ব্যক্তিদত্বার প্রত্যক্ষ পরিমাপ কর! যায় ন| । তাছাড়া 
এই পরিমাপ হয় গুণগত ( qualitative ), পরিমাণগত ( quantitative ) 
নয়। তাই এর পরিবর্তে আজকাল বিশেষ (2) সাংখ্যমান সম্বলিত রেটিং 
স্কেল ( Scoring scale ) ব্যবহার কর! হয়। এই ধরনের স্কেলে, কোন 
বিশেষ সংলক্ষণকে (trait) পরিমাণগত দিক থেকে তিনটে waal পাঁচটা! 
বিন্দুতে একই অবিচ্ছিন্ন মাপনিতে স্থাপন করা হয়। এখন এই মাপনি বা 
স্কেলে, ব্যক্তি নিজে, ব| অপর কোন পরীক্ষার তার বিশেষ একট! সংলক্ষণের 
পরিমান নির্দেশ করেন। যেমন, আমরা প্রাধান্য বশ্তত। ( Ascendance 
Submission ) নামে সংলক্ষণকে পরিমাপ করতে চাই। এখন আমাদের 
রেটিং স্কেলে প্রশ্ন ও এ সংলক্ষণকে পরিমাপ করার জন্য faust পরিবেশন 
করা হয়। 


প্রশ্ন: লোকটি (আপনি) কি ভাগ্যের উপর ধান্য বিস্তার 
করতে চায় (চান)? 


2 ত 4 5 
[m s fura fa eem 
Ou Re momom = We Wu 
এমনিভাবে 5-টি মাত্রাকে প্রবল ইচ্ছা থেকে একেবারে অনিচ্ছা পর্যান্ত 
বিস্তৃত স্কেলের মধ্যে বসানে৷ আছে। ব্যক্তি যদি নিজেই প্রশ্নের উত্তর দেয় 
তাহ'লে তার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য সেটা বেছে নেয় | আবার কোন পরীক্ষক, 


যদি তার ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ করেন, 
তবে তিনি ব্যক্তি সম্পর্কে তার 
অভিজ্ঞতা থেকে, ব্যক্তির বিশেষ 
সংলক্ষণকে পরিমাপ করেন। এমনি- 
ভাবে ব্যক্তির বিভিন্ন অংলক্ষণকে 
সংখ্যাগত দিক থেকে পরিমাপ করা 
যায়। এ ছাড়া ব্যক্তিমত্বার পরিমাপের 
ক্ষেত্রে আর এক ধরনের রেটিং 
পদ্ধতির ব্যবহার কর| হয় যাকে বল! 
হয়, ও) মানসিক বৈশিষ্ট্যের লেখচিত্ৰ 
Psychograph )। এখানে লেখ- 
চত্রের সাহায্যে ব্যক্তিসত্বার সমস্ত 


O VY সংলক্ষণের পরিমাণ নির্দেশ 
ট| কাগজে 
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করা হয়। অর্থাৎ, একট 


: 


’ একদিকে থাকে ব্যক্তির বিভিন্ন - 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্ব| ds 


সংলক্ষণের ( trait ) তালিকা | এবং তাদের প্রত্যেকের পাশে পাশে তিন, 
চার বা পাচ পয়েণ্টের একটা স্কেল থাকে। ব্যক্তির গ্রত্যেকট। সংলক্ষণকে è 
স্কেলে পর পর যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়। এখন, এই বিভিন্ন বিন্দু বা চিহ্ন 
(x) গুলে| যোগ করলে যে রেখা পাওয়। যায়, তা এ ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বার 
সংলক্ষণের সামগ্রিক রূপ । একেই বলা হয় মানসিক বৈশিষ্ট্যের তন 
(psycho graph) I এটাই তার ব্যক্তিমত্বার সামগ্রিক রূপ বলা যেতে পারে। 
এই ধরনের লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যক্তিমত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণের পরিবেশনের 
রীতি আজকাল বিশেষভাবে প্রচলিত | বিশেষভাবে নির্দেশনার ( guidance ) 
ক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই রেটিং পদ্ধতিকে আরো বিজ্ঞান সম্মত 
করার aa, বর্তমানে মনোবিদ্রা বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন । এবং 
এর সাংখ্যমান দেওয়ার পদ্ধতিকে গাণিতিকভাবে fave করার জন্যও 


প্রচেষ্টা চলছে। 3 

রেটিং স্কেল ছাড়া বর্তমান কালে, ব্যক্তিসত্বা পরিমাপের জন্য আদর্শায়িত 
অভীক্ষার ( standardized ১৮) ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অভীক্ষ! বিভিন্ন 
ধরনের আছে। এই সব অভীক্ষাগুলোৱর স্থুবিধ৷ হ'ল এদের দ্বারা আমরা 
একটা সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে ব্যক্তিষত্বার পরিমাপ করতে পারি। এই 
সব অভীক্ষাগুলে! বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে | কতকগুলো থাকে প্রশ্নগুচ্ছের 
) আকারে, এই সব eme, Erw বিক্ষিপ্ত নয়। 
—Á বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ছারা এদের আদর্শায়িত করা হয়েছে। 
ও তাই এদের শুধুমাত্র প্রশনগুচ্ছ ( questionnaire ) না বলে 
3 অনেকে আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছ ( standardized ques- 
tionnaire ) 3l ga ভেগ্টরী ( inventory ) বলা হয়ে থাকে । এই সব 
প্রশ্নগুচ্ছে, ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণ সংক্ৰান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকে। এই 
প্রশ্নগুলো বিশেষভাবে ব্যক্তিগত প্রকৃতির (personal nature )। ব্যক্তিকে 
এই ধরনের একটা ছাপা প্রশ্নপুচ্ছ দিয়ে, তার উত্তর করতে বলা হয়। 
সাধারণতঃ সাক্ষাৎকারে, ব্যক্তিমত্ব| সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন করা হয়, সেই প্রকৃতির 
প্রশ্ন এখানে থাকে। কিন্ত এই ধরনের প্রশ্গুচ্ছ দেওয়ার স্থবিধা হ'ল, ব্যক্তি 
সাক্ষাৎকারে (interview ) অনেক সময় সঙ্কোচের দরুন প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে 
গোপন করার চেষ্টা করে, কিন্ত এখানে যদি তাঁকে বল! হয়, তার উত্তর সব 
সময় গোপন রাখা হবে, তাহ'লে অনেকটা সঙ্কোচ কমে যাঁয়। ফলে এই 
ধরনের অভীক্ষায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে অনেক তথ্য নিঃসঙ্কোচে 
প্রকাশ করতে পারে I এই রকম ees, দু'ধরনের হয়। কৌন কোন 
আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির কোন 1বশেষ সংলক্ষণ (trait) 
সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। যেমন মনোবিকার নিৰ্ণায়ক প্রশ্গুচ্ছ 


( questionnaire 


৬৮ শিক্ষ৷-মনোবিদ্য| 


( neurotic questionnaire )| এই প্রশ্নগুচ্ছে, মনোবিকার ( neuro- 
ticism ) সংক্ৰান্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছাপ! থাকে। ব্যক্তিকে বলা হয় এ সব 
বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে, যেগুলো তার পক্ষে প্রযোজ্য সেগুলো ‘হয়|’ এবং যে গুলে 
প্রষোজ্য নয়, সে গুলোকে ‘ন!’ বলে উত্তর দেয়। এই সব উত্তর থেকে ব্যক্তির 
ঝৌক কোন দিকে তা বোঝ! যায়। এমনি, বিভিন্ন রকমের প্রশ্নগুচ্ছের 
মাধ্যমে ব্যক্তির এক একটা সংলক্ষণ (trait) পরিমাপ কর! যায়। যেমন 
অন্তমুখীতা বহিমুখীতার প্রশ্নগুচ্ছ ( extroversion-introversion ques- 
tionnaire ), বশ্যতা প্রাধান্তের প্রশ্নগুচ্ছ (ascendance submission 
questionnaire ) ইত্যাদি | এ ছাড়| কিছু প্রশ্নগুচ্ছ আছে, যার RI একসঙ্গে 
ব্যক্তিসত্বার অনেকগুলো! মংলক্ষণকে পরিমাপ কর! যায়। এইগুলো অনেক 
সময় ইন্ভেষ্টরী (inventory ) বল| হয়। যেমন, গিনেসোটা| ব্যক্তিমত্বার 
ইনভেণ্টরী ( minnesota multiphasic personality inventory, 
M. M. P.I), বার্ণরয়টার-এর অভীক্ষ! ( Burnreuter test) ইত্যাদি | 
এই ধরনের dtaa আজকাল আরও উন্নতি কর! হচ্ছে। অনেক সময় 
উত্তর শুধুমাত্র ‘হয৷’, “না” মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কতকগুলো সম্ভাব্য উত্তর 
দিয়ে তার মধ্যে নিৰ্বাচন করতে বলা হয়। এই রূপে ব্যক্তির উত্তরকে 
নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হয়। 

এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছ মন্বলিত অভীক্ষার প্রধান aza হ’ল পরীক্ষার্থী 

করলে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে গোপন করতে পারে। ফলে তার ব্যক্তি- 
সত্বার সংলক্ষণকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কাঁরণে 
আন্শািত অভীক্ষা-_ ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিমাপের জন্য আজকাল বিশেষ এক 
প্রতিফলন অভীক্ষ = ধরনের অভীক্ষ। ব্যবহার কর হয় যাদের বল হয় প্রতিফল 


aA বা অভিক্ষেপক অভ্তীক্ষ| (projective 
test)| এই সব অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে কতকগুলো সমস্তা পরোক্ষভাবে 


উপস্থাপন কর! হয়, এবং সেগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। ব্যক্তির 
প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট সম্পৰ্কে ধারণ 
যায়। এই ধরনের অভীক্ষার মূল ভিত্তি হ’ল--- 
নিজের মানসিক বৈশিষ্ট্যকে অভিক্ষেপ 
প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে, তার ব্যক্তি 
যায়, এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিসত্বার সংগঠন সম্পর্কেও জানা যায়। এই ধরনের 
বিভিন্ন অভিক্ষা বর্তমানকালে বহুগ্রচারিত আছে। যেমন 

(1) শব্দ অন্ুুবন্গের অভীক্ষ| (Word Association Test)— a? 
অভীক্ষায় অভিক্ষেপণের নীতি খুব সহজভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই অভীক্ষায় 
কতকগুলে। শব্দের একটা তালিক| থাকে; পরীক্ষার্থীকে এক একটা শব্দ বলা 


করা 
ব্যক্তি তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 


( Project ) করে, wb, তার 
স্বার বিভিন্ন সংলক্ষণ সম্পর্কে জান| 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্বা - ৬৯ 
হয়, এবং শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে যে কথা আসে তা বলতে 
বলা হয় 
প্রতিক্রিয়ার সময় (reaction time ) এবং প্রতিক্রিয়া বা উত্তরের শর্ত 
বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিনত্বার সংগঠন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এই অভিক্ষা 
থেকে জানা যায়। 


(2) রসাকৃ-ইঙ্ক-ব্লট, ap] ( Rorschach Ink blot test )— 
এই অভীক্ষায় কতকগুলো অর্থহীন নক্মা কার্ডে ছাপা থাকে। এই সব 
নক্সাগুলে| শুধুমাত্ৰ কালি ছেপে তৈরী করা। স্থতরাং, এগুলো বিশেষ কোন 
উদ্দেশ্য নিয়ে আকা নয়। এই অভীক্ষার কার্ডগুলে। এক একটা করে ব্যক্তিকে 


দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় ছবির মধ্যে WI দেখছে তা প্রকাশ করতে | 
এমনিভাবে দশটি কার্ডের প্রত্যেককে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে বল! BA | 
এর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের মনের সংগঠনের প্রতিফলন হয়। 
ব্যক্তির এই প্রতিক্রিয়াগুলোকে বিশ্লেষণ করে, তার মানসিক সংগঠন সম্পর্কে 
সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। : 

(3) থিম্যাটিক অযাপারসেপসান অভীক্ষা ( Thematic Appe: 
অভীক্ষায় ছবিগুলে| অর্থহীন থাকে ন|। বিশেষ 
অৰ্থপূৰ্ণ ছবি বা ফটো থাকে। বিভিন্ন ছবিগুলে| ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্ডে ছাপ| থাকে। 
মনোবিদ্‌ মারে ( Murry ) প্রবতিত এই অভীক্ষায় মোট 32টি কার্ড আছে। 
এই 32ট| কার্ডের সবগুলে| প্রয়োগ করার প্রয়োজন সব সময় হয় না। 
আংশিকভাবেও প্রয়োগ করা যায়। এই এক একটা কাৰ্ড ব্যক্তিকে দিয়ে, 
ছবিকে কেন্দ্র করে পূর্বাপর শব্দ রেখে একটা গল্প রচনা করতে বল! হয়। 
এখানেও পরীক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। 
দেখা গেছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাহিনীর বিশেষ একটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে 
নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করে। স্থতরাং তার এই কাহিনীগুলোকে 
বিশ্লেষণ করে, ব্যক্তিমত্বা সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পায়| যেতে পারে। 


rception Test )--এই 


৭৪. শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


যদিও এই সব ধরনের প্রতিফলিত অভীক্ষা ব্যক্তিসত্থার পরিমাণে আধুনিককালে 
বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহ’লে এর! সম্পূর্ণরপে ক্রটিহীন হয়। এই 


সব অভীক্ষার দ্বার! বিশেষ কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্বার স্বরূপ সম্পৰ্কে জান| 

যায়, কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করতে না 
পারলে, ব্যক্তিসত্ব| সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় a । 

আজকাল ব্যক্তিমত্বার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য রাশি বিজ্ঞানের 

( statistical analysis ) ব্যবহার কর| হয় | বিশেষভাবে উপাদান 

বিশ্লেষণ ( Factor analysis ) পদ্ধতির দ্বার| ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন উপাদান 

নিৰ্ণয় করার চেষ্টা আধুনিক মনোবিদ্র| করছেন। এই 

রি ধরনের পদ্ধতিকে আমর! পরিপূর্ণ পদ্ধতি বলতে পারি 

পরিমাপ না। কারণ, উপাদান বিশ্লেষণের wu, ব্যক্তিকে কোন 


না কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা দিতে gy | এই অভীক্ষার 
স্কোরকে রাশি-বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ কর! যায়। 


তাই এই ধরনের 
ব্যক্তিসত্বার অনুশীলনের পদ্ধতিকে সহায়ক পদ্ধতি ( auxilary method ) 
বলা যেতে পারে। তাছাড়া, এই পদ্ধতির দ্বারা কতকগুলো সাধারণ 
সংলক্ষণের (common trait) অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণ! পাওয়া যায় মাত্র, 
ব্যক্তির নিজন্বতা সম্পর্কে ধারণ! পাওয়া যায় ন|। অনেক মনোবিদ্‌ আবার, 
এই উপাদান বিশ্লেষণের ( Factor analysis) উপ 


র নির্ভর করে, বিভিন্ন 
ধরনের অভীক্ষা তৈরী করেছেন। যেমন--গিলফোর্ড ভি সের 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্ব ৯১ 


অভীক্ষা, ক্যাটেলের অভীক্ষা। ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে, এই সব 
অভীক্ষাৎ FATI 

ব্যক্তিসত্বা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অভীক্ষা কৃত্রিম পরিস্থিতিতে 
ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ করার চেষ্টা করে। তাই অনেক মনোবিদ্‌ ব্যক্তিসত্বার 
পরিমাপের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবন পরিবেশ ( Miniature life situation ) 
জীবন পরিস্থিতি ৰেড মল মধ্যে অনুশীলন করার কথা বলেছেন। - 
পৰ্ব্যবেক্ষন ও ব্যক্তিসত্বার ==) এ. মনে করেন, ব্যক্তিমত্বাকে প্রকৃতভাবে 
পরিমাপ অনুশীলন করতে হ'লে তাকে তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 

বিচার করতে হবে । এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্থার বিভিন্ন 

সংলক্ষণকে অনুশীলন করার জন্য, একটা বিশেষ সময়ে তার প্রাত্যহিক কাজ 
লক্ষ্য করা হয়; এই অন্গুশীলনের ছারা ব্যক্তির আচরণের সামগ্জস্তাতা 
( consistancy ) সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় একট! 
ক্ষুদ্ৰাকাঁরের কৰ্মপরিস্থিতি সুষ্টি করে, ব্যক্তিসত্বার প্রতিক্ৰিয়ার অনুশীলন 
করে, তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। 

অনেক মনোবিদ্‌ ব্যক্তিসত্বার পরিমাপের sz পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের 
EL পদ্ধতি ( Laboratory experiment ) প্রয়োগ করে 
পরিমাগ থাকেন। এই সব পদ্ধতির ছারা ব্যক্তিসত্বার সংবেদনগত 
ও অন্লভূতিমূলক দিক বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায় । 

আবার, অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিসত্বার পরিমাপের জন্য অন্ুমানমূলক 
সিদ্ধান্তের ( prediction ) ব্যবহার কর! হয়। তবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে 
অনুমান ও ব্যক্তিনত্বার অনুমান নির্ভর বলে, এর থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত 
পরিমাপ গ্রহণ করা যায় না। স্বতরাং, এই পদ্ধতি থেকে যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়, তার উপর নির্ভর করা যায় না। 

এছাড়া, ব্যক্তিসত্বার টাইপ (type) অন্থশীলন করে, অনেক সময় তাকে 
পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমর! বিশদভাবে 
আদর্শ টাইপ ও আলোচনা করেছি। ব্যক্তিকে আদর্শ টাইপের ( ideal 
বাজিসন্তার পরিমাপ type ) দিক থেকে শ্ৰেণীবিভাগ করার মধ্যে যে বিভিন্ন 


ক্রুটি আছে, সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 
ফ্রয়েদ্‌ ( Freud ) এবং তীর অনুগামী মনোবিদ্রা ব্যক্তিমত্থা অনুশীলনের 
জন্য বিশেষ ধরনের এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যাকে বলা হয় গভীরতা 
অনুশীলন ( depth analysis) | এই মত অনুযায়ী, 
গভীরত| বিশেষণ ও ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের মূলে আছে অবচেতন মন ( un- 
ব্যক্তিমত্বার পরিমাপ conscious mind)! এই অবচেতন মনকে অনুশীলন 


করার জন্য তাঁর! বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যেমন-- 


৭২ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


বিশেষ ধরনের সাক্ষাৎকার (psychiatric interview ), মুক্ত "uu 
(free-association ), স্বপ্ন বিশ্লেষণ (dream analysis), সম্মোহন 
(hypnotism ) ইত্যার্দি। পরবর্তীকালে মনোবিদ্‌ মারে ( Murry ), 
এই সব পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন| করেছেন | 


অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন, ব্যক্তিসত্বাকে বিশ্লেষণ করে পৃথক পৃথক 
অংশে ভাগ করে অন্থনীলন করলে, তার সংগঠন ( organisation ) সম্বন্ধে 
ঠিকমত ধারণা জন্মে না। তাই তার পরিবর্তে তারা ব্যক্তিসত্বা অনুশীলনের 
সামগ্ৰিক পদ্ধতি ( synthetic methods ) গুলোর কথ! 
SENE বলেছেন । এই ধরনের পদ্ধতির মধ্যে একটা হ’ল 
indentification | এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপ অপর 
একজন ব্যক্তি অনুশীলন করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। পরে 
পরীক্ষামূলক ভাবে আবার ওঁ ব্যক্তিকে à বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের 
করা হয়। এই সব পদ্ধতির মধ্যে কেন্‌হিষ্ট্ৰি (095০ History ) সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতির atal ব্যক্তিসত্বার সামগ্রিক রূপ পরিমাপ করা 
যায়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির জন্ম থেকে শুরু করে জীবন বিকাশের বর্তমান 
শুর পর্য্যন্ত সব কিছু অনুশীলন করা হয়। এবং সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
ব্যক্তিদত্ধ। সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত পরিমাপের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হ'ল কেস্‌ faf পদ্ধতি। মনোবিদ আলপোর্ট 
( Allport) এই পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন —"It provides a frame 
Work, within which psychologist can place all his observa- 
tions gathered by other methods ; it is his final affirmation 
of the individuality and uniqueness of personality. It isa 
completely synthetic method the only one that is Spacious 
enough to embrace all assembled facts."1 


আমরা ব্যক্তিসত্ব। অন্লশীলনের যে বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করলাম, তার 


মধ্যে কোন একটার ছারা ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া, 
প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বা তার নিজন্বতার পরিচায়ক । স্বতরাং, কোন 
দি বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা সব মানুষের ব্যক্তিসত্বার পরিমাপ 

কয়| যাবে, এই ধারণাই ভুল। তাই কোন বিশেষ 
কমান পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা 
Allport ) মন্তব্য করেছেন, ‘ 
Psychologically, 


যায় না। মনোবিদ্‌ আলপোর্ট ( ^ There 
are many ways to study man Yet to study 


1. Allport: Personality—a Psychological interpretation 


ব্যক্তি a ব্যক্তিত্ব š 


him most fully is to take him as an individual. He is more 
thana bundle of habits; more than a nexus of obstract 
dimensions ; more too than a representative of his species. 
He is more than a citizen of state, more than a mere 
incident in the gigantic movements of mankind. He trans- 
cends them all”! সুতরাং ব্যক্তিমত্বা অনুশীলন করতে হ'লে বিভিন্ন দিক 
থেকে তাকে বিচার করতে হবে ; বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগ করতে 
হবে। তারপরে মনে রাখতে হবে, যেটুকু আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছি, 


তাই সম্পূর্ণ নয়; তাই শেষ নয়। 


ব্যক্তিপত্তা ও শিক্ষা [ Personality & Education 18 
শিশুর জন্মাবস্থায় কোন ব্যক্তিসত্বা থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অভিযোজন করতে গিয়ে 
সে কতকগুলো স্বতন্ত্র আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। 
শিক্ষার উদ্দেশাও এর ফলে তার বাক্তিসত্বার বিকাশ শুরু হয়। এই 
afaa বিকাশ ব্যক্তিমত্বা ব্যক্তির বংশগত ( heredity ) এবং পরিবেশের 
( environment ) পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। স্থতরাং, ব্যক্তিসত্বার 
প্রকৃতি নির্ণয়ে, পরিবেশের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় ন|। শিক্ষা-পরিবেশ 
বা বিদ্যালয়, শিশু জীবন পরিবেশের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই 
তার ব্যক্তিমত্বার বিকাশ অনেকাংশে তার বিদ্যালয় পরিবেশ বা শিক্ষী- 
পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার পার্সি নান্‌ (Nunn) 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য 
ব্যক্তিমত্বার বিকাশ। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্য (individuality ) বলতে যা 
চেয়েছেন, তা ব্যক্তিসত্বারই নামান্তর মাত্র। তাহ'লে এর থেকে 

সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ’ল ব্যক্তিসত্বার বিকাশ 1 

স্থতরাং ব্যক্তিগত্ব। বিকাশে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না; 
আর এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্বার 
বিকাশের সামগ্রিক স্থযোগ করে দিতে হবে। অভিজ্ঞতার 
বাক্তিসত্বার বিকাশ ও অঞ্চয়নের মাধ্যমে এবং নৃতন পরিস্থিতিতে অভিযোজনের 
nett মাধ্যমে ব্যক্তিসত্বার বিকাশ হয়। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের 
ব্যক্তিসত্বার uj বিকাশের জন্য, তাদের নৃতন qua পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হওয়ার স্থযোগ দিতে হবে। সঙ্গে UT আত্মসক্রিয়ার স্থযৌগও করে দিতে 
হবে। আত্মসক্রিয়তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ভাবে 


I Allport: Personality-—a psychological interpretation. 


পঞ্চম অধ্যায় 
saag 
[ TEMPERAMENT ] 


ব্যক্তিমত্বার ateg একদিকে যেমন ব্যক্তির নিজস্ব বিশেষ বিশেষ মনোভাব 
(attitude ), সেটটিমেণ্ট (sentiment) ইত্যাদির দ্বার! প্রভাবিত হয়, 
অন্তদিকে তা আংশিকভাবে ব্যক্তির সামগ্ৰিক প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার দ্বারাও 
fite হয়। ব্যক্তিজীবনের উপর সমাজ পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে, 
A m, তার নিজস্ব মনোভাব, সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি গড়ে ওঠে। 
MA V এই সব প্রবণতা গুলো ব্যক্তিজীবনে মোটামুটিভাবে একট! 
"Haa নেয়। ঠিক একইভাবে ব্যক্তির গ্রক্ষোভমূলক কিছু কিছু গ্রতিক্রিয়াও 
জীবনে স্থায়ীরপ ধারণ করে। প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার ( emotional 
disposition ) এই স্থায়ী আমর! ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দেখতে পাই | 
ব্যক্তির মধ্যে প্রক্ষোভমূলক আচরণের ataye (consistancy) লক্ষ্য 
করা যায়। কোন ব্যক্তি সব কিছু জিনিসকে সহান্ছভূতির চোখে দেখে, 
কেউ আবার সব সময় সব ঘটন| ব| বস্তুকে ঘৃণার চোখে দেখে । অনেকে 
আছেন, ধারা সবাইকে ভালবাসেন ১ অনেকে সবকিছু মতবাদের উপর নিজের 
মতামতকে জোর করে চাপাতে চান।. এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
ব্যক্তি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে atea বজায় রাখার চেষ্টা 
করে। এই স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিসত্বার মত ব্যক্তিনির্ভর। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি 
তার নিজস্ব ates] অঙ্থ্যায়ী একইভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করে 
থাকে । অর্থাৎ, ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ায় সাম্রস্ত ( consistancy ) 
দেখ যায়। মানুষের সাধারণ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা 
হয় মনঃগ্রকৃভি বচ মেজাজ (temperament ) | মনোবিদ্‌ src 
( Thouless) এই সম্পর্কে আলোচন| প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন”... itis 
this general character of a man's emotional reactions that is 
called his temperament"! মনোবিদ্‌ আলপোর্ট আরো বিস্তৃতভাবে 
এই মনঃপ্রকৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর এই সংজ্ঞা আধুনিককালে বিভিন্ন 
মনোবিদ্‌ বিশেষভাবে সমর্থন করেছেন। আলপোর্ট বলেছেন-_মনঃপ্রক্কতি 
আমাদের দৈহিক সংগঠনের উপর নির্ভরশীল। 


বিভিন্ন aaga] গ্রন্থির ও 
অন্যান্য দৈহিক সংগঠনের কাজের সমতার দরুন ব্যক্তির প্রক্ষোভমুলক 


I. General & Social Psychology— Thouless, 


মনঃপ্রক্ৃতি ন নন 


প্রতিক্রিয়ার যে স্থায়ী সামঞ্জস্তাপূৰ্ণ সংগঠন গড়ে উঠে তাই হ’ল 
মনঃপ্রকৃতি। 
মনঃপ্ররৃতির বৈশিষ্ট্য [ Characteristics of Tempera- 
ment ] 2 

মনঃপ্রকৃতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তার বিশেষ কতক- 
গুলে| বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। আলপোর্টের; সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে 
আমরা মনঃপ্রকৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই। 

[এক] এই সংব্যাথ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে মনঃপ্রকুতি কোন বিশেষ 
ধরনের মানসিক অবস্থা নয়। মনোবিদ্র| একে প্রক্ষোভযুলক আচরণের একট! 
বিশেষ প্রকৃতি ( phenomena of an individual's emotional nature ) 
হিসাবে বিবেচনা করেছেন। 

[দুই] wfex গ্রক্ষোভমূলক আচরণের এই বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ 
কোন প্রক্ষোভকে কেন্দ্র করে হ'তে পারে অথবা বিভিন্ন বস্তুর প্রতি প্রক্ষোভ- 
মূলক প্রতিক্রিয়া করার যে প্রবণতা তার মধ্যে আছে, তারও প্রকৃতি হ'তে 
পারে। অর্থাৎ, প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার স্থায়ীরূপ বা মুড ( mood ) ; সেই 
মুডের তীত্রতার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্ত প্রকৃতিই মনঃপ্ৰকৃতির অন্তৰ্গত। 

[তিন] প্রক্ষোভযূলক প্রবণতার এই বৈশিষ্ট্যগুলোর যে অংশ জন্মগত 
দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তাঁকেই মনঃপ্ৰকৃতি ( temperament ) 
বলা হয়েছে। স্থতরাং, এই মনঃপ্রকৃতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই 
প্রক্ষোভমূলক প্রবণতা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। 


মনঃপ্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ বা টাইপ [ Classification of 
Temperament or Temperamental Types ] 2— 
মনঃপ্রকৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা WIR S একজন ব্যক্তির 


এক একটা নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক আচরণগত বৈশিষ্ট্য থাকে । অর্থাৎ, কোন 
একতির শ্রেণীবিভাগ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব ভঙ্গীতে 
১০508 প্রক্ষোভযুলক প্রতিক্রিয়া করে থাকে | কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য 


যে সম্পূর্ণভাবে জন্মগত এ ধারণা ভুল। মনঃগ্রকৃতি যদি, আচরণেরই প্রকৃতি 


], "Temperament refers to the characteristic phenomena of an i- 


dividual's emotional nature, including his susceptibility to emotional 
stimulus, his customary strength and speed of response, the quality of his 
prevailing mood ; these phenomena being regarded as dependent upon 
constitutional makeup, and therefore largely heredity in origin." 
—Allport : Personality : A Psychological interpretation. 


৭৮ শিক্ষা-মনোবিষ্যা। 


হয়, তবে তার উপর বংশধার| বা জন্মগত দৈহিক গঠনের যেমন প্রভাব আছে, 
তেমনি সমাজের ব| পরিবেশেরও প্রভাব থাকা উচিত। প্রাচীন দার্শনিকরা 
যদিও মনে করতেন, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর মন:প্ররুতি নির্ভরশীল, elu Ure 
তাঁদের ধারণ| ছিল, মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বর্তমান | মনোবিদ্‌ 
আলপোর্ট এই প্রাচীন মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। প্রাচীন 
চিস্তাবিদ্‌ হিপোক্রেটিস্‌ ( Hippocrates ) বলেছেন, মনঃপ্রকৃতি ( tempera- 
ment) দেহের হিউমারের ( Humour ) উপর নির্ভরশীল। এই ধারণ! 
অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত র্লপই প্রকাশমান। বিশ্ব প্রকৃতির 
সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তিজীবনে প্রকাশিত হয় মনঃপরকৃতির মাধ্যমে । এই 
প্রাচীন চিন্তাবিদ্দের ধারণ! অনুযায়ী মনঃপ্রকৃতি দেহের হিউমারের (Humour) 
উপর নির্ভরশীল । এই মতানুযায়ী দেহের চার ধরনের হিউমার পাশাপাশি 
বিশেষ ধরনের মনঃপ্রকৃতি cw করে। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ নীচে 
দেওয়া হ'ল-- 


প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক সদৃশ 


উপাদান | উপাদানের বৈশিষ্ট্য | হিউমার ene 


বায়ু (Ai:£) | Besi ও আর্দ্রতা 


রক্ত তিল 


মাটি (earth) | প্রক্ষোভিক স্থায়িত্ব 


শৈত্য ও শুদ্ধত| | পিত্ত 


- ERST DN ( melancholic ) 
উষ্ণত| ও esl | গীত পিত্ত | প্রক্ষোভিক তৎপরতা! 
2 | ( choreric ) 
জল (water) শৈত্য ও আর্দ্রতা | phlegm.| প্ৰক্ষোভিক মন্থরণত| 


(phlegmatic) 

বর্তমানে শরীর বৃত্তীয় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, হিউমার সংক্ৰান্ত 
মনোবিদ্াকেও ( humoral psychology) পরিত্যাগ কর হয়েছে। কিন্ত 
vw i mm বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ কর! 
reus হয় ন। আধুনিক মনোবিদররা মনে করেন, মনংপ্রকৃতি 
Messe আমাদের মধ্যস্থিত বিভিন্ন অন্তঃক্ষর| গ্রন্থির ( endocrine 


gland ) ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে | 
- র র। ভু্যুণ্ড ( Wundt ), 
রিবে। (Ribot), কুল্পে (Kulpe), এবিংহস্‌ টিটি 2 


আগুন (fire! 


মনঃপ্রকৃতি ৭৯ 


মনোবিদ্‌ প্রত্যেকেই একই কথা বলেছেন । মনোবিদ্‌ ভ্যণ্ডও মনঃপ্রকৃতিকে 
চার ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মনঃপ্রকৃতির ছুটে! মাত্রার কথা বলেছেন। 
একটা হ'ল ল্লীগ্রতা (speed ) এবং অপরট। হ’ল ভীক্ষুত| ( intensity ) | 
তার মতে ব্যক্তির প্রক্ষোভযূলক প্রবণতা ক্ষীপ্ৰ শক্তিসম্পন্ন ( quick-strong ) 
ক্ষীপ্র-ক্ষীণ (quick-weal), ধীর-শক্তি সম্পন্ন (slow-strong) এবং ধীর- 
ক্ষীণ (slow-weak), এই চার ধরনের হ'তে পারে। মনঃপ্রকৃতিও (tempera- 
ment) এই চার ধরনের হ'তে পারে। exis তার এই দ্বিমাত্ৰিক ছকে 
প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের চারটা মনঃপ্রকৃতিতে ফেলতে পারি। অর্থাৎ কোন 
ব্যক্তির মনঃপ্রক্ৃতিকে আমরা এই চারটে শ্রেণীর যে কোন একটার দ্বারা 
নির্দেশ করতে পারি I 

০০০০০ 


তীব্রতার IS] শক্তিশালী (strong) | ক্ষীণ বা দুৰ্বল মনঃগ্রকুতি 
১৬ মাত্রা মনঃগ্রকৃতি সম্পন্ন . সম্পন্ন 
B NEN LUAM Eu oL oss 
চী ঃ কলেরি 
ক্ষীপ্ৰ মনঃপ্রকৃতি ৰ স্থাল্ুইন ( sanguine ) 
সম্পন্ন ( quick ) ( choleric ) 
MANN X LL 
র মনঃ ম্যালান্কলিক 
ধীর মনঃগ্রকূতি যালান্‌: ফ্ল্যাগমেটিক (phlegmatic ) 
সম্পন্ন ( slow ) ( malancholic ) 


ONCE NEUEN US LL TEE 


পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ ব্যক্তিকে মন:প্রকৃতির দিক থেকে 
শ্ৰেণীবিভাগ করেছেন। ত্যুণ্ডের ছু'টে। মাত্রার পরিবর্তে কেউ কেউ আবার 
বিস্তৃতি ( breadth ) এবং গভীরতা ( depth ) এই wafüts মনঃপ্রকৃতির 


শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যাই হউক, এই সব আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন 
মতবাদের কিছু মিল থাকলেও, আধুনিক মনোবিদ্রা৷ মন: 


আলোচনা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত 
হর একথা মানতে রাজী নন। মনঃপ্রকৃতি দ্বারা আমরা ব্যক্তির প্রক্ষোভযুলক 
আচরণের বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে চাই, তাই তার উপর পরিবেশের প্রভাব 
থাকতে বাধ্য । শুধুমাত্র বংশগতি বা দৈহিক বংশগতি ( biological inheri- 
tance ) দ্বার! মনঃপ্রক্ৃতি নিৰ্ণীত হয় না। মনোবিদ্‌ থুুলেস ( Thouless ) 
বলেছেন “If, however, we use the term temperament for the 


general character of the emotional disposition, it must be 


৮০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


recognised that these are only in part innate. The general 
character of a man’s emotional dispositions is also partly 
determined by environmental influences.” তাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিক্ষকের দায়িত্ব হ’ল যথাযথ মনঃপ্রকৃতি গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। 
শিক্ষককে শিশুর প্রক্ষোভযূলক আচরণকে ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
হবে, যাতে করে সে সমাজ স্বীকৃত আচরণ ধার! আয়ত্ত করতে পারে I 


ব্যক্তিত্ব ও মনঃপ্রকৃতি [Personality & Tempera- 


ment ] 2— 


অনেক মনোবিদ্‌ মনঃপ্রকৃতিকে সমগ্র ব্যক্তিসত্বার জন্মগত দিক হিসাবে 
বর্ণনা (innate part of personality) করেছেন l বিভিন্ন দেশের 
মনোবিদ্দের মধ্যে ব্যক্তিসত্ব। ও মনঃপ্রকৃতির পার্থক্য নিয়ে অনেক গণ্ডগোল 
আছে। যেমন, আমেরিকান মনোবিদ্রা মনে করেন ব্যক্তিসত্ব। বিকাশের জন্ত 
রড ব্যক্তির নিজস্ব যে অবস্থা তাই হ’ল মনঃপ্রক্ৃতি ( tempe- 
নাতি গন rament)| তীরা aga, — “Temperament is 
the internal weather in which personality 
develops." অর্থাৎ ব্যক্তিমনের যে তন্ত্র ব্যক্তিসত্ব| বিকাশে সাহায্য করে 
তাই হ’ল মনঃএরকৃতি। আবার ব্ৰিটিশ মনোবিদ্র| ব্যক্তিত্ব এবং মনঃ- 
প্রকৃতিকে একই জিনিস হিসাবে বিবেচন| করেছেন। তাই তারা ব্যক্তিমত্ব 
পরিমাপক অভীক্ষাকে ( personality test ) মনঃপ্রকৃতির IS] ( tem- 
perament test) হিসাবেই বিবেচনা করেন । তবে এই ছুই মতের 
কোনটাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার কর! যায় ন|। শুধুমাত্র মনঃগ্রকৃতিই যেমন 
ব্যক্তিসত্বার বিকাশের মূল নয়) তেমনি আবার, মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্ব। এক 
জিনিস নয়। বুদ্ধি, দৈহিক গঠন, ইত্যাদির মত মনঃপ্রকৃতিও এক শ্রেণীর 
উপাদান যার দ্বার] ব্যক্তিসত্ব। গড়ে ওঠে । তবে ব্যক্তিসত্বাকে বাদ দিয়ে মনঃ- 
প্রকৃতির কথা ভাব| যায় না, তেমনি মনঃপ্ৰকৃতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্বার 
কথা ভাবা যায় না। উভয়ে অন্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটা হ’ল সম্পূৰ্ণরূপ 
অপরটা আংশিক বিবরণ মাত্র । যে জৈবমানসিক প্রবণতার গুচ্ছ ব্যক্তির 
প্রক্ষোভযূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হ’ল মনংগ্রকৃতি আর যে 
জৈব মানসিক সংগঠন ব্যক্তির সামগ্রিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাঁর 
fraasi ফুটিয়ে তোলে তাই হ'ল ব্যক্তিমত্।। তাই মন: লচ 
- ব্যক্তিসত্বার জৈব মানসিক উপাদান ( psycho 
বৰ্ণন! করেছেন। 


প্রকৃতিকে আলপোর্ট 
"biological factor ) হিসাবে 


মনঃপ্ৰকৃতি UE 


শিক্ষা ও মনঃপ্ৰকৃতি [ Education & Temperament ] 2— 


সাধারণভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে আমর| উল্লেখ করেছি, ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতি 
আংশিকভাবে জন্মগত এবং আংশিকভাবে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। স্কৃতরাং 
শিক্ষার ছার! ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতির কতটুকু পরিবর্তন করা যাবে সে সম্পর্কে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। jd IIO যে অংশটা জন্মগত জৈবিক গঠন 
h ছারা নিয়ন্ত্ৰিত হয় না, সেটুকু আংশিকভাবে আমর র 
মনঃপ্ৰকৃতি ও শিক্ষা দ্বার! প্রভাবিত করতে Ei কিন্তু ৰ m 
সীমা বিশেষভাবে তার জন্মগত ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত করে দেয়। 
মনোবিদ্রা মনে করেন শিক্ষার দ্বারা আমরা মনঃপ্রকৃতির বিস্তৃতি (extensity) 
বাড়াতে পারি। মনঃগ্রকৃতি যদি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার জৈব মানসিক 
ংগঠন হয়, তবে ব্যক্তির গ্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পরিসর বাড়িয়ে তুলে তার 
মন:প্রকৃতির পরিবর্তন করা যায়। তাই শিক্ষা হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে, 
শিক্ষার্থীর এই প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পরিসর বাড়িয়ে তুলে, তাদের সামাজিক 
গুণের বিকাশ করা। তাছাড়া ব্যক্তির যথাযোগ্য সামাজিক অভিযোজ্নের 
জন্য, মনঃ:প্রকৃতিগত আচরণেরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা যায় শিক্ষার ছ্বার]। 


প্রশ্নাবলী 


1. Define temperament and distinguish it from personality. Discuss 
ament on the behaviour of the individual. 


the influence of temper: 


[ সম্পূৰ্ণ অংশ 1 
2, Write notes on :— 
(a) Temperament |: সম্পূর্ণ অংশ ] 
ersonality [jve ] 


(b) Temperament and P 
পৃঃ ৭৭-৮০ ] 


(c) Classification of Temperament [ 


শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা-৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায় চু 
efe 
( CHARACTER ] 


চরিত্র” কথাটা আমর! সাধারণ অর্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করলেও, চরিত্র যে 
কি, তা সঠিকভাবে বল! মুশকিল। ‘চরিত্র’ শব্দটির প্রচলিত অর্থ বিশ্লেষণ 
করলে, আমর! তার নানারকম তাতপৰ্য্য দেখতে -পাই। প্রাচীন গ্রীক 
দার্শনিকর| আদৰ্শ মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে সাধারণের সামনে প্রকাশ করার uz 
“চারিত্রিক বিবরণ” ( character writing ) লেখার প্রবর্তন করেন। তারা 
চরিত্র বলতে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিবরণকে বুঝাতেন। কিন্তু এই ধরনের 
ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্তকে চরিত্র বল| যায় না। চরিত্র শুধুমাত্র বিবরণ নয়; 
তার সঙ্গে আমর! আরও কিছু তাৎপর্য্য যোগ করি। স্থতরাং ‘চরিত্র’ বলতে 
মনোবিদ্যায় আমরা কি বুঝাই সে সম্পর্কে সঠিক ধারণ! পেতে হ’লে, বিভিন্ন 
মনোবিদ্দের ধারণ! সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করার দরকার | 


চরিত্র কি? [ What is Character 12— 


আধুনিক অনেক মনোবিদ্‌ চরিত্র এবং ব্যক্তিসত্মাকে অভিন্ন হিসাবে 
বিবেচন| করেছেন । কিন্তু সকল মনোবিদ্‌ এই ধরনের মতবাদ মানেন ন!। 
আধুনিক মনোবিষ্যায় চরিত্র কথাটার ছু'রকমের সংব্যাখ্যান দেখতে AS | 
তারা মনে করেন, "fes! এবং "চরিত্র" এই দু’টে| শব্দ দ্বারা আমরা একই 
IE ৮ AS i না। তাই আধুনিক মনোবিদ্রা এই 
মনোবিদ্দয় ছুটো শব্দের পৃথক পৃথক তাৎপৰ্য আরোপ করেছেন। 
গতানুগতিক ধারণ! অনেক মনোবিদ্‌ চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার বিশেষ এক পর্যায় 
হিসাবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ, এর চরিত্রকে 

ৰ্যক্তিসত্থার একট| অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন | spe (3. G. 
Fernald ) বলেছেন, ব্যক্তিনত্ব| হ’ল বুদ্ধি এবং চরিত্রের অমবায়। মনোবিদ্‌ 
কান ( Kahn ) বলেছেন, fest চরিত্র, মনঃগ্রক্ৃতি এবং বুদ্ধির atal গঠিত। 
কিন্ত ব্যক্তিমত্বার আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, ব্যক্তিসত্ব। কখনওই এ 
ধরনের বিচ্ছিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্যের নিছক যোগফল নয়। ব্যক্তিসত্ব এক 


চরিত্র vo 


ধরনের সক্রিয় জৈবমানসিক সংগঠন! তাই চরিত্রের এই ধরনের 
সংব্যা্যানকেও সঠিক বলে বিবেচনা করা যায় না অন্যদিকে, আর একদল 
মনোবিদ্‌ চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার শ্বায়িত্বের দিক হিসাবে বিবেচনা করেছেন। 
তাদের মতে চরিত্র হ'ল ব্যক্তিসত্বার সেই বৈশিষ্ট্য, যার wu ব্যক্তি কোন বিশেষ 
ধরনের কাজ করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে লেগে থাকে । অর্থাৎ, কোন বস্তুকে 
পাওয়ার যে অদমা ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তাকেই মনোবিদ্রা চরিত্র 
বলেছেন । কিন্তু মানুষের ইচ্ছ| শক্তিকে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বা থেকে পৃথক 
করা যায় না। মনোবিদ্‌ আলপোর্ট বলেছেন, মানুষের এচ্ছিক কাজ তার 
ব্যক্তিসত্বা সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তার ব্যক্তিসত্বার মধ্যে এমন 
কোন নির্দিষ্ট অংশ নেই য| শুধুমাত্র এচ্ছিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যাকে 
আমর] চরিত্র বলতে পারি । তাই আমর! এই দু'ধরনের বিশ্লেষণ বা সংজ্ঞার 
কোনটাকেই মেনে নিতে পারি না। স্বতরাং মনোবিদ্দের এই সংজ্ঞা থেকে 
চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। 
এখন দেখা যাঁকৃ, সাধারণভাবে আমরা ‘চরিত্র’ কথাট। কিভাবে প্রয়োগ 
করি। আমরা বলি, “তিনি টাকার লোভ স্বরণ করে চারিত্রিক দৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছেন,” অথবা, বলি, “শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল 
চরিত্রের আধুনিক চরিত্র গঠন”। এখন, এই ধরনের কথার দ্বারা আমরা 
TNR কি বুঝাই? যে ব্যক্তি টাকার লোভ সম্বরণ করেছেন, 
তিনি আদর্শ আচরণ করেছেন, বা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, শিক্ষার দ্বারা আমরা 
শিক্ষার্থীদের এমন আচরণ করতে শেখাবো যা সামাজিক ও নৈতিক অর্থে 
আদর্শস্থানীয়। উভয় ক্ষেত্ৰে ‘ইচ্ছা শক্তি' প্রয়োগ, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বারই 
অন্তৰ্গত, অর্থাৎ, আচরণের বিশেষ রূপ নিয়ন্ত্ৰণ করছে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিসত্বা। 
কোন বিশেষ আচরণের মধ্যে যদি প্রকাশ দেখা যায়, তবে তা তার ব্যক্তি- 
সত্বারই অন্তর্গত) ব্যক্তির আচরণের যে কোন বৈশিষ্ট্যই তার ব্যক্তিসত্বার 
দ্বার! নির্ধারিত হয়। চরিত্র কথাটা আমরা তখনই আরোপ করছি যখন, 
ব্যক্তিসত্বাকে কোন সামাজিক ভাল মন্দের বিচারে মুল্যায়ন করছি। আলপোঁট 
(Allport) তাই ব্যক্তিসত্বার পরিপ্রেক্ষিতেই চরিত্রের সংজ্ঞা নিরপন 
করেছেন। তীর মতে চরিত্র হ'ল মূল্য নিরূপিত GEIN এবং 
বিপরীতক্রমে, ব্যক্তিসত্ব। হ'ল মূল্য আরোপহীন চরিত্র! মনোবিদ্‌ 


1. "Character is personality evaluated and personality is character 


devaluated"— : 
Allport : psychology : a psychologycal interpretation, 


E = sed 


vs শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


উড ওয়ার্থও চরিত্রের সংজ্ঞা একইভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-_চরিত্র 
হ’ল ব্যক্তির সেই সব আচরণ যাকে সমাজের মান অনুযায়ী ন্যায়, অন্যায় বলা 
যায়। তবে Ita? হউক, অন্তায়ই হউক যে কোন নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে 
আমর! ব্যক্তিসত্বাকে বিচার করতে চাই। ব্যক্তিসত্বার এই বিচারের ফলকে 
আমর! চরিত্র বলে থাকি। তাই চরিত্র বলে পৃথক কিছু সত্ব! নেই। আধুনিক 
মনোবিদ্‌ অনেকেই বলেছেন, চরিত্র বলে কোন কথ! মনোবিদ্যায় পৃথকভাবে 
রাখার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, ব্যক্তিসত্বাই সামগ্রিক ধারণ! যার 
দ্বারা আমর! ব্যক্তির সম্পূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারি। তাই মনোবিগ্যায় 
এর পৃথক আলোচনার. বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, এর নৈতিক মূল্য কিছু 
থাকতে পারে। তাই শিক্ষাবিদ জন্‌ আয।ডামস্‌ (Adamas) বলেছেন 
"Personality is the moral estimate of the individual, an 
evaluation. আমরা ব্যক্তিসত্বার এই নৈতিক তাত্পর্য্যের গুরুত্ব সম্পর্কে 
আলোচনা করব এই অধ্যায়ে; চরিত্রকে পৃথক কিছু সত্বা হিসাবে নয়। 


হুচরিক্রের স্বরূপ [ Nature of good Character ] 2 


আমর! দেখেছি, ব্যক্তিসত্বাকে যখন কোন বিশেষ নৈতিক বা সামাজিক 
মনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, তখনি চরিত্র কথাটা আরোপ করি। চরিত্র 
বলে স্বতন্ত্ৰ কোন রকম সত্ব! আমাদের মধ্যে নেই। চরিত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বার 
SA WR মূল্যায়িত রূপ মাত্র। যেমন, আত্মপ্রাধান্ত বোধ 
বুঝায়? ( Assertiveness ), ব্যক্তিসত্বার একটা সংলক্ষণ 
(৮816)।1 কিন্ত যখন আমরা এই বৈশিষ্্যকে সামাজিক . 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, অর্থাৎ, প্রতিবেশীদের উপর তার 
প্রভাব কিরূপ, তা যখন মুল্যায়ন করি তখন সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে 
'সবলচরিত্র' হিসাবে বর্ণনা করে থাকি। যে ব্যক্তি খুব বেশী পরিমাণে 
প্রতিবেশীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তিনিই সবল বা দৃঢ় চরিত্রের 
অধিকারী । আবার হীনমন্ততা বা বশ্যতা (submission ) অনুক্লপভাবে, 
ব্যক্িলদ্থারই সংলক্ষণ। কিন্তু যে ব্যক্তি খুব সহজে অন্যের মতে মত দেয়, 
বা অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে, সে দুর্বল চরিত্রের অধিকারী FOI, 
>) মিট) "= সংলক্ষণ ব| বৈশিষ্ট্যগুলোকে যখন ভাল- 
নি টা 2E চরিত্রের কথা ওঠে। এখন এই ভাল- 
র cial values ) উপর নির্ভরশীল । প্রত্যেক 


চরিত্র wt 


সমাজের মধ্যে কতকগুলো মূল্যবোধ (( values ) থাকে | মানুষের সমাজ 
জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই মূল্যবোধেরও পরিবর্তন 
wal অন্তদিকে সমাজিক অভিব্যক্তির তারতম্যের জন্য এই মুল্যবোধেরও 
তারতম্য হয়। তাই সাধারণভাবে সব মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন 
সাধারণ নিয়মাধীন হতে পারে না। প্রত্যেক সমাজের ব্যবহারিক আচরণ- 
যূল্যভেদে, তুলনীয় মানের পার্থক্য থেকে যায়। অতএব fas (good 
character ) বলতে কোন সর্বজন গ্রীহা ধারণা নেই। তাই qoaa 
বৈশিষ্ট্যও সার্বজনীন হতে পারে না। কারণ কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় 
যে সংলক্ষণকে স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্য সমাজে 
তাকে খারাপ বিবেচনা কর! হতে পারে। এবং এ ধরনের অভিজ্ঞতা সংখ্যায় 
খুব কম নয়। কিন্ত মনোবিদ্রা' এই সমস্তার একট] বিজ্ঞানসম্মত সমাধান 
করেছেন। তীর! বলেন, সাধারণ কতকগুলো! ধর্মের দিক থেকে প্রত্যেক 
সমাজের আচরণযুল্যের মধ্যে একটা মিল আছে। আমরা এই সাধারণ 
ধর্মের দিক থেকে স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। 
মনোবিদ্রা বলেছেন_ ব্যক্তির মঙ্গল (individual wellbeing), সামাজিক 
suat ( social wellbeing ) এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আসক্তি 
(inclination to social values), এই তিনটে যে কোন সমাজের সাধারণ 
স্বাভাবিক ধৰ্ম সুতরাং, ব্যক্তিসত্বার যে কোন সংলক্ষণকে যদি এই তিনটের যে 
কোন একটার অনুকুল হয়, তা’হলে তাকে আমরা সুচরিত্রেরই লক্ষণ বলব। 
প্রথমতঃ ব্যক্তিমত্বার অন্তর্গত নিজস্ব মলের জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, 
তাই স্থচরিত্রের পরিচায়ক । যেমন, ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতির আকাজ্ফা, 
ব্যক্তিজীবনে suf (satisfaction ) ইত্যাদি ব্যক্তির 
fis মঙ্গলের দিক থেকে কাম্য। তবে ব্যক্তির নিজস্ব 
উন্নতির আকাঙ্ক৷, তখনই নুচরিত্রের পরিচায়ক হবে যখন তা অন্যের 
উন্নতিকে ব্যহত না করে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে, এবং অন্যের অমঙ্গল 
ab করে নিজস্ব কল্যাণের পথে চালিত হবে। এছাড়া মানসিক ti 
( mental patience ), সংকল্প ( determination ), স্থির চিত্ত steadi- 
ness) প্রক্ষোভমুলক আচরণের সাম্য ( emotional balance ); এই স্ব 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সুচরিত্রের লক্ষণ। আবার, এই সব লক্ষণের বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যগুনে। দুৰ্বল চরিত্রের লঙ্গণ। যেমন-_মানসিক চাপল্য ( frickle- 
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mindedness ), মানসিক সংকল্পের অভাব (lack of determination ), 
প্রক্ষোভমূলক আচরণের অসমত| ( emotional disbalance ) ইত্যাদি | 
ব্যক্তিসত্বার অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আত্মতৃপ্তির (satisfaction ) 
বৈশিষ্ট্য চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ দিক। আত্মতুষ্টি ছাড়| wha হতে 
পারে না। উন্নতির আকাজ্ঞা, আত্ম-কল্যাণের "weis, এ সব কিছুর 
শেষে, আত্মতৃপ্তি থাকার দরকার। যে ব্যক্তি সব কিছু পেয়েও তৃপ্তি লাভ 
করে না, সৰ সময় আকাজ্কার দ্বার| নিপীড়িত, তাকে চরিত্রের অধিকারী wal 
যেতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ মান্য সমাজের মধ্যে বাস করে, এবং সমাজ জীবন-যাপনের 
মাধ্যমে, কতকগুলো সামাজিক সংস্কার (social instinct ) তার মধ্যে oral 
সামাজিক বৈশিষ্ট: দেয়। এই সব সামাজিক সংস্কার বা বৈশিষ্ট্যগুলো যৌথ 

জীবন-যাঁপনের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন । আদর্শ 

সমাজ জীবন-যাপনের জন্য যে সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, তা যদি 
ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তা’হলে তাকে আমর! সুচরিত্রের অধিকারী বলতে 
পারি। বন্ধুগ্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্বাৰ্থত্যাগ, সামাজিক আনুগত্য, 
ইত্যাদি ব্যক্তিসত্বার বৈশিষ্ট্যগুলো সুচরিত্রের লক্ষণ। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো 
থাকলে, ব্যক্তির জীবন যেমন কল্যাণময় হয় তেমনি সমাজ-জীবনও সম্পুর্ণ 
ও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন উভয় দিক থেকে এগুলো 
কাম্য। কিন্তু, এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির স্বার্থের উর্ধে বলে, অনেক সময় 
ব্যক্তি-স্বাৰ্থ চরিতার্থযূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হতে পারে। 
এই পরিস্থিতিতে সমাজ আদর্শকেই বড় করে দেখতে হবে | কায়ণ, সমাজসম্মত 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারীকে সুচরিত্রের অধিকারী বলা হবে। তাই ব্যক্তিগত ও 
দলগত স্বার্থের ছন্দের ক্ষেত্রে দলগত স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার যে বৈশিষ্ট্য 
তাকেই স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বল! XA | 

তৃতীয়তঃ ব্যক্তি ও সমাজ কল্যাণমূলক গুণগুলে| ছাড়াও এমন কতকগুলো 
গুণ আছে, যে গুলোও স্থচরিত্রের লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণ- 
নৈতিক বৈশিষ্ট ভাবে আমরা যখন চরিত্র কথাটা ব্যবহার করি, তখন 

ব্যক্তিমত্বার এই দিকটার উপরই আমাদের লক্ষ্য থাকে। 

Rm হ'ল ব্যক্তিসত্বার নৈতিক বৈশিষ্ট্য ( moral character- 
istics ) | 


অর্থাৎ, এইসব গুণগুলোকে নৈতিক মূল্যের দিক থেকে বিচার 
করা হয়। তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতার কোন লক্ষ্য নাও থাকতে পারে । 


চরিত্র ৮৭ 
কিন্ত বাস্তব মূল্য না থাকলেও, পরোক্ষভাবে, ব্যক্তিসত্বার মূল্যায়নে, এগ্ডলোকে 
বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়। হয়। এ গুলোকে আমরা চরিত্রের নৈতিক দিক 
বলতে পারি। যেমন__সত্যবাদীতা, সাধুতা, দয়া, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। এই 
সব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিসার্থের সঙ্গে অনেক সময় সংঘাত করলেও, এদের নৈতিক 
মূল্যের কথা বিচার করে, এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়| 

সুতরাং, চরিত্রের অধিকারী আমরা তাকেই বলব, যার মধ্যে এই 
তিন ধরনের গুণ বর্তমান। কিন্ত, তিন ধরনের গুণ ব্যক্তিসত্বার মধ্যে থাকলে 
তাদের মধ্যে ছন্দ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, তাদের 
pps উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী । কতকগুলোর উদ্দেশ্য ব্যক্তিকল্যাণ 
সাধন করা, কতকগুলোর উদ্দেশ্য সমীজ-কল্যাণ সাধন করা, আবার 
কতকগুলোর নৈতিকমুল্য বর্তমান। ব্যক্তিকল্যাণমূলক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজ- 
কল্যাণমূলক বৈশিষ্টোর সংঘর্ষ অবসজ্জাবী; আবার, নৈতিক মানের সঙ্গে 
ব্যক্তিসার্থ ও সমাজনার্থমূলক বৈশিষ্ট্যের সংঘর্ষ হ'তে পারে। যা নৈতিক দিক 
থেকে কাম্য, তা অনেক সময় ব্যক্তিত্বার্থ বা সমীজস্বার্থকে ব্যহত করতে পারে, 
তখন স্বভাবত:ই প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনটাকে আমরা স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
qaal এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার, বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুর 
মধ্যে একটা বৃহত্তর মানবীয়স্বার্থ কাজ করছে। আমাদের আচরণ সেই বৃহত্তর 
মানবীয় স্বার্থের অনুকুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, যিনি এ তিন রকমের 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথাযথ সামগস্ত বিধান করেন, বৃহত্তর মানব-কল্যাণের SOON 
আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনিই স্থচরিত্রের অধিকারী | 


চরিত্রের বিকাশ | Development of Character 12 
মনোবিদ আলপোর্ট ( Allport ) চরিত্রকে ব্যক্তিসত্বার মূল্যায়িতরপ 
হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এবং তার মতে, Ufewwi ছাড়া, চরিত্রের 
পৃথক আলোচনা NRI অপ্রয়োজনীয় | সুতরাং, 
yon চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসত্বার বিকাশেরই atatea ata | 
কিন্তু, চরিত্রের একটা সামাজিক দিক আছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিসত্বাকে যখন 
আমরা সামাজিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তখনই চরিত্রের কথা 
আসে । তাই মনোবিদ্র| মনে করেন চরিত্র বিকাশের মূলে আছে ব্যক্তির 
চতনা ( social consciousness) | অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত ন! ব্যক্তির 


সমাজ C 
সমাজ চেতনার বিকাশ হয়, সে পধ্যত্ত চরিত্র গঠন বা সমাজদর্শ upset, 


N 
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আচরণধার! আমরা অর্জন করতে পারি না। তাই যদিও সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্বার 
বিকাশ শুরু হয় জন্মের পর থেকে, তবুও, চরিত্র গঠন আর্ত হয় আরও 
পরে। যখন শিশুর সামাজিক ও নৈতিকবোধ জাগ্রত হয়। 
এখন ঠিক কোন বয়সে শিশুর মধ্যে এই সমাজ চেতনা বা নীতিবোধ 
জাগে, সে নিয়ে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্রা 
ব্যক্তির জীবনের বিকাশের ইতিহান ( genetic study ) 
EET oem = অনুশীলন করে, মোটামুটিভাবে স্থির করেছেন, প্রায় এক 
বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক 
থাকে। এক থেকে দেড় বৎসর বয়মের মধ্যে শিশুর1 পাশাপাশি অন্তান্য 
বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতন হয়। এই মব ছোট শিশুদের প্রতিও তাদের 
আকর্ষণ দেখা যায়। স্থতরাং, নিঃসন্দেহে বল! যায়, এই সময়ে তার আত্ম- 
কেন্দ্রিক অবস্থা কেটে গিয়ে, সমাজ চেতনা জাগ্রত হয়। তাই এই অবস্থা 
থেকেই চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু, নৈতিকবৌধ শিশুদের মধ্যে 
আরও পরে জাগে। তাই সামগ্রিকভাবে চরিত্র গঠন বিশেষভাবে নৈতিক 
ভিত্তি, পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয়। 
চরিত্র গঠনের যে সংব্যাখ্যান মনোবিদ্‌ ম্যাকৃড়ুগাল ( Mc Dougall ) 
দিয়েছেন, ত| বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি প্রক্ষোভমূলক 
মাচরণকে ব্যক্তিসত্বার একক (unit ) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে 
করেন, প্রত্যেক প্রাণীর উদ্দেশ্টমূলক জীবনায়ন ( purposive striving ), 
বিভিন্ন অবিচ্ছিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু মান্যের ক্ষেত্রে 
এই সমস্ত স্ুরগুলে| পরিলক্ষিত হয় না। তবে মানুষের ক্ষেত্রে চারটে 
চরিত বিকাশের স্তর বিশেষভাবে দেখা যায় । সুতরাং, আমরা এ 
বিভিন্ন স্তর চারটে স্তর সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব। প্রথম 


1888, ) _ সুরে) মানব শিশুর আচরণ কেবল মাত্র, প্রবৃত্তির 
(instinct ) দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং তার আচরণের পেছনে একমাত্র 


থে প্রেরণ কাজ করে ত| হ’ল আনন্দ ও বেদনার ( pleasure and 
Pain) অঙ্কভূতি। যে সব আচরণ আনন্দদায়ক, সেই সব আচরণের 
পুনরাবৃত্তি শিশুর! করে, “বং যে সব আচরণ বেদনাদায়ক তা তারা করতে 
গায় না। কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ে, শিশু সমাজ সম্পর্কে সচেতন 
হম এবং সমাজ পরিবেশ তার আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত 
করে। ফলে এই ভরে শান্তি পুরস্কারের ( reward & Punishment ) 


চরিত্র ৮৯ 
প্রভাব হ্বারা তার আচরণ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। এই সময়ে শিশুর. মনে 
নানা ধরনের সেট্টিমেণ্ট জন্মলাভ করে। এবং এই স্তরে সেটিমেণ্ট- 
গুলো বিশেষ করে বাস্তব বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। যেমন, বাবা, মা, 
ঘর, বাড়ী ইত্যাদি মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক প্রবণতাগুলো! 
সংঘবদ্ধ হয়। এর পরবর্তী স্তরে, শিশুর বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয় । সব 
কিছুকে বিচার বিবেচনা করে দেখতে শেখে ; তার চিন্তাশক্তি বিশেষ দিকে 
প্রবাহিত হয়। ফলে, শিশু, সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন 
হয়। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অঙ্থশাসন, প্রসংশা এবং নিন্দার ( approval 
and'disapproval) মাধ্যমে, শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই শুরেই 
কতকগুলো! বিমৃত ধারণাকে কেন্দ্র করে, শিশুর সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে। ষেমন-_ 
সততা! (honesty) স্তায় বিচার ( justice ১, মৌন্দৰ্য্যবোধ ( aesthetic 
appreciation) ইত্যাদি | অৰ্থাৎ, দ্বিতীয় স্তরে শিশুর যে সামাজিক বোধ . 
জাগ্রত হয়, এই তৃতীয় স্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। শিশু প্রথম সমাজ 
চেতনার পর্য্যায়ে, বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে ; তাকে ঘিরেই তার 
সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে | যেমন, মাকে সে ভালবাসে ; মায়ের দৈহিক উপস্থিতিকে 
কেন্দ্ৰ করে সেট্টিমেন্ট গড়ে ওঠে । কিন্তু, পরে যখন সে আরও বড় হয়, সমাজ 


পরিবেশকে বিচার করতে শেখে, তখন মায়ের নিজস্ব কতকগুলো গুণকে 


ভালবাসতে শেখে, এবং সেই সব আমূৰ্ত গুণকে কেন্দ্ৰ করে তার ধীরে ধীরে 
সেটিমেণ্ট গড়ে ওঠে এই তৃতীয় স্তরে শিশু মনে যখন ‘আমুত’ ধারণাকে ঘিরে 


সের্টিমেন্ট গড়তে শুরু করে, তখনই আবার পাশাপাশি কতকগুলো বিশেষ 
ধরনের সেন্টিমেন্ট তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে । এই সেন্টিমেন্টগুলোর ম্যাকৃডুগাল 
( Mc Dougall ) নাম দিয়েছেন, নৈতিক সেট্টিমেণ্ট (Moral sentiment) | 
এই abadan শিশুদের মধ্যে উচিত অমুচিতের বোধ আনে। এই 
নৈতিক সেটিমেণ্টেরও বিকাশ চরিত্র বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। নৈতিক 
সে্টিমেন্ট যথাযথভাবে বিকশিত না হ’লে চারিত্রিক বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। 
ম্যাকৃডুগাল এই নৈতিক সেটিমেণ্টের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 
বলেছেন-_][018] sentiments are real and important constitu- 


ents of character.” t 


Mc Dougall: An outline of Psychology. 


I. 


P Fig fai-ti 


ম্যাকৃডুগাল, এই নৈতিক সেণ্টিমেণ্টের প্ররুতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
বলেছেন, সমাজের কতকগুলে! নৈতিক মান আছে। এই সমাজের মধ্যে যার 

` 7 বর্তমানে বসবাস করে, ব| পরে যারা বসবাস করার স্থযোগ 
Ex পায়, তারা প্রত্যেকে এই নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে 


আচরণ করে। সমাজ বিচ্ছিন্ন মানষের মধ্যে এই ধরনের 
নৈতিক সে্টিমেন্ট গড়ে উঠতে পারে না। শিশু সমাজের মধ্যে বসবাস করতে 


করতে, সামাজিক আচরণের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পরে সমাজে প্রচলিত 
বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়। শিশুর ভাষার বিকাশ (language 
development ) তার নৈতিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়ত! করে। ভাষার 
সাহায্যেই সে বিভিন্ন বিমূর্ত বস্তু সম্পর্কে ধারণ। পায়, এবং সেই সব বস্তু সম্পর্কে 
মে চিন্তা করতেও শেখে। শিশুর এই চিন্ত| এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই দুই 
মিলে, নৈতিক সেন্টিমেণ্টের বিকাশে সহায়ত করে। যে ব্যক্তিকে সে এদ্ধা 
করে, সেই ব্যক্তির চারিত্রিক গুণগুলোকে কেন্দ্র করে শিশুর সেণ্টমেণ্ট গড়ে 
ওঠে। ম্যাকৃডুগাল, নৈতিক সেন্টিমেন্টের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথাও 
বলেছেন, সেট! হ’ল, প্রত্যেক নৈতিক সেন্টিমেণ্টই দ্বিপ্রান্তিক ( pripolar ) ! 
প্রত্যেক নৈতিক সেন্টিমেন্টেরই gi দিক আছে--একট| তার ভাল দিক 
একট! তার খারাপ দিক। যেমন প্তায় বিচার-_অন্তায্ প্রবণতা | কোমলতা- 
নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি। «wat, নৈতিক সেটিমেণ্ট গড়তে হ’লে, ভাল দিকের 
প্রতি আসক্তি যেমন দরকার, তেমনি, খারাপ দিকের প্রতি আসক্তিও দরকার। 
অর্থাৎ, এই ছুই বিপরীত প্রান্তিক অবস্থার প্রতি বিপরীত মনোভাব গড়ে উঠলে 
তবেই নৈতিক সেটিমেণ্ট দৃঢ় হয় এবং চরিত্র সুদৃঢ় হবে । 

শুধুমাত্ৰ নৈতিক সেন্টিমেপ্ট গঠিত হলেই যে চরিত্র গঠন সম্পন্ন হয় তা নয়। 
তার কারণ, অন্তান্ত মানলিক প্রবণতা, যেমন প্রবৃত্তি, এদের থেকে নৈতিক 
সেটিমেসটেরপ্রবশত! ক্ষমত| অনেক কম। তাই, শুধুমাত্র নৈতিক সেটিমেণ্টের 
ক্ষমতার দ্বারা চরিত্র গঠন ব| ম্যাক্ডুগাল যাকে বলেছেন নৈতিক চরিত্রে 
(moral character ) তা গঠিত হতে পারে ai উইলিয়ম জেমস্‌ 
(William James) এই সমস্তাকে গাণিতিক আকারে সুন্দরভাবে 


আত্মবোধের ifia পরিবেশন করেছেন। afre আমাদের নৈতিক সেটি- 
ও চিত্রেয় বিকাশ মেপ্টের ক্ষমতা কম। তবুও আমরা দৈনন্দিন জীবনে 
3 চায়ের কাপ সামনে রেখে সন্ত উপস্থিত বন্ধুকে এগিয়ে দিই | 

খনও তে প্রবৃত্তিগত প্রবণতা প্রবল থাকে । উইলিয়ম ৫ জমস্‌ বলেছেন-- 


চরিত্র ৰ ন 
Ideal impulse <instinctive propensity. কিন্ত, এ নৈতিক সেন্টিমেণ্টের 
এমন প্রবণতা কিছু যোগ হয় যার ফলে ওর শক্তি সহজাত প্রবণতার শক্তির 
চেয়ে বেশী হয়। তিনি একে বলেছেন--৯ | অর্থাৎ, তার মতে, Ideal 
impulse+x> Instinctive propensity. বিভিন্ন দার্শনিক ও মনোবিদ্‌ 
এই অজ্ঞাত রাশি ম-কে তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন | কেউ বলেছেন, 
এটা হ’ল বিচার শক্তি, আবার কেউ বলেছেন, মৃত্যুর পরে স্বৰ্গীয় জগতে স্থান 
পাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি আরও নানারকম কথা বলেছেন। ম্যাক্‌ডুগাল 
(Mc Dougall) একে বলেছেন, অহম্‌সত্ব (self )। ব্যক্তি অহ্ম্সত্বার 
সুতরাং, তার এই অহম্সত্বাকে কেন্দ্র করে প্রবণতা- 
গুলোর সমন্বয় করতে পারলে, যে নৃতন প্রবণতা তৈরী হবে, তার শক্তি জন্মগত 
wgig প্রবণতার চেয়ে অনেক বেশী হবে। তাই আত্মবোধের সেট্টিমেণ্ট 
( self regarding sentiment ) বিকাশ করতে পারলে, চারিত্রিক বিকাশ 
পরিপূর্ণ হয়। মনোবিদ্‌ আলপোর্ট বলেছেন, এই অহম্সত্বার বিকাশ ত্রিমুখী 
হয়। প্রথম এই অহম্সত্বার বিকাশ শুরু হয় আত্মসচেতনার মাধ্যমে | এই 
স্তরে আত্মসত্বা বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক থাকে। কিন্তু পরবর্তী স্তরে লক্ষ্যণীয় 
যে, এই আত্ম সচেতনতা, ব্যক্তির নিজের অস্তিত্ব বা স্থযোগ স্থবিধাকে 
ছাড়িয়ে বহিবিশ্বে বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন বস্তুকে অহম্‌সত্বার পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্যক্তি বিচার করতে শেখে। এই স্তরকে বলা হয় অহম্সত্বার বিস্তৃতির 
( extension of self) স্তর | এই স্তরে ব্যক্তি অন্ত বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা 
স্থাপন করে। নিজের ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা থেকে 'অন্তের ছেলে- 
মেয়েদের প্রতি ভালবাস! জন্মায় ; তার পরে সাধারণভাবে মানব শিশুর প্রতি 
ভালবাসা জন্মে । এই সব বস্তগুলো আত্ম-চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের আত্মার অন্তৰ্ভূক্ত হয়। ব্যক্তিসত্বার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে 
অহম্সত্বার বিস্তৃতি হয়। তাই আত্ম-চেতনার বিস্তৃতি চরিত্র গঠনের একটা 
বিশেষ দিক। চরিত্র গঠনের আর একটা দিক হ’ল এই অহম্সত্বার নৈব্যক্তি- 
করণ ( self-objectification ) | আত্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির নিজের 
ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণ| থাকা উচিত। নিজের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে ধারণা 
থাকা স্ুচরিত্রের গুণ। তাই নিজেকে নৈব্যক্তিক (objective) বিশ্লেষণে 
যাচাই কয়ার মত ক্ষমতা গড়ে তোলা আত্মবোধের বিকাশের একট! প্রধান 
আত্মবোধের চরম অভিব্যক্তি হ'ল--একক জীবনাদর্শ 


শক্তি সবচেয়ে বেশী। 


অংশ | সবশেষে, 


৯২ শিক্ষা-মনোবিদয। 


(unifying phylosophy of life ) গড়ে তোল।। এই জীবনাদশ, ধর্ম- 
বোধের, সৌনধ্যবোধের বা সমাজবোধের যারই হউক ন| কেন, আত্মবোধ 
যখন একটা নির্দিষ্ট আদর্শকে কেন্দ্ৰ করে তখনই চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। 

"ww, চরিত্র বিকাশের মূল কথ| হ’ল আদিম প্রবৃত্তিগুলোর সমন্বয়ে 
এবং যথাযথ সেন্টিমেন্ট গড়ে তোলা । নৈতিক নেটিমেণ্ট গড়ে উঠলে এবং 
আত্মচেতনার যথাযথভাবে সামাজিক বিকাশ হলে চরিত্র 
গঠন সম্ভব হবে। তাই চরিত্র গঠনের জন্য একদিকে 
যেমন নৈতিক সেটিমেণ্ট গড়ে তোলার উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। 
তেমনি আবার আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টও যাতে করে যথাযথভাবে বিকাশ লাভ 
করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । এই উভয়ের বিকাশের মাধ্যমে বক্তিসত্বার 
সমাজিক মূল্য নিৰ্ণীত হবে, ব| চরিত্রের বিকাশ হবে | 


শিক্ষা ও চরিত্র [ Education & Character ]2— 


শিক্ষাক্ষেত্রে চরিত্রের গুরুত্বের কথ! বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ বিভিন্ন ভাবে বলেছেন, 
অনেক শিক্ষাবিদ্‌ শিক্ষার একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হিসাবে চরিত্র গঠনের কথা বলেছেন | 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও যদিও বহু শিক্ষাবিদ শুধুমাত্র চরিত্র গঠনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
চরিত্র গঠন হিসাবে মনে করেন না, তবে তারা এ কথ স্বীকার করেন 
যে, শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষার্থীর চারিত্রিক 
বিকাশ সাধন করা। শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হিসাবে বর্তমানে ব্যক্তিসত্বার 
পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিমত্বা এবং চরিত্র পৃথক 
জিনিল নয়। ব্যক্তিসত্বারই মূল্যায়িত রূপই হ’ল চরিত্র। সুতরাং, সামগ্ৰিক 
নাহলেও চরিত বিকাশ করা আধুনিক শিক্ষার একট! প্রধান উদ্দেশ্য । 
তাই শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হ’ল শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশে 
সহায়তা করা ৷ ৰ 
এখন, শিক্ষার এই উদ্দেশ্যে পৌছাতে হ’লে শিক্ষকের কি কি করার 
প্রয়োজন ২ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হুচরিত্রের তিন শ্রেণীর বৈশিষ্ট 
শিক্ষা ও কুরিত্রের . আছে। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যা তার আত্ম-কল্যাণে 
বৈশিষ্ট্য সাহায্য করে; কতকগুলো৷ সমাজ-কল্যাণে সাহায্য করে, 
আর কতকগুলো! নৈতিক-মান-যূলক। সুতরাং, চরিত্র 
বিকাশ করতে হ’লে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে এই তিন ধরনের গুণ 
বিকাশ করে, সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই প্রত্যেক ধরনের 
বৈশিষ্্ই অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে ওঠে । তাই শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে এই 
বনের বৈশিষ্ট্য গড়ে ভোলার উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তার 
সমস্ত রকম যোগ করে দিতে হবে। ব্যক্তিগত দিক থেকে শিক্ষার্থীদের যাতে 


আলোচন| 


চরিত্র ত 


আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদা বোধ, মানসিক দৃঢ়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে 
পারে, তার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার স্থযোগ, নিজেদের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের সুযোগ বিদ্যালয়ে করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের যদি কাজ করার 
স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবেই তাদের মধ্যে আত্মকল্যাণ-যুলক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ 
হুবে। সামাজিক বিভিন্ন চারিত্রিক গুণ বিকাশের em, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 
ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে বিদ্যালয়ে । বিদ্যালয়ের 
মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, 
সমবেদনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করা ষায়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে দলগত- 
ভাবে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে 
তার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থূলক বৈশিষ্ট্যের ছন্দ কোন সময় হবে না। 
আর যদিও বা তা কোন সময় হয়, তা তারা নিজেরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
ফেলতে পারবে । এ ব্যাপারে শিক্ষকও তাদের নানাভাবে 
তাই সামাজিক দিক থেকে স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনতে হলে, শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 
সক্রিয়তাকে (activity ) কাজে লাগাবেন I তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সহ- 
পাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য হুষ্টি করা যায়। এ বিষয়ে 
উপদেশের বিশেষ কিছু প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে না । স্ুচরিত্রের আর 
একটা দিক হ’ল--তার নৈতিক দিক। এই নৈতিক আচরণ শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে গড়ে তোলার জন্য সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের নানারকম 
উপদেশ দিয়ে থাকি। কিন্ত শুধুমাত্র উপদেশ দিয়ে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে mm অন্যায় বোধ বা নীতিবোধ জাগ্রত করা যায় না। প্রত্যক্ষ মূর্ত 
বস্তুর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা না এ'লে, WIS বিভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করে আচরণ 
ধারার নিয়ন্ত্ৰণ সম্ভব নয়। তাই যে কোন ধরনের নৈতিকজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা 
প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তর মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে UI শিক্ষার্থীদের সামনে 
উদাহরণ তুলে ধরতে পারলে তবেই তাদের সার্থক নৈতিক জীবনের বিকাশ 
সম্ভব হবে। এ বিষয়ে, শিক্ষকের নিজের জীবনের আদর্শ শিক্ষার্থীদের কাছে 
উদাহরণ স্বরূপ কাজ করতে পারে। তাই শিক্ষকের নিজের জীবনে নৈতিক 
মূল্যবোধ প্রবল পরিমাণে থাকার দরকার। এ ছাড়া, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত 
বিভিন্ন আদর্শ চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য 
সার্থকভাবে সঞ্চারিত করা যায়। বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মদিন পালন 
উপলক্ষ্যে শিক্ষক যদি তীর চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে 
ধরতে পারেন এবং এসব বৈশিষ্ট্য কিভাবে তীর ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিতে 
সহায়তা করেছে তা যদি তাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা 
স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী হবে। 


মাধ্যমে মিটিয়ে 
সাহায্য করতে পারেন I 


LL শিক্ষা-সনোবিদ্যা ৷ 


PRA গড়ে তুলতে হলে, শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে সচেতন থাকা ৷ তিনি বিদ্যালয়ে যে বিষয় পড়াবেন, বা যে কোন 
, কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন, তার উদ্দেশ্য স্থাপন করা প্রথমতঃ প্রয়োজন | 
তিনি বিশেষ পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কি ধরনের ব্যক্তিগত, সামাজিক 
ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে উদ্যোগী সে সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা না থাকলে, 
তার কাজ হবে উদ্দেশ্যহীন। তাই শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশ করতে 
হলে শিক্ষককে উদ্দেশ্যমুখী হতে হুবে। বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, 
সচেতনভাবে পাঠদানের কাজ পরিচালন! করলে তবেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র 
বিকাশ কর! সম্ভব হবে। 


শিক্ষাক্ষেত্রে, চরিত্র বিকাশ করতে গিয়ে শিক্ষকের সমস্তাটাকে আরও 
একদিক থেকে বিবেচনা! করতে ‘হবে। চরিত্র E [m ban 
শিক্ষকের নান| কর্তব্য আছে। চরিত্রের বিকাশ 

9 নীতি আলোচনা করতে A ie লক্ষ্য করেছি, চরিত্রের 
বিকাশ আমাদের বিভিন্ন প্রবণতার ক্রমিক সমন্বয়ের ফলে 

সেটিমেণ্ট গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। স্থতরাং, শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের 
উদ্দেশ্যে কাঁজ করতে গিয়ে শিক্ষকের যথাযোগ্য সেটিমেণ্ট বিকাশের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীর সেটিমেণ্টের বিকাশের বিভিন্ন 
স্তরে যথাযোগ্য ভাবে সহায়তা করবেন। যখন শিক্ষার্থীর! সাধারণ মূর্ত বস্তুকে 
কেন্দ্র করে তাদের প্রবণতাগুলোকে সংঘবদ্ধ করে, তখন তাদের এই সামগ্রিক 
ধারণ| যাতে শিক্ষানুকুল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া, ম্যাকৃডুগাল, 
বলেছেন, নৈতিক সেটিমেণ্টগুলোই চরিত্রের উপাদান। সুতরাং নৈতিক 
সেটিমেপ্টগুলে। যাতে সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হয়, সে বিষয়ে 
শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। পূৰ্বেই আমর| উল্লেখ করেছি, এর 
জন্য যথাযোগ্য উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষকের 
নিজস্ব নৈতিক গুণ, পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিবরণ এ বিষয়ে বিশেষভাবে কার্যকরী 
হবে। তাছাড়া বিদ্যালয় পরিবেশের স্থনিয়ন্ত্রণ নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে 
একান্তভাবে প্রয়োজন । শিক্ষকের নির্দেশনা (guidance ) এই ব্যাপারে 
বিশেষভাবে সহায়তা করবে। তিনি যথাযোগ্য মুহুর্তে শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্বপূৰ্ণ 
নির্দেশন। দিয়ে, ভাল-মন্দের মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্য করতে সাহায্য করতে 
পারেন। অনেক সময় নৈতিক সেন্টিমেন্টের উপযোগিতা শিক্ষার্থীদের কাছে 
কিছু থাকে ন| বলে, তার! আদর্শ সেট্টিমেন্ট গঠনে আগ্রহী হয় না। তাই 
সম্ভব হ'লে শিক্ষক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ জীবনে উপযোগিতা সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন। এর ফলে তাঁরা নৈতিক আদর্শ গঠনে 
অন্প্রাশিত হবে। এছাড়া আমর! লক্ষ্য করেছি, চারিত্রিক বিকাশ আত্ম- 


) 
| 


চরিত ৯৫. 


বোধের সেন্টিমেণ্টের ( self-regarding sentiment ) বিকাশের উপর নির্ভর 
করে। সুতরাং, এই অহম্সত্বার শিক্ষার্থীদের যাতে যথাযোগ্য বিকাশ E 
শিক্ষকের সেদিকেও নজর দিতে হবে | বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের স্থযোগ TA 
শিক্ষার্থীদের অহম্সত্বার বিকাশ যাতে সমাজ আকাজ্িত পথে হয় সেদিকে 
শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। তারা যাতে আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে পড়ে, যাতে 
তাঁদের ব্যক্তিগত অহম্সত্বাকে তৃপ্ত করার জন্য অন্যের অনুরূপ sata বিকাশকে 
ব্যহত না করে, সেদিকে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া 
শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে যোগ্য মূল্যায়ণ করতে পারে এবং 
সে সম্পর্কে সচেতন থাকে শিক্ষককে সেদিকেও নজর রাখতে হবে । শিক্ষার্থীদের 
অহম্সত্বার যথাযোগ্য বিস্তৃতি হয়, এবং যাতে তারা বিদ্যালয়ের প্রত্যেক 
জিনিসকে ভালবামতে শেখে, সৈদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। 


এ সম্পৰ্কে একটা কথা মনে রাখার দয়কার এই আত্মবোধের সে্টিমেন্টের 
(56175820035 ) বিকাশ বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করতে 
আলোচনা পারে মা, কয় অহম্সত্বার ( self) এই বিকাশ 

ব্যক্তিজীবনে দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। তাই বিদ্যালয়ে আমরা চেষ্টা 
করলেই চারিত্রিক বিকাশের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি, এ ধারণা ভুল। তৰে 
বিদ্যালয়ে, আমরা শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশের একটা ভিত্তি তৈরী করে 
দিতে পারি মাত্র ৷ ব্যক্তির পরিপূর্ণ চারিত্রিক বিকাশ বিদ্যালয় জীবন 
পেরিয়ে, আরও অনেক পরে আসে। আর পরিপূর্ণ একক জীবদর্শন 
( unifying philosophy of life ), গঠন খুব কম ব্যক্তির জীবনে গড়ে 
উঠতে পারে। এটা একট! আদর্শমাত্র। জীবনের সবকিছু ঘটনা বা 
অভিজ্ঞতাকে একক জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা কেবলমাত্র 
মহাপুরুষদের জীবনে ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র 
গঠন করতে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে নৈতিক সেন্টিমেন্টগুলো৷ গঠনের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেবো এবং শিক্ষার্থীদের অহম্সত্বার বিস্তৃতিতে সহায়ত! করব | 
এ প্ৰসঙ্গে, আর একটা কথা মনে রাখ! দরকার, বিদ্যালয়ে আমাদের ক্ষমতা 
সীমিত। চরিত্র গঠন, শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, 
বিদ্যালয়ে, শিক্ষার্থীরা দিনের মধ্যে খুব কম সময়ই থাকে, এবং বেশীর ভাগ 
সময় বাইরের পরিবেশ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। তাই সমাজের বিভিন্ন 
sep একত্রে কাজ না করণে, শিশুদের চরিত্র বিকাশ করা যাবে GHI 
বিদ্যালয়ে যে বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলো বিশেষভাবে সংযোজনের চেষ্টা চলছে সমাজ 
যদি সেইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা ন! দেয়, তাহ'লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
Gap গুণ কখনও স্থায়ীভাবে আলা সম্ভব হবে ন৷ তাছাড়া চরিত্র গঠনে 
গৃহ পরিবেশের ( Home ) vt প্রভাব আছে। তাই গৃহ পরিবেশকেও 


৯৬ শিক্ষা-মনোবিষ্যা 


fima করতে না পারলে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার দ্বারা চরিত্র গঠন 
করা সম্ভব হবে না। তবু শিক্ষক তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সব সময় চেষ্টা 
করবেন, শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের জন্য | 


প্রশ্নাবলী 


I. What is character? How can the educator guide the pupils' 
character formation. [ N. B. U. B. T. 69] 
[ পৃঃ ৯২-৮৩ ; ৯১-৯৫] . 
2. What is character ? How can the home and school help in 
developing character ? [GU B; T. '66] 
[পৃঃ ৮২-৮৩; ৯১-৯৫ ] | 
3. What is character ? What are the marks of good character? 
Discuss how character develops. | 
[ পৃঃ ৮২-৯১ ] 
4. Write a short essay on character & Education, | 
[পৃঃ ২১ ] | 
5. Write notes on the following :— | 
(a) Marks of good character. [পৃঃ ৮৪-৮৭] 
(b) Character & self-regarding 
(c) Teachers’ role in character 


sentiment, [ পৃঃ ৮৪-৯১ ] 
formation. [ পৃঃ ৯১-৯৫ ] 
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শিক্ষা-মন্লোনিদ্যা ও শ্িক্ষকেল্স সমস্যা 


শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক নানারকম সমস্তার সম্মুখীন হ'ন। এই সব সমস্তালোকে ূ 
মনোবিদ্যার জ্ঞানের দ্বারা মমাধান না করতে পারলে, তিনি কখনওই সার্থকভাবে পাঠদান 
করতে পারবেন না। শিক্ষকের এই নব সমস্তা কখন কি অবস্থায়, কি ভাবে আসবে তা 
বলা মুশকিল। তবে সাধারণভাবে কতকগুলো WE] আমাদের সামনে সব সময়ই 
খকে। এই রকম কতকগুলো! সাধারণ সমস্তা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা 
ফরেছি। 

প্রথমত £ বহুমুখী CHAT) প্রবর্তন হওয়ায় এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন 
হওয়ায়,। শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব 
শিক্ষকদের উপর এনে পড়েছে । এই দায়িত্বের তাৎপর্য কিঃ এবং কিভাবে এই দায়িত্ব 


- পালন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচন! করা হয়েছে “শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা!” 


অধ্যায়ে t 
দ্বিতীয়ত ঃ শ্রেণীতে গড়াতে গিয়ে আমর! দেখতে পাই কিছু ছাত্র থাকে যারা খুব 


উৎসাহী এবং প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন এবং কিছু ছাত্র থাকে যাদের আমরা বোকা বা ক্ষীণ বুদ্ধি 
সম্পন্ন বলে থাকি। এই উভয় দলই আমাদের কাছে সমস্তার হুষ্টি করে। এদের শিক্ষা 
ঘম্পর্কে আলোচনা কর] হয়েছে। 

তৃতীয়তঃ শ্ৰেণী কক্ষে আচরণগত অসঙ্গতি একটা সাধারণ ঘটনা । শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে আচরণগত অসঙ্গতি, শিক্ষার কাজকে ব্যহত করে! এই অমঙ্গতি-মানসিক 
অসুস্থতার লক্ষণ। এই সব অনঙ্গতিকে কি ভাবে নূর কর! যায়, তাদের কারণই বা কি, 
মে সম্পর্কে আলোচন! কর! হয়েছে, “মানদিক স্বাস্থ্য” অধ্যায়ে । 

চতুৰ্যত £ শিখন ব| শিক্ষার দ্বারা বাক্তিসত্বার যে উন্নতি হয়েছে, ত! মঠিক ভাবে 
পরিমাপ করার দায়িত্বও শিক্ষকের । ব্যক্তির বিকাশ সংক্রান্ত যে মব তথ্য আমরা সংগ্রহ 
করি, সে গুলোকে তাৎপর্যাপূ্নভাবে কি ভাবে পরিবেশন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে, “শিক্ষার রাশিবিজ্ঞান" অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিচ্চেদে। এবং তথ্য 
suse: জন্য যে সব আধুনিক কোশল আজকাল ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে শেষ 
অধ্যায়ে “শিক্ষার পরিমাপ"-এ উল্লেখ করা হয়েছে। s 


শিক্ষ|-মনোঁবিদ্যা--৭ 


সপ্তম অধ্যায় 


শিক্ষামূলক ও ল্লভিমুললু নিৰ্দ্দেশন| 


( EDUCATIONAL & VOCATIONAL 
GUIDANCE ] 


গত কয়েক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের উন্নতি হয়, তাদের মধ্যে . 
নবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল “নির্দেশনার ধারণার” বিকাশ । এই স্বল্প সময়ের মধ্যে 
i এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব শিক্ষাবিদ্র| বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করেছেন, ফলে তার বিকাশও হয়েছে খুব FS | শুধু 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন “নির্দেশনা” ( guidance ) কথাটা! আজকাল সাধারণ মানুষ 
থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ্‌, শিল্পপতি, রাজনৈতিক প্রত্যেকেই ব্যবহার করছেন, 
এবং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক কথায়, প্রত্যেক ব্যক্তি 
যিনি মানব কল্যাণে আগ্রহী তিনিই যথাযোগ্য নির্দ্দেশনার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন । কিন্ত নিৰ্দ্দেশনার এই সামাজিক গুরুত্ব বা মানবিক গুরুত্ব উপলব্ধির 
ফলে, এই প্রক্ৰিয়| বহুল প্রচার ও প্রয়োগ খুব অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধি পেলেও, 
এই নির্দেশনার প্রকৃত ep ও অর্থ সম্পর্কে এখনও অনেকের মনে ভূল 
ধারণ। আছে। এমন, অনেক শিক্ষাবিদ, মনোবিদ্‌ ধারা এই নির্দেশনা নিয়ে 
বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তাদেরও এই “নির্দেশনা প্রক্রিয়া” ( guidance) 
সম্পর্কে বিশদ ধারণ| নেই। west, বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও 
বৃত্তিযূলক নিদ্েশনার গুরুত্ব তাৎপৰ্য্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ‘নিৰ্দ্দেশন|’ 
বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব ৷ 


নির্দেশনার অর্থ কি? [ Meaning of Guidance ] $— 

ইংরাজী guidance কথাট| বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। তাই তার এই 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি, তা অনেক সময় আমাদের কাছে পরিষ্কার 
নয়। নির্দেশনা বলতে অনেক সময় বুঝি, ‘নিৰ্দ্দেশ করা” (৮০ point 006); 
আবার কোন সময় বুঝি, "পরিচালনা করা’ (to direct); কোন সময় 
শুধুমাত্র ‘সাহায্য’কেও ( to help ) faca হিসাবে বিবেচনা করি। কোন 
ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াকেও নির্দেশনা বলে থাকি। সাধারণভাবে 
এই অর্থগুলো বিশ্লেষণ করলে, 'নির্দেশনা, সম্পর্কে এইটুকু 
বল৷ যায় যে এটা এক ধরনের ব্যক্তিগত সাহায্য 
(personal help )| অৰ্থাৎ, সাধারণভাবে বল! যেতে পারে বিশেষ কোন 
অজানা পথে পথনির্দেশে যে সাহায্য করেন তাই হ’ল নির্দেশনা ( the help 
given by a guide in a personally conducted expedition is 


"ai 


নির্দেশনার মংকেত 


১০০ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


guidance )! যিনি প্রকৃত নির্দেশক তিনি কখনও নিজের মত বা লেল 
অন্যের উপর চাপিয়ে দেন না। তিনি পেছনে থেকে সাহায্য প্রার্থনা করলে 
সাহায্য করেন মাত্র। তাই নিজের মত ব| অভিজ্ঞতাকে অন্যের উপর চাপিয়ে 
দেওয়াকে নির্দেশনা বলা যায় না। অধ্যাপক জোনস্ঠ( Jones ) নির্দেশনার 
এই তাংৎপর্য্যকে পরিক্ষুট্ করার uw বলেছেন__নির্দেশ নার মধ্যে ব্যক্তিগত 
নাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্ত সে সাহায্যের প্রকৃতি একটু feni 
- নিৰ্দেশনা বলতে, সেই রকম সাহাধ্যকে বলছি ঘা ব্যক্তিকে তার উদ্দেশ্য স্থাপনে 
' সহায়তা করবে; নির্দেশনা বলতে আমর! সেই রকম সাহায্যকে বলছি, যা. 
ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পন্থার নির্ধারণে সহায়ত। করবে; is s 
নির্দেশক বলতে আমরা সেই ধরনের সাহায্যকে বলছি, যা ব্য ১০৯৮ e র 
বিভিন্ন সমস্য! সমাধানে সহায়তা করবে। নির্দেশনার প্রকৃত দা *: pis 
বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে দেওয়া নয়, " ৬ i. EN a T 
তা কর|। নির্দেশনার কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তির S 
m খুব সাধারণভাবে নিৰ্দ্দেশন| কথাটির ems তাতপৰ্য্য বলতে Lia aa 
হয়_ব্যক্তির wÀ বিকাশে তাকে সহায়তা nm à pas rA 
নিৰ্দ্দেশন| ৷ মনোবিদ্‌ ক্রো। ( Crow ) বলেছেন, “নিজের জব d 
কাজ স্থমম্পন করতে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে এবং নিজের জীবনের 
দায়িত্ব নিজে পালন করতে যে কোন বয়সের ব্যক্তি অন্য অভিজ্ঞ pue 
কাছ থেকে বে সাহায্য নেয় তাই হ’ল নিৰ্দ্দেশন| ৷৷ নির্দেশনা? 
এই অর্থে বিবেচনা করলে, শিক্ষাকেও এক ধরনের নির্দেশন! বলা যেতে 
পারে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে শিক্ষা এবং নির্দেশনা সমধর্মী। জোন ( Jones ) 
বলেছেন, শিক্ষা, এবং. নির্দেখনা উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি 
সাধন করা । তিনি বলেছেন “-.-the purpose of guidance is x help 
the individual to discover his own needs, to assess his own 
potentialities and to gradually develop his life goals, that 
are individually satisfying and socially desirable, to formulate 


A এ d 
plans of action in the service of these goals and to proce? 
in their realization."? 


1. "Guidance is assistance made available by personally qualified 
And adequately trained men or women to an individual of any 88৩ bi 
help him manage his own life activities, develop his own point of ০০ 
make his own decisions and carry his own burden." 


—Crow & Crow : An Introduction to guidance. 
7. Principles of guidance : Jones. : 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ১০১ 


নির্দেশনার শ্রেণীভেদ [ Types of Guidance ] 2— 
শিক্ষা ও নির্দেশনা ব্যক্তিজীবনের সব অঙ্গকেই স্পর্শ করে। পূবে 
নির্দেশনার সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি; ব্যক্তিজীবনের যে 
কোন ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সাহায্য তাই হ’ল নির্দেশনা । 
তাই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ভেদে নির্দেশনাকেও শ্রেণীবিভাগ করার 
রীতি প্রচলিত আছ ত মানুষের 
বিভিন্ন ধরনের জীবনের A RS বিডি 
নির্দেশনা র এক আচরণ ক্ষেত্রকে অন্ত ক্ষেত্র থেকে 
পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় T I প্রত্যেকেই পরস্পর যুক্ত। 
তাই বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা সম্পর্কে মনোবিদ্র1 উল্লেখ করলেও, তাদের যে’ 
কোন একটার আলোচনা অপরগুলোকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় না। তবে 
মনোবিদ্রা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনায়, মানুষের জীবন বিকাশের এক একটা 
দিকের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এইটুকু বলা যায় মাত্র। তারা 
নির্দেশনার যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা বলেছেন, তা হ’ল-_ 
[এক] পারিবারিক নির্দেশনা (Home and family guidance), 
[ছুই] অবসর সময় যাপনের নির্দেশনা (Liesure time 


guidance ) 
[তিন] দৈহিক বিকাশমূলক নির্দেশনা (Guidance for 
Physical development & Health ), 
[চার] «feme! বিকাশমূলক facta] ( Personality 


guidance ), 
[পাঁচ] ধৰ্মীয় নির্দেশনা ( Religious guidance ), 
[22] সামাজিক নির্দেশনা (Social guidance ), 
[সাত] শিক্ষামূলক নির্দেশনা € Educational guidance ), 


[আট] বৃত্তিমূলক নির্দেশন। € Vocati 
এই আট রকমের নির্দেখনার নাম থেকেই বোঝ যাচ্ছে, এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দেওয়াই এদের উদ্দেশ্য । তবে এই সঙ্গে 
তাঁদের সঙ্গে যে বিভেদের সীমারেখা টানা হয়েছে, তা খুব স্পষ্ট নয়। কারণ, 
মানুষের জীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে, যাকে আমর শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক 
সমস্তা বা শিক্ষামূলক সমস্ত! বা পারিবারিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতে 
পারি না। একই সমস্তারই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম তাংপধ্য থাক। 
স্বাভাবিক | তাই এই শ্রেণীবিভাগের উপর যদি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি, 


onal guidance ) ! 


D 0o শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


তাহ'লে নির্দেশনার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য এবং স্বাভাবিক ভাব অনেক সময়: নষ্ট হয়ে 
যায়। নির্দেশনার এই শ্ৰেণীবিভাগ শুধুমাত্র আলোচনার স্থবিধার জন্য ; তাদের 
প্রকৃতিগত বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই ; এই ধারণা মনে রেখে আমর! এখানে 
শুধুমাত্র শিক্ষামূলক (educational) ও বৃত্তিমূলক ( vocational ) 
নিৰ্দ্দেশন| সম্পর্কে আলোচনা করব। ^ 
নির্দেশনার সাধারণ অর্থ ও নির্দেশনার শ্ৰেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা থেকে 
আমরা বলতে পারি, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তিকে 
যথাক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে সহায়ত] waid 
med aRU মনোবিদ্‌ সুপার ( Super ) বৃত্তিমূলক নির্দেশনার যে 
$ সংজ্ঞা দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে ত| আমরা উল্লেখ করতে 
পারি। তিনি নির্দেশনাকে বিশেষ এক ধরনের সাহায্যের প্রক্ৰিয়| হিসাবে বৰ্ণন| 
* করেছেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বার! ব্যক্তিকে আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের 
ক্ষমতা! সম্পর্কে, এবং তার কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা বিকাশে সহায়তা Fal 
যায়। এবং সবশেষে, এই সাহায্যের দ্বারা ব্যক্তির আত্ম-তৃপ্থি আসে এবং 
মামাজিক উন্নতি হয়। ক্ুুপারের (D. E. Super) নিজের ভাষায়-- 
"Vocational guidance is the process of helping a person to 
develop and accept an integrated picture of bimself and of 
his role in the world of work, to test his concepts against 
reality with satisfaction to himself and benifit to society." 
Ratsia, শিক্ষামূলক নির্দেশনা হ'ল নিজের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্য 
Free নির্বাচনে সহায়ত! করা | সাধারণভাবে নির্দেশনার এই দুই ক্ষেত্রকে 
বিশ্লেষণ করে আমরা কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য স্থাপন করতে পারি। 


বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ( vocational guidance ) উদ্দেশ্য z'e— 
[ এক ] ব্যক্তিকে কৰ্ম নিৰ্বাচনে সহায়তা করা! ( Vocational 


choice ) | 


[ দুই] ব্যক্তিকে বৃত্তি 
tional preparation, ) | 
[ ভি ব্যক্তিকে " 
১৭) | বৃত্তি খুঁজে পাওয়ায় সাহায্য করা € dois n 


উপযোগী প্রস্তুতিতে সহায়ত৷ কর! € Voca- 


উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষামূলক নির্দেশনার ( Educational guidance ) 


_ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নিৰ্দেশনা ১০৩ 


ধু এক] বিদ্যালয় নির্বাচনে সহায়তা কর! i 
{ দুই ] Romas বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সীর্থকভাবে afe- 

যোজনে সহায়তা করা 1 : 
[ তিন] কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হ’তে সাহায্য করা। 


[চার] বিশেষ ধরনের পাঠ্যসূচী নির্বাচনে সহায়ত! করা ৷ 
[পাঁচ] নির্বাচিত পাঠ্যসূচী সার্থকভাবে আয়ত্ব করতে সহায়ত 


gal l 


নির্দেশনার প্রয়োজনীয়ত! [ Need for guidance ] ?— 
প্রত্যেক মানুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে অন্তের সাহায্য চায়। 
প্রত্যেক বাক্তির জীবনেই সমস্তা আসে, আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সে 
সাহায্য ভিক্ষা করে | তবে কেউ হয়তো খুব বেশী সাহায্য প্রয়োজন বোধ করে ; 
আবার কেউ খুবই কম। মান্ষের এই পারস্পরিক 
d ও. নির্ভরতার নীতির উপর ভিত্তি করেই নির্দেশনার ব্যবস্থা 
& ও গড়ে উঠেছে। কিন্ত, নিভরশীলতা যদিও মানুষের 
সাধারণ ধর্ম, তবুও আধুনিক জীবন পরিবেশ বিশেষভাবে কিছু কিছু অবস্থার 
sf aca, যার জন্য নিৰ্দেশন| একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাই 
সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও আধুনিক সামাজিক 
দেঁশনার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্তিজীবনে বাড়িয়ে 
ছে। এখানে, আমরা এই সব অবস্থা ( condition ) বা - পরিস্থিতি 
সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। বৃত্তিমূলক এবং শিক্ষামূলক নির্দেশনার: 
প্রয়োজনীয়তা আধুনিক সমাজে gre থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলে। 
জনৈতিক পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে সার্থকভাবে 


সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রা 
অভিযোজন করার জন্য ব্যক্তি প্রকৃতভাবে অন্যের বা অন্য অভিজ্ঞব্যক্তির সাহায্য 
চায়। তার অভাবে সে সমাজ-জীবনের পক্ষে অচল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে 


বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্যভাবে 
অভিযোজন করার জন্যও নির্দেশনার দরকার I আধুনিককালে, শিক্ষাক্ষেত্রে, 
নানা রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, শিক্ষার আদর্শ, বিদ্যালয়ের সংগঠন, 
পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে অনেক অভিনবত্ব এসেছে ৷ এই সব নৃতন' 
পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযৌজনের জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দেশন| দিতে 
হবে। স্থতরাং আমরা বলতে পারি আধুনিককালে নির্দেশনার ( guidance) 
প্রয়োজনীয়তা gir থেকে অনুভূত হয়ে--একটা হ’ল সামাজিক 
পরিবর্তনের দিক থেকে এবং অপরটা হ’ল শিক্ষাক্ষেত্রের নানা রকম 


সাধারণ মানবিক 
বিবর্তনমূলক নান! অবস্থা, নি 
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পরিবর্তনের দিক থেকে । এখন আমর! এই সব পরিবর্তন এবং তানের 
নির্দেশনাযূলক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করব | 


সামাজিক পরিবর্তন ও নির্দেশনার গুরুত্ব 2 


সামাজিক পরিবর্তনগুলে। বিশেষভাবে ব্যক্তির বৃত্তিমূলক নির্দেশনার 
চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তবে এই সব পরিবর্তন ব্যক্তির সাধারণ 
অভিযোজনের ( adjustment ) সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে । OUI 

[এক] আধুনিক কালে পরিবারের ( family ) বা গৃহের ( home ) 
সম্পর্কের অনেক পরিবর্তন হয়েছে; তার কাজেরও অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। আগে শিশুরা পরিবারের মধ্যে বসবাম করতে করতেই নানা 
ধরনের শিক্ষা পেত, ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ তাদের হ’ত। সব শিক্ষাই 
তাদের পৰ্যবেক্ষণ ( observation ) এবং অনুকরণ ( imitation) প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে সম্পন্ন হ’ত। প্রাচীন কালে, শিশুরা এমন অনেক জীবন ধারণের 
কৌশল, সাধারণভাবে গৃহ পরিবেশে শিখত যা আধুনিক কালে আমরা বিশেষ 
পারদশিতা৷ হিসাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা করে থাকি। নানা ধরনের 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি, ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞের 
চাহিদা, সমাজ ব্যবস্থায় গৃহের শিক্ষার গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে। সজে 
"Cr বিদ্যালয়ের উপর অনেক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। আধুনিক সমাজ 
ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের কেবলমাত্র দায়িত্ব গুঁথিগত শিক্ষা দেওয়। নয়; ব্যক্তির 
ব্যবহারিক জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও তার উপর এসে পড়েছে। 
ফলে এই বৃহত্তর দ্বায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য নির্দেখনাকে 
( guidance ) তার অঙ্গীভূত কর! ছাড়া উপায় নেই। 

[ছুই] শিল্পক্ষেত্রের দিকে তাকালে আমর! দেখতে পাই, সেখানেও 
e অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক যুগকে বিশেষজ্ঞের 
ia SS সাচ erian) বলা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ 
একই ব্যক্তি কোন রি বিভিন্ন নিখুতভাবেই তা সম্পন্ন করতে হয়। পূবে 
সামা একটা কিছু জিনিস tup AN Nu quei ১৯৯৬৮ 
গুলো পৃথক সাত তরী করতে হ’লেও তার ছোট ছোট অংশ 

ও বিশেষ ধর্মীতা is ব্যক্তি সম্পন্ন করে থাকেন। এই ধরনের কাজের 

“নাকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। 


] আর এক ধরনের সামাজি 
ক পরিবর্তন, ঘা নির্দেশনার গুরুত্বকে 
বিশেষভাবে স্থাপিত করেছে, যা নি f নার 


তা হ’ল আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ সংগঠন | 
আধুনিক শি ৰ 
এৰ Wu ব্যবস্থায়, প্রায় সবাইয়ের বৌক দেখ! যাচ্ছে 
শি চলে আসার। এর ফলে শিল্প নগরীকে CY 


ঢ় 


à - 
শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা HE 


করে গড়ে উঠছে নৃতন সমাজ ব্যবস্থা । এই সমাজে বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার 
আচরণ সম্পন্ন লোকেরা একত্রে বাস করছে। সৃষ্টি হচ্ছে মিশ্র সংস্কৃতির | 
আর এই ধরনের সমাজে সার্থকভাবে অভিযোজন করা ব্যক্তির কাছে একটা 
বিরাট সমস্যা । এই অভিযোজনের যথাযোগ্য সাহায্য প্রত্যেক ব্যক্তি সচেতন 
বা অবচেতনভাবে প্রার্থনা করে। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় সবাইকে 
স্থথী সদস্য করে তুলতে হ’লে যথাযোগ্য নির্দেশন। একান্ত প্রয়োজন ৷ মানুষের 
স্বাভাবিক ধর্মের উপর শুধু ছেড়ে দিলে চলবে না। 

[চার] আধুনিক কালে, আমরা লক্ষ্য করছি, সাধারণ মানুষের মধ্যে 
শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা জেগেছে d আমাদের দেশের কথাই যদি ধর! যায়, 
স্বাধীনতার পূর্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে এত শিক্ষার চাহিদা ( demand 
0} ) ছিল না । এই চাহিদার ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র- 
বিদ্যালয়ে তাদের স্থিতিকালও বেড়েছে। আগে 

স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ষ| ১০ বসার 
তারাই আজকে -সত্র/আঠারো৷ বৎসর বয়স 
শুন! করছে। স্থতরাং, যে বয়সে, শিক্ষার্থীদের 
গ বা ঝৌক পরিপূর্ণভাবে দানা বেঁধে ওঠে, 
সুতরাং, তাদের বৃহত্তর জীবনের 


for general educatio 
ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, 
যাদের পড়াশুনা পাঠশালার 
বয়সেই শেষ হয়ে যেত, 
পৰ্য্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়া 
মধ্যে নানারকম বিশেষ অঙ্গুর 


সে বয়সেই তারা বিদ্যালয়ে থাকছে। 
জন্য যথাযোগ্য নির্দেশনা দেওয়া এই সময় একান্ত প্রয়োজন । স্থতরাং, 


আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারি, সাধারণ শিক্ষার চাহিদা ও সুযোগ শিক্ষামূলক 
এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে | 
[পাঁচ ] আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৃতন ধরনের সমস্যার È হয়েছে । 
এ সমস্যা বিশেষভাবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার জন্যই wf হয়েছে । যাদের 
বিগ্ঠালয়ে পড়াশুনা কর! উচিত, তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কারণে, পড়াশুনা করতে পারছে না; আবার, যাদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা 
করার মত মানসিক ক্ষমতা! নেই, তারা অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকার জন্য, 
' পড়াশুনার দিকে আসছে। ' এর ফলে একদিকে মান্গুষের শক্তির অপচয় 
হচ্ছেঃ অন্যদিকে তার যথার্থ শক্তির বিকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠছে ন। | 
অর্থ নৈতিক ও মানসিক শক্তির অপচয় ছুই হচ্ছে। তাই 


রাষ্ট্রের দিক থেকে 
এই ধরনের পরিস্থিতিকে দূর কবার জন্য যথাযোগ্য নির্দেশনার বিশেষ 
প্রয়োজন । 

অর্থনৈতিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রের 


[ছয়] আধুনিক সামাজিক, 
“বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, যান্ত্রিক উন্নতির ফলেও, মানুষের অবসর 


বেড়েছে। আজকের মানুষকে জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ সময় ও শ্রম 
ব্যয় করতে হয় তার তুলনীয় প্রাচীনকালে অনেক বেশী করতে হ’ত। 


ক বকর 


BE 
Xx . 0 শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


প্রাচীনকালে, মান্ষের দিনের সব সময়টাই, এই কাজে ব্যয়িত হ’ত। কিন্তু 
এই অবসর (leisure ) আমাদের জীবনে নৃতন সমস্থার R করেছে। এই 
অবসর সময়ে দে যাতে অসামাজিক কিছু কাজে না লিপ্ত হয়ে পড়ে; এই 
অবসর কালকে যথাযোগ্য ব্যবহার করে যাতে সে নিজের ব্যক্তিগত গুণ- 
গুলোকে প্রকাশ করতে, পারে, তার চেষ্টা করতে হবে। তা! না হলে এই 
ষন্ত যুগে, মান্থষের মানসিকতাও যান্ত্ৰিক হয়ে যাবে। এই কারণে অবসর 
যাপনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিকমত নির্দ্দেশন! দেওয়ার প্রয়োজন ৷ 
[সাত] সবশেষে, আধুনিক সামাজিক পরিবর্তন, মানুষের ধর্মীয় ও 
নৈতিক জীবনে যথেষ্ট পরিবতন এনেছে। মান্যের আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে ; 
নৈতিক মূল্য বোধ কমে আসছে। সমাজের প্রত্যেক মানষের আত্মবিশ্বাস 
ফিরে আনার জন্য, তার নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য যথাযোগ্য 
নির্দেশনার প্রয়োজন। কারণ, আগে মান্থষের ধর্মীভাব এই কাজ করত, 
কিন্তু আজকে তার সেই ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। সুতরাং, এই আলোচনা 
থেকে লক্ষ্য কর| যাচ্ছে, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ প্রকৃতি বিদ্য্যালয়ে 
নির্দেশনার প্রয়োজনীয় তাকে বাড়িয়ে তুলেছে । সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের 
সঙ্দে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তৈরী করে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥ 
. তাই আধুনিক শিক্ষার, নির্দেশনার "ww, সামাজিক এই সব চাহিদা, 
পরিতৃষ্ণির অঙ্গকুলে কালু করবে। 


শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন ও নির্দেশনার গুরুত্ব _ 


আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশই প্রধান উদ্দেশ্য । এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানারকম প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্কে 
AWO সজ্জিত করা হচ্ছে, ব্যক্তির সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভিক 
চাহিদাকে মেটানোর জন্য | কিন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে 
সমান তালে নিজেকে মানিয়ে চলার জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সাহায্য 


করারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে | এই কারণে, face xp আধুনিক শিক্ষার 


বি নি প্রয়োজনীয় কৌশল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। 
En es (কোঠারী, 1966), মন্তব্য করেছেন_—“The aim 
the stu ca "i orh adjustive and developmental ; it helps 
situations “পপ E best possible adjustment to the 
at the same e E b hh institution and in home and 
সি dx cue the development of personality. 
Part of educati ore, should be regarded as an integral 

ation and not a special psychological or social 


* 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিযুলক নির্দেশনা 3: 


e which is perepherial to educational purpose." ! 


নির্দেশনাকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে 


servic 


শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন, 
তা হ'ল 

_ [এক] বর্তমান কালে, 'শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে পরিবর্তন 
করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে, অনেক বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠ্যক্ৰমের 
«sse করা হয়েছে। এই সব বৃত্তিমূলক পাঠ্যস্থচীর নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের 
সহায়তা না করতে, পারলে, শিক্ষার্থীরা সাৰ্থকভাবে সমাজ পরিবেশে এবং 
কৰ্ম পরিবেশে অভিযোজন করতে পারবে না I বহুমুখী পাঠ্যস্থচীর ( diversi- 
Red courses) সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদ্যালয়ে যদি নির্দেশনাকে অস্তভূ ক্ত 
করতে ন| পারি, এই পাঠ্যক্রমের যে উদ্দেশ্য ত! কখনওই সফল হবে A l? 

[ছুই] বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্ধ্যাবলীর ( Co- 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। 
আধুনিক শিক্ষাবিদ্দের ধারণা, এই সব সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী, শিক্ষার্থীদের 
পরিপূর্ণ জীবন বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে । . আর এই সব সহ- 
পাঠ্যক্রমিক কার্ধ্যাবলী সার্থকভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের 
বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, 

[তিন 1 আধুনিক কলে শিক্ষা পদ্ধতির ( teaching method ) অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে। সব আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী তার শিক্ষার দীনের 
পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে, এটাই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা। তাই 
শিক্ষক কি পদ্ধতি নির্বাচন করবেন, তার জন্য তাকে যথাযোগ্য নির্দেশনার 
আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ, আধুনিক শিক্ষাজগতে, পাঠদানও নির্দেশনার 


অন্তৰ্গত। 


[ চার ] সবশেষে, 
বিশেষ বিশেষ কৰ্ম পরিস্থিতি 


curricular activities ) 


মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের পর শিক্ষার্থীরা বেশীর ভাগই 
তে প্রবেশ করবে । তাই বর্তমানে, শিক্ষালয়ে, 


শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক অনুরাগ ( vocational interest ) হুষ্টি করা শিক্ষকের 
দায়িত্বের অন্তর্গত । এবং এই বৃত্তিমূলক অনুরাগ ও শিক্ষামূলক sui 


সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দেশনার প্রয়োজন I i 


of the Indian Education Commission, 1664-66. 

2. The provision of diversified courses of instruction imposes on 
teachers and social administrators the additional responsibility of giving 
proper guidance to the pupils, in the choices of courses and carrier," i 


1. Report 


— Report of the Indian Education Commission, 1964-66 


a 


তত 
৪৮" 


Po শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


শিক্ষামূলক ও ৰৃত্তিমূলক নির্দেশনার জন্য তথ্য [ Basic data 
necessary for Educational and Vocational 
Guidance ] 2— - 


কোন ব্যক্তি যে পরিস্থিতিতে সাহায্য ভিৰ করে, ত! অনেক সময় সহজ 
হ'তে পারে, আবার অন্মেকে সময় কঠিনও হতে পারে। যদি সমস্তামূলক 
পরিস্থিতি খুব সহজ হয়, সে ক্ষেত্রে অনেক কম তথ্যের 
উপর ভিত্তি করে নির্দ্দেশন! mem যায়। আবার 
পরিস্থিতি জটিল হলে সে ক্ষেত্রে অনেক বেশী তথ্যের 
প্রয়োজন হয়। তবে পরিস্থিতি সহজই হউক q) জটিলই হউক, যে কোন 
ধরনের নির্দেশনার জন্য যত বেশী পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, তত 
নির্দেশনার কাজ ভাল হবে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কি কি ধরনের 
তথ্য প্রয়োজন হবে, তা নির্ভর করবে সমস্যার প্রকৃতির উপর ঠিকই ৷ কিন্তু 
সাধারণ ভাবে কতকগুলো তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের নির্দেশনা দিতে 
হয়। সাধারণতঃ শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ার 87 
মনোবিদ্র। বলেছেন, চার ধরনের তথ্যের প্রয়োজন | এই চার ধরনের তথ্য 
হ'ল__ . (1) ব্যক্তিগত তথ্য (Individual data ), (2) সামাজিক 
ও অর্থ নৈতিক তথ্য (Socio-economic data ), (3) বৃত্তিসংক্রান্ত 


তথ্য (Occupational data) এবং (4) শিক্ষ। সংক্রান্ত তথ্য 
( Educational data ) | 


51. ব্যক্তিগত তথ্য [ Individual Data 1:৮৮ 


বৃত্তিযূলক বা শিক্ষামূলক যে কোন ধরনের নির্দেশনার জন্য, প্রথম যে 
ব্যক্তিকে নির্দেশন। দেওয়া হবে, তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন | 
অর্থাৎ, ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ এবং বৈশিষ্ট্য কি কি আছে, 
তা সঠিকভাবে না জানলে, তাকে নির্দেশনা দেওয়। যাবে না। ব্যক্তি সম্পর্কে 
বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার জন্ত নান| রকমের অভীক্ষ| প্রয়োগ কর 
হয়ে থাকে। যেমন, ব্যক্তি কি করতে পারে, কি পারে না, কি ধরনের বিষয় 
(school subject) আয়ত্ব করতে পারে, কি ধরনের বিষয় আয়ত্ব করতে পারে 
না, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য পারদ্রখিতা পরিমাঁপক অভীক্ষ| ( Achie- 
vement test) ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির জন্মগত সাধারণ মানসিক ক্ষমত। 
কি আছে ত| পরিমাপ করার জন্য বুদ্ধির অভীক্ষ| ( Intelligence test ) 
ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির মধ্যে কি কি ধরনের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা আছে, 
তা নিৰ্ণয় করার জন্য সম্ভাবনার অভীক্ষা। ( Aptitude test ) প্রয়োগ করা 
হয়। ব্যক্তির অন্গরাগ কোন কোন বিষয়ের উপর আছে, তা বের করার জন্য 


নির্দেশনার জন্য 
প্রয়োজনীয় তথ্য 


নি ip & 
শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নিৰ্দ্েশন| : E 


| অঙ্গুরাগ নিৰ্ণায়ক প্রশ্নাবলী (interest inventories ) ব্যবহার করা হয়। 
| feta বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিসত্বার গুণ পরিমাপক 
| অভীক্ষ (personality test) ব্যবহার কর! হয়। এই সব অভীক্ষার ফল এবং 
| বিভিন্ন ব্যক্তির পৰ্য্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা: তথ্য সংগ্রহ 
করা যায়। ব্যক্তি নিজে কিরূপ ত! সঠিকভাবে না জানলে, তার কি রকমের 
সাহায্য প্রয়োজন; তার জীবন বিকাশ কোন পথে পরিপূর্ণ হবে, এ সব 
abasta নিৰ্ণয় করতে পারব না। শিক্ষার্থীদের সম্ভাবন৷ সম্পর্কে সঠিক 
যদি আমাদের না থাকে, তাহ'লে, আমর! তাদের কোন রকম 


বারণ। 

A : 
নির্দেশনাই দিতে পারব ন|। তাই সর্ব প্রথম জানার দরকার শিক্ষার বা 
কর্মের কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য আসার সম্ভাবনা আছে। এবং এর 


উপর ভিত্তি করেই আমাদের কাজ করতে হবে। 


২। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথ্য [Socio-Economic Data] ¢— 
শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নিৰ্দেশনা দেওয়ার 99, শুধুমাত্ৰ ব্যক্তিগত গুণ সম্পর্কে 

তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে না । ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ 
সম্পর্কেও বিশদ ভাবে জানার দরকার | নির্দেণনাতাত্বিক কিছু ব্যাপার 
নয়। এটা মনোবিগ্ার প্রয়োগমূলক দিক। gemi যে নির্দেশনার 
ব্যবহারিক কোন মুল্য নেই, তা নির্দেশনাই নয়। নির্দেশনার উদ্দেশ্য শুধু 
মৌখিক উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা যখন, 

শিক্ষামূলক বা বৃত্তিমূলক নির্দেখন। দেব, তখন আমাদের বিবেচন| করে দেখার 

দরকার ব্যক্তি নির্দেশিত পথে বিকাশের স্থযোগ পাবে কিনা। কারণ, 

আমর! তাকে শিক্ষার দিক থেকে যে পথের নির্দেশনা দিলাম, তা হয়ত 

পড়বার স্থযোগ তার বাড়ীর কাছাকাছি নেই; আবার দূরে থাকলেও 

সেখানে গিয়ে থেকে পড়াশুনাও করার আথিক সঙ্গতি হয়ত তার নাই। 

| বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তা করার দরকার কি কি ধরনের 
| বৃত্তি আমাদের দেশে বৰ্তমান REI নির্দেশনাকে ব্যবহারিক উপযোগিতা 
হ'লে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক থেকেও নান| তথ্য 


| সম্পন্ন করে তুলতে 
ঘংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া যে কোন ধরনের নির্দেশনা দিতে 
রিবার ও পরিবেশ সংক্রান্তও কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়। 


| গেলে, ব্যক্তির প 
কারণ, আধুনিক 
অর্থনৈতিক অব 


মনোবিদ্রা বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, পরিবারের 
m economic status ) বাবা-মায়ের কাজ ( parental 
দান শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম নিৰ্বাচন এবং বৃত্তি 


(০০), ইত্যাদি উপা : 
| e d cducatiónal and vocational choice ) বিশেষ ভাবে 
| [চন সুতরাং, এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন । 


প্রভাবিত করে। 


(ইবাদত, Suse qa 


Au; শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
৩। বৃত্তিমূলক তথ্য [ Occupational Data 12 


এছাড়া, বৃত্তিমূলক নির্দেশনার জন্য বৃত্তি সংক্রান্ত বিশেষ রকমের তথ্য 
প্রয়োজন আছে । কোন ব্যক্তিকে facem» দিতে গেলে, যিনি faceta 
দিচ্ছেন, তার বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণ! থাকার দরকার । বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে কি ভাবে কাজ হয়, কি ধরনের পারিশ্রমিক orent হয়, বিভিন্ন 
চাকুরিতে কি ধরনের উন্নতির ( promotion ) সুযোগ আছে, চাকুরি পাওয়ার 
জন্য, কি কি গুণ থাকার দরকার, ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে, নিদ্দেশন| দেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া 
বৃত্তিমূলক নিদ্দেশন| দিতে হ’লে, প্রত্যেক afars সাফল্যের জন্য কিকি 
ধরনের মানপিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট; প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও বিজ্ঞান সম্মত 
তথ্য সংগ্ৰহ করতে হবে। মনোবিদ্র। মনে করেন প্রত্যেক বৃত্তি সংক্ৰান্ত 
দায়িত্ব যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করতে হ’লে, ব্যক্তির বিশেষ মানসিক ক্ষমতা :ও 
বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন ৷ অর্থাৎ, শিক্ষকতা কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য যে 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, কোন কারখানায় বিশেষ কাজ করার জন্য সে 
রকমের মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক কাজই, নিযুক্ত 
ব্যক্তির মধ্যে কতক গুলে! দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। ব্যক্তিকে 
নির্দেশন! দেওয়ার জন্য তার নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গুলোকে, বৃত্তির 
চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হয়। এই কারণে, বৃত্তি সম্পকে 
সাধারণ ধারণ। ছাড়াও, বিগ্লেষনাত্মক তথ্যও নির্দেশনার জন্য একান্ত ভাবে 
প্রয়োজন। বৃত্তি সম্পর্কে এই সব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিদ্র1 যে 
বিশেষ কৌশলের প্রয়োগ করেন তাকে বল! হয় কর্ম-বিশ্সেষণ পদ্ধতি ( job 
analysis )। এছাড়া, বিভিন্ন za থেকে বৃত্তি সম্পর্কে নান| রকম তথা 
সংগ্রহ কর যায়। বিশেষ ভাবে বিভিন্ন সংস্থার পারশোনেল বিভাগ, বিশেষ 


বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকেও 
বৃত্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়। যায়৷ 


8! শিক্ষামূলক তথ্য [ Educational Data Je— - 


শিক্ষামূলক নির্দেশনা দেওয়ার জন্যও অনুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেতরের বিভিন্ন 
দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন | প্রত্যেক শিক্ষান্তরে কি কি 
ধরনের বিদ্যালয় আছে; কো 
কোন বিদ্যালয়ে ভতি হওয়ার জন্য কি ধরনের শিক্ষাগত মান দরকার, ইত্যাদি 
সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করতে হবে যথাযোগ্য 


নির্দ্দেশন| দেওয়ার জন্য | তাছাড়া 
আজকাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এচ্ছিক বিষয় সমূহের প্রবর্তন হওয়ায়, বিষয় 


খায় কি ধরনের পাঠ্যক্রম অন্গসরণ করা হয় ] 


তা ———n——áÁ 


mainte iar em 
- € — € — a 


শিক্ষাযূলক ও বৃত্তিযূলক নিদ্দেশনা 7 লি 
নির্বাচনের একট! গরুত্ব ATI) দেখা দিয়েছে ঠিক ভিন্ন বৃত্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব 
পালন করার জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক এবং মানসিক, বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন 
ux, তেমনি, বিভিন্ন পাঠ্যস্থচী অন্থসরণ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের মানসিক 
ক্ষমতা, মানসিক প্রস্তুতি, এবং অনুরাগের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষামূলক নির্দেশনা দিতে গিয়ে, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গুলোকে পাঠাক্রমের ' 
দিক থেকে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এই 


খরনের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাধিক বিবরণী, 


প্রস্পেক্টাস্‌, ইত্যাদি থেকে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে । তাছাড়া, ভাল 
ছাত্র-ছাত্রীদের প্রগতির হার অনুশীলন করে ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা রকম 
তথ্য সংগ্ৰহ করা যায়, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য শিক্ষকরা তাদের নিজেদের 
অভিজ্ঞতার দরুণ পেতে পারেন। 
পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, নির্দ্দেশনার জন্য কতটুকু তথ্য প্রয়োজন 
হবে, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। আর ব্যক্তিজীবনে কোন কোন দিক 
থেকে নির্দেশনার তাগিদ আসবে, তাও পূর্বে থেকে আন্দাজ 
আলোচনা করা সম্ভব হয় ন|। তাই নির্দেশকের বা সহায়কের 
( guidance councellor ) কাজ হবে, যেখান থেকে যত রকম সম্ভব তথ্য 
পাওয়| যায়, সবই সংগ্রহ করা। বর্তমান পরিস্থিতি যে তথ্যের কোন 


- প্রস্নোজনীয়তা নেই মনে হচ্ছে, পরবর্তী যে কোন পরিস্থিতিতে সেই তথ্যকেই 


বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে তাই যে কোন জায়গা, থেকে যে কোন 
ধরনের তথ্যই পাওয়া যাক না কেন, তাঁকেই যত্ন করে রাখতে হবে। এ 
সম্পর্কে, একটা, কথা উল্লেখ করার দরকার | নির্দেশনা ব্যক্তিজীবনের যে. 
কোন অবস্থায়ই প্রয়োজন হতে পারে । তাই ব্যক্তি সংক্রান্ত সমস্ত সংগৃহীত 
js যত্ন করে গচ্ছিত রাখ! একান্ত প্রয়োজন । ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্যকে 
তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। 
এই সব রীতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড TÉ 
( cumulative record card ), আযানেকডটেল রেকর্ড ( anecdotal 
record ) এবং ব্যক্তিগত প্রোফাইল (individual profile)! অনুরূপ _ 
ভাবে, বিভিন্ন বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যকে ও বৃত্তিগত প্রোফাইল (job profile ), 
বুত্তিসংক্রান্ত পুস্তিকা ( career booklet) ইত্যাদির সাহায্যে সংরক্ষণ 


করা wm l i 
বিদ্যালয়ে নিৰ্দ্দেশন| দানের পদ্ধতি [ Method of school 


guidance ] 8 ' 
বিদ্যালয়ে নির্দেশনার সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচন! করতে গেলে 


V M 


১১২ - শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


“আমাদের এই আলোচনার -কলেবর অনেক বেশী বেড়ে যাবে। সাধারণ ভাবে 
নির্দ্দেশন! স্থচী পরিচালনার জন্য যে সব বিষয় গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে 


, তার সবকিছু বিদ্যালয়ে করা সম্ভব নয়। সাধারণ 
বিদ্যালয়ে নির্দেশন| P হু 


; S ন রচালনা 
' ওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত ভাবে বিদ্যালয়ে সামগ্রিক নির্দ্দেশনার কাজ পরিচাল 


শিক্ষকের কাজ করার জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়োগ কর! উচিত। 

একে বল! হয় সহায়ক ( counsellor ) | কিন্ত আমাদের 
দেশে বিদ্যালয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন সহায়ক নিয়োগ করারও কোন ব্যবস্থা 
নেই। ফলে নির্দেশনার দায়িত্ব একজন শিক্ষককেই তার দৈনন্দিন কাজের 
অংশ হিসাবে সম্পন্ন করতে হয়। একে নাম দেওয়া হয়েছে কেরিয়ার মাষ্টার 
( career master) | ফলে, আম দের দেশে বিদ্যালয়ে নির্দেশনার সম্পূর্ণ 
কাজটাই আংশিক ভাবে পালন কর! হয়ে থাকে I তাই আদর্শগত ভাবে 
কি হওয়া উচিত ত| বিবেচন| ন! করে, এই সব কেরিয়ার মাষ্টার’র| কি ভাবে 
তাদের উপর স্যান্ত দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেন, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আমর] কিছু উল্লেখ করব। " 

[ এক ] বিদ্যালয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ভার প্রাপ্ত শিক্ষক ( career 
master ), বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও 
বৃত্তিমূলক অনুরাগ স্থষ্টি করতে পারেন। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে এ ধরনের 
অনুষ্ঠান করা উচিত। শিক্ষকদের মধ্য থেকে বক্তা নির্বাচন করে এক একদিন 
এক একট! বিষয়ের উপর বক্তৃতা! দানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানও যেমন বাড়ে, তেমনি বৃত্তিমূলক অন্ুরাগও ( interest ) 


দেখা যায়। তবে এই ধরনের বক্তৃতার ব্যবস্থাপন! করার সময় শিক্ষার্থীদের 
মানসিক পরিমননের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে ৷ 


[তুই] এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টির 
জন্য, বিভিন্নস্থানে ভ্রমণের ( excursion ) ব্যবস্থা করতে হবে। 

[তিন] বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের 
কোন দিকে আগ্রহ আছে, তা নিৰ্ণয় করতে হবে। এই সব সহপাঠক্রমিক 
কাজের মধ্যে দিয়ে একদিকে শিক্ষার্থীর। নিজেদের বিকাশ করতে পারে, 
অন্যদিকে তাদের বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি অন্ুরাগও সৃষ্টি হয়। ৰ: 

[চার] প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে ব্যক্তিগত 
পারলে তাদের নির্দেশনা কাজ পরিচালন! করা যাবে না। তাই বিদ্যালয়ে 
ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য নান| রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 
বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষ। ( test) শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করতে Brun 
তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বের. হবে, এবং 
শিক্ষার্থীর পারিবারিক তথ্যও সংগ্রহ করতে: 7 

করতে হবে, বিভিন্ন জায়গ| থেকে | 


তথ্য মংগ্রহ করতে না 


[পাঁচ] তথ্য সংরক্ষণের জন্য কিউম্যুলেটিভ, রেকর্ড কার্ড তৈরী করতে 
gaal ব্যক্তিগত প্রোফাইল (individual profile ) তৈরী করতে হবে। 
এই রেকর্ড এর সাহায্যে নির্দেশনা দিতে হবে। 

[ছয়] পিতা মাতার ইচ্ছা অনুরাগ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য এবং 
নির্দেশনার প্রতি তাদের আস্থা আনার জন্য, তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে। 
এই ধরনের বৈঠক (parent teacher conference ) শিক্ষক এবং 
অভিভাবকদের চিন্তা ধারার মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করবে | 

[সাত] এছাড়া, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যেও আলোচনার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এইসব আলোচনা থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী সম্পর্কে নানা রকমের 
তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষকদের RR, অস্থবিধা এবং নিদ্দেশনার প্রতি 
মনোভাব সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এর থেকে পাওয়া যেতে পারে। 

[আট]. সবশেষে, প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের 
সদ্ধে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের (interview ) ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব 
সাক্ষাৎকারে, সাধারণ ভাবে কথা বার্তার মাধ্যমে নিদ্দেখন। দানের জন্য ভার- 
প্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সম্পৰ্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য যাজ্জাই করে দেখবেন এবং 
বিচার বিবেচনা করে তাদের যথাযোগ্য নির্দেশনা দেবেন। এই নির্দেশন! 
দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে তার কাজ শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত কর! নয়। 

নির্দেশনা সবসময়েই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। যদি 
কোন বিশেষ কাজে শিক্ষার্থীকে নিরুৎ্সাহী করতে হয়, তবে তার জন্যও 
শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ E করতে হবে। 

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, উপরোক্ত সব কাজের মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে বিদ্যালয়ে 

মির্দেশনার কাজ পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু এই সব প্রক্রিয়ার দ্বার! 
সার্থকভাবে নির্দেশনা দেওয়া যায় না। তবে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের 
বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে, আমরা বলতে পারি, 
Te এইটুকু কাজ করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্যের পথে 
অন্ততঃ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারব। তবে আদর্শগতভাবে নির্দেশনার 
থেকে ভাল ফল পেতে হ’লে, আরও সামগ্রিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। 
এবং এই scr বিশেষজ্ঞ সহায়ক ( counsellor ) নিয়োগ করতে হবে। 
শিক্ষামূলক ও রভিযুলক নির্দেশনা ও শিক্ষকের দ্বায়িত্ব 
[ Educational & Vocational Guidance and Teachers 
‘responsibilities ] 5— | 
বিদ্যালয়ে নিৰ্দ্দেশন| দেওয়ার জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন | 
কিন্তু তার পক্ষে সব দময় একক ভাবে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব পালন FA সম্ভব হয় ন| | 


শিক্ষা-মনোবিষ্ভা--৮ 


I - শিক্ষা-মনোবিদ্য| 

তাই নির্দেশনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে, এই কাজে অন্যান্য 
শিক্ষকদের সহযোগিতা তাকে প্রার্থনা করতে হবে। শিক্ষকরা ছাত্ৰদের সঙ্গে 
অনেক গভীর ভাবে মেলামেশ। করেন। ফলে, ছাত্রদের 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য তার! 
লরবরাহ করতে পারেন। নির্দেশনা যেহেতু বিদ্যালয়ের কাজের একট! 
অংশ এবং শিক্ষকদের কাজকে সহায়তা করার জন্য একই উদ্দেশ্য নিয়ে তা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে, শিক্ষকদের এবিষয়ে কিছু করণীয় আছে 
সাধারণত: নির্দেশনার বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী, শিক্ষকের কর্তব্যকে আমরা 
চারটে সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি I 


শিক্ষকের দায়িত্ব 


gas: শিক্ষক ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবেন। তিনি 
শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত|- থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ 
করে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক a “কেরিয়ার মাষ্টার’কে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া 
শ্রেণীকক্ষ বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগেও তিনি সাহায্য করতে পারেন। 
এতে করে stata শিক্ষকের কাজ অনেক কমে যায়। তিনি frenata 
রেকর্ড কার্ড তৈরী করায় ও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। 
সবশেষে, শিক্ষার্থীদের ufea সংক্ৰান্ত নানা ধরনের অভিজ্ঞতা তিনি 
সরবরাহ করতে পারেন। 


দ্বিতীয়ত £ শিক্ষাগত ও বৃত্তি তথ্য সংগ্রহেও শিক্ষক সাহায্য করবেন | 
তিনি যে বিষয় পড়ান, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্য তিনি সরবরাহ 
করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার বিষয়ের বৃত্তিমূলক উপযোগিতা 
সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি 
Fat বাড়ে এবং বৃত্তিযূলক আগ্রহেরও বিকাশ হয়। এছাড়া বিভিন্ন fe 
A শিক্ষা সংক্ৰান্ত বিষয় সম্পর্কে নানা রকমের তথ্য তিনি আলোচনার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের অবগত করতে পারেন। কারণ এই ধরনের তথ্য শিক্ষার্থীদের 
“অবগত করাও নির্দেশনার একটা! গুরুত্বপূর্ণ অংশ । অনেক সময় বিশেষ বৃত্তি 
| pus ব্যক্তিজীবনে পরবর্তাকালে অক্বৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী ।, কোন 
না, পড়ার প্রতি ঝৌক আছে; কিন্ত সে জানে ন| যে এ 
m না করার জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়। ফলে, যখন পড়তে 
n pt ৷ সকাল থেকে সন্ধ্যা পৰ্য্যস্ত কলেজে থাকতে হয়, তখন 
ী মে 9 সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনিভাবে অজ্ঞতাপূর্ণ 
rs বলিস 152 পক্ষে ক্ষতিকারক | এই কারণে শিক্ষার্থীদের 
এই কাজ শিক্ষক i PALME ধারণা দেওয়া নির্দেশনার অন্তভূক্ত। 
পালন করতে পারেন। এই ধরনের তথ্য 


শিক্ষাযূলক ও বৃত্তিযুলক নির্দেশনা ১১৫ 


সরবরাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ( career master ) যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন, তার সঙ্গে সহযোগিতা কর! শিক্ষকের দায়িত্ব! 


৪ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা নিৰ্ণয় করবেন ৷ 
শ্ৰেণীকক্ষে, বিশেষ বিশেষ ভাবে ছাত্র বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই 
সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতে 
পারেন। শিক্ষকের নিজস্ব কর্তব্য পালনে এই ধরনের সচেতনতা বিশেষভাবে 
প্রয়োজন ৷ অন্য দিক থেকে, এর দারা নির্দেশনার কাজকেও সহায়তা করা 
হয়। নানারকম আচরণযূলক অসন্বতির কারণ নিৰ্ণয় করার জন্যও তিনি 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন। এর ছারা, নির্দেশনার তথ্য সংগ্রহ 
হয় এবং সমস্তারও সমাধান হয়। í 

«fg; শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সুযোগ দিয়ে, তিনি 
তাদের অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে পারেন। তাদের মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কেও 
ধারণ! পেতে পারেন। এই ধারণা নির্দেশনার কাজে তথ্য হিসাবে ব্যবহার 
কর! যেতে পারে। 

স্থতরাং, বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার কাজকে সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনার জন্য, শিক্ষকের কিছু কিছু দায়িত্ব আছে। কিন্ত এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখার দরকার নির্দেশনাকে স্নধুমাত্ৰ, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (career master) 
বা অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতার ফলে সার্থক করে 

aam তোলা যায় না। শিক্ষক, ছাত্ৰ, অভিভাবক, প্রধান 
শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলী, প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এর 
পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য যদি 
নির্দেশনাকে বিদ্যালয়ের কাজের wg কর! হয়, তবে তাকে সফল করার 


জন্য সকলকে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে। 


প্রশ্নাবলী 


an essay on Educational guidance witb special reference 


1, Write 
ction at the Higher Secondary stage of 


to the question of sele 
education of West Bengal LC: U. B. T.'67 ] 
[পৃঃ ১১১-১১৩] 
2. Distinguish between educational and vocational guidance, What 
are the important facts on which educational guidance, say at the 
stage of diversification of courses, should be based ? [K.U.B.T63] 


[পৃঃ 3০০-১০৩ ; ১০৮-১১১ 1 


১১৬ শিক্ষা-মনোবিছ্যা 


3. . Discuss briefly the social and educational need for guidance. 

[ পৃঃ ১০৩-১০৭ ] : 

4. Whatis meant by educational and vocational guidance. Mention 
the types of data that will be required for organising an cfiective 
guidance programme, 

[313095544] 

5. Write a short essay on the educational and vocational guidance 
of the school children, Discuss the role of the teacher in this 
context. 

[ সম্পূৰ্ণ অংশ] 
6. Write notes on the following : 
(a) Educational guidance. 
[সম্পূর্ণ অংশ ] 
(b) Method of school guidance. 
[ 539358 ] 
(c) Guidance as a function of the teacher, 
[১৯৩-৯৯৫ ] 


অষ্টম অধ্যায় 
ব্যতিভ্রল্ম ভাবাপন শিশু . 
[ EXCEPTIONAL CHILDREN ] 


সাধারণতঃ শিক্ষা-মনোবিদ্বায় এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানে একটা শব্দ ব্যবহার করা 

হয় ‘ব্যতিক্ৰম ভাবাপন্ন শিশু’ ( Exceptional Children ) | এরা কারা? 
যে সব শিশুরা দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 
সাধারণ শিশুর থেকে পৃথক তাদেরই বোঝানোর জন্য এই বিশেষণ ব্যবহার 
করা হয়। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে, বোবা, খৌড়া, তোতলা, বেশী 
রাগী বা ভীতু সব শিশুই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে এদের প্রত্যেকের 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এই বইয়ের মধ্যে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে 
আমরা লক্ষ্য করি, কিছু শিক্ষার্থী আছে, যার! সাধারণ অন্তান্ত শিক্ষার্থীদের চেয়ে 
অনেক এগিয়ে থাকে; মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে তাঁরা সাধারণের দিক 
থেকে উন্নত । আর একদল শিক্ষার্থী দেখ| যায়, শ্রেণীর সাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে 
এরা তাল রেখে এগিয়ে যেতে পারে না। সব সময় পিছিয়ে থাকে । এবং 
— সেই পিছিয়ে থাকার কারণ তাদের মানসিক ক্ষমতার 
শিশু কারা? awe! শিক্ষক হিসাবে, এদের সমস্যাই আমাদের কাছে 
খুব বেশী রকম। তাই শুধুমাত্র এই সব শিক্ষার্থীদের 

সম্পর্কে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ, এখানে আমরা! 
শিশুদের ব্যতিক্রম একটা মাত্র বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিবেচনা করব। 
আর তা হ’ল বুদ্ধি (intelligence )! তবে এই ধরনের শ্রেণী বিভাগ 
যে সম্পূর্ণভাবে সাৰ্থক শ্ৰেণী বিভাগ, এ-কথ| আমরা বলতে পারিন|। তবুও 
আলোচনার স্থবিধার জন্য এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা ga থাকে। বুদ্ধির 
বন্টন সম্পর্কে আলোচনা প্ৰসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, বুদ্ধির দিক থেকে 
ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধান্ধের ( I. 3.), পরিমাপ স্বাভাবিক 
. বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে | এই বণ্টনের মাঝের অংশে যার! থাকে তাদের 
বল! হয় স্বাভাবিক বা সাধারণ বুদ্ধি "a (normal)| আর যার! এই 
মাঝের অংশের বাইরে দু’ দিকে আছে, তাদের বলা হয় ব্যতিক্রম ক্ষমতা 
সম্পন্ন শিশু ( exceptional children )| এদের মধ্যে যাদের বুদ্ধাঙ্ক 
সাধারণের চেয়ে বেশী তাদের বলা হয় উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু ( gifted 
children), আর যাদের বুদ্ধাঙ্ক সাধারণের চেয়ে কম তাঁদের বল হয় ক্ষীণ- 


à 


১১৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু ( feeble minded children )। আমর! এই দু’ ধরনের 


ব্যতিক্রম সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা সমস্ত সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা 
করব। 


উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু [ Gifted Children ] £-- 


সাধারণতঃ 110 এর ওপরে যাদের বুদ্ধাঙ্ক তাদের উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু 

বলা হয়। কিন্তু, এদের মধ্যে 110 থেকে 120 মধ্যে যাদের «t, তাদের 
সাধারণের চেয়ে কিছু উন্নত বল! হয়। এর! সাধারণতঃ 

5 কৰ বিদ্যালয়ে এমন কিছু সমস্তার সৃষ্টি করে না। কিন্তু 120 
ওপরে যাদের বুদ্ধাঙ্ক তাদের সমস্তা একটু ভিন্ন রূপ। 
এদের কথাই বিশেষভাবে আমরা আলোচনা করব। এর! সংখ্যায় প্রায় শতকর| 
দু’ ভাগ সাধারণভাবে, জ্ঞাননীতিক শিক্ষ ব্যবস্থায় এই উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের 
পৃথকভাবে বিবেচনা করার কথ! চিন্তা করা হ'ত না। কিন্তু, বর্তমানকালে, 
এই সব শিশুদের কথা বিশেষভাবে ভাব। হচ্ছে। তার কারণ, এর! সাধারণ 
শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নানারকম অস্থবিধার সন্মুখীন হয়। এই কারণে 
এদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কথা৷ পৃথকভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন | এদের 
শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, এদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে fag 


‘উল্লেখ করার দরকার | 


উন্নত্বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ( Characteristics of brightness ] 2 


যদিও প্রত্যেক উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু এক ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
নয়; তবু কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আপাতঃভাবে তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা 


উন্নত বুদ্ধির যায়। তবে তাদের মধ্যেও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে । 
বাহিক লক্ষণ শ্রেণীকক্ষে বা সাধারণ জীবনে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমর! 
লক্ষ্য করি, সেগুলো হ’ল-- 


[ এক ] উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের ছোট বেলায় দৈহিক বিকাশ খুব 
তাড়াতাড়ি হয়। «st বেশ আগে হাটতে শেখে। 


` [দুই ] এই ধরনের শিশুদের ভাষার বিকাশও খুব দ্রুত হয়। প্রায় 
হু বছর বয়সের মধ্যেই অনেক কথাই এর! পরিষ্কারভাবে বলতে পারে । শব্দের 


যথাযথ প্রয়োগ করতে শেখে। এমনকি তিন বছর বয়সের মধ্যে একটার 
বেশী ভাষাও বেশ ভালভাবে বলতে পারে | 


ইজ এদের মধ্যে কৌতুহল প্রবৃত্তি প্রবল থাকে ॥ সবকিছু জিনিস 
সম্পর্কে করে । এবং এদের জানার আগ্রহ বিশেষভাবে qua সামগ্রিক 


ব্যতিক্ৰম ভাবাপন্ন শিশু 3১৪ 


দিকের উপর হয়। কোন কিছু বিষয়ে আবছা ধারণা রে 
পারে না। ছা বারণ দিয়ে qus 
[চার] পড়তে এবং গণনা করতে খুব তাড়াতাড়ি শেখে 
I mc 
অমুকরণের দ্বারা লিখতেও শেখে 1 y 
[ পাঁচ ] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের অনুরাগের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। 
নানারকম বিষয় বস্তুর প্রতি এদের অনুরাগ দেখা যায়, যা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন 
শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না। বিভিন্ন বস্ত সম্পৰ্কে এদের ধারণাও ( concept ) 


তাড়াতাড়ি আসে। 
[ছয় ] প্রথম 
আগ্রহ দেখায় এবং 
[সাত] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ 
খুব বেশী থাকে। এবং খুব TH 
করতে পারে। 
[আট] প্রক্ষোভিক দিক থেকেও এরা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিপক্ক হয়। 


অৰ্থাত এদের প্রক্ষোভিক প্রকাশ অনেক সংযত হয়। 
[নয়] অনেক সময়, এর! এদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে 


বন্ধুত্ব করে। কারণ, সমবয়সীদের মধ্যে তাদের মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলে 

তার! সব সময় খুঁজে পায় না। 
[দশ] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের লক্ষ্য করা গেছে; খুব কম বয়স 

থেকেই যুক্তি সম্পন্ন কথা SOT I এদের প্রক্ষোভিক জীবন নিয়ন্ত্ৰিত হওয়ার 

দরুণ, সমস্ত রকম আচরণই বিচার বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়। 

[এগার ] ‘বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করা যায়, সমস্ত রকম বিষয়ে এদের বোধ- 

গৃম্যত| তাড়াতাড়ি আমে। নমস্তা সমাধানের ভঙ্গীতেও এদের নিজন্বত। 


বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায়। 
[বার] এদের মনোযোগের পরিসরও বিস্তৃত হয়, স্থায়ীত্ব বেশী হয়। 
একসঙ্গে এর! অনেক বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে এবং অনেক সময় ধরে 


একই বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে । 
[তের] বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, এই সব উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন 


শিশুরা সার! জীবন ধরে তাদের উন্নত মান বজায় রাখে। তাঁরা সাধারণতঃ 
নীচের দিকে নেমে আসে না। 


তাদের দৈহিক বিকাশের হার, তাদের stata বিকাশের 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের মান, সাধারণ সমবয়সী শিশুদের 


বয়সে এরা বাড়ীর বিভিন্ন কাজেও খুব বেশী পরিমাণ 


বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিলে খুশী হয়। 
শিশুদের রসবোধ (sense of humour ) 
ভাবে তার! তাদের এই রসবৌধকে প্রকাশ 


হার বা যে কোন ধরনের 


১২০ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা। 


থেকে বেশী থাকে । তাই বেশী থাকার অর্থ এই নয় ষে তা সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
অধিকারী । 


উন্নত-বুদ্ব-সম্পন্ন শিশুদের চাহিদা (Needs of the Gifted] $-- 


সাধারণতঃ, উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ কতকগুলো চাহিদা থাকে | 
এই চাহিদাগুলোর যথাসম্ভব পরিতৃপ্থি না করতে পারলে, এদের মধ্যে নান|- 
রকম আচরণযূলক অসঙ্গতি দেখা দেয়। তাই শিক্ষক এবং বাবা-মা? সকলেরই 
এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকার দরকার | সাধারণতঃ, যে সব বৈশিষ্ট্য- 
মূলক চাহিদ| উন্নত-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বা শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তাহ’ল-- 

[এক] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুর নিজেদের মতামতের প্রতি বিশেষ- 
ভাবে অনুভূতি প্রবণ হয়। সমস্ত রকম কাজের অনুমোদনের চাহিদা এদের 

ক মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাবা-মা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব সকলে 
চিনি গাজা তারের ence] বরুক এবং ভার mE যথাযোগ্য 
মৰ্য্যাদ! দিক, এটা তার! সব সময় চায়। যদি তাদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি 
করার স্থযোগ ন! দেওয়া হয়, তাহ'লে তার! দিবাস্বপ্নে নিজেদের ডুবিয়ে 
রাখে ; অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। ফলে ব্যক্তিসত্বার 
বিকাশ ব্যহত হয়। এই কারণে উন্নত বুদ্ধিদের সার্থক জীবন বিকাশের 
জন্য, তাদের উপর দায়িত্ব আরোপ করতে হয়, এবং তাদের বিচার-শক্তির 
আস্থা রাখতে হয়। 

[9€ ] উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের চেয়ে 
বাবা-মা, বয়স্কদের কাছ থেকে বেশী নিরাপত্ত| চায়। সমস্ত দিক থেকে, এই 
চিটি লীগ গালা শিশুদের নিরাপত্তার চাহিদা প্রবল। তার) আশ! 


করে তাদের সমস্ত রকম অস্থবিধা-মুলক পরিস্থিতিতে 
তাদের বাবা-ম! সব রকম নিরাপত্তা দেবেন। তাদের মনে এরকম বদ্ধমূল ধারণা 


থাকে, যে তার! তাদের জীবনের সমস্ত রকম সমস্তারই সমাধান করতে সহায়ত 
করতে পারেন। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা যদি এ নিরাপত্তা তাদের qta- 
মায়ের কাছে থেকে না পায়, তাহলে তার! নানারকম অসঙ্গত আচরণ করে 
এবং ক্রমে তারা বয়স্কদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। i 
[তিন] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের চাহিদা খুব প্রবল 
ছা - নৃতন-নৃতন fena পাওয়ার wg তারা বশত হয়ে উঠে। তাই 
de eh d এই চাহিদা মেটানোর জন্ত বাবা-মা, শিক্ষক এবং 
i: অস্থান্ত বয়স্কদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে। এই সব 
শশুরের মধ্যে, তাঁদের বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বস্তুর প্রতি কৌতুহল 


দেখা যায়। তাদের এই কৌতূহল মেটানোর জ 
MJ ow 
পাওয়ার হুযোগ করে দিতে হবে। থাযোগ্য অভিজ্ঞতা 


ব্যতিক্ৰম ভাবাপন্ন শিশু ১২১ 


[চার] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুর! অন্তান্ত বন্ধু-বান্ধবের চেয়ে বাবা-মায়ের 
সান্নিধ্য বেশী করে পেতে চায়। তাই বাবা-মায়ের সান্নিধ্য যাতে এরা পায় 
afia চাহিদা তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু সময়ের জন্ত হ’লেও, 

বাবা-মা তাদের কাজের ফাকে তাদের যদি সান্নিধ্য দেন, 
"তাতেই তারা খুশী হয়। 

[পাচ] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে তীব্র কাজ করার চাহিদা! 

লক্ষ্য করা যায়। এরা Si সময় অলসভাবে সময় কাটানো ভালবাসে «d 
তাই কোন না কোন কাজে এদের নিযুক্ত করে না র 
সঞ্জিয়তার চাহিদা. পারলে, এদের মানসিক বিকাশের রা হয়। bis 

[ছয়] উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা উপদেশের চেয়ে যুক্তিপূৰ্ণ তথ্যকে বেশ 
গুরুত্ব দেয়। কোন কিছু কাজ করানোর জন্য, বা কোন কিছু কাজ থেকে 

তাদের নিবৃত্ত করার জন্য শুধুমাত্র উপদেশ দিলে, তা তারা 

ফির সহজে মেনে নিতে চায় না। এর অর্থ এই নয় যে, এর! 

i উচ্ছৃঙ্খল । এদের মধো যুক্তিপূৰ্ণ তথ্যের প্রতি চাহিদা 

‘থাকে বলে, কোন কিছুকে আপাতঃভাবে মানতে চায় না। কিন্তু যুক্তি ছারা 

তাদের কাছে কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করলে, তা তার! সহজে মেনে নেয়। বাবা- 
ql, শিক্ষক, প্রত্যেককে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার দরকার ! 


উন্নত-বুদ্ধদম্পর শিশু ও শিক্ষকের দায়িত্ব [The Gifted 
Child and the Teacher's Responsibility ] 5— 

উন্নত-বুদ্ধি শিশুদের মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ ধরনের মানসিক চাহিদার 
wed বিদ্যালয়ে তারা কিছু কিছু সমস্যার sz করে। সাধারণ পদ্ধতিতে 
আমরা যে বিদ্যালয় পরিচালনা করি, তার দারা এই ধরনের শিশুরা উপকৃড 
হয় না। তাই শিক্ষক হিসাবে, এই সব শিশুর ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশে 
সহায়তা করতে হ’লে, এদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। 
বিদ্যালয়ে আমর! যদি এই সব শিশুদের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম না 
হই, তাহ'লে তারা ধীরে ধীরে অসঙ্গতিমূলক আচরণ করবে। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন 
শিশুদের চাহিদা মেটানোর ভজন্ত আমরা নিয়লিখিত উপায়গুলে। গ্রহণ 


করতে পারি। 
প্রথমত £ বিদ্যালয়ে এমন সব কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, 
উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা আনন্দ পায়। পাঠ্য 


যেগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে 
বিষয় তাদের মানসিক ক্ষমতার অনুপাতে যদি সহজ হয় 


শিক্ষণীয় বিযয়ব্ত = তাহলে তারা সেই সব বিষয়ের পাঠে আনন্দ পায় না! 
নিৰ্বাচন তাই তাদের জন্য উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে 
হবে। এই ধরনের শিশুদের হাতে-কলমে পরীক্ষা করে জ্ঞান আহরণের afs 


১২২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


বোৌক থাকে। ments এদের শিক্ষাকে মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দিয়ে 


সক্ৰিয় করে তুলতে হবে । এই সব শিশুদের মানসিক ক্ষমতাহুযায়ী কাজ 
দিতে না পারলে, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের পথে এর! অন্তরায় হ'য়ে দাড়ায়। 


দ্বিতীরত ঃ অনেক সময় উন্নতবুদ্ধি সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অহমিকার ভাব এনে দেয়। শিক্ষকরা! অনেক সময় এই 
t শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শ্ৰেণীকক্ষে অত্যধিক গুরুত্ব দেন। 
মি ততো নি NOM এই গুরুত্বের ফলে, তাদের মধ্যে আত্মম্তরিতার 
pee ভাব গড়ে ওঠে। য| তাদের জীবন বিকাশকেই ব্যহত 
করে এবং অস্তান্ত শিক্ষার্থীদের প্রগতিতে বাধার zÈ করে | সুতরাং, শিক্ষকের 
দ্বায়িত্ব তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়| হ'লেও, সব সময় তাদের মধ্যে, এই বোধ 
আনতে হবে যে, উন্নতবুদ্ধির জন্ তাদের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী সামাজিক 
দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে | "es সে দায়িত্ব পালন করতে হ’লে অন্ত 
সহপাঠীদের মানসিক ক্ষমতা কম হ'লেও, তার যথাযোগ্য মর্ধ্যাদা দিতে হবে । 
এই ধরনের সামাজিক চেতন! উন্নত-বুদ্ধি-মম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে জাগাতে ন! 
পারলে, তার! বিদ্যালয়ে নানারকম সমস্তার স্থষ্টি করবে। 
তৃতীয়ত £ উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে আত্ম-স্বীকৃতি প্রবল থাকে। 
তাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি না দিলে, তার দুঃখিত হয়। বিদ্যালয়ে, এই সব 
শিশুদের যথাযোগ্য মধ্যাদ। ন| দিলে, বিদ্যালয়ের প্রতি 
আত্মন্দীকৃতির চাহিদ! 
ও শিক্ষকের দায়িত্ব এদের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে। তাছাড়া, এর জন্য 
অনেক সময় অনেক খারাপ অভ্যাস গড়ে ওঠে। তাই 
শিক্ষকের কর্তব্য হবে, এই সব উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মতামতের যথা- 


fse ত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশে পূর্ণ সহায়তা, 
'_ করতে হ’লে, তাদের সব সময় কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখতে হবে। দৈহিক, 
অক্ধিয়তার তাগিদ ও (বৌদ্ধিক, সামাজিক নানারকম কাজ দিয়ে তাদের নিযুক্ত, 
পিকের fig রাখতে ন! পারলে, স্বাভাবিকভাবে অন্যদিকে তাদের মন 
আকষিত হবে। তাদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিলে 

তার! আনন্দ পায়। * 
_ সবশেষে, উন্নতবুদ্ধি শিশুদের কিছু কিছু অভিযোজনের সমস্ত দেখা যায় 4 
তাদের উন্নত মানসিক ক্ষমতার জন্য, অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে মিশতে 
সামাজিক অভিযোজন চায় না। ফলে তারা বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে সার্থকভাবে 


ও শিক্ষকের দায়িত্ব অভিযোজন করতে অস্থব্ধি৷ বোধ করে। তাদের এই 


সমস্ত৷ সমাধানে নহায়ত| করাও শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে। এছাড় 


ব্যতিক্ৰম ভাবাপন্ন শিশু ১২৩ 


তাদের শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে | 
সে সম্পর্কে আমরা নীচে আলোচন! করছি। 


উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা [ The Education of the 
Gifted Children ] 2— 


উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা মানসিকতার দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের 
থেকে আলাদা ৷ তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও 
তাদের পাঠ্যক্রম যে অন্যান্ সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদ! 
হবে তা নয়, কিন্তু পাঠ্যক্ৰমের মধ্যে এমন কিছু উপাদান সংযোজিত করতে 
হবে যাতে করে এই সব শিক্ষার্থীর তাদের চাহিদা পরিতৃপ্তি করতে পারে I 
শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিমত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন 
করা, তাহ'লে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন 
শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে । তাদের জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে, তাদের ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ 
সাধন করা সম্ভব হবে না। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের এই চাহিদা পরিতৃপ্থির 
eg বর্তমানকালে তিন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে_[ এক ] 
পাঠ্যসূচীর উন্নতিকরণ ( Enrichment ), [দুই] শিক্ষাস্তরে-ত্বরণ 
( Grade Acceleration ) এবং | তিন] বিশেষ শভ্রেণীকরণ ( Special 


Class ) | 
প্রথমত £ উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত জ্ঞানের চাহিদা 
পরিতৃপ্তি করার জন্য এবং তাদের মানসিক ক্ষমতান্থযায়ী বিকাশে সহায়তা 
করার জন্য অনেক শিক্ষাবিদ পাঠ্যস্থগী উন্নতিকরণের 
nada উনতিকরণ ( enrichment) কথা বলেছেন | অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে 
বল! হয়েছে, শিক্ষক এই সব শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন সমস্তা নির্বাচন করবেন। 
তাঁদের কৌতূহলের বিষয়বস্তর বিস্তৃতির কথা চিন্তা করে, তাদের জন্য বিশেষ 
ধরনের সমস্ত! নির্বাচন করবেন। শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষক যখন সাধারণ বুদ্ধি 
সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে Ue থাকেন, তন এই ধরনের অপেক্ষাকৃত কঠিন 
সমস্তার মধ্যে উন্নত-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের ব্যস্ত রাখলে, তার কাজের স্থবিধা 
gal যার ফলে একই শ্রেণীর মধ্যে সব রকম মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুরা 
নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে কাজ করার স্থযোগ পায়। তবে এই পদ্ধতির 
অস্থবিধ| হ'ল এর দারা উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করা 
যায় না। পাশাপাশি অন্য শিক্ষার্থীর! কম কাজ করছে দেখলে, তাদের উন্নত 


পাঠ্যক্ৰমের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। 


ss E SUE 


দ্বিতীয়ত ঃ অনেকে বলেছেন, যেহেতু উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা 
অপেক্ষাকৃত জ্ৰুতহারে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে, সেহেতু তাদের 
এগিয়ে যাওয়ার স্থযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ, তাদের 
বয়সের চেয়ে, এক বছর বা দু'বছর উপর স্তরে পড়াশুন! 
করার স্থযোগ দিলে, মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজের সামগ্রস্ত 
থাকে। ফলে শিক্ষার্থীর! তাদের মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার স্থযোগ 
পায়। একেই বলা হয় শিক্ষান্তরে ত্বরণ ( grade acceleration ) | কিন্তু, 
বিভিন্ন মনোবিদ্‌ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, এই পদ্ধতির নানারকম 
SRRA, আছে। এর ফলে, শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের 
ব্যাঘাত ঘটে। বেশী বয়সের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়তে গিয়ে, এই সব শিশুর! 
যথাযোগ্য সামাজিক অভিযোজনে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া, শিক্ষার্থীদের 
অনেক সময় বিশেষ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার ক্রটি শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় 
এবং পরবর্তী উচ্স্তরে শিক্ষাকে তা ব্যহত FTA I 
- তৃতীয়ত £ পূর্বোক্ত ছুই পদ্ধতির পরিবর্তে অনেক মনোবিদ্‌ বিশেষ 
শ্রেণীকরণের dae class) কথা বলেছেন । অর্থাৎ, তারা ie. 
ন্নতিকরণের পদ্ধতি এবং শিক্ষান্তরের ত্বরণের পদ্ধতির 
Co সমন্বয় করতে চেয়েছেন এই পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির 
ইল বক্তব্য হ’ল, উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের জন্য পৃথক শ্রেণীতে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। আজ পর্যন্ত, এ বিষয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাতে প্রত্যেক 
ক্ষেত্ৰেই ভাল ফল পাওয়া গেছে। কারণ, এর ফলে এই শ্রেণীর মানসিক 
কমতা অনুযায়ী উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম রচনা কর! সম্ভব হয়, এবং তাদের 
শিক্ষার urs গতির হারকে. বজায় রাখা যায়। 
যে নেই তা নয়। যেমন এইভাবে পৃথক শি 


শিক্ষান্তরে ত্বরণ 


ভাব আসে । পরবর্তীকালে 


স্থবিধা হয়। এরা নিজের 
শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না। 


| চতুর্থত : স্থতরাং, দেখা যাচ্ছে, উন্নত-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য 
খে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকের কিছু কিছু ভাল দিক 


i আছে, আবার প্রত্যেকেরই কিছু অস্থবিধ| আছে। তৰে 


শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা ঠিক নয়। 
রণ কর এর ফলে কোন দিক c ভাল 
কল পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষক হিসি bas. 


পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একট 
অবস্থা, বিদ্যালয়ের অবস্থা, বিদ্যালয় 


ব্যতিক্ৰম ভাবাপন্ন শিশু ১২৫ 


একটাকে কাজে লাগাতে পারেন । অথবা তাদের সমন্বয়ে নৃতন কিছু পদ্ধতির 
কথাও চিন্তা করতে পারেন। এই সব শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক যতটুকু 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন, ততটুকুই লাভবান হবেন, এবং ত! সব 
সময়ে গতানুগতিক অবস্থার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবে ৷ 


ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু [ Feeble minded Children ] $— 


সাধারণতঃ যে সব শিশুদের বুদ্ধান্ধ 75 এর নীচে, তাদের ক্ষীণ-বুদ্ধি সম্পন্ন 
শিশু বলা হয়। এই ধরনের শিশুরা সমাজে নানারকম সমস্যা wÜ Cel করেই 
বি্ভালয়েও আমাদের কাছে বিশেষ সমস্তার কারণ হয়ে দাড়ায়। এই শ্রেণীর 
শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের বুদ্ধাঙ্ক 25 বা 30 বা 
এর নীচে তাদের বল! হয় জড়-বুদ্ধি সম্পন্ন (1006) যাদের qatg 50 বা 
55 থেকে 30-এর মধ্যে তাদের বলা হয় বোধ-হীন ( imbacile ) আর যাদের 
qatg 70 বা 75 থেকে 50-এর মধ্যে তাদের বল৷ হয় স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন (moron) t 
জড়-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের কোনরকম শিক্ষার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই 
শিক্ষাবিদ্‌ ও মনোবিদ্র| শিক্ষা-সমস্তার অন্তর্ভুক্ত করেননি তাদের। তারা 
বিষ্ভালয়ে আসার স্থযোগই পায় না। কারণ জন্মাবস্থা থেকে এদের জীবনের 
সমস্ত রকম দিকেই অক্ষমতা দেখা IS d বোধহীন (imbecile ) শিশুদের 
শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার থাকে নাঁ। তৰে দৈনন্দিন জীবনে কাজ 
চালানোর মত কিছু কৌশল এদের শেখানে! যায়। শিক্ষ।-মনোবিদরা এদের 
প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাই তার! এদের 
PTrainable' হিসাবে বিবেচনা করেছেন। বিদ্যালয়ে এদেরও কিছু কিছু 
দেখা মেলে। স্বল্পবুদ্ধি (moron) সম্পন্ন শিশুদের কিছু কিছু শিক্ষা ঢেওয়| 
সম্ভব হয়। তবে এদের শিক্ষার গতি খুবই মন্থর Glow learner) | এদেরকে 
মনোবিদ্র| educable বলেছেন । আমরা বিশেষভাবে এই cr gv শিশুদের 
শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। কারণ, এই ধরনের, শিশু আমাদের 
বিদ্যালয়ে কিছু কিছু দেখা যায়, এবং তারা আমাদের কাজে নানারকম সমস্তার 


È করে। 


J |->ব্বল্লবুদ্ধি [ 75—50 বুদ্ধাঙ্ক ]->Educable. 
ক্ষীণ-বুদ্ধি ৯বোধহীন [ 26—49 qatg ]->Trainable. 


-৯জড় [ —25 বুদ্ধাঙ্ক ]-*Non educable non train- 
able. 


১২৬ শিক্ষ|-মনোবিদ্া| 


ফ্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্য [ Characteristics of 
"Feeble-minded Children ] 2 


যদিও ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যেও শ্রেণীগত পার্থক্য আছে, তবুও 
তাদের মধ্যে কতকগুলো! সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়। এই সব বৈশিষ্য- 
fv iv গুলো দেখে শিশুর মানসিক ক্ষমতার দৈন্যতা সম্পর্কে 

ধারণা করতে পারি । Gp 

[এক] ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের দৈহিক বিকাশের হার স্বাভাবিক 
শিশুদের চেয়ে কম থাকে | ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে এরা সম- 
বয়সী সাধারণ শিশুদের থেকে পেছিয়ে থাকে । এদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যব্দের পরিমাপে অসামগ্রস্তা লক্ষ করা যায়। 


[ছুই] এই সব শিশুদের ভাষার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে e I 
অনেকের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ভাষ| উচ্চারণের ক্রটিও লক্ষ্য করা যায়। - 


[তিন] নূতন জিনিসকে জানবার কোন রকম আগ্রহ এদের মধ্যে দেখ! 
যায় না। সব কিছুকেই এরা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখে। 


[চার] সাধারণভাবে লেখা-পড়া এবং গণন| শিক্ষায়, একই বয়সের 
অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের থেকে সব সময় পিছিয়ে থাকে। 


[পাঁচ] অন্তরাগের ক্ষেত্রও এদের সীমিত হয়। সমবয়সী ছেলেদের 
যে-সব বিষয়ে অনুরাগ থাকে, এদের তা থাকে ন| । সামান্য কিছু বস্তুর প্রতি 
যা অনুরাগ দেখ! যায়, তাও বয়স উপযোগী নয়। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে যে 


দব বস্তুর প্রতি সাধারণতঃ শিশুদের অন্থরাগ থাকে, এদেরও সেই সব qa 
প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য কর! যায়। 


[ ছয় ] "Perform শিশুরা সব 
ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে। 
FA না। 


সময় নিজেদের চেয়ে বয়সে ছোট 
সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা কর! পছন্দ 


মনোযোগের পরিসরও ( span af attention ) অপেক্ষাকু৷ 
NS ক 
ক্ষীণ-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের | তে 


[নয়] বয়স্ক জীবনেও এয়া স্বল্নসানসিক ক্ষম 
VA থাকে। im 


তার পরিচয় দেয়। তবে 
পরিবর্তন কারও কারও ক্ষেত্রে 


ব্যতিক্ৰম ভাবাপন্ন শিশু | | ১২৭ 
ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও শিক্ষকের দায়িত্ব [ Educa- 


tion of t -mi ? 
x সা minded and teachers! respon- 

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন শিশু তিন ধরনের হতে 
গারে-_ স্বল্প-বুদ্ধি (moron), বোধ-হীন (imbecile ) এবং জড় বুদ্ধি 
(idot)! এদের মধ্যে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা সমস্ত রকম শিক্ষামূলক 
প্রচেষ্টার বাইরে বল! যায়। বাকী ছু'শ্রেণীর মধ্যে ws বুদ্ধিরা সামান্য শিক্ষা 
গ্রহণে সক্ষম এবং বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের কিছু উন্নতি করা যায়। এদের 
বল! হয় শিক্ষা গ্রহণক্ষম ক্ষীণ-বুদ্ধি-সাম্পন্ন ( educable feeble-minded ) 1 
অন্যদিকে বোধহীনদের নিয়ম মাফিক শিক্ষার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা৷ কর! যায় না, 
সামান্য কিন্ত দৈনন্দিন কাজের প্রশিক্ষণ aem যায় মাত্র । তাই শিক্ষার 
পরিপ্রেক্ষিতে এদের বলা হয় প্রশিক্ষণক্ষম ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ( trainable 
feeble-minded ) | আমর! এই দু’ শ্রেণীর ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা 
সম্পর্কে আলোচন! করব । 

স্বল্ল-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের খুব বেশী সংখ্যায় বিদ্যালয়ে দেখা ষায়। কিন্ত 
ছে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই সব শিশুর! বিশেষ কিছু উন্নতি 


দেখা গে 

করতে পারে না ।. সব সময় লক্ষ্য করা গেছে, এর! 
১৭৮ সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রায় দু’ বছর পিছিয়ে থাকে d 
7 তাই বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে, 


এদের ব্যক্তিসত্বার বিকাশে সহায়তা করা যায় না। স্বল্প-বুদ্ধি-মম্পন্ন শিশুদের, 
আমাদের সব রকম উন্নত ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ সত্বেও, কখনওই স্বাভাবিক 
ব্দ্ধি-দম্পন্ন শিশুদের, স্তরে আনা সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষক হিসাবে 
আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, এই সব শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা। এই সব শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে 
এদের মোটামুটিভাবে নাগরিকত্বের শিক্ষা দেওয়া, যাতে করে এর! সুস্থ জীবন- 
যাপন করতে পারে { কারণ, এদের ক্ষেত্রে আমর! পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের 
কথা চিন্তা করি, তাহ'লে আমরা কোনদিন সেই আদর্শে পৌছাতে পারব 
না। যাতে এরা আত্মনির্ভরশীল, পূর্ণবয়স্ক মান্য হিসাবে বিকাশ লাভ করে, 
সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে।. সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দিক থেকে এ. বিষয়ে 
চেষ্টা করতে পারি_ - 

প্রথমত £ শিক্ষক হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে তাদের ব্যক্তিগত 
জীবনের বিকাশ সাধন করা। তবে এদের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবন বিকাশ 
- ব্যক্তিগত জীবনের জন্য সাধারণতঃ নিজের দৈহিক যত্ন এবং আজত্ম-সন্তমবোধ 
শিক্ষা = বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ দৈনন্দিন 
জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম তারা যাতে সহজভাবে সম্পাদন করতে 


এবং নিজেদের মধ্যে 


দেখে তাদের ঈর্ধার মনোভাব ন| লাগে, সেদিকেও শিক্ষ 
দ্বিতীয়ত ৪ "ufa শিক্ষার্থীদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশেও শিক্ষককে 
ঘহায়ত| করতে হবে। a যাতে ১7 সামাজিক আচরণ করতে 
পারে, সে দিকেও নজর দিতে । যথাযোগ্য সামাজিক 
TES LOS El আচাৰ করতে যদি তারা "E শেখে, তা a in 
অন্যান্য ব্যক্তির! তাদের গ্রহণ করবে না। ফলে, তার! সমাজজীবনের সঙ্গে 
বখাযোগ্য অভিযোজনের অভাবে, নানারকম অপরাধমূলক আচরণ PATA | 
তৃতীয়ত £ স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা যাতে তাদের জীবিকা অর্জন করতে 
পারে, শিক্ষার মধ্যে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ, তাদের মানসিক 
ea শিক্ষা ক্ষমতান্যায়ী তার! যাতে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, 
সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে | গতানুগতিক শিক্ষা 
পদ্ধতিতে এই সব শিশুদের বিক্ষ| দিলে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হবে at à 
এই কারণে, এদের জন্য বৃত্তি কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম রচন| করতে হবে। 
সাধারণতঃ এই তিন দিক থেকে আমর! যদি স্বল্বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের 
জীবন বিকাশ করতে পারি, তাহ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে | 
স্বলবুদ্ধি শিশুদের এই সব শিশুদের, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য 


পদ্ধতি বিকাশ করতে হ'লে, বিশেষ 
করতে হয়। 


ককে নজর দিতে হবে | 


এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ। করলে, এদের সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। 
বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন | তাই, 
এদের ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে ( indi 


ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে ৷ 

ৰ ataf প্রয়োজন | 
fS শিশুদের মনোযোগও ক্ষণস্থায়ী হয়। হতরাং এদের জন্য শিক্ষাকালও 
কমিয়ে ফেলতে হবে। অৰ্থাৎ, একই বিষয় বেশীক্ষণ পড়ানো চলবে না। এই 
ভাবে, বিভিন্ন বাস্তবধর্মী কৌ ; "iif সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের 
জীবন বিকাশে শিক্ষক সহা রেন। সাধারণ ভাবে, এই সব 


লি REG করে 
মতা করতে sn 


ব্যতিক্ৰম-ভাবাপন্ন শিক্ষা T" 


শিক্ষার্থীদের, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে, 
তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত হয়। স্থতরাং, পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা 
এদের জন্য করতে হবে। এই সব শিশুদের অনেক সময়, দৈহিক অসুস্থতার 
প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সব অন্থস্থতার জন্ত চিকিৎসারও কিছু 
কিছু ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষককে | 
অন্যদিকে, বোধহীন শিশুদের শিক্ষার কথা আরও পৃথকভাবে বিবেচনা! 
করতে হবে, শিক্ষক এদের কোনমতে নিয়মমাফিক chips] সঙ্গে তাল 
রেখে চলাতে পারেন না। FOIN, এদের চি 
বোধহীন শিশুদের শিক্ষ। পড়ার চেষ্টা করাই qup] সাধারণ বিভা 
শিশুদের কোন রকম শিক্ষ। দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের 
প্রধান দায়িত্ব হবে, এই সব শিশুদের অন্তত্র কোন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া i 
সাধারণ বিগ্ভালয়ের মধ্যে তাদের রেখে দিলে, তাদের জীবন বিকাশ তো 
হয়ই না বরং নানা দিক থেকে তারা সমস্তার c£? করে। বিশেষ প্রচেষ্টার 
হারা এদের জীবনধারণের জন্য কতকগুলো প্রয়োজনীয় কৌশল শেখানো যায় 
মাত্র । বোধহীন শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তিগত কিছু প্রয়োজনীয় 
কাজ শেখানো ; কিছু কিছু সামান্য সামাজিক আচরণ শেখানো, এবং তাদের 
ক্ষণত! অনুযায়ী, সামান্য কিছু হাতের কাজ শেখানো, যার দ্বারা তারা জীবিকা 
অর্জন করতে পারে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে 


নিম্নলিখিত দিকের প্রতি নজর দিতে হবে z 


[এক] ব্যক্তিগত কিছু আচরণের শিক্ষ| এই সব শিশুদের দেওয়| 
প্রয়োজন p মুখ ধোয়া, কাপড় পরা, পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাক! ইত্যাদি যে সব 
সাধারণ কাজগুলো শিশুরা অন্ুকরণের সাহায্যে শেখে, এরা তা পারে না। 
এদের এই সব কাজও বিশেষ Wy নিয়ে শেখাতে হয়। যেন দৈনন্দিন 
জীবনের এই সব সাধারণ কাজ তারা নিজেরা করতে পারে, তারই শিক্ষার 
বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। 

এই সব শিশুরা যেন বিভিন্ন দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করতে 


[92] | 
পারে, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ব নিতে হবে। তাছাড়া সাধারণ কিছু কিছু সামাজিক 
আচরণ সম্পর্কে এদের শিক্ষা দিতে হবে। 


[তিন] বিভিন্ন বস্তুকে সার্থক প্রত্যক্ষ করার প্রশিক্ষণ বোধহীন শিশুদের 
বিশেষভাবে দেওয়া দরকার | এই ইন্দ্িয়ের প্রশিক্ষণ (sense training), 
সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শৈশবকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ; 
কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী বয়স পৰ্যন্ত এই প্রশিক্ষণ 


দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 
শিক্ষা-মনোবিস্তা-_> 


১৩০ ৷ x 3 শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


[চার] যে সব কাজে বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র 
যান্ত্ৰিক পুনরাবৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন কর! যায়, সেই ধরনের কিছু সাধারণ বৃত্তি- 
মুলক কাজ এদের শেখানো উচিত। এই ধরনের ছোটখাটো! হন্ত-শিল্পের 
প্রশিক্ষণ এদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করবে। 

[পাঁচ] "ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও শিক্ষককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে | 
কারণ, এদের ভ|যামূলক জ্ঞান সাধারণ নিয়মে হয় না বললেই চলে। তাই 
অনেক বেশী বয়স. পর্যন্ত এদের ভাষা শিক্ষার দিকে নজর দিতে হয়। যেন 
সাধারণ মনের ভার. প্রকাশ করার জন্য. মোটামুটি ভাষা তারা আয়ত্ব করতে 
পারে, সেই চেষ্টাই করতে হবে শিক্ষককে | 

[ছয়] সামান্য একটু গান বা আবৃত্তি ইত্যাদি করতেও শিক্ষ| দেওয়া 
যায়। এর ফলে, বোধহীন শিশুরা মনের ASAF অবস্থার সুস্থ 
প্রকাশের কৌশল আয়ত্ব করতে পারে | 

মোটামুটিভাবে বলা যায়, এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র দৈহিক ও 
সামাজিক গুণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বৌদ্ধিক 

বিকাশের চেষ্টা এদের ক্ষেত্রে বুথা। আর এদের জন্য 
আলোচনা 

বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। সামান্য যেটুকু কৌশল এরা 
আয়ত্ব করবে, ত! শিক্ষকের প্রচেষ্টার উপরেই নির্ভর করবে। একই কাজ 
বার বার করে তার! শিখবে | 
তাছাড়৷ এই সব শিশুদের মানসিক ও দৈহিক অ 
সমবেদনার সন্দে, এদের সমস্তা গুলোকে 


যত্বের অভাব, অসহযোগীমূলক 
আচরণ গড়ে উঠতে সহায়তা 
বেনজর রাখা দরকার || 


প্রশ্নাবলী 


I. Who are exceptional children? 
educated. [C.U.B.T. "66, K. U. 


children. 

[C. U. B. T. '68] [১১৭১২৫ পৃঃ] 

3. Who are exceptional children? How will you deal 
an educator, [K.U.B.T. %66 ] [ সম্পূর্ণ অংশ ] 

4. How are Feeble minded children ? Discuss the Steps the teacher 
will follow in developing them, [ ১২৫-১৩০ পৃঃ] 

5. What are the characteristics by whicl 
Child. Indicate the role of the teac 
properly [ ১১৮-১২৫ পৃঃ] , 

6. Write notes on the following : 
d ined [১১৭-১২৫ পৃঃ] (D Moron [ ১২৬-১২৯ 

পৃঃ] (a) Grade-accereerlation | ১২৫ পৃঃ] 


with them as 


1 you can identify gifted 
her in developing them 


পৃঃ] (c) Imbecile 


s 


সপ্তম অধ্যায় 0c 
নটি cum) apt 
“MENTAL HYGIENE. 


আমরা যেমন মাঝে মাঝে দৈহিক অসুস্থতায় ভূগি, তেমনি মাঝৈ মাঝে 
মানসিক অন্ুস্থতায়ও ভূগি। দেহের কোন বিশেষ অংশের ক্রিয়া সঠিকভাবে 
না হলে, আমাদের দৈহিক অস্থস্থতা দেখা দেয়। তেমনি, আমাদের মানসিক 
বিভিন্ন প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে না হলে মানসিক wel দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে 
শিশুদের মধ্যে এ ধরনের অস্বাভাবিক মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের কাজের 
অস্্বিধার wf করে এবং নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ে বিশেষ 
বিশেষ কি ধরনের সমস্তা| দেখা দেয়, এবং কি ভাবে তাদের সমাধান করা যায়, 
তা জানতে হলে, প্রথমে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম eiua সম্পর্কে কিছু 
আলোচনা কর! দরকার | স্থৃতরাং আমরা প্রথমে সাধারণভাবে, মানসিক স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিদ্যালয়ের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ নিয়ম কাহ্ছন সম্পর্কে 


আলোচনা করব। 
মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কি What is mental Hygiene ]9— 


মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা খুব বেশী দিন আগে হয় নি। ১৯০০ 
গ্ৰীষ্টাব্দে, ক্লিফোৰ্ড বিরার্জ নামে এক আমেরিকান যুবক বাড়ীর পাচতলার 
জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। 


E LT কিন্তু, তিনি সফল হন নি। বিচারে, তাকে মানসিক 
কী ayz হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এবং তিন বৎসর তিনি 


উন্মাদাগারে (mental hospital) থাঁকেন। পরে 
তিনি yz হয়ে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে একটা বই লেখেন | 
১৯০৮ খ্ৰীঠাব্বে তার এই বই ‘A mind that found itself! প্রকাশিত হয়। 
এই বই প্রকাশের পর সারা আমেরিকায় সাড়া পড়ে যায় | এবং মানসিক অস্থস্থ 
ব্যক্তিদের চিকিৎসা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তার হ্ত্রপাত হয়। ১৯০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ইয়েলে (Yale) মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠিত হয়। 
এর উদ্যোক্ত। ছিলেন মানসিক রোগ চিকিৎসক ( psychiatrist ) মেয়ার 
(A. Mair)! প্রথম স্তরে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশেষভাবে, মানসিক 


১৩২ festa 


বিকারগ্ৰস্তদের সমস্তা নিয়েই আলোচন! করত। কিন্তু বৰ্তমানে মানসিক 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বর্তমানে 
gatas: তিনটে উদ্দেশ্য নিয়ে কাঁজ করে__ 

প্রথমতঃ, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ’ল, মান্ষের দেহ- 
বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়ত] sal 


দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষায় মহায়ত। 
RETN 

wehne: মানসিক বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সহায়তা «al | 

অনোবিদ্‌ বার্ণার্ভ (Bernard) বলেছেন__,৮ is the practical 
art of assísting oneself and others to the realization. of 
a fuller, happier, more harmonious, and more effective 
lite”! gaa: মানসিক শ্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শারীরিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের 
মতই মান্গষের জীবন যাপনের জন্য একটা মান (standard) নির্ধারণ 
করে দেয়। শুধুমাত্র জীবন যাপনের মান নির্ধারণ করাই এর কাজ নয়। 
প্রত্যেক মানুষ যাতে সেই পথে এগিয়ে যেতে পারে সেদিকে তাদের সহায়তা 
করাও মানসিক স্থাস্থ্-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । আর প্রত্যেক ayas এই 
ব্যাপারে বিজ্ঞান সন্মতভাবে সহায়ত| করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মানব 
প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, এবং তাকে মানব কল্যাণের ক্ষেত্ৰে প্রয়োগও 
_ করে। তাই এই বিজ্ঞানের একই সঙ্গে পরীক্ষামূলক ও প্রয়োগমূলক দিক আছে। 


মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও feug 


Education ] 2 


মনের 


[ Mental hygiene & 


শিক্ষাক্ষেত্ৰে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞানের গুরুত্বকে 
অস্বীকার করা৷ যায় না। কারণ, 


স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নির্দেশ বিশেষভাবে বি 
স্বাস্থা-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক | শিক্ষার শিক্ষা ও মানসিক 
সাধন কর|। ব্যক্তিকে সামাজিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, ? 
থেকে বিকাশে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করাই হ’ল আধুনিক 
মানসিক স্বাস্থয-বিজ্ঞানের উদ্দেখ্যও হ’ল ব্যক্তি জীবনের "uq 
করা। মনোবিদ্‌ ato ফিল্ডের 

স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন-_« 


বর্তমানে আর 
শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, মানসিক 


নতিক সমস্ত দিক 
শিক্ষার উদ্দেখ | 


E এ; নি 
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nious functioning of the whole personality”. geat মানসিক 
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য স্বস্থ সামঞ্রস্তপূর্ণ একক ব্যক্তিসত্বার বিকাশ এবং 
শিক্ষারও উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তিসত্বার বিকাশ। তাই মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষা, উদ্দেশ্যের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। . - 

শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের দিক থেকে নয়, ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষা ও 
মানসিক স্বাস্থা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্তমান। শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম অভিজ্ঞতা 
মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের সহায়তা করে। অনেক সময় মানসিক অন্থস্থতার 
মূলে থাকে অজ্ঞানতা । অজ্ঞানতার দরুন শিক্ষার্থীর মধো হীনমন্যতা বোধ 
জাগে, এবং তার থেকে ধীরে ধীরে মানসিক অন্তস্থতার বিকাশ হয়। তাই 
শিক্ষাকালে, ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিষয়কে বিচার করতে শেখে, জীবনের 
অরুতকার্ধতাকেও বিচার বিবেচনার ছার! গ্রহণ করতে শেখে, ফলে, মানসিক 
অন্স্থতার সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে দূর হয়। আবার, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের 
নানারকম অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মানসিক অন্থস্থতার কারণ হয়ে দাড়ায়। 
যেমন, যে শিশু বার বার কোন সমক্তা সমাধান করতে গিয়ে অকৃতকাৰ্য্য হয়, 
তার মনে হতাশা আসে এবং পরে এই হতাশা থেকে অপসঙ্গতিযুলক আচরণ 
(Maladjustment behaviour) তার মধ্যে দেখা দেয়। যে শিশু বিদ্যালয়ে 
তার স্বাভাবিক বিভিন্ন চাহিদার চরিতার্থ করতে পারে না মেও মানসিক দিক 
থেকে অন্থস্থ হয়ে পড়ে | FEI ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করতে 
হলে, শিশুর শিক্ষাকে যেমন মানসিক স্বাস্থা-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি, মানসিক স্বাস্থ্য যাতে বজায় থাকে সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে শিক্ষার কাজ পরিচালনা করতে হবে । অর্থাৎ, মানসিক স্বাস্থয- 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞান এদের পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার! ব্যক্তি জীবনের 
বিকাশ নিণীতি হবে । এই কারণে শিক্ষা-মনোবিগ্ঠায় মানসিক স্বাস্থা সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন | 

সবশেষে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের একট! কল্যাণমূলক দিক আছে। 
মানসিক স্বাস্থা-বিজ্ঞান পড়লে, ব্যক্তির নিজের জীবনের উপর তার প্রভাব 
এসে পঁড়ে। সাধারণ শারীরিক স্বাস্থা-বিজ্ঞনের জ্ঞান যেমন, ব্যক্তির T- 
স্বাস্থ্যাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের dae 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করে 
তোলে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের নিজেদের 
আচরণের স্বরূপ বুঝতে সাহাধ্য করে এবং আদর্শ অনুযায়ী আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
করতে অনুপ্রাণিত করে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষভাবে 
শিক্ষককে তার কাজে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের সমস্তামূলক আচরণের 


i JA Hadfield : Psychology & Mental Health. 
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প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করে, তার দূর করার উপায় উদ্ভাবনে মানসিক 213- 
বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষককে সহায়ত! করে । এই কারণে, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান 
শিক্ষাক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ । 


মানসিক স্বাস্থা কি [ What is Mental Health ] 3— 


বাস্তবিক পক্ষে মাননিক অস্থস্থত| ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে বিভেদের সীম|- 
রেখ খুবই ক্ষীণ। দৈহিক দিক থেকে যেমন সুস্থ স্বাভাবিক stam নেই, তেমনি 
মানপিক দিক থেকেও স্বস্থ স্বাভাবিক মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল । মনোবিদ্‌ 
বার্ণার্ভ (Bernard ) বলেছেন — "Mental health like physical health 
is a matter of degree. The deviding line between good and 
poor mental health, is a matter of degree." কিন্তু, প্রশ্ন হ’ল, এই 
মানসিক স্বাস্থ্য কি? দৈহিক স্থাগ্য বলতে আমাদের 

at SY একট! সাধারণ ধারণ! আছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যদ্দের 
সামন্তন্তপূর্ণ সক্ৰিয়তার মাধ্যমে পারিপাশিকের সঙ্গে সঙ্গতি 

বিধান করে চলাই হ’ল দৈহিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ । মানসিক স্বাস্থ্যের মূলেও আছে 
এই xps বিধান ব সঙ্গতি বিধান (adjustment)| মানসিক দিক থেকে 
বিচার করে মনোবিদ্রা বলেছেন, মানুষের সমস্ত আচরণই (behaviour) 
উদ্দেশ্যমুখী। এই উদ্দেশ্যমুখী আচরণের মূলে আছে, essen] চাহিদ। 
(need)i দৈহিক বিকাশের মূলে যেমন আছে জৈবিক (organic) চাহিদা ; 
তেমনি মানসিক বিকাশের মূলে কাজ করছে, কতকগুলে| মানসিক চাহিদ। 
(mental or psychological needs) | এই চাহিদাগুলে| ব্যক্তির একান্ত 
নিজস্ব প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার, সামাজিক জীবন 
যাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন, ব্যক্তির মধ্যে, 
নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, তার ব্যক্তিগত 
দিকের প্রয়োজনীয়ত| মেটায় । আবার সঙ্গলাভের চাহিদা, ভালবাসার চাহিদ। 
ইত্যাদি ব্যক্তির সামাজিক চাহিদা। এই সব চাহিদার তৃপণ্ডির মধ্য দিয়ে 
ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। নৈব্যক্তিক অর্থে (objective sense), 
ব্যক্তি যদি veta. চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, 
- তা’হলে তাঁর জীবনে প্রক্ষোভিক সমতা বজায় থাকবে এবং মানসিক সংগঠনের 
“পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। এই সঙ্গতি বিধানের জন্য, কখনও পরিবেশের পরিবর্তন 
করতে হয়, কখনও বা চাহিদার সংবোধন করতে হয়, আঁবার কখনও বা 
দু'য়েরই পরিবর্তন করতে হয়। এই ভাবে, যে কোন উপায়ে যদি চাহিদার 
তি বিধান সম্ভব হবে। এবং এই সাৰ্থক সঙ্গতি বিধানের 
সক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে । কিন্তু যদি কোন কারণে, ব্যক্তি 


i 
/ মানসিক স্বাস্থ্য ১৩৫ 
তার এই প্রাথমিক চাহিদার পরিতৃপ্থি না করতে পারে, তার মধ্যে প্রক্ষোভ- 
মূলক অসামগ্রস্ত লক্ষ্য করা যায়, মানসিক ছন্দের (mental conflict) «f£ 
হয়। এই মানসিক ছন্দের বহিঃপ্ৰকাশ ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দেখা দেয়। 
সে নানারকম অসামাজিক বা! অসামন্জস্য আচরণ করে। একেই বলা হয় 
অপসনঙ্গতি (maladjustment) | তাহ'লে, দেখা যাচ্ছে, মানুষের চাহিদা 
অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা 
বজায় থাকে । যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা ও পরিবেশের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে 
সঙ্গতি বিধান করতে পারে, সেই মানসিক দিক থেকে wu আর, ব্যক্তির 
মধ্যে এই মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য যে অভিযোজন বা সঙ্গতিমূলক 
প্রক্রিয়া কাজ করছে, তাই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য ( a process of continuous 
adjustment on the part of the individual )। 
এখন, এই চাহিদার পরিতৃপ্তি বা আচরণের সঙ্গতি, ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণ 
ap আংশিকভাবে আসতে পারে । কোন বিশেষ চাহিদা 
তাঁর উপরই নির্ভর করবে তার মানসিক স্থস্থতা । যখন 
কোন বিশেষ চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয়, তখন ব্যক্তিজীবনে সমতা 
বজায় থাকে । অপসঙ্গতির ( maladjustmet ) কোন সম্ভাবনা থাকে না। 
আবার, চাহিদার যখন, পরিতৃষ্ঠি হয় না তখন অপসঙ্গতি- 
Tes মানদিক মুলক আচরণ দেখা দেয়। যদিও অনেক সময় বিশেষ 
" চাহিদার চরিতার্থ না হওয়ার দরুন, তাকে আমর! অবদমন 
করার চেষ্টা করি এবং আপাতঃভাবে সচেতন মানসিক স্তরে তার অস্তিত্বকে 
মুছে ফেলি, তাহলে তাদের প্রভাব আমাদের আচরণের মধ্যে দেখা দেয়। 


এর ফলে নানারকম অসামাজিক এবং অসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। এই 
ীনসিক ছন্দের vi হয়, তাই ব্যক্তি আচরণের মধ্যে 


ই ধরনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ব্যক্তিজীবনের অন্স্থতার 
কারণ। এবং এই অন্স্থতা নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে প্রকাশ 
পায়। কিন্তু অনেক সময়ঃ ব্যক্তি চাহিদার পরিতৃষ্থি সম্পূর্ণরূপে করতে না 
পারলেও আংশিকভাবে তা করতে সঙ্গম হয়। ফলে অনেকটা আচরণের 
অসামগ্রন্ত দূর করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে অপসঙ্গতির তীব্রতা থাকে অনেক 
কম। চাহিদার এই আংশিক তৃপ্তির জন্য অপসঙ্গতির মাত্রা কম হয়। এই 
সঙ্গতি বিধানের প্রক্রিয়। অনুযায়ী মান্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 
যারা পরিপূর্ণভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, তাঁদের বল৷ 
হয়, স্বাভাবিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি (normal)| যারা পরিবেশের 
সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাদের বল! হয় অস্বাভাবিক 
মাঁনসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তি (abnormal)! যে সব ব্যক্তিরা আংশিকভাবে, 


ভাবে আসতে পারে, 
কি ভাবে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, 


অসঙ্গতি R করে। এ 
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পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, তাদের বল! হয় অনুস্বাভাবিক 
মানমিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তি (sub-normal)| সাধারণ মানুষ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা 
থেকে সম্পূৰ্ণ অন্বাভাবিকতার মধ্যে যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে। তাই 
মানসিক স্বাস্থ্য (mental health) «ii| সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক । সুতরাং, 
মানসিক স্বাস্থ্য একটা গতিশীল ধারণা মাত্র, কোন স্থিতাবস্থ। নয়। প্রত্যেক 
মানুষই চায় সে তার বর্তমান অবস্থা থেকে এগিয়ে যেতে। মানসিক স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞানের উদ্দেখযও অনুক্ল্পভাবে ব্যক্তিকে তার বৰ্তমান অবস্থ| থেকে ক্ৰমন্নোয়নের 
পথে এগিয়ে যেতে সহায়ত] করা । 


এই কারণে, শিক্ষাক্ষেত্রে, মানসিক ্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে 


র যথেষ্ট গুরুত্ব আধুনিক 
কালে, স্বীকার করা হচ্ছে। fav 


লয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব চাহিদা 
থাকে বা যে চাহিদার সৃষ্ট হয়, তার যথাযোগ্য পরিতৃপ্থি না করতে পারলে, 
আলোচনা তাদের মধ্যে অপনন্বতিযূলক আচরণ দেখ দেয়। এবং, 
এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত 

করে। স্থৃতরাং, বিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের 
পর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 


শিক্ষার্থীদের মানসিক 
স্বাস্থ্য বজায় রাখ! যাবে না। এ ব্যাপারে, শিক্ষককে সক্রিয়ভাবে চেষ্ট৷ করতে 
হবে। আর, মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখ 
মতদূর সম্ভব দূর করতে হবে। তাই, 
বিশেষভাবে আলোচন! Faa | এই অপমঙ্গতির কারণ কি কি, এবং কি 
কি দিক থেকে বিদ্যালয়ে MUZE E NEM ধরনের অপমঙ্গতিমুলক 
আচরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা 


যায়, এ সম্পর্কে আলোচন। করব। 
মানদিক অপসঙ্গতি 
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অপমঙ্গতির জন্য নানারকম fac f করেছেন। অর্থাৎ, 
মনোবিদ্র| অপসঙ্গতিমূল করে কতকগুলো মানসিক 
অবস্থার নির্দেশ করেছেন | যেমন 
[ এক ] নিরাপত্তার ত (S 
ense of insecurity) থেকে 
অনেক সময় নি আচরণের হৃষ্ট হয়ে থাকে। সাধারণতঃ, শৈশবে 
দের মধ্যে এই ধরনের নিরাপত্ত ধ লক্ষ্য করাষায়। কোন 
যদি বাধা পায় এবং তার 


- মানসিক স্বাস্থ্য ভি 


মধ্যে যদি এই ধারণা জন্মে যে পাশাপাশি অন্তান্ত ব্যক্তির বা পরিবেশ তার 
এই চাহিদা! তৃপ্তির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাড়িয়েছে, তাহলে তার মধ্যে এই 
ধরনের অভাববোধ আসে। ব্যক্তির মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, সে অন্য 
সকলের কাছে অবাঞ্চিত এবং সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। এর থেকেই: 
ব্যক্তির মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয়। এবং এই নিরাপত্তার 
অভাববোধের দরুন ব্যক্তি নানারকম অসামঞ্তস্ত আচরণ করতে থাকে । বাবা, 
মা, শিক্ষক বা অক্তান্ত খেলার সাথীর! যদি শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ 
করেন বা করে, তা’হলে শিশু নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে, এবং তার মানসিক 
সাম্য বিঘ্নিত হয়। 

[ছুই] আক্ৰমণাত্মক মনোভাব (Hostile attitude), অনেক- 
সময় অপসঙ্গতির মূলে কাজ করে। স্বাভাবিক প্রবণতা এবং নানারকম: 
বিরূপ অভিজ্ঞতা অর্জনের দরুন, ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাবের' 
বিকাশ হয়। এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের অসামাজিক রূপ সম্পর্কে ব্যক্তি 
ফলে তার অবদমনের চেষ্টা সে করে। অর্থাৎ, 


সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে I 

ব্যক্তির প্রবণতা এবং সামাজিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ, এই ছুই শক্তির মধ্যে: 

ছন্দের aÈ হয়। এই wa (conflict, ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত 
নানা রকমের অসামাজিক: 


করে। এর ফলে আচরণের অপসঙ্গতি দেখা দেয়। 


আচরণ এর ফলে দেখা যায়। 

[তিন] অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে অপরাধমূলক অনুভূতি (Feeling 
of guilt) অপসঙ্গতিমূলক আচরণের x করে। অনেক সময়, ব্যক্তি 
নিজের অসামাজিক কোন আচরণের জন্য নিজেকে দায়ী করে। এই 
অপরাঁধবৌধের অনুভূতিতে জর্জরিত হওয়ার দরুন, ব্যক্তি সব সময় কাজ 
করার সময় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে এবং কোন কাজই দৃঢ়তার সঙ্গে বা আত্ম- 
বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে না। এই ধরনের অপরাধবোধ থেকে 
নিজেকে মুক্ত করার জন্য নানারকম অসামাজিক আচরণও করতে আরম্ভ 
করে। মিথ্যা কথা বলা, অন্যের উপর নিজের মনোভাবকে প্রক্ষিপ্ত করার 
আচরণ এর থেকেই আসে। অনেক সময় আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে ব্যক্তি: 


এমন আচরণে প্রবৃত্ত হয় যা সামাজিক মূল্য বিচারে একেবারে নিন্দনীয় | 
(Mental conflict) মনোবিদ্রা' 


[চার] মানসিক aF 
অপসঙ্গতির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর 


বিরোধী মানসিক ইচ্ছা Ra দরুন, ছন্দের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মনের স্বাভাবিক 
ইচ্ছার সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংঘাতের ফলে ছন্দের সৃষ্টি হ্য়। এই 
মানসিক ছন্দের উপক্রমের জন্য ব্যক্তি নানা ধরনের আচরণ করতে থাকে 
সামাজিক নিয়মকাহগনের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে, ব্যক্তি এমন 
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অনেক আচরণ করে, যাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অসামাজিকও -— vds 
না বা সামাজিকও বলতে পারি ন|। কিন্তু, এই মানসিক ছন্দের RE 
যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তি না করতে পারে, তা’হলে, তার মধ্যে না 
আচরণ দেখ! দেয় । 

P সাধারণ কারণগুলে| ছাড়| নানারকম সাধারণ কারণে I 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। PA 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাঁপলান্‌ এবং ও’ডিয়। (Kaplan & ODEs 
অপদঙ্গতির কারণ. সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বিস্তারিত এক তালিকা দিয়েছেন। 


2 রণ 
তাদের মতে বিদ্যালয়ে শিশুদের নিম্নলিখিত কারণে, অপমঙ্গতিমূলক আচর 
দেখা যেতে পারে £ 


[ এক ] অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম চা 
মূলক আচরণ Rre সহায়তা করে। বাবা, মা, বা অন্যান্য শিশুদের 
পরিবারের মধ্যে আচরণ, অনেক সময় শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। ৃ 

[দুই] বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্ৰম (curriculum) এর মধ্য দিয়ে শিশুর! 
অনেক সময়, তাদের সবরকম চাহিদার পরিতৃথ্যি করতে পারে না৷ বলে, 
অনেক সময় অপসঙ্গতিযূলক আচরণ করে থাকে । সাধারণ বিষয়বস্তু কেন্দ্ৰিক 
পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর সবরকম চাহিদার তৃপ্তিসাধন করতে পারে না। ফলে 
তার! তাদের চাহিদার তৃপ্চির জন্য অন্যরকম ব্যবস্থ। অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। 


[তিন] শ্রেণীকক্ষের বসার অস্থবিধা, অনেক সময়, 
আচরণে ইন্ধন জোগায়। 


শ্রেণীকক্ষে নানারকম অসামা 


অপমঙ্গতিমূলক 
শিক্ষার্থীদের বসবার স্থানের অকুলান হওয়ার দরুন 
জিক আচরণ করার স্থযোগ করে নেয়। 

[চার] অনেক সময় শিক্ষকের শাসনের দরুন, শিক্ষার্থীদের মনে ভয়ের 


সঞ্চার হয়। ফলে সে স্বতঃস্দূর্তভাবে শ্রেণীর বিভিন্ন কাজে যোগ দিতে চায় 
না। এই ধ 


রনের নিরাপত্তার অভাবের জন্য, শিশুর! অন্তভাবে নিজেদের 
গ্রকাশ করে। 


[পাঁচ ] অনেক সময় fag 


লয়ে বিভিন্ন কাজে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের 
নীতিকে পূর্ণ wr দেওয়| হয় না। ফলে যে কাজ কোন শিক্ষার্থী, তার 
নিজের মানসিক ক্ষমতার ছারা সম্পন্ন 


করতে পারে না, সে কাঙ্গ তাকে 
করতে দেওয়া হয়। এর ফলে সে অকৃতকাৰ্য হয়। এবং এই অকৃতকার্ধত৷ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনম 


TS বোধ আনে। এই হীনমন্ততাই আবার তার মধ্যে 
অপনব্তিমূলক আচরণের wt? করে। 

[ছয়] অনেক সময় বিদ্যালয়ে খেলা ব্যবস্থা না থাকার দরুন, 
শিক্ষার্থীরা তাদের eu 


নানারকম মানসিক প্রবণতার সুস্থভাবে প্রকাশের স্থযোগ 
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পায় না। ফলে, তাদের এই সব প্রবণতার প্রকাশ নানা ধরনের অসামাজিক 
আচরণের মধ্য দিয়ে হ'য়ে থাকে । E 


[ সাত ] বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করে। তারা 
দবদ্ধাভাবে ঘোরাফেরা করে; দূলবদ্ধভাবে শ্রেণীতে বসে; দলগতভাবে নানা 
কাজ করে। কিন্তু, কোন বিশেষ শিক্ষার্থী যদি কোন বিশেষ দল থেকে 
পরিত্যক্ত হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম অসন্দতিমূলক আচরণের বিকাশ 
হয়। সুতরাং, অনেক মনোবিদ্‌ বলেছেন, দলের মধ্যে প্রবেশ করতে না 
পারার জন্য, বা কোন বিশেষ দল থেকে পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়। 


[আট] অনেক সময়, অনেক শিক্ষার্থী আথিক অসঙ্গতির জন্য 
বিদ্যালয়ের অনেক কাজে যোগ দিতে পারে না। তুলনামূলকভাবে পোষাক 
পরিচ্ছদও অনেকের খারাপ থাকে । এর জন্য, সেই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
হীনমন্তত। বোধ জাগ্রত হয় এবং তার ফলে অপস্দতিমূলক আচরণ দেখা যায়। 


[নয়] অনেক সময় শিক্ষকরা কোন কোন ছাত্রকে অপরাধ প্রবণ 
(dilinquent) হিসেবে বিবেচনা করেন। এবং তারা সবসময়ে তাদের সঙ্গে 
বিরূপ আচরণ করে থাকেন। এই ধরনেরপ্বিরূপ আচরণ শিক্ষার্থীদের অপরাধ 
প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ হ'য়ে দাড়ায় । 

[দশ] বিদ্যালয়ে আমরা যে রিপোর্ট দিই, তার দ্বারা অনেক সময় 
শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয় না। কারণ, তার মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক 
সম্ভাবনার কোন বিবরণ থাকে না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্রমে নিরুৎসাহিত 
হ'য়ে পড়ে এবং বিদ্যালয়ের কাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন «fusis প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থার অভাবের দরুন তাদের মধ্যে 
অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়। ] 

[ এগার ] বিদ্যালয়ের সে পিতামাতার সম্পর্ক অনেক সময় শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের হৃষ্টি করে। যে পিতামাতার বিদ্যালয়ের 
‘বিভিন্ন কর্মস্থচীর উপর আস্থা নেই, যে পিতামাতার শিক্ষকদের উপর আস্থা 
মেয়েরা কখনওই বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে 


নেই, তাদের ছেলে 
অভিযোজন করতে পারে WI I তাই পিতামাতার বিদ্যালয়ের প্রতি মনোভাব 


অনেক সময় শিক্ষার্থীর অপসঙ্গতির কারণ হয়ে দাড়ায়। 

[বার] এছাড়াও, কাপলান, এবং ও?ভিয়া (Kaplan & O'Dea) 
আরও কতকগুলো কারণের কথা বলেছেন, যে গুলোকে পৃথকভাবে আলোচন। 
না করলেও চলে। কারণ, এগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । 
যেমন তাঁর! বলেছেন, পিতামাতার মধ্যে অপসন্ধতি, শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর 
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করা প্রয়োজন। হয় বহির্জগতের বশ্যত| স্বীকার করতে হয়, অথব। 
তাকে জয় করতে হয়। কিন্ত অদসের (id) মত অন্ধ অবচেতন শক্তির 
দ্বার এই কাজ করা সম্ভব হয় না। এই কাজের wg ব্যক্তি মনের উচ্চতর 
স্তর আছে। 

দ্বিতীয় স্তরে ফ্ৰয়েদ্‌ একে বলেছেন, অহম্‌ (Ego) অদস্‌ তার কোন 
ইচ্ছাই সরামরি পূরণ করতে পারে "Hi তার ইচ্ছা বাস্তবে চরিতার্থ করতে 
হ'লে অহম্‌ (Ego) এর প্রয়োজন | অহম্‌ এর বাস্তব অবস্থা এবং অবচেতন 
মনের MA সম্পর্কে ধারণ! থাকে । অহম, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, বাস্তববাদী | 
তাই RM বলেছেন এই "ENS বাস্তব নীতির দ্বারা (reality 
principle) পরিচালিত wx | ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা যাতে স্থসমঞ্চসভাবে 
পরিতৃপ্ত কর! যায়, যাতে বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তি সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান 
করে চলতে পারে এ চেষ্টাই সব সময় করে তার wx (Ego)! অর্থাৎ, 
অহম, বহির্জগতের বাধাকে স্বীকার করে। এবং কোন প্রতিক্রিয়া করলে, 
যদি সে বোঝে, যে অদসের কোন বিশেষ চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে, অথচ, ব্যক্তির 
সামাজিক মর্ধাদ। কু হবে না, সেই কান সে করতে CHAI অন্যথ। সে অদসের 
ইচ্ছাকে চেপে রাখে, বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয় না। এই দিক থেকে 
বিবেচন! করলে অহম্‌কে প্রহরী বল| যেতে পারে। সে বাস্তবমুখী প্রবণতার 
প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ দেয় মাত্র। জন্মের সময় এই অহম, (Ego) থাকে 
খুবই ছুর্বল। তাই শিশুর! স্বাধীনভাবে তাদের যে কোন প্রবণতাকে 
পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অহম, সত্বার 


বিকাশ হয় এবং ক্রমে তার আচরণ এই অহম, দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ’য়ে 
বাস্তবমুখী হয়। 


ফ্ৰয়েদ্‌ মনের ক্রিয়াশীলতার তৃতীয় স্তরকে বলেছেন, আধিশাস্ত। (super- 
৪৪০)। মানুষের ব্যক্তিসত্বা গঠনে যেমন বহির্জগতের প্রভাব আছে, তেমনি, 
সামাজিক নৈতিক মানেরও প্রভাব আছে ব্যক্তি সত্ব! গঠনে সমাজ মনের এই 
প্রভাবিত দিককেই ফ্ৰয়েদ, বলেছেন, অধিশাস্ত। (super-ego) | সাধারণভাবে 

, আমরা একে বিবেক (conscience) বলতে পারি। এই অপিশাস্তা, অহম্‌- 
এর কাজের সমালোচনা করে এবং তাকে নিয়ন্ত্ৰণ করে | এর কিছু গঠনাত্মক 
দিক থাকলেও, নিষেধাত্বক দিকই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । বাস্তবতাকে 
নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে অহমূকে বাধ্য করাই হ’ল 
জয়েদের (Freud) মন সংক্ৰান্ত এইস 
সঙ্গতির উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। 
থেকে ঘা পাওয়া যাচ্ছে, তা’ 


ংব্যাখ্যানের ব্যক্তিজীবনের আচরণগত 


প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংব্যাখ্যান 
হল মানুষের সমস্ত রকম সচেতন আচরণ তার 


—eÓ— 


=== =>--=*>>-র> >= য় ৰ 
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অবচেতন মন হার! নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন, সমস্ত রকম মানসিক 
প্রক্রিয়ার মূলে আছে, অবচেতন ্রক্রিয়া। এবং সব রকম আচরণের নির্ধারক 
ফ্ৰয়েদের মন সম্পকে হ’ল অবচেতন মন। তিনি তার Law of psychic 
ধারণা ও অপনঙ্গতির determinism-4 এই কথাই বলেছেন। স্থৃতরাং, 
m এর থেকে বল! যায়, অপসঙ্গতি বা সঙ্গতি উভয়েই এই 
অবচেতন মনের প্ররুতির দার! নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ফ্ৰয়েদ্‌ বলেছেন, 
মানুষের মনের তিনটে ক্রিয়াশীল স্তর আছে”_অদস্‌, অহম্‌ এবং অধিশাস্তা d 
এখন, wu স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে, এই তিনটে সামগ্রস্য বিধান করে চলে I 
কিন্তু, যখন এই তিন স্তরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে তখন ব্যক্তি 


নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে নানা ছন্দের সম্মুখীন হয়। এর ফলেই 
অপসঙ্গতি দেখ! দেয়। তাহ'লে ফ্ৰয়েদের এই সংব্যাখ্যান থেকে অপসঙ্গতির 
একটা হ’ল অবচেতন মনের 


দু'টো প্রধান কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
ক্রিয়া ; দ্বিতীয়টি হ'ল wp অহম্‌ এবং অধিশাস্তার মধ্যে পারস্পরিক 


সামপ্তস্তের অভাব বা ছন্দ | 
সামগ্রিকভাবে অদস্, অহম্‌ এবং অধিশান্তার পারস্পরিক সামগ্ুস্তের অভাব 


ছাড়াও, ফ্ৰয়েদ্‌ আরও কতক গুলো বিশেষ কৌশলের কথা বলেছেন, যার দ্বার! 
ব্যক্তির আচরণের প্ৰকৃতি নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির অহম্‌ সত্থাকে তিনটে সত্বার 


সঙ্গে সামগ্রস্ত বিধান করে চলতে হয়-__অদস্‌, অধিশান্তা এবং বাস্তব জগত | 
এই তিনটে সত্বার মধ্যে সততই সংগ্রাম চলছে । NA 
অহম্‌ এর আত্মরক্ষার এর কাজ হ'ল এদের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা । এই সঙ্গতি 
বিভিন্ন কৌশন ও বিধানের জন্য অহম্‌ নানারকম কৌশল অবলম্বন করে ই 
অপমঙ্গতি : UE 
সব কৌশলকে বলা হয় অহম্‌ এর আত্মরক্ষার কৌশল 
(defence mechanism) | এই সব কৌশলদ্বার অনেক সময় পরোক্ষভাবে বা, 
আংশিকভাবে কোন চাহিদার পরিতৃপ্তিও হ'য়ে থাকে I এই. সব প্রক্রিয়ার দ্বারা 
ব্যক্তিজীবনে সঙ্গতি বিধান করা যায়, এইসব কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে GET- 
পূৰ্ণ হ’ল--অবদমন (Repression) । অদসের বিভিন্ন অসামাজিক ইচ্ছা 
মবসময়ে পরিতৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু এই সব অসামাজিক এবং নীতিবিরুদ্ধ 
ইচ্ছাকে সব সময় অহম্‌ এর পক্ষে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় 
চেতন মনেও এ ধরনের অসামাজিক আকাঙ্খা জাগে। এই সব ইচ্ছাকে অহম 
সত্বা অবদমন করে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই সব অবদমিত 
ইচ্ছা অবচেতন মনে fafaa হয়ে-থাকতে পারে না। তারা সব সময় চেষ্টা 
করে চেতন মনে বেরিয়ে আসার এবং পরিবেশের মধ্যে পরিতৃষ্টি পাওয়ার ।' 
কিন্তু অহম্‌ তাদের এই বহিঃপ্রকাশে বাধা বা রোধ (resistance) w(P FTA | 
সন্দর (censor)! অবচেতনের সেইসব ইচ্ছাকেই 


একে বল! হয় অহম্‌ এর C 
Av 


SU. শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


DUST XU ww, লালুকভাব (১5০৩০), নানারকম দৈহিক ব্যাধি 
শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিতে সাহায্য করে tcs | 
বিদ্যালয়ে অপনঙ্গতিযূলক আচরণের কারণ সম্পৰ্কে এটুকু বললেই শেষ 
হয় না। কারণ, এছাড়াও নানারকম কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক 
আচরণ লক্ষ্য কর| যেতে পারে। তাই পূর্বনিদিষ্ট কোন তালিকার সঙ্গে 
মিলিয়ে তাদের অপসঙ্গতির কারণ খুজতে গেলে ভুল কর! হবে। তাদের 
রস্থিতির মধ্যেই থাকে । তাই কোন বিশেষ 
করতে হ'লে তার আচরণযূলক পরিস্থিতিকেই 
ণ করে দেখতে হবে। 
অবচেতন মন ও অপসঙ্গতি 


justment ] s— 
মনোব্দ্যায় সচেতন মনের ক্রি 
- পাশাপাশি অবচেতন মনের ক্রিয়া 


[ Unconscious and Malad- 


য়াকলাপ সম্পকে আলোচনার সঙ্গে, 


সম্পর্কে আলোচনারও বিস্তৃতি হয়েছে । 
অবচেতন মনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মনোবিদ্রা, মানুষের সমস্ত রকম আচরণের 


UN নিৰ্ধারক হিসেবে অবচেতন মনকে বিবেচনা করেছেন। 


মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণের ফলে মনোবিদ্যার এক বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাঁকে 


বৰ্তমানে বলা হয় মনঃজমীক্ষণ বাদ (Psycho-analytic School) | 
এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাত।৷ হিসাবে fete ক্রয়েদের (Freud) নাম 
নসিক চিকিৎসক অবচেতন 


রেছিলেন। ফ্রয়েদ নিজেও 
দর অভিজ্ঞতা ও তার নিজের 

নতুন শাখা! প্রতিষ্ঠা করেন ৷ XTSCqR 
আচরণের প্রকৃত wu বিশ্লেষণে মনোবিগ্ভার এই শাখা বর্তমানে এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ 'ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই মতবাদ দ্বারা মানুষের 
আচরণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া 


জয়ের (Freud) প্রথমতঃ, মনকে ক্ষেত্রগত দিক থেকে 

তিনটে অংশে ভাগ করেছেন। ফ্ররেদের পূৰ্বে পর্যন্ত মনে 

রি ক্রির। সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞান সম্মত 

ধারণ তনি বললেন, মনের তিনটে স্তর 

(consious), প্ৰাক্‌-চেতন (sub-consci 

Conscious ) এবং (unconscious) | 
বাস্তব জগতের সম্পর্ক বৰ্তমান, 


(topologically) 
র অন্যান্য অংশের 
ধারণা ছিল না। 
আছে-__চেতন 
Ous or pre- 
মনের যে অংশের সঙ্গে 
বা মনের যে অংশের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে 


মানসিক স্বাস্থ্য SS 


আমরা সচেতন, তাকেই তিনি বলেছেন চেতন মন (conscious mind)! 
তার ধারণা অনুযায়ী, এই চেতন মন আয়তন এবং ক্রিয়াশীলতা উভয় দিক 
থেকে অবচেতন মনের চেয়ে ছোট এবং ছূর্বল। চেতন মনের ঠিক পরবর্তী 
স্তরেই হ'ল প্রাকৃচেত্নার স্থান। অর্থাৎ যে সব বস্তু বা অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে 


. আমরা বর্তমানে সচেতন নই, কিন্তু চেষ্টা করলেই চেতন প্রক্রিয়ায় তাদের স্থান 


করে দিতে পারি, তাই গ্রাকৃচেতন সুরের বিষয়বস্তু গ্রাকৃচেতন স্তর 
চেতন ও অবচেতন স্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাকৃচেতন স্তরের পরেই 
আছে অবচেতন স্তর। এট! মনের সবচেয়ে বৃহত্তর অংশ। অবচেতন মনে 
অবস্থিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবচেতন মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
আমাদের কোন ধারণাই থাকে না। এই অবচেতন মনে থাকে সমস্ত রকম 
আদিম প্রবৃত্তি ও কামনা। OW তার এই ক্ষেত্রগত শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে 
সমতা রেখে, মনের ক্ৰিয়াগত দিককেও (dynamic aspect) তিনটে স্তরে 
ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের মন তিনটে স্তরে কাজ করে। 
এই তিনটে স্তর হ'ল-_অদস্‌ (id), অহম্‌ (ego) এবং অধিশাস্ত। (super- 
ego)! অদস্‌ (id) হ'ল পরিপূর্ণ ভাবে অবচেতন ৷ তবে সবচেয়ে মৌলিক 1 
এটাই হ’ল মানুষের সমস্ত রকম আদিম প্রবণতার উত্স। এর কাজ হ'ল 
মানুষের সমস্ত রকম প্রবৃত্তির চাহিদা পরিতৃপ্ত করা । এই ধরনের চাহিদা 
তু’ভাবে ব্যক্তি জীবনে আসে। 

প্রথমত £, ব্যক্তি জন্মগতভাবে কিছু প্রবণতা নিয়ে আসে। এই 
জন্মগত প্রবণতাগুলোর উৎস হ'ল A একথা আমরা. পূর্বেই বলেছি। 
এছাড়া ব্যক্তিজীবনে নানা রকম চাহিদার x হয়। এবং সামাজিক 
নানা বাধা নিষেধ থাকার জন্য বা ব্যক্তি অক্ষমতার জন্য আমরা সব সময়, 
এগুলোকে চরিতার্থ করতে পারি না। তখন এই সব আকাঙ্খা বা 
চাহিদাগুলোকে আমাদের অবচেতন মনে অবদমন (repress) করি। 
এই অবদমিত চাহিদা ও জন্মগত চাহিদাগুলো অবচেতন মনে মৃত 


অবস্থায় পড়ে থাকে না। তাদের মধ্যে সমন্বয়নের মাধ্যমে কমপ্লেক্সা 


(complex) তৈরী করে এবং গতিধর্মী বল তাদের মধ্যে সঞ্চারিত। এই 


গতিধৰ্মাতার (dynamic nature) দরুন, এই সব চাহিদাগুলো সব সময় 
Afagfa পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে গঠে। এই জন্য ফ্রয়েদ্‌ বলেছেন, WU 
(id) অব সময় সুখ ভোগের নীতি (pleasure principle) অনুসরণ করে। 
এই আস্‌ (id) হ'ল অবচেতন জুড়ে বর্তমান; মানুষের নগ্নতার প্রতিরপ l 
ভাল মন্দ বিচারের কোন অবকাশ তার নেই। সব সময় চায় মনের অতৃপ্ত 
বাঁসনাকে চরিতার্থ করতে। আর স্থথই তার কাছে প্রধান। কিন্তু অদস্‌ 
এর বিভিন্ন কামনাকে চরিতার্থ করার অন্ধ বাইরের জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া! 


এ 


১৪২ শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


করা প্রয়োজন। হয় বহির্জগতের বহ্যত| স্বীকার করতে হয়, অথবা 
তাকে জয় করতে হয়। কিন্ত অদসের (id) মত অন্ধ অবচেতন শক্তির 
দ্বারা এই কাজ কর! সম্ভব হয় না। এই কাজের জন্য ব্যক্তি মনের উচ্চতর 
স্তর আছে। 

দ্বিতীয় স্তরে ফ্রয়েদ একে বলেছেন, wig (Ego)! অদস্‌ তার কোন 
ইচ্ছাই সরাসরি পূরণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা বাস্তবে চরিতার্থ করতে 
হ'লে অহম্‌ (Ego) এর প্রয়োজন | অহম্‌ এর বাস্তব অবস্থা এবং অবচেতন 
মনের আস্‌ সম্পর্কে ধারণ! থাকে । অহম. বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, বাস্তববাদী i 
তাই WM বলেছেন এই অহম, বাস্তব নীতির দ্বার! (reality 
principle) পরিচালিত sx | ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা যাতে সুসমগ্রসভাবে 
ARSA কর! যায়, যাতে বহির্জগতের সন্ধে ব্যক্তি সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান 
করে চলতে পারে এ চেষ্টাই সব সময় করে তার ws (Ego)! অৰ্থাৎ, 
অহম, বহিৰ্জগতের বাধাকে স্বীকার করে। এবং কোন প্রতিক্রিয়া করলে, 
যদি সে বোঝে, যে অদদের কোন বিশেষ চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে, অথচ, ব্যক্তির 
সামাজিক মর্ধাদ। ক্ষু হবে না, সেই কাজ সে করতে দেয়। অন্তথ| সে অদমের 
ইচ্ছাকে চেপে রাখে, বাইরে প্রকাশ হাতে দেয় না। এই দিক থেকে 
বিবেচন| করলে অহম্‌কে প্রহরী বলা যেতে পারে | সে বাস্তবমুখী প্রবণতার 
প্রকাশিত হওয়ার স্থযোগ দেয় মাত্র। জন্মের সময় এই অহম, (Ego) থাকে 
খুবই দুর্বল। তাই শিশুর! স্বাধীনভাবে তাদের যে কোন গ্রবণতাকে 
পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অহম, সত্বার 
বিকাশ হয় এবং ক্রমে তার আচরণ এই অহম, দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
বাস্তবমুখী হয়। 


ফ্ৰয়েদ্‌ মনের ক্ৰিয়াশীলতার তৃতীয় স্তরকে বলেছেন, অধিশীস্তা। (super- 
ego)! মান্গষের ব্যক্তিসত্ব। গঠনে যেমন বহির্জগতের ers আছে, তেমনি, 
সামাজিক নৈতিক মাঁনেরও প্রভাব আছে। ব্যক্তি সত্বা গঠনে সমাজ মনের এই 
প্রভাবিত দিকেই ফ্ৰয়েদ, বলেছেন, অধিশাস্ত| (super-ego) | সাধারণভাবে 
. আমরা একে বিবেক (conscience) বলতে পারি। এই অধি 
এর কাজের সমালোচনা করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
দিক থাকলেও, নিষেধাত্বক দিকই বিশেষভাবে গু 
নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে অহ 
এর কাজ। 


ক্রয়েদের (Freud) মন সংক্রান্ত এই স 


শান্তা, অহম্‌- 

এর কিছু গঠনাত্মক 
"MI বাস্তবতাকে 
XC বাধ্য করাই হ’ল 


ব্যাখ্যানের ব্যক্তিজীবনের আচরণগত 
সঙ্গতির উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংব্যাখ্যান 


থেকে য| পাওয়া যাচ্ছে, তা"হল মানুষের সমস্ত রকম সচেতন আচরণ তার 


oru 


মানসিক স্বাস্থ্য à ১৪৩ 


অবচেতন মন দার! নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন, সমস্ত রকম মানসিক 
প্রক্রিয়ার মূলে আছে, অবচেতন প্রক্রিয়া। এবং সব রকম আচরণের নির্ধারক 
ফ্ৰয়েদের মন সম্পর্কে হ’ল অবচেতন TA | তিনি তার. Law of psychic 
ধারণ! ও অপহঙ্গতির determinism-4 এই কথাই বলেছেন b gE, 
৬ এর থেকে বলা যায়, অপসঙ্গতি বা সঙ্গতি উভয়েই এই 
অবচেতন মনের প্রকৃতির ছারা নির্ধারিত হয়। ছিতীয়তঃ, ফ্ৰয়েদ্‌ বলেছেন» 
মানুষের মনের তিনটে ক্রিয়াশীল স্তর আছে,_অদস্‌, অহম্‌ এবং অধিশাস্তা 0 
এখন, সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে, এই তিনটে সামগ্রস্য বিধান করে চলে । 
কিন্ত, যখন এই তিন স্তরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে তখন ব্যক্তি 
নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে নানা ছন্দের সম্মুখীন হয়। এর ফলেই 
অপমঙ্গতি দেখা দেয়। তাহ'লে ফ্রয়েদের এই সংব্যাখ্যান থেকে অপসঙ্গতির 
দু’টে। প্রধান কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হ’ল অবচেতন মনের 
ক্রিয়া; দ্বিতীয়টি হ'ল আদস্‌, অহম্‌ এবং অধিশান্তার মধ্যে পারস্পরিক 


সামগ্স্তের অভাব বা দ্বন্দ্ব । 


সামগ্ৰিকভাবে অদস্‌, অহম্‌ এবং অধিশাস্তার পারস্পরিক সামঞ্জস্তের অভাব 


ছাড়াও, ফ্ৰয়েদ্‌ আরও কতক গুলো! বিশেষ কৌশলের কথা বলেছেন, যার ছারা 
ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির অহম্‌ nuce তিনটে সন্থার 
সঙ্গে সামগ্স্ত বিধান করে চলতে CH TU অধিশান্তা এবং বাস্তব জগত ৷ 

এই তিনটে সত্বার মধ্যে সততই সংগ্রাম চলছে | অহম্‌ 
bor die 1র এর কাজ হ'ল এদের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা I এই সঙ্গতি 
অপাঙ্গতি বিধানের জন্য অহম্‌ নানারকম কৌশল অবলম্বন করে। এই 

সব কৌশলকে বলা হয় "ex এর র কৌশল, 


ই সব কৌশলঘারা অনেক সময় পরোক্ষভাবে বা, 


(defence mechanism) | এ ই সব af 
আংশিকভাবে কোন চাহিদার পার নিজের 


ব্যক্তি তি বিধান করা যায়, এইসব 
কা ion)! অদসের বিভিন্ন অসামাজিক ইচ্ছা 


’ল-- Repress! 

kde Ric d EB Tra অসামাজিক এবং নীতিবিক্লদ্ধ 
ইচ্ছাকে সব সময় অহম্‌ এর পক্ষে পরিতৃপ্ত কর! সম্ভব হয় না। অনেক সময় 
চেতন মনেও এ ধরনের অসামাজিক আকাঙ্খা জাগে । এই সব ইচ্ছাকে অহম 
সত্বা অবদমন করে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই সব অবদমিত 
ইচ্ছা অবচেতন মনে নিক্রিয় হয়ে-থাকতে পারে না। তারা সব সময় চেষ্টা 
করে চেতন মনে বেরিয়ে আসার এবং পরিবেশের মধ্যে পরিতৃপ্তি পাওয়ার ! 

{শে বাধা বা রোধ (resistance) সৃষ্টি করে। 


কিন্তু অহম্‌ তাদের এই বহিঃপ্রক 
একে বলা হয় অহম্‌ এর সেন্সর (০০০৪০৮)। অবচেতনের সেইসব ইচ্ছাকেই 


o RES. AO 


১৪৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা - 

হম চেতন মনে প্রবেশ অধিকার দেয়, যেগুলে| সামাজিক দিক থেকে 
গ্রহণযোগ্য | আর বাকী গুলোর উপর বাধা দেয়। এইভাবে চাহিদায় 
অবদমনের ছারা ব্যক্তিজীবনের অসামাজিক, অর্থনৈতিক আচরণের বহিঃ- 
প্রকাশকে বন্ধ করা যায়। কিন্তু আপাতঃভাবে এই অবদমন সুস্থ ব্যক্তিসত্বার 
বিকাশে সহায়তা করলেও, তার একটা সীমা আছে। এই অবদমন অতিরিক্ত 
হ’লে, এবং অবদমিত আকাঙ্খার সংখ্যা অত্যন্ত পরিমাণে বেশী হ'লে, তাকে 
আর বাধার দ্বার ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ফলে এই অত্যধিক অবদমনের 
TEA অনেক সময়, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের স্বষ্টি হয়। এই অবদমন 
ছাড়া অহম্‌ এর আত্মরক্ষার আরও নানারকম কৌশল আছে। যেমন, 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া! (Reaction formation)—এখানে ব্যক্তি অবদমিত 
অতৃপ্ত আকাঙ্খাকে অস্বীকার করার জন্য বিপরীত ইচ্ছা ব| মনোভাব প্রকাশ 
করে। অর্থাৎ, যে চুরি করেছে, সেই চোরকে ধরার জন্য অনেক সময় বেশী 
আগ্রহ প্রকাশ করে। যুক্ত্যভ্যাস (rationalization) আর একধরনের 
কৌশল যার ছারা আমরা আমাদের নিজের কোন ইচ্ছাকে বিশেষ যুক্তির দারা 
সামাজিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাই৷ যেমন, অনেকে বলেন, মাইনেতে খেতে 
ঝুলায় না, সুতরাং সেইজন্য ঘুষ নেওয়া অপরাধ নয়। অর্থাৎ, নিজের অসামাজিক 
আচরণের পেছনে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করছি। এছাড়া অভিক্ষেপণের (projec- 
tion) সাহায্যে আমাদের বিশেষ কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অন্যের উপর 
আরোপ করি। যেমন, আসলে আমার হয়তো কোন ব্যক্তিকে ভাল লাগে 
না; আমি বলি গর আমাকে ভাল লাগে না ; তা 
করি না। উদগমণও (sublimation) এক ধরনের সুস্থ ব্যক্তি জীবন 
বিকাশের কৌশল । এই প্রক্রিয়ার ছারা বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি 


সবশেষে Se [erst (identification) নামে ; 5l 
সত্বার সঙ্গতি বিধানে ও বিকাশে সাহায্য ক 
অন্যের সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে কল্পনা করে। — 
কৃতিত্বকে অভিন্ন মনে করে আনন্দ পায়। এই 
প্রক্ৰিয়| (defence mechanism) ব্যক্তি জীবনে 
বোধের মাধ্যমে বা আংশিক পরিতৃপ্তির মাধ 
সহায়তা করে ; কিন্তু অনেক সময় এই 
দরুন ব্যক্তি জীবনে অপসন্গতি দেখ| র 
ছাড়াও ফ্রয়েদ আরও কয়েক ধরনের নাত এই সব আত্মরক্ষা কৌশল 


সব অহম্‌-এর আত্মরক্ষার 


S 


8 


মানসিক স্বাস্থা sit 


গুলে! ব্যক্তিজীবনে অপমঙ্গতির মূল কারণ। যেমন-__গুত্যা বৃত্তি (regression) 
ব্যক্তির বিশেষ কোন মানসিক আকাজ্ষা বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে 
সামগ্রন্ত বিধান করতে পারে না, তখন অনেক সময় তা বর্তমীনকে ত্যাগ করে 
অতীতের শৈশবে ফিরে যেতে চায়। শৈশবে যে সব আচরণের মধ্যে সে 
আনন্দ পেত সেই সব আচরণ সম্পাদনের মাধ্যমে সে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা 
সুতরাং, ব্যক্তির মধ্যে এই পলায়নী মনোভাব এবং শৈশবের আচরণের 
কে মানসিক স্বস্থতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাই 
অপসঙ্গতিরই কারণ । এছাড়া অনেক সময় 
ব্যক্তি অবান্তর কল্পন! বা দিবাস্বপ্রের মাধ্যমে, অবদমিত আকাজ্ষার আংশিক 
তৃপ্তি করে। কিন্ত এই অবাস্তব কল্পনা ( fantasy ) বা faatugt ( day- 
dreaming ) অনেক সময়, এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে তাকে আর মানসিক 
সুস্থতার লক্ষণ বলা যায় না। এ ছাড়া, অনেক সময়, মানসিক দন্দকে দৈহিক 
লক্ষণে রূপান্তরিত ( conversion ) করা হয় | এই সব রূপান্তরিত আচরণ 
অপসঙ্গতির কারণ বলা যেতে পারে । সুতরাং, ফ্রয়েদের মতে এই সব কে 
স্বাভাবিক অবস্থায়, ব্যক্তিজীবনের সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়ত! করলেও, 
অনেক সময় তারা অপসঙ্গতি ও মানসিক অন্থুস্বতার কারণ হয়ে দাড়ায় । 
scu মতবাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল মায়ের যৌন শক্তি 


(libido) বিকাশ সংক্রান্ত তত্ব (theory of libido development ) | 
বীন জীবন হঠাৎ বয়ো:প্রাপ্তিতে 


ভিন ফ্রয়েদের মতে মানুষের Cx 
kie একদিনে শুরু হয় না। জন্মমুহূর্ত থেকে তার মধ্যে যে 
ই বিকাশের মাধ্যমে পরবর্তী 


ফ্রয়েদের ধারণা 
জীবনীশক্তি থাকে তার 
মানুষের মনে প্রথম, অবস্থা থেকে ছুটে 


জীবনের যৌনতার প্রকাশ হয়। 
গতিশীল শক্তি থাকে। এই দুটোই আদিম শক্তি, এদেরই একটাকে তিনি 
বলেছেন, জীবনীশক্তি (০৮০১); অপরটার নাম দিয়েছেন, মরণ শক্তি 
( thanatos ) | এই পরস্পর বিপরীত ধর্মী এই দু’শক্তির একটার কাজ হ’ল 
মাহ্যের জীবনকে NS বিধানের মধ্যে বাচিয়ে রাখা; অপরটার কাজ হচ্ছে, 
ধ্বংসের পথে, অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া । এদের অনেক সময় বলা হয়, টু 
ভালবাসার বা জীবনের প্রবৃত্তি (instinct of love) এবং মরণের প্রবৃত্তি 
(instinct of death)! এদের মধ্যে জীবনীশক্তির মূল কেন্দ্রকে ফ্রয়েদ্‌ 
বলেছেন, ৫ ভি (libido or sex energy )। তার মতে এই 
জীবনীশক্তির মূলে আছে যৌন আকাজ্া। এই ধারণা অনুযায়ী, মানুষের 
জীবন বিকাশের মূলে যে শক্তি কাজ করছে, তা এই যৌনশক্তি। দের 
এই মতবাদ, মানুষের চিন্তার জগতে এই কারণে বিরাট এক আলোড়নের ag 


তার এই মতবাদ প্রচারের পর অনেক চিন্তাবিদ্‌, তাকে veta চক্ষে 


করে। 
পুনরাবৃত্তি 
এই ধরনের সঙ্গতিমূলক কৌশল, 


করেছিল। 
শিক্ষ/-যনোবিদ্তা--১* 4 


১৪৬ শিক্ষ|-মনোবিদ্য| 


দেখেছেন | কিন্তু যৌনতা কথাটাকে ফ্ৰয়েদ্‌ আদৌ সঙ্কীৰ্ণ অৰ্থে ব্যবহার 
করেন নি। মাহুষের জীবনের সব রকম আসক্তিকে তিনি যৌনতার "DV 
করেছেন | আত্ম-প্রীতি, পিতা-মাতার প্রতি আসক্তি, ব্যাপক অর্থে প্রেম বলতে 
ধা বোঝায়, তাকেই ফ্ৰয়েদ্‌ যৌনত| বলেছেন। তাই পরবর্তীকালে অনেক 
মনোবিদ্‌ ফয়েদের মতবাদের যথার্থ্য উপলব্ধি করার চেষ্ট| করেছেন। ফ্রয়েদের 
মতে, এই যৌনশক্তি একট! বিকাশমান সত্বা এবং এর বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি- 
সত্বার বিকাশ হয়। EG এই যৌনশক্তি বিকাশের কয়েকটি স্তরের কথা 
বলেছেন। জন্সকালে, শিশুর যৌনতা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে । কিন্ত 
কিছুদিনের মধ্যে এই যৌনশক্তি ( lidido ) দেহের তিনটি অঙ্গে কেন্দ্রীভুক্ত 
হয়। ক্রয়েদের অনুসরণে তাহাদের আলোচন। নিয়ে কর! হ’ল-- 


[এক] যৌন জীবন বিকাশের প্রথম স্তর হ'ল- আত্মরতির স্তর 
( Auto erotic stage )--এই স্তরে শিশুর যৌনতা তিনটে কামোদ্দীপক 
দৈহিক কেন্দ্রের (erotic zones) মাধ্যমে ARSA হয়। ঠোঠ (lips ১, 
পায়ু ( anas ) এবং লিঙ্গ ( genital organ ) | তিনটে দেহ কেন্দ্র sayal 
জয়েদ্‌ এই স্তরে তিনটে পর্যায়ের কথা বলেছেন। শিশু মাতৃস্তন পানের 
মাধ্যমে চোষনের দ্বার! ঠোটে যে অনুভূতি হয় তার «feb যৌন আকাজ্জার 
পরিতৃপ্তি করে। এই পর্ধায়কে মৌখিক রতি স্তর ( oral erotic stage ) 
বলেছেন | এই পর্যায়ে, প্রথম প্রথম শুধুমাত্র চোষণেরদ্বার৷ যে তৃপ্তি 
আসে, তাকে তিনি বলেছেন নিস্জ্ৰির পর্বার ( passive phase 5 
আবার একটু বড় হলে, সে মায়ের স্তন কামড়ে আনন্দ পায়, একে 
বলা হয় সক্রিয় পর্যায় (active phase)! এর পরবর্তী স্তরে শিশুর 
যৌনতা পামুতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই স্তরকে ফ্ৰয়েদ্‌ বলেছেন, পাঁয়ু-রতি স্তর 
(anal erotic stage), এই স্তরে শিশুর মলত্যাগ করার সময় পায়ুতে 
যে অঙ্কুভূতি হয়, তার মাধ্যমে যৌন আনন্দ পায়। একে বল! হয় নিক্রিয় 
পায়ু-রতি পর্যায় (passive phase ) | আবার, পরবর্তী পর্যায়ে মলের 


বেগ ধারণ করে আনন্দ পায়। একে বলা হয় সক্রিয় Aa পর্যায় 
(active phase )| তৃতীয় স্তরে, যৌন অনুভূতি যৌন লিঙ্কে কেন্দ্র করে 
চরিতার্থ হয়। এই স্তরকে বলা হয় লৈছ্গিক স্তর ( phallic phase ) 1 
এই লৈন্দিক স্তরে শিশুর যৌনশক্তি তার স্বাভাবিক দৈহিক mua মধ্য দিয়ে 
পরিতৃপ্তি লাভ করে। প্রথম নিক্িয় পর্যায়ে qa ত্যাগের মাধ্যমে শিশু আনন্দ 
পায়। পরে, সক্রিয় পর্যায়ে, মুর ত্যাগের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আনন্দ পায়। 
[ছুই] মৌখিক রতির পরবর্তী সুরে, শিশুর যৌন আকাজ্ক| নিজের দেহ 
থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়ে চরিতার্থ হ'তে চায়। FA এই স্তরকে 
বলেছেন,-ৰ স্তর (allo-erotic stage) এই স্তরে শিশু 


মানসিক "rer : M 


বাইরের বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বাভাবিকভাবে শিশুর! প্রথম বাইরের ব্যক্তি 
হিসেবে পিতা-মাতাকে নির্বাচন করে। প্রথম পর্যায়ে শিশুদের মধ্যে বিপরীত 
কাম ( hetro-sexuality ) লক্ষ্য করা যাঁয়। ছেলের! স্বাভাবিকভাবে মায়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাকে স্পর্শ করতে, চুম্বন করতে, মায়ের কাছে ঘুমাতে: 
তারা ভালবাসে । এই সব refer, সবই যৌনকেন্দ্রিক তবে সম্পূর্ণ অবচেতন | 
অনুরূপভাবে, মেয়েরা বাবাকে ভালবাসতে শুরু করে। ছেলেদের এই . 
মনোভাবকে বল! হয় ঈদিপাস্‌ কমঞ্পেকা, (odipus complex )। এবং 


মেয়েদের মনোভাবকে বলা হয় ইলেক্ত্রা কম্প্লেকস, ( electra complex ) | 
কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদেরও সমাজের অনুশাসনের দরুন শিশুর মধ্যে ভয়ের 


সঞ্চার হয় । ছেলের! ভাবে মায়ের প্রতি তাদের এই আসক্তি, বাবা ভাল চোখে 
দেখছেন না। সে বাবাকে প্রতিদন্দী হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, 
মেয়েরাও মায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়। এই ভয় ও মনোভাব থেকে 
লিঙচ্ছেদের ভয় বা লিঙ্গচ্ছেদের কমপ্লেক্স, (castration complex) 
গড়ে ওঠে । তখন, শিশুরা নিজেদেরকে সমলিঙ্গ পিতামাতার সঙ্গে নিজেদের 
তাদাত্ম্য সম্বন্ধে (identification ) স্থাপন করে, তাদের প্রতি আসক্তি 
দেখায়। অর্থাৎ, ছেলেরা বাবার প্রতি আসক্তি দেখায়, এবং মেয়েরা মায়ের 
প্রতি আসক্তি দেখায়। অর্থাৎ, শিশুদের মধ্যে সমলিল কাম (homo 
sexuality ) লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পূৰ্ণ পর্যায়ের বিকাশ প্রায় ছয় বৎসর 
বয়সের মধ্যে শেষ হয়। এরপর শিশুদের যৌনশক্তির কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা 


যায় না। 
] প্রায় দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত যৌনশক্তি বিকাশের এই 


[তিন 
স্তরকে ফ্রয়েদ্‌ বলেছেন, সুপ্ুস্তর ( Latency period ) | 
নাগমের সঙ্গে সঙ্গে, আবার শিশুর জীবনে 


[চার] এরপর যৌব 
সাময়িকভাবে আত্মকামের ভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজের দেহের গঠন, নিজের 
যৌন অঙ্গ ইত্যাদির প্রতি আকৰ্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়কে ফ্ৰয়েদ্‌ 


_ নার্সিসির্টিক পৰ্যায় ( Narcissistic stage ) | 

[ পাঁচ ] এই সময়কাল খুবই কম। এর পরে, কৈশোরে (adolescence) 
মধ্যে এসে যৌনশক্তি তার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি খুজে পেতে চায়। 
যৌন আকাজ্ঞা যৌন ইন্দিয়ের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হতে চায়, স্বাভাবিকভাবে 
বিপরীত facra ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। এই. স্তরই যৌনশক্তি 
বিকাশের পরিণত স্তর, একে ফ্রয়েদ্‌ বলেছেন, স্বাভাবিক বিপরীত 
কামের স্তর € normal hetro-sexual stage ) | 

যৌনশক্তির এই স্বাভাবিক বিকাশ থেকে, অনেক বিচ্যুতি হয়। এই 
fagifes দরুন নানারকম অপসঙ্গতিযূলক আচরণ শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য কর! 


তার মনে 


নাম দিয়েছেন, 


১৪৮ শিক্ষা-মনো বিদ্যা 


যায়। যৌনশক্তি বিকাশের পথে বিভিন্ন স্তরে আটকে যায়। অর্থাৎ, তার 
পরে আর যৌনশক্তির বিকাশ হয় না । এই ঘটনাকে ফ্ৰয়েদ্‌ নাম দিয়েছেন, 
যৌনশক্তির সংবন্ধন ( fixation of libido ) | অবশ্য সম্পূৰ্ণভাবে যৌন 
শক্তির সংবন্ধন কোন সময় হয় না। কিন্তু এই আংশিক 

ym সংবদ্ধনের ফলে ব্যক্তিজীবনে নানারকম অপসঙ্গতিমূলক 
আচরণ লক্ষ্য করা যায়। শৈশবের কোন বিশেষ কেন্দ্ৰে 

যৌনশক্তির সংবন্ধনের ফলে প্রাপ্ত বয়সে যৌন-ভীবনের মধ্যেও নানারকম 
অপসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক সময় বাহ্যিক জগতে বিরূপ 
অভিজ্ঞতার ফলে অনেক সময়, যৌনশক্তির শৈশবে প্রত্যা বৃত্তি (regression) ' 
হয়। এর জন্য অপনঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। যেমন, যৌনশক্তির 
মৌখিক রতি স্তরে সংবন্ধনের জন্য ব্যক্তির মধ্যে, যৌন আকাঙজ্ক| কেবলমাত্র এ 
কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিতৃষ্চি লাভ করে। এই ধরনের ব্যক্তি স্বাভাবিক যৌন 
জীবন যাপন করতে পারে না। এছাড়। এ একই কারণে, নানারকমের আচরণ- 
মূলক অপসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, ফ্রয়েদের এই সংব্যাখ্যান 
অনুযায়ী ব্যক্তির যৌন শক্তির অস্বাভাবিক বিকাশ, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের 
পেছনে কাজ করে। 
অপসঙ্গতি সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে আমর] ফ্রয়েদের ধারণা সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণ| করলাম। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচন| করার 
20 2 বইয়ে | কারণ OUR এই তত্ব মনঃসমীক্ষণবাদ (psycho- 
ysis ) এবং মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ( mental hygiene ) সুপ্রতিষ্ঠায় 


সাহায্য করেছে। আমরা এ সম্পর্কে পরবর্তী অংশেও কিছু কিছু উল্লেখ 


অবচেতনবাদের করব। কিন্ত, সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, ফ্রয়েদের এই 
শিক্ষাগত তাৎগষ মতবাদের যথেষ্ট 


প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির শৈশ 
বয়স্ক জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
শৈশবের অভিজ্ঞত| | 


যে শিশুকে প্রত্যেকবার 
পরবর্তী জীবনে তার খাওয়ার প্রতি fase 
কোন ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা বয়স্ক জীবনের আচরণকে 
মনঃলমীক্ষণবাদীর! শৈশবের এই গুরুত্বের কথা সর্বসমক্ষে 


দেখা যায়। শৈশবের 
প্রভাবিত করে। 


মানসিক স্বাস্থ্য Lak 


তুলে ধরে, শিক্ষকদের বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছেন। শিক্ষকের প্রধান 
দায়িত্ব হবে, শিশুদের সব সময় খারাপ কোন অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে রক্ষা 
করা। তারা যাতে বস্তু জগতের বিভিন্ন অংশের সম্পর্কে x সময় 
egre (traumatic ) অভিজ্ঞতা না পায় সেদি বিশেষ 

ক শিক্ষককে 
নজর দিতে হবে । $6 


দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে অবচেতন প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেক আচরণের: 
নির্ধারক হ’ল অবচেতন মন (unconscious mind ) | শিক্ষকের কাছে e 
তত্বের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে যে সব আচরণমূলক 
অপসঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায়, তার মূলে যে অবচেতন মনের ক্রিয়া আছে, সে 
সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতনা এনে দিয়েছে এই মতবাদ। পূর্বে আমরা শিশুদের 
সমস্তামূলক আচরণ দূর করার 97, তাদের শান্তি দিতাম। এবং আচরণের 
- আপাত: লক্ষণগুলোকে দূর করার চেষ্টা করতাম । কিন্ত, এই মতবাদ থেকে 
জানা যাচ্ছে, এই সব লক্ষণ ( symptom ) গুলোর মূলে আছে অবচেতনের 
কোন জটিল ভাব জট্‌ সুতরাং, সেই ভাব জট্‌কে টেনে খুলতে না পারলে, 
এ ধরনের আচরণকে feu করা যাবে না। ক্রয়েদের এই মতবাদ, শিক্ষককে 
শিক্ষার্থীদের আচরণের বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করে, তার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে 


সহায়তা করেছে | 
Sure; মানসিক দ্বৈতবাদের (mental duality ) প্রচার করে, 
ক্ষার্থীদের আচরণের স্ববিরোধিতার ( contradiction ) 
তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। এই মত অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের 
acp Wi বিপরীত শক্তি সব সময় কাজ করে। একটা ভালবাসার শক্তি 
(eros ) আর একটা ধ্বংসের শক্তি ( thanatos) | একটা অন্ধ, বিবেচনাহীন, 
নগ্ন কামনার প্রতীক অদস্‌. এবং অপরটা বিচার বিবেচনাধুক্ত বাস্তবমুখী 
সুতরাং, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতধর্মী আচরণকে এদেরই 


মনঃসমীক্ষণবাদ, শি 


yeux I 
ক্রিয়াশীলতার [দিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এবং তাদের মধ্যেকার 
এই বিরোধ যতদুর সম্ভব শিক্ষার দ্বারা মিটিয়ে ফেলার coll করতে হবে । 


চতুৰ্থতঃ, শৈশবের যৌন জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা, ও ভবিষ্যৎ জীবনে 

পর্যের যে তত ফ্রয়েদ্‌ দিয়েছেন, তা শিক্ষকের কাজে অনেক 
এই যৌনশক্তি বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 
ধরনের আচরণ করে। সেই সব আচরণকে অবদমনের ছারা চেপে রাখার চেষ্টা 
করলে খারাপ ফল হয়। এই সব আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে, 
ভার যৌনজীবন বিকাশে সহায়তা করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য । এই তাত্বের গুরুত্বের 


ভার গুরুত্ব ও তাৎ 
সহায়তা ক্রবে | 


১৫৪ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


কথ! বিবেচনা। করে আধুনিককালে, বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষার (sex-education) 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে | 


অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় [Diagnosis of Malabjust- 
ment ] 2— $ 

অপসঙ্গতি দূর করতে প্রথমে অপসঙ্গতির স্বরূপ সম্পর্কে জান! প্রয়োজন | 
আমর! সাধারণভাবে অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে আলোচন! করেছি | 
কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর মধ্যে কি কারণে ঠিক অপ- 

অগনঙ্গতির প্ৰকৃতি সঙ্গতি এসেছে, তা না জানলে, অপসঙ্গতি দূর কর! যাবে 
Maa ap শুধুমাত্র, অপসঙ্গতির লক্ষণ দেখে তার নিরাময় করা 
ধায় না। আর সে চেষ্ঠা করলে, তা কখনই সফল হবে না। যেমন, কোন 
বিশেষ ছাত্র অন্যের জিনিস চুরি করে। এই চুরি করার আচরণকে শুধুমাত্র 
feasta বা শান্তির atal দূর করা যাবে না। বরংসে ধরনের চেষ্টা করলে 
পরে সে এমনভাবে চুরি করবে যাতে আর ধরা পড়ার সম্ভাবন। ন! থাকে। 
তাই এই ধরনের আচরণের প্রবণতাকে দূর করতে হলে, এই প্রবণতার মূলে, 
কি কি ধরনের চাহিদার অতৃপ্তি কাজ করছে, ব| কি ধরনের অবচেতন 
মানসিক আকাজ্ষা কাজ করছে তা বের করতে 
পিতৃপ্তি করতে হবে বা শিক্ষার্থীর অবচেতন কমপ্নেক্সকে দূর করতে হবে | 
এই অপসঙ্গতির কারণ ও-পরকুতি নির্ণয় করার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে দু'টো স্তরে 


আমাদের কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ অপমন্দতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং 
দ্বিতীয়তঃ, 3 তথ্যের প্রকৃত তাৎপর্য নিৰ্ণয় i 
কোন ব্যক্তির অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় করতে হ’লে তার সম্পর্কে তথ্য 
. সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। মনোবিদ্র| তথ্য সংগ্রহের জন্য নানারকম কৌশল 
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। এদের মধ্যে সব পদ্ধতি শিক্ষকের 
পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে 
কতকগুলো পদ্ধতির দ্বার! শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক অসঙ্গতি 
সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন | এইসব পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হ’ল 
শিশুর আচরণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে পৰ্যবেক্ষণ (Observation) | 
শিশুরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ করে ; কোন কোন পরিস্থিতিতে 
বিশেষভাবে সে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে 


LS পৰ্যবেক্ষণ করে, তাদের 
অপস্ধতির কারণ ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। তবে খুব সাধারণ ধরনের 


আচরণমূলক অপসঙ্গতির বেলায়, এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে | 
few অপসঙ্গতি যদি কোন গভীর অবচেতন মানদিক কারণের জন্ত 
হ'য়ে থাকে, তার প্রকৃতি এই ধরনের 


পর্যবেক্ষণ দ্বার| নির্ণয় করা যায় না। 
আরও গভীর অনুশীলন ও বিশেষ পর্থবেবেক্ষণের জন্য অনেক সময় স্রাক্ষাৎ- 


হবে, এবং এ সব চাহিদার 


মানসিক স্বাস্থ্য ১১১ 
কারের (interview ) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ শিশুর সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে মিশে, আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে, তার অপসঙ্গতির কারণ 
নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়। তবে এই ধরনের সাক্ষাৎকার থেকে তাৎপর্যপূর্ণ 
তথ্য সংগ্রহ করতে হলে প্রথম দরকার শিশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করার | 
এই অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে না পারলে, শিশুরা অনেক কিছু গোপন করতে 
পারে। এই সাক্ষাৎকার এক ঘণ্টায় বা একদিনে শেষ হয়ে যাবে ন| ৷ বহুদিন 
ধরে এই সাক্ষাৎকার চলবে । এবং ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষককে শিশুদের কথা 
ধৈর্য্য ও সমবেদনার মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীর সমস্তাগুলোর 


শুনতে হবে । 
কথ শুনলে, তারা শিক্ষকের প্রতি আস্থাবান হবে এবং তাদের গোপন কথা 
গুলো বলবে । এইভাবে সাক্ষাৎকারে, শিক্ষক বেশী কথা বলবেন না, বা 


শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করবে তখন তাকে বাধা 
দিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবেন না। এই ধরনের সাক্ষাৎকার (interview ) 
পরিচালনার কৌশল বিশেষভাবে আয়ত্ব করতে হয়। আর এক ধরনের 
পদ্ধতি মনঃসমীক্ষকগণ (Psycho-analysts) ব্যবহার করে থাকেন তথ্য 
সংগ্রহ করার জন্য । এই পদ্ধতিকে বলা হয় মুক্ত অনুবঙ্গের (Free 
association) পদ্ধতি। যদিও এটা মনঃসমীক্ষক বা চিকিৎসকগণ ব্যবহার 
করে থাকেন, তাহলেও শিক্ষকদেরও এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে বিশেষ কোন 
অন্থুবিধা হয় না। শিশুর আচরণমূলক অপসঙ্গতির প্রকৃত কারণ ও স্বরূপ 
নির্ণয় করা যায়! কারণ এই পদ্ধতির দ্বারা অবচেতন মনের প্রকৃত স্বরূপ জানা 
যায়। এই পদ্ধতিতে, ব্যক্তিকে, খুব শান্ত পরিবেশের মধ্যে বসান হয়, এবং 
সেই অবস্থায় তার মনে যা আসে তা প্রকাশ করতে বলা হয়। অনেক সময় 
চিকিৎসক কিছু শব্দ বা কথার দ্বারা উদ্দীপনাও সরবরাহ করে থাকেন। 
এ পদ্ধতিতে অপসর্তিযুলক আচরণের অচেতন কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব 
হয় ঠিকই, কিন্ত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার কিছু কিছু 
অস্থবিধা আছে। এছাড়া, সাধারণতঃ) অপসঙ্গতির অবচেতন ya নিৰ্ণয় 
করার wg PA স্বপ্ন বিশ্লেষণের (Dream analysis ) পদ্ধতিও 
ব্যবহার করেছেন। TAR মনে করেন, আমাদের স্বপ্নের মধ্যে অবচেতন 
«tates! পরিতৃপ্ত হয়। এই স্বপ্নের মধ্যে আমাদের sup (10), অহম্‌ এর 
সেন্সরকে ( Censor ) লুকিয়ে আকাজ্ক| বা চাহিদার পরিতৃপ্ত/করে থাকে। 
সুতরাং এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ-করলে, ব্যক্তির অবচেতন মন সম্পর্কে জানা যায় এবং 
অপসঙ্গতির epe কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ma স্বপ্ন বিশ্লেষণের জন্ত 
বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। তৰে সাধারণভাবে, শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করার অনেক অন্থবিধা আছে। তাই শিক্ষকের জন্তু সাক্ষাৎ- 


কারই সবচেয়ে ভান পদ্ধতি । 


১৫২ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


অপমঙ্গতির স্বরূপ জানতে হ’লে, শুধুমাত্ৰ, তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে না, 
এই সব তথ্যের pfe নিৰ্ণয় করতে হবে। সাক্ষাৎকারের ফলে যে সব 
তথ্য শিক্ষার্থীরা সরবরাহ করে, তার সবকিছুই যে তাৎপর্যপূর্ণ তা ঠিক নয়। 
অনেক অপ্রাদদ্িক তথ্য শিশু সরবরাহ করে, যার অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয়ে 
কোন গুরুত্ব নেই। বরং দেখা গেছে, অনেক সময়, à সব অপ্রয়োজনীয় 
তথ্য আসল তথ্যকে চাপা দিয়ে রাখে। তাই এই সব তথ্য সামগ্রী থেকে 
প্রকৃত তথ্যকে খুঁজে বের করতে হবে এবং কিভাবে, তা! ব্যক্তি জীবনের 
আচরণকে নিয়ন্ত্ৰণ করছে, তা নির্ণয় করতে হবে। এই তাৎপর্য নির্ণয়ের 
কাজ শিক্ষকের অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রাপ্ত 
তথ্যের তাৎপর্য যেভাবে শিক্ষক নির্ণয় করবেন, তার উপরই নির্ভর 
করবে চিকিৎস| পদ্ধতি | 


অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় [Cures of Maladjustment] $— 


শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীদের অপমঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করা আমাদের 
কর্তব্য। সুতরাং অপসঙ্গতির বিশেষ কারণ নির্ণয় করার পর, আমাদের দায়িত্ব 
হবে এই অপসঙ্গতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে দূর করা। এখন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


অপসঙ্গতি নিবারণের হয়; আবার কোন সময়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
TW". পূর্বেই নির্ধারিত হয়| যে সব অপসক্গতি. দৃঢ়ভাবে 


আমরা আলোচন! করব | ) 

সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপমঙ্গতিমূলক আচরণ, কোন বিশেষ 
ধরনের চাহিদার পরিতৃপ্তির অভাবে হয়ে থাকে । অনেক সময়, সামাজিক 
চাহিদা, প্রক্ষোভযূলক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি না হওয়ার জন্ত অপসঙ্গতি 
মুলক আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। হুতরাং এই ধরনের চাহিদাগুলো 
মেটানোর ব্যবস্থা করলে, অপমঙ্গতি দূর করা যায়। এ সম্পর্কে শিক্ষক কি 
করতে পারেন, সে বিষয়ে প্রথম আমর! আলোচনা করব। - 


[ এক ] দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্দে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে। তাই 
শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ ক রাখতে হলে এবং অপসঙ্গতিমূলক আচরণের 


` 


মানসিক স্বাস্থ্য ১২১৫ 


মানসিক ceprete দূর করা যায়। এরজন্য তাদের যথাযোগ্য খাছোর ব্যবস্থা 
করতে হবে। শরীরচর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। শারীরিক eia জন্ত 
বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযোগ্য শারীরিক ও 
মানসিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দুর করা যায়। 
[ছুই] কোন কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইন্জিয়ান্ভঁতির অভাবের দরুন 
অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন অনেক শিক্ষাথী আছে, যারা 
ভাল শুনতে পায় নাবা দূরের লেখা দেখতে পায় না। এই সব শিক্ষার্থীরা 
স্বাভাবিকভাবে পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না বলে, নানা ধরনের অপসঙ্গতি- 
মূলক আচরণ করে। এইসব শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিযূলক আচরণ দূর 
করবার জন্য এদের ইন্দিয়ের কাজের ত্রুটি চিকিৎলার দ্বার! দূর কর! 


প্রয়োজন I ৷ 

[তিন] অনেক সময় পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম 
‘অপমঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। অস্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এবং এই 
খারাপ প্রভাব দূর করতে না পারলে, শিশুদের অপসঙ্গতি দূর করা যায় না। 


তাই এবিষয়ে আমাদের যত্ববান হতে হবে। বিশেষভাবে বিদ্যালয় পরিবেশ 


যাতে স্থন্দর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
[চার ] শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক কৌতুহলকে অবদমন করার জন্য তাদের 


মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের R হয়। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক 
জানবার চাহিদাকে অবদমন না করে প্রকাশের অবাধ স্থযোগ দিতে হবে | 
তবেই অপমঙ্গতিমূলক আচরণকে দূর করা সম্ভব হবে। 

[পাঁচ] অনেক সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক নিরাপত্তার 
অভাববোধ করে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বা বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করে, এর 
ফলে তার মনে, অভাববোধ দেখা দেয়। আবার কোন কোন সময়, পরিত্যক্ত 
হওয়ার আশঙ্কা তাদের মনে চাপ দেয়। এই দুই কারণেই অপসঙ্গতি আসে i 
বিদ্যালয়ে যাতে এই ধরনের অবস্থার হুষ্টি না হয়, সেদিকে শিক্ষককে m 
রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে দলগত কাজ এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দূর করা যায়। তা’হলেই.অপসঙ্গতি- 
মূলক কারণ দূর করা সম্ভব হবে। X 

[ছয়] প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বীকৃতি লাভের চাহিদা থাকে, এবং 
যথাযোগ্য স্বীকৃতি যদি শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে না পায়, stera তাদের মধ্যে 
নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই Rataa কাজের মাধ্যমে 
সকলকে আত্মপ্রতিষ্টা লাভের হুযোগ দিতে পারলে এবং সকলকে যোগ্য স্বীকৃতি 
দিলে, শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অপনজতিষুলক আচরণ দূর করা যায়। | 


১৫৪ শিক্ষ|-মনোবিষ্য| 


অপসঙ্গতি দূর করার পূর্বোক্ত উপায়গুলোর fa] আমর! খুব সাধারণ 
রকমের অপঙ্গতিমূলক আচরণ দূর করতে পারি ab অপসন্গতির আবির্তাবকে 
নিবারণ করতে পারি। কিন্ত শিশুর মধ্যে যদি স্থায়ীভাবে কোন অপসঙ্গতি- 
মূলক আচরণ গড়ে ওঠে, তাকে এই সব সাধারণ উপায়ের 
C E দ্বারা দূর কর! যায় না, তার জন্য বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহার 
করতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অপসঙ্গতি দূর 
করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই সব চিকিৎসা 
পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে অপসক্দতিযূলক আচরণ দূর করাও শিক্ষকের দায়িত্বের 
mezel তবে শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ 
FILIN | 
অপসঙ্গতি দূর করার Su ক্রয়েদ্‌ যে পদ্ধতির কথ| বলেছেন, তার নাম 
হ'ল মনোবিকলন ( Psycho-analysis ) | পূৰ্বেই আমর| উল্লেখ করেছি, 
তার মত অনুযায়ী, মানসিক বিকার ব| অপমঙ্গতির মূল কারণ হ’ল অবচেতন 
অনোরিকনন মনে কমপ্লেক্স গঠন তাই তিনি বলেছেন, যদি কোন 
পদ্ধতি এই অপমঙ্গতির মূল কারণ, ব্যক্তির সামনে উদঘাটন 
করা যায়, তাহলে ব্যক্তির এ ধরনের উপসর্গ চলে যাবে। মনোবিকলন 
পদ্ধতিতে সেই চেষ্টার দ্বারা অপসঙ্গতি দূর করা হয়। শিক্ষার্থীর অপমঙ্গতি- 
মুলক আচরণের অবচেতন মৃলটি খুঁজে বের করা হয় এবং তা তাকে বুঝিয়ে 
বলা হয়। এর ফলে কারণ সম্পর্কে ব্যক্তি যখন সচেতন হয়, তখন তার 
অবচেতনের জট্‌ ভেঙে যায় এবং সে সুস্থ হয়ে যায়। ফ্রয়েদ নিজে এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে নানা ধরনের রোগের চিকিৎস| করেছেন এবং ভাল ফল পেয়েছেন। 
কিন্ত এই ধরনের পদ্ধতি ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বঠুভাবে প্রয়োগ 
করা যার না। কারণ তাদের এমন মানসিক zty নেই যে তারা চিকিৎসকের 
খেলাভিত্তিক চিকিৎদ) কাছে বসে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজের মনের 
ভাব প্রকাশ করে। তাই আজকাল, শিশুদের জন্য আর 
এক ধরনের চিকিৎনা পদ্ধতি ব্যবহার কর! হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর 
স্বাভাবিক খেলার প্রবণতাকে কাজে লাগান হয়। এই কারণে এই পদ্ধতির 
শাম দেওয়া হয়েছে খেলাভিত্তিক চিকিৎস| (play therapy )| এই 
পদ্ধতিতে চিকিৎসক অপসদ্গত্ি সম্পন্ন শিশুদের নানারকম খেলনা! নিয়ে খেলার 
হয়োগ দেন। তাঁরা যখন, এই সব খেলনা নিয়ে খেলা করে তখন তিনি 
তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এর ফলে শিশুরা তাদের, স্বাভাবিক 
পরিস্থিতিতে নিজের মানসিকত৷ প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এই মানসিক 
THUS খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে, তার শক্তি অনেকটা 
TA যায়। তাই এই খেলাতিত্তিক পদ্ধতি একদিকে অপসদ্দতির গ্রন্কতি 


OW" X 
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নির্ণয়ে যেমন সহায়তা করে, তেমনি তার নিবারণের পথকে প্রশস্ত করে। 
পরে অপসঙ্গতির স্বরূপ জেনে চিকিৎসক তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করতে পারেন। 


বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের রূপ [ Some 


forms of Maladjusted Behaviour in the School 
Children ] $— 


শ্রেণীকক্ষে পড়াতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকমের অপসঙ্গতিমূলক 
আচরণ দেখতে পাই। আপাতঃভাবে এগুলোকে আমরা অপসঙ্গতিমূলক 
আচরণ হিসেবে বিবেচনা না করে, অসামাজিক বাহিক 
আচরণ হিসেবে বিবেচনা করি এবং বাহ্যিক লক্ষণের fa 
থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। কিন্তু এই সব 
আচরণগত সমস্যাগুলোকে বাহ্যিক কোন নিয়ন্ত্রণ ছার! সবসময় দূর করা 
যায় না। এদের পেছনে মূল কারণ জানা থাকলে, এগুলোকে দূর কর! অনেক 
সহজ হয়। তাই এরকম কতকগুলে৷ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বা সমস্যামুলক 
আচরণ ( problem behaviour ) সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব। 

[এক] নেতি মনোভাব [ Negativism ]--নেতি মনোভাব বলতে 
শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ বিষয়ের দোষ খুঁজে বের করা, সব রকম সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধাচরণ করা, যে কোন ধরনের নির্দেশ না মান। বা সহযোগিতা না করার 
প্রবণতাকে বোঝায় | এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময় একটা বিদ্রোহ 
বা প্রতিবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ে অনেক শিশুর মধ্যে, এই 
ধরনের উপসর্গ দেখ যায়। “এদের দ্বার বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এবং 
শিক্ষকের কাছে, বা বিদ্যালয়ের পরিচালকের কাছে এরা বিশেষ ধরনের সমস্ত 
সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ কিছুট। নেতি মনোভাব প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের মধ্যেই 
থাকে। তাই সাধারণ অবস্থায় নেতি মনোভাব অপসঙ্গতির লক্ষণ নয়। বরং 
দেখা গেছে, নেতি মনোভাবাপন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আলোচনাযূলক পাঠে 
( discussion lesson ) সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং পাঠে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হয়। কিন্ত, এই অবস্থা যদি খুব মারাত্মক রূপ ধারণ করে, এবং 
শিক্ষার্থীরা যদি ভাল মন্দ যা কিছু শিক্ষকগণ বলেন বা বয়স্কের] বলেন তাতেই 
‘ন!’ করে তা’হলে বুঝতে হবে এটা আর স্বাভাবিক সুস্থ পর্যায়ে নেই। 
স্থতরাং, এই রকম নেতি ভাবাপন্ন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন 
হওয়ার দরকার । শিশুর ক্ৰমবৰ্ধমান আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার চাহিদা 
থেকে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে । তাই শুধুমাত্র শাসন দ্বারা নেতি 
মনোভাব দূর করা যাবে না। GRO NNA মনে করেন, ' বাস্তব 


"les আচরণ - 
কারণ ও নিবারণ 


১৫৬. শিক্ষা-মনোবিষ্তা 

পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্ঘাতের ফলে, শিশু যখন সার্থকভাবে অভিযোজন করতে বা 
পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তখন তাঁর মধ্যে শৈশবে গ্রত্যাবুত্তির 
(regression ) প্রবণতা দেখ| দেয়। তার থেকেই নেতি মনোভাব গড়ে 
উঠে। শিশুর মধ্যে প্রায় দু'বৎসর বয়সের সময়, এই ধরনের মনোভাব 
স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। কিন্তু, শিশুর স্বাধীনতা! ও আত্মগ্রতিষ্ঠার চাহিদা 
অতৃপ্ত থেকে গেলেই এ ধরনের সমস্তামূলক আচরণের সৃষ্টি হয়, তাই বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীদের এই ধরনের মনোভাব দূর করতে হ’লে ও সব চাহিদার পরিতৃষ্থির 
স্থযোগ করে দিতে হবে। 

[ছুই] ভীরুত| [ Timidity ]- শ্রেণীকক্ষে অনেক শিক্ষার্থীকে চুপচাপ 
এসে থাকতে দ্বেখ| WD | এর! কোন সময় গণ্ডগোল করে না; সব সময় 
সংকুচিত মনোভাব এদের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়। আমাদের সাধারণ ধারণ! 
অনুযায়ী এদের ভাল ছেলে হিসেবে বিবেচন। করি। কিন্ত, মনোবিদ্রা মনে 
করেন, এটাই হ'ল এক ধরনের অপণঙ্গতিমূলক আচরণ। যে সব শিক্ষার্থীরা 
পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে নি, তারাই 
পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে (withdrawl ) আপন জগতে বাস 
করতে ভালবাসে । কোন কাজে এদের উৎসাহ দেখা যায় না। যারা 
নিজেদের অকুতকার্যতাকে মেনে নেয়, তারাই এ ধরনের আচরণ করে। 
আবার, অনেক সময় অতিরিক্ত শাসনের জন্য ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার 
প্রকাশের বাঁধা এলে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের aiea থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের 
মধ্যে কেন্দ্ৰীভূত হয়, মনঃসমীক্ষকগণ একে অন্তমু-খী ব্যক্তিসত্ব। হিসেবে 
বিবেচন| করেছেন। তাঁরা মনে করেন শিশুদের অহম্‌ সত্বার বিস্তৃতির পথে 
বাধ ZR করলে, এই ধরনের আচরণ গড়ে ওঠে । এইসব শিশুদের স্বাভাবিক 
করে তুলতে হলে এদের আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিভিন্ন কাজের 
মধ্যে এদের বিশেষভাবে সাহায্য করতে হবে। বিশেষভাবে সাহায্য করে 
এদের কাজের মধ্যে সাফল্য আনার Cobb করতে হবে। আবার, অনেক 
সময় শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভমূলক বিশৃঙ্খলা 
থেকে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে সব ক্ষেত্রে ভীরুতাকে দূর করার 
জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া! বিশেষভাবে প্রয়োজন | 

[তিন] ক্লাস পালানে [ Truancy ]- ক্লাস পালানে। শিক্ষার্থীদের 
SUOMI রকমের আচরণমূলক সামন্তা। এই খরনের আচরণ নানা 
কারণ থেকে হ'য়ে থাকে | কিছু ছাত্র আছে, যার! সব সময় বিদ্যালয়ের সব 


D কাজ থেকে দূরে সরে থাকে, আবার কিছু আছে, যারা বিশেষ ক্লানের 
সী থেকে সরে যায় শিক্ষার্থীদের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখ| গেছে, যে 
সব কারণে, তাদের মধ্যে এই ধরনের OP 


তিমূলক আচরণের বিকাশ হয়, তার . 
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বেশীর ভাগের জন্যই বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থাই দায়ী। বিদ্যালয়ে, অত্যধিক 
শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে এবং সমস্ত কিছু আচরণকে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করার 
ব্যবস্থ। থাকলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের আচরণ দেখা যায়। তাছাড়া, 
শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক চাহিদ! যদি পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলেও এ 
ধরনের আচরণমূলক অপসঙ্গতির R হ'তে পারে। শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির 
ক্ৰটির দরুন শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অন্গরাগ কমে যায়, এবং 
ক্লাম পালানোর প্রবণতা দেখা যায়। আবার অনেক সময় উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন 
শিক্ষার্থীর! ব| ক্ষীণবুদ্ধিম্পন্ন শিক্ষার্থীর! শ্রেণীকক্ষে কাজে আনন্দ পায় না, 
ফলে তাদের মধ্যে পালানোর প্রবণতা দেখা ODDO আবার সাধারণ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার বিকাশের স্থযোগ থাকে না বলে, 
তার! ক্রমেই বিদ্যালয়ের কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ক্লাশ পালাতে 
শুরু করে। স্থৃতরাং এই ধরনের অপসঙ্গতিযূলক আচরণ দূর করতে হ'লে তার 
কারণগুলোকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাজ 
করার স্বাধীনত। দিতে হবে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা তারা যাতে মেটাতে 
পারে তার চেষ্টা করতে হবে। পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নানা রকম শিক্ষা- 
মূলক উদ্দীপণের ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত- 
ভাবে সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয়ে পাঠদানের কাজে শিক্ষার্থীদের 
সক্রিয়তাকে কাজে লাগালে, এই ধরনের অপসঙ্গতি দূর করা যায়। কারণ, 
অনেক সময় বাস্তব পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই ধরনের আচরণ 
শিক্ষার্থীরা করে থাকে। তাই বস্ধধৰ্মা কাজের মধ্যদিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়ে আনতে পারলে, এই ধরনের আচরণযুলক সমস্তার সমাধান কর! 
যায়। তবে শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন | 
গ্রথমন্তরে এই সমস্তার সমাধান করতে না পারলে, পরবর্তী স্তরে অনেক চেষ্টা 
করেও শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাস দূর করা যায় না। 

[চার] মিথ্যা কথা বল! [Lying] Rataa শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতি- 
মূলক আচরণের একটি সাধারণ রূপ হ’ল মিথ্যা কথা বলা। শিক্ষার্থীরা নানা 
কারণে মিথ্যা কথা বলে থাকে । মনোবিদ্‌ বাট ( Burt) মিথ্যা কথা বলাকে 
সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। শিশুর! খেলাচ্ছলে মিথ্যা কথা বলে। কল্পন T 
জালে খেলার পরিবেশ স্থষ্টি করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। 
বিষয়বস্তকে অতিরঞ্িত করে পরিবেশন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় 
এই ধরনের মিথ্যা কথা বলা অতটা মারাত্মক নয়; বা অপসম্গতি 
নয়। কিন্ত অনেক সমর বিশেষ ইচ্ছা প্রণোদিত হ'য়ে তার 
বলতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সেটা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। 
মিথ্যা কথা বলাকে অস্বাভাবিক মিথ্যা ( Pathalogical lie 


অনেক সময় 
নেয়। কিন্তু 
র নির্দেশক 
1 মিথ্যা কথা 
এই ধরনের 
) বলা ইয়। এই 
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রকম অস্বাভাবিক মিথ্যা কথা শিক্ষার্থীরা নানা কারণে বলে থাকে । বিশেষ 
ভাবে তার! মিথ্যা কথা বলে, নিজেদের অতৃপ্ত আকাঙ্তার পরিতৃপ্থি করে। 
যে সব. শিক্ষার্থীরা নিজের অক্ষমতার জন্য পড়াশুনা করতে পারে না, 
তারা শিক্ষককে ফাকি দেওয়ার জন্য নানারকম মিথ্যার আশ্রয় নেয়। 
এই মিথ্যাকে শিশুরা অহম্‌ এর আত্মরক্ষার কৌশল ( Defence mecha- 
nisim) হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এর দ্বার! প্রকৃত চাহিদার পরিত্প্তি 
হয় না বলে, ধীরে ধীরে, মিথ্যার পরিমাণ বাড়াতে থাকে। এই ধরনের 
মিথ্য| কথ বলার আচরণকে দূর করতে হ'লে মিথ্যার Ape কারণ খুঁজে বের 
করারও দরকার এবং তার জন্য চিকিৎসা করারও দরকার। কিন্ত 
সাধারণভাবে, বিদ্যালয়ে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তির 
ব্যবস্থা করতে পারি, তা’হলে এই ধরনের অপমঙ্গতিমূলক আচরণ সৃষ্টি হওয়ার 
আকাজ্ষা অনেক কমে যায়। প্রাথমিক স্তরে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে 
কথা বলে, এই ধরনের আচরণকে দূর কর! যায়। 

[পাঁচ] চুরি [Stealing | বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কারও কারও 
মধ্যে চুরি করার আচরণও লক্ষ্য করা যায়। এবং এই ধরনের আচরণও 
অপমঙ্গতিমূলক। কোন বিশেষ.চাহিদার পরিতৃপ্থির জন্য শিশুরা অন্যের জিনিস 
চুরি করে থাকে । এই ধরনের আচরণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পরে 
প্রবল আকার ধারণ করে। তখন আমরা শিশুদের অপরাধপ্রবণ 
( Delinquent ) বলে বিবেচনা করি। কোন কোন সময়ে চুরি বিশেষ 
ধরনের মানসিক বিচারের জন্য শিশুরা করে থাকে। এই ধরনের চুরিকে 
অস্বাভাবিক চুরি ( Pathological stealing ) বল| হু’য়ে থাকে। এই সব 
ক্ষেত্রে বিশেষ মানসিক ছন্দের দরুন, শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বস্তুকে কোন 
আকাজ্ফিত qus প্রতীক হিসেবে বিবেচন| করে চুরি করে থাকে, এবং এ বস্তুর 
পাওয়ার মধ্যেই আনন্দ পায়। এই ধরনের চুরিকে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা 
ছাড়া দূর কর! যায় না। সাধারণভাবে, অপসঙ্গতি 


offences ]- শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
কৈশোরে নানারকম যৌন অপরাধ দেখা যায়। 


আসার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম যৌন কৌতু 
> ন কৌতুহল দেখ| দেয়। 
এই সব কৌতুহল শিক্ষার্থীরা সুস্থ উপায়ে মেট DAR Es 
উপায় গ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে বি 
’ তাঁদের TV যৌন আচরণ সম্পাদনের প্রতি 
তাঁদের প্রবণতা দেখা যায় | নানা ধরনের অন pex 


এই ধরনের অপরাধ প্রবণতা দূর করতে হলে 
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ব্যবস্থ৷ করতে হবে। তাছাড়া তাদের সামনে সুস্থ জীবনাদর্শ তুলে 
ধরতে হবে। 

[সাত] আক্রমণাত্মক মনোভাব [ Aggresiveness ]_ বিদ্যালয়ে 
কিছু কিছু শিক্ষার্থী দেখা! যায়, যার! প্রায়ই অন্তকে মারধোর করে। এদের 
বলা হয় আক্রমণাত্মক শিশু । নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেই আক্রমণাত্মক 
মনোভাব জাগে । আত্মস্বীকৃতি ফিরে পাওয়ার জন্য ও অন্তের সামনে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার্থীরা এই ধরনের আচরণ করে থাকে । যে চাহিদার , 
অভাববোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে এই ধরনের আচরণ সৃষ্টি করছে, তাকে দুর করতে 
না পারলে, ত! মেটাতে ন! পারলে এবং তার মধ্যে নিরাপত্তার যে অভীববোৌধ 
দেখ! দিয়েছে, তা দূর করতে ন! পারলে, এই ধরনের আচরণ দূর করা যাবে 
ন|। তাই শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সমস্তাকে সমবেদনা ও ধৈধের সঙ্গে 
ধীরে ধীরে সংযত করার চেষ্ট৷ করতে হবে | 

এছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও নানা রকমের অপসঙ্গতিযূলক আচরণ 
দেখা যায়। যেমন-__অবাধাতা, স্বার্থপরতা, মুখে আঙুল দে ওয়। ইত্যাদি | 
এদের পৃথক পৃথক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে যে 
কোন ধরনের অপনঙ্গতিমূলক আচরণ চাহিদার অতৃপ্ধি 
থেকে আসে । স্থতরাং, তাদের অপসন্গতি দূর করতে হ’লে এ সব চাহিদার 
পরিতৃপ্তির «| করতে হবে। যে শব চাহিদা প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ 
কর! সম্ভব হবে না, সে গুলোর উদগমণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গ 
একটা কথ! বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার । শাসন দ্বারা কোন রকম 
সমস্তামূলক আচরণকে দূর করা যাবে না। সমবেদনা ও ধৈর্যের সঙ্গে 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের প্রকৃত কারণকে দূর করতে ন! 


পারলে, তাদের স্থপথে পরিচালিত করা৷ যাবেনা বা সুস্থ জীবন যাপনের 
উপযোগী করে গড়ে তোল! যাবে ন| । তবে এ ব্যাপারে, শিক্ষকদের যেমন 
দায়িত্ব আছে, সমাজের অন্তান্য সংস্থারও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। সকলের 
সমবেত চেষ্ট| ছাড়! শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়। ন, 
কোলেসনিকৃ (kolesnik ) বলেছেন “While the school has a rhe 
important role to play in Fostering students mental e| 
it responsibility in this matter is shared with the home i; 
church, the neighbourhood and society at large ^1 ১ 


আলোচন। 


the 


1, Kolesnik: Educational psychology. লিল 
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শিক্ষা-মনোবিদ্ধ| 
প্রশ্নাবলী 


Whit is mental hygiene ? Discuss the importance of mental 
hygene in the field of education, [ পৃঃ ১০১-১৩৪ ] 


: Describe maladjusted children, How can they be psychologi- 


cally helped ? [3529e58*] (C. U, B. T. '67 ] 


A valid criterion of mental health is the degree of satisfaction a 
person has attained the better satis?ed he is, the beetter his 


mental health, Do you agree? Give reasons, [ C. U. B. A. '62] 
[ পৃঃ ১৩৬-১৪* ] 


What is maladiustment ? Name some of the maladjusted 
behaviour of the school children and discuss the causes behind 
their occurance, [ পৃঃ ১৩৫-১৩৬ ; পৃঃ ১৫২-১৫৯ ] 

Write an essay on the maladjustment of the School children. 

[ পৃঃ ১৩৬-১৫৯ ] 


Write notes on the following. 


(a) Mental health of the School children. 

(b) Stealing- [পৃঃ ১৫৮] 

(c) Lying [32563] 

(d) Negativism [পৃঃ ১৫৫-১৫৬ ] 

(e) Aggressiveness [পৃঃ ১e৯] 

(f Psycho analysis [ পৃঃ ১৫৪-১৫৫ ] 

(g Play therapy [ Do] 1 
Write an essay on the psychology of the unconscious, 
[পৃঃ ১৪৭১৫] 


নবম অধ্যায় 
ন্পিক্ষান্স লান্পিহিভভান 
[ EDUCATIONAL STATISTICS ] 


যে কোন বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিচার কর! হয় সেই বিজ্ঞান কতটা গাণিতিক 
তত্ব ব্যবহার করতে পেরেছে তা দিয়ে। গণিত অপরীক্ষিত বিজ্ঞান 
(Empirical Science) নয়। তাই এর তত্বগুলোকে 
নির্ভরযোগ্যভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানের যুক্তিকে দৃঢ় করার 
জনা প্রয়োগ কর! হয়। রাশিবিজ্ঞন হ'ল গণিতের একটা বিশেষ শাখা। 
যে বিজ্ঞানের জাহাব্যে কোন বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে al 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা রাশি- 
তথ্যের সংকলন (collection of data) ক'রে তাদের ভাৎপর্য নির্ণয় 
করা হয়, তাকে বলা হয় রাশিবিজ্ঞান (Statistics) | মান্য 
রাশি আবিষ্কার করেছিল তার মনের মধ্যেকার স্ক্সংবদ্ধ (consistent) 
চিন্তাগুলোকে সহজভাবে প্রকাশ করার জন্য, তাই আজকে রাশিবিজ্ঞান যে 
কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অপরিহার্য । বিশেষ করে কোন 
সমাজবিজ্ঞান (Social Science) রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়! প্রকৃত বিজ্ঞানের 
পর্যায়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গিয়ে রাশিবিজ্ঞান 
বিভিন্ন নাম নিয়েছে, যেমন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর নাম হ’ল Psycho- 
metry, অর্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর নাম হ'ল Econometry, আবার নৃতত্ব- 
বিদ্যায় হ’ল Anthropometry, সমাজবিদ্যায় Sociometry, গ্রাণীবিছায় 
Biometry ইত্যাদি। 


রাশিবিজ্ঞান কি? 


কেন রাশিবিজ্ঞান বিশেষভাবে অন্যান্য সব বিজ্ঞানে ব্যবহার কর হচ্ছে. 
তার কারণগুলো সংক্ষেপে হ'ল :-- 


[এক] রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে খুব সহজভাবে কো 


ন বস্তুর প্রকৃত 
বিবরণ দেখা যায়। 


[ই রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের নি সিদ্ধান্তের f 
খেতে এবং সার্থকভাবে চিন্ত| করতে সাহায্য করে। 
শিক্ষা-মনোবিদ্ধা__১১ 


WO এগিয়ে 


^s 


১৬২. বিক্ষা-মনোবিদ্য| 


[তিন] - রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের ফলাফলকে অর্থপূর্ণ 
এবং বোধগম্যভাবে সংক্ষিপ্ত করতে পারি । 


[চার] রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা খুব কম পরিমাণ সংখ্য।-তথ্য 
(data) থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। 


[পাঁচ] রাশিবিজ্ঞান আমাদের কোন বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে 
অন্য কোন বস্তু সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে । 

[ছয়] এর দ্বারা আমরা কতকগুলো জটিল ঘটনার মধ্য থেকে আদল 
কারণ বাহির করতে পারি। 


এর থেকে বোঝা যায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি। দেশের 
উন্নতিকর পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য এই রাশিবিজ্ঞান যথেষ্ট প্রয়োজনীয় | 
অতীত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের পথ নিৰ্ণয় করতে হ’লে এই 
রাশিবিজ্ঞান অপরিহার্য । তাই এই অধ্যায়ে আমরা রাঁশিবিজ্ঞানের প্রাথমিক 
পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচন| করব। বিশেষভাবে শিক্ষা মনোবিগ্ভায় তার 
গুরুত্বের কথা চিন্তা করে। 


রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি [Methods of Statistics] m 


প্রত্যেক বিজ্ঞানের মত রাশিবিজ্ঞানেরও বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। 
সেইগুলে| সম্বন্ধে আমর| এখানে পর পর আলোচন। করব। 


[এক] তথ্যসংগ্ৰহ (Collection) £__মাহুষের «| কোন বস্তর বিশেষ 
গুণ সম্বন্ধে জানতে হ’লে প্রথম সে সম্বন্ধে নান| রকম তথ্য সংগ্রহ করা 
প্রয়োজন । এই তথ্য আমাদের প্রয়োজন অঙ্যায়ী গুণবাঁচক বা সংখ্যাবাচক 
ছুই হ'তে পারে । গুণবাঁচকই হ’ক আর সংখ্যাবাচকই হ’ক এর থেকে আমরা 
একটা রাশিমালা পাব যা আমাদের সেই বন্ত সম্বন্ধে জান আহরণে সাহায্য 
করবে। তথ্যসংগ্ৰহ বিভিন্ন রকমে হতে পারে l 


[১] বিশেষ ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে পৰ্যবেক্ষণ করে। 
[২] বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিশেষ সময়ে পর্যবেক্ষণ করে | 
[৩] কোন প্রতিষ্ঠানের বাধিক বিবরণী থেকে | 


শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান | ১৬৩ 


এ ছাড়াও আমরা এ পরিবারের বাষিক হিসাবের খাতা থেকে.তাদের দৈনিক 
থান্ধগ্রহণের হার বাহির করতে পারি (৩নং উপায়) | ৰ 
রাশিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার আগে কতকগুলো বিশেষ পদের 
(Terms) সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দরকার। ধরা যাক আমর কোন শ্রেণীর 
70 জন ছেলের ওজন জানতে চাই। এই 70 জনের প্রত্যেককে বলব ব্যক্তি 
বা Individual আর সবমিলে 70 জনকে বলব সমষ্টি বা 
পু 735? aggregate |. CX বিশেষ গুণ সম্বন্ধে জানতে চাই অৰ্থাৎ 
এখানে ওজন হ’ল লক্ষণ বা character | আবার 
আমরা যদি তাদের ওজনের সঙ্গে বয়সের তুলন| করতে যাই_তা'হলে দেখা 
যাবে যার বয়স বেশী ওজনও তার বেশী। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ওজনও বাড়ে। এখানে বয়সকে বলা হয় ‘চনক’ (variate) এবং ওজনকে 
বলা হয় ‘চল’ (variable) | (সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যে কোন একটা 
রাশির মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর একট! মানের পরিবর্তন হ'লে 
তাদের মধ্যে প্রথমটাকে বলে ‘চলক’ আর দ্বিতীয়টাকে বলে ‘চল’ p অৰ্থাৎ 
দ্বিতীয় রাশির পরিবর্তনের জন্য প্রথম রাশি দায়ী । 


[দুই] . ছকবিষ্যাস (Tabulation) £--তথ্য সংগ্রহ করার পর 
রাশিগুলো সব অমাজিত অবস্থায় (ungrouped) থাকে । একে বলে কাচা 
তথ্য বা Raw data | নীচে এই রকম একটি কাচ! তথ্য দেখানে| হয়েছে। 
এতে আছে 50টি ছেলের ইংরাজি নম্বর | 


55, 97 35 33 25 27 40 33:39 28 
51 28 29 21 29 34 29 44 36 22 
25 41 20 36 42 15 33 47 32 38 
এ, RI. 17 B6 19 SO ep A 2 
10 14 16 34 18 46 15 33 27:27 


এখন এই কাচা তথ্য থেকে আমরা ক্লাসের নম্বর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা 
করতে পারি না। এই ক্লাসের ইংরাজির শিক্ষার মান সম্বন্ধে জানতে হলে 


এই কাচা তথ্যকে আর 
ছকবিষ্যামের ও কিছু করার প্রয়োজন ৷ তাই 


প্রয়োজনীয়তা দরকার পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা (Frequency 
distribution table) | এখানে আমরা দেখব ক্লাসে 


কতজন 15 পেয়েছে, আবার কতজন 16 পেয়েছে ইত্যাদি। কিন্ত 50 জন 
ছেলের নম্বর এমন হ'তে পারে যে 14 বা 23 কেউই পায় নি। তাই রন 
ভাবে হিসাব করে খুব সুবিধা হয় না। রাশিবিজ্ঞানে স্থবিধার জন্য এক একটা 


বিশেষ সংখ্যা না ধরে, রাশিমালার সংখ্যাগুলো৷ কতকগুলো! কম সংখ্যক সংখ্যা- 
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বিশিষ্ট বিভাগে (class) ভাগ করে নেওয়া হয়। যেমন__10, 11, 12, 13, 
14, বা 15, 16, 17, 18, 19; ইত্যাদি । এদের সহজ ভাবে লেখা হয় এই 
ভাবে_ 10-14; 15-19। এই যে রাশিমালার অংশ একে বলা হয় 
তথ্যবিভাগ বা class; প্রত্যেক বিভাগে সমান সংখ্যক সংখ্য| ধরা হয়। 


এই বিভাগগুলো ঠিক করার পূর্বে আমাদের রাশিমালার সৰ্বোচ্চ আর 
সৰ্বনিয্ন মান জানার দরকার । এর থেকে আমরা প্রসার (Range) বাহির 
করতে পারি। প্রধান রাশিমালার anta রাশিমালার সর্বোচ্চ মান রাশিমালার 
পরিসংখা| বিভাজন সর্বনিম্ন মান। এই প্রমারকে আমর! সমভাবে ভাগ করে 
বিভাগ নিৰ্ণয় করি। আলোচ্য উদাহরণে রাশিমালার প্রসার 
-55-10-451 এখন আমর! যদি প্রত্যেক বিভাগে 5টি করে সংখ্যা ধরি 
el হলে আমাদের টি বিভাগ হয়। এই বিভাগ বাহির করার সময় সমান ভাগ 
করতে গিয়ে যদি কয়েকটি বেশী সংখ্যক সংখ্য। চলে আসে wi রাশিমালার মধ্যে 
নেই, তাতে কিছু অন্থবিধা হয় না। তবে শ্রেণীর সংখ্য| খুব কম বা খুব বেশী 
কোনটাই ন! হওয়াই ভাল। সাধারণতঃ দশ থেকে বারটি শ্রেণী হ'লেই ভাল। 
এখন পরিসংখ্য| বিভাজন তৈরী করার জন্য নীচের ছকের মৃত তিন স্তম্ভবিশিষ্ট 
একটি ছক তৈরী করতে হবে। প্রথম স্তম্ভে থাকবে তথ্যের বিভাগ, দ্বিতীয়, 
we তথ্যগণনার vis (Tallies), তৃতীয় স্তম্ভে পরিসংখ্য| (frequency) | 
এখন ibl তথ্য থেকে এক একটি করে সংখ্যা পড়ে সেট। যে বিভাগের মধ্যে 
আসে সেই বিভাগের দ্বিতীয় «cs দাগ দতে হবে । যেমন 55, পড়ে 50-55 এই 
বিভাগে, সুতরাং 3 বিভাগের পাশে দ্বিতীয় ere একটি দাগ দিতে হবে। 
আবার 37, পড়ে 35-39 বিভাগে, স্থতরাং এর জন্য এর পাশের স্তম্ভে দাগ দিতে 
হবে। এইভাগে স্তম্ভ কাচা তথ্যটিকে শ্রেণীবদ্ধ করাকে বল! হয় তথ্যগণনার দাগ 
cren ql Tally । কাজের সুবিধার জন্য এ দাঁগগুলোকে পাঁচটা-পাচট। করে 
এক সঙ্গে রাখ| হয়। কি ভাবে তা কর! হয় ছকে দেখান হয়েছে | চারটে দাগ 
একটু ভানদিকে বীকিয়ে টান| হয় এবং পঞ্চম দাগট| আড়াআড়ি ভাবে টান| 
হয়। সমস্ত সংখ্যাগুলোর জন্য দাগ দেওয়ার পর প্রত্যেক বিভাগের দাগগুলো 
গুনে পাশের E. লেখা হয়। এই সংখ্যাকে বল৷ হয় পুরিসংখ্যা al 
Frequency | এই সংখ্যার দ্বারা আমর বুঝতে পারি কোন বিভাগে 
কতগুলো! সংখ্যা আছে। 
এখানে আর একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে রাশিবিজ্ঞানে 
আমরা যে কোন রাশিমালাই ধরি না কেন তাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন 


অবিচ্ছিন্ন afaa (Continuous) হিসেবে কল্পনা করি। একটা মাপনি 
(scale) যেমন 


অবিচ্ছিন্ন হয় এই রাশিমালাকেও তেমন 
আমরা কল্পনা করি। trem রাশিমালার প্রথম মান 10টি আসলে 9'5 থেকে 


(শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান Y. 


শুরু করে 105 পর্যন্ত আছে। তেমনি 11টি 10'5 থেকে শুরু করে 11:5 
পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। তা না হ'লে আমর! অবিচ্ছিন্ন মান পাব ন| । নীচের 


এই মাপনীতে আমর| কোন বিভাগ-সীম| 14 পর্যন্ত ধরি এবং তার পরে 
বিভাগ 15 থেকে ধরি তা হ'লে দেখতে পাব যে 14 এবং 15 এর মধ্যে যে 


তাস = 


fis m hs "DT rim lo 

ফাকটা তা কখনও পুরণ হচ্ছে ন৷ স্থতরাং একে আমরা অবিচ্ছিন্ন রাশিমালা 
qi মাপনি বলতে ARa | 

এখন যদি আমরা 14কে শুধুমাত্র 14 না ধরে একটা বিস্তৃত জায়গ|--]3'5 
থেকে 14:5 পর্যন্ত ধরি এবং 15কে ঠিক এ ভাবে একটা বিন্দু না ধরে 145 
থেকে শুরু করে 155 পর্যন্ত বিস্তৃত কল্পনা করি তা’হলে আমাদের অবিচ্ছিন্ন 
রাশিমালার কল্পনা করার মধ্যে কিছু ভুল থাকে না; রাশিবিজ্ঞানে প্রত্যেক 
রাশির মানকে এই ভাবেই ধরা হয়। এই প্রসারের সবচেয়ে ছোট মান অর্থাৎ 
13'5কে বলা হয় femi (Lower limit) আর সবচেয়ে বেশী মান অর্থাৎ 
14'5কে বল! হয় উধ্বীমা। (Upper limit)! প্রত্যেক রাশির i 
উর্ধসীমা এবং নিয্নসীমাঁর মধ্যে বিস্তৃত ঠিক তেমনি প্রত্যেক বিভাগ একইরক 
বিস্তৃত। যেমন 10-14 এই বিভাগের নিষ্নসীম। হ'ল 9'5 এবং উধ্ব'লী 3 
হ’ল 145| স্থতরাং 10-14 এই বিভাগটি আসলে 9'5 থেকে 14.5 টু 


১৬৬ ul শিক্ষা-মনোরিষ্যা A 
—145]*fe বিস্তৃত। একেই বলে বিভাগের প্রকৃত "প্রসার । এই ধারণা 
আমাদের সব সময় কাজে লাগবে; সুতরাং মনে রাখ! প্রয়োজন | 

[তিন] বিশ্লেষণ ৷ (Analysis) £-পরিসংখ্য। বিভাজন তৈরী করার 
পর আমরা রাশিয়ালাকে ইচ্ছামত বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন 
গড় (mean) চ্যুতি, (deviation, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ 
সম্বন্ধে আমরা পুর্বর্তী অধ্যায়ে আলোচন! করব। 

[চার]. রাশি র তাৎপর্ষ-নির্ণর (Interpretation of the 
data) :-_রাশিমালার বিশ্লেষণ থেকে আমর| যে ফলাফল পাই তার তাৎপর্য 
নির্ণয় করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। 

এই গেল সংক্ষেপে রাশিবিজ্ঞানের চারটি বিশেষ পদ্ধতি । এ ছাড়াও 


লেখ-চিত্রের সাহায্যে রাশিতথ্য গুলো! বোঝানোর রীতি রাশিবিজ্ঞানে আছে। 
এখন আমর! তার সম্বন্ধে কিছু আলোচন! করব। 


পরিসংখ্য| বহুভুজ [Frequency Polygon] 2 


আমরা জানি যে কোন লেখ-চিত্রের দু'টি অক্ষ থাকে-_একটিকে বলা হয় 
X- (X-axis) অপরটিকে বল| হয় Y-a (Y-axis)| কোন 
জিনিসকে লেখ-চিত্রের সাহায্যে বোঝাতে হ'লে ছু'অক্ষ বরাবর দু'রকম চল 
(variable) ধরতে হয়। রাশিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও Xু-অক্ষ বরাবর রাঁশিগুলির 
মান ধরা হয় এবং Yু-অক্ষ বরাবর পরিসংখ্যা ধরা হয়। কিন্তু যখন রাশিমালাটি 
পরিসংখ্যা বিভাজনের আকারে থাকে তখন X-অক্ষে আমর! প্রত্যেক রাশির 
বদলে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান (midpoint) ধরি । এই মধ্যমান বাহির 
করতে হলে বিভাগের দুই সীমার বিয়োগফলকে অর্ধেক করে নিয়সীমার 
সঙ্গে যোগ বা উত্ব-সীমার থেকে বিয়োগ করতে হয় যেমন, 10-14 এই 
বিভাগের মধ্যমান হ’ল 9'5+ 45595 বা 145-149.95 


অর্থাৎ 12. 
এখন এই মধ্যমানগুলোকে Xু-অক্ষে ধরে Y-অক্ষে তাদের প্রত্যেকের যা 
পরিসংখ্যা তা বসালেই আমর! কতকগুলে! বিন্দুপাব। এই বিন্দুগুলো যোগ 


করলে লেখ পাব। এই সু-অক্ষে বিভাগের মধ্যমান আর Y-অক্ষে পরিসংখ্য। 
ধরে আমরা যে লেখচিত্র পাই একে বলা হয় পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency 
Polygon) | এটা যাতে দেখতে ভাল হয় তার জন্ত X এবং সু অক্ষের এককে 
4: 3 অনুপাতে ধরা হয়, এবং প্রাপ্ত বিন্দুগুলে| যোগ করার পর এর দু’দিকট! 
বাড়িয়ে স-অক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়| হয়। পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে এই রকম 


একটি বহুভুজ দেখানো হ’ল। এই সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ দ্বারা পরিসংখ্যার পরিমান 
নির্ণয় কর| হয়। 
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ini শিক্ষা-মনো বিষ্ঠা 
হিস্টোগ্রাম [Histogram] 2 


পরিসংখ্যা বহুভুজ ছাড়া আরও একভাবে পরিসংখ্যা বিভাঁজনকে 
লেখচিত্রের সাহায্যে পরিবেশন করা যায়। এই ধরনের লেখচিত্রকে বলা 
হয় হিস্টোগ্রাম (histogram) | হিস্টোগ্রাম তৈরী করার পদ্ধতি এবং 
পরিসংখ্যা বহুভুজ তৈরী করার পদ্ধতি প্রায় একই রকম | এখানে X অক্ষ 
বরাবর বিভাগের মধ্যমানের (midpoint) পরিবর্তে বিভাগ-সীম| স্থাপন 
করা হয়। পরিসংখ্য। বহুভুজের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মধ্যমানকে ধর! হয়েছিল। 
Y অক্ষে, পূর্বের ন্যায় পরিসংখ্যাকে স্থাপন কর! হয়। এখন, প্রত্যেক 
বিভাগের সীমার মধ্যে পরিসংখ্য। অন্লযায়ী উচ্চতা সম্পন্ন এক একট। 
আয়তক্ষেত্ৰ তৈরী করা হয়। যেমন, 95 —14:5, এই শ্রেণীর পরিমংখ্য| 2 | 
হতরাং 95-]4'5 কে ভূমি ধরে, 2 একক উচ্চত| বিশিষ্ট একট! আয়তক্ষেত্ৰ 
আকা হয়। এমনিভাবে, 39:5 44:5 শ্ৰেণীর পরিসংখ্য| 4; সুতরাং, এ 
395—44:5 দৈর্ধ্যকে ভুমি ধরে, 4 একক উচ্চতা সম্পন অপর একট| আয়ত 
আঁকা হয়। এমনিভাবে পাশাপাশি সব আয়তগুলে| আকলে, লেখচিত্র সম্পূৰ্ণ 
হয়। এই ধরনের লেখচিত্রকেই হিস্টোগ্রাম বলা হয়। এই লেখচিত্রে, 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পরিসংখ্য। বিশেষ বিশেষ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে 


পাওয়া যায়। আবার, সম্পূৰ্ণ পরিসংখ্য| সব আয়তক্ষেত্রের যোগফল থেকে 
পাওয়া ata | 


পরিসংখ্যা বহুভুজ ও হিস্টোগ্রাম Peara লেখচিত্রের দ্বারাই আমরা যে 
কিন্ত, পরিসংখ্যা বহুভুজের চেয়ে 


| ক্ষাকৃত তাৎপধৰপূৰ্ণভাবে প্রকাশ করা 
যায়। কারণ, হিন্টোগ্রামে, আমরা প্রত্যেক শ্ৰেণীর পরিসংখ্য| সম্পর্কে বিশদ 
ধারণা পাই। পরিসংখ্যা বহুহবজ পেকে, এই ধরনের ধারণা পাওয়া যায় না। 
কিন্তু যখন লেখ চিত্রের সাহায্যে আমর! ছুই বা 


তার বেশী পরিসংখ্যা বিভাজনকে 
তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে চাই, তখন, পরিসংখ্যা বহুভুজের atal 


স্থবিধ| হয়। কারণ একই অক্ষের উপর এট 


কর বেশী হিস্টোগ্রাম আকলে, 
অনেক সময় সমপাতনের জন্য সঠিকভাবে ক্ষেত্র fiet করা সম্ভব হয় না। 
তাছাড়া, একই অক্ষের উপর হিস্টোগ্রাম এবং পরিসং 


ও বহুভুজ আকার রীতি 


শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান ১৬৯ 


আছে। এই ধরনের অঙ্কনের জন্য যে কোন একট! লেখচিত্র আকার পর, 
অপরট| সহজে আকা যায়। প্রথম হিস্টোগ্রাম আকলে, প্রত্যেক আয়তের 


ন: 
AIT 
15881882222 


থঁউপরের অনুভূমিক লাইনেরমধ্যবিন্দুইঃ AD শ্রেণীর মধ্যমান নিৰ্দেশ FA i 
হতরাং এ বিন্দুগুলো সব; যোগ করলে, পরিসংখ্যা বহুভুজ পাওয়া যায়। 


পরিখা বহুভুঞ্জ'''‘‘‘হিণ্টোখাম-- একক £ স-অক্ষ-এক বর্গক্ষেত্র- এক একক 
১-অক্ষ- ছুই বৰ্গক্ষেত্ৰ = এক একক 


খাবার পরিসংখ্যা বহুভুজ প্রথম অকলে, প্রত্যেক মধ্যমানের wc শ্রেণী 


* বরাবর বৃদ্ধি করে, আয়তক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণ করলে Rata পাওয়া যায়। 
UI সেখ চিত সম্পৰ্কে আমরা পরে আলোচনা করব। 


ED 


শিক্ষা-মনোবিগ্ঠা 
প্রশ্নাবলী 


istributi the 
How will you proteed to find a frequency distribution from 
raw data. Discuss with examples. [ পৃঃ ১৬৩-১৬৬ ] 


2, Explain the terms with examples :— | e 
à oU Variable—dependent and independent ; (ii) Class interval ৰ 
(ii) Frequency; (iv) Midpoint; (v) Range —! 
(vi) Raw data ; (vii) Limits of the class interval ; (viii) Frequency 
olygon. অংশ] la. 

3. Yrs iut following list of marks in school examination. 
Set up a frequency distribution by using a class interval of 5. 
60.49 54 48 58 65 63 66 sg 58 82 84 
49 66 77 54 62 38 5$ 52. 64 82: 61 i 
72. 98 83 67 55 62 77 ‘51 sg s9 53 t8. 
EADS 68 72 (62 56 74 51 “71 60° 51 6০ 

ঢ় ddp as m 44 5 Homo mo 
^ Given the following list of marks in Bengali of 50 উঠ 
the range of the distribution. Alsosetup a frequency distri » 
tion by using a class interval of6. Find the midpoint and th 
exact limits of the class intervals, 
57824: d5o — 27. * 25 GA szo 4 dBi এইট 
Mat LAL LL 38. 49.63 4a 49 57 46 
EES 65774 uou BE 3 
57722174215. 27 £9 56 32 45 63 
54 74 35 21 19 34 4I 29 43 42 
5. 


Find the exact limit and th 


ত : ibu- 

e midpoint of the following distrib 

tion. 

Class | 5'9 10-14 15-19 20-24 25-29 
coc v. Ad PR সী সত 
Frequency o 2 
SERES S M 

30-34 
7 


Draw a frequency polygon for e 
questions No. 3, 4 and 5. 

Taking the same axis draw 
9f the data given in questio 


ach one of the data given 1n 
[পৃঃ ১৬৬] 

the frequency polygon and Histogram 
n No, 5. [পৃঃ ১৬৮-১৬৯ ] 


দশম অধ্যায় 


ক্ল্দ্ৰায্ন আলেৰ্ পর্রিমাপ 
[ MEASUREMENT 
OF 
CENTRAL TENDENCIES ] 


এই অধ্যায়ে আমরা কেন্দ্ৰীয় মানের বিভিন্ন সুচক সম্বন্ধে আলোচন! FER | 
কতকগুলি সংখ্যার গড় বলতেও আমরা এ সংগ্যাগুলির কেন্দ্রীয় মান বুধি ৷ 
যদি জিজ্ঞেস কর! হয় 'স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ইংরাজীর 
মান কি রকম?” এর উত্তর গত বাংসরিক পরীক্ষায় 
প্রত্যেক ছাত্রের ইংরাজীর নম্বর বলার চেয়ে শ্রেণীর গড় ইংরাজীর নম্বর 
বলাই সুবিধাজনক এবং বোঝানোর পক্ষে ভাল। সুতরাং কেন্দ্রীয় মানকে 
বিশেষ কোন সময়ে বিশেষ কোন পরিসংখ্যানের সহজ এবং ছোট্ট অভিব্যক্তি 
হিসেবে ধরতে পারি। এ ছাড়াও কেন্দ্রিয় মানকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রেও 
প্রয়োগ করা যাঁয়। কেন্দ্রীয় মান অনেক রকম হ'তে পারে_ (1) গাণিতিক 
গড় (Arithmetic Mean) (2) মধ্যমমীন ব মধ্যক (Median), 
(3) ভূবিষ্টক (Mode), (4) গুণোত্তর গড় (Geometric Mean), 
(5) প্রতিগ৷ণিতিক গড় (Harmonic Mean)! এদের মধ্যে গুণৌত্তর 
গড় আর প্রতিগাণিতিক গড় রাশিবিজ্ঞানে বিশেষ প্রয়োজন হয় ন।। এই 
কারণে আলোচ্য অধ্যায়ে বাকী তিন রকম কেন্দ্ৰীয় মান সম্বন্ধে আলোচন! 
করব। কি কি উপায়ে গাণিতিক গড়, মধ্যমমীন আর ভূষিষ্টক পাওয়া যায় এবং 
কখন কি প্রকার গড় ব্যবহার করতে হয় তা আলোচনা TAT | 


সুচন। 


গাণিতিক গড় [The Arithmetic Mean] 8 
পাটাগণিতে আমরা গড় নিৰ্ণয় শিখেছি। যে সংখ্যাগুলির গড় বাহির 
করতে হয় তাঁদের যোগ করে যতগুলি সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ দেওয়া 
হয়। gfs, — 
সংখ্যাগুলির যোগফল 
গণিতিক গড়= সবতন্তলো সংখ্যার গড় বাহির করতে হবে 


রাশিবিজ্ঞানেও কতকগুলো! সংখ্যার গড় বাহির করতে হলে এ একই নিয়ম 
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ব্যবহার করতে হয়। এবং উপরের এ সুত্রকে বীজগাণিতিক সুচক ব্যবহার 
করে লেখ হয়-_ 


M- AC M =গাণিতিক গড় 
X=পর্যায়্রমে প্রত্যেকটি রাশি 
N= যতগুলি সংখ্যা আছে 
X = fòga দ্বারা রাশিগুলির যোগফল 
বোঝাচ্ছে। 
ধরা যাক--14, 10, 13, 10, Tus 17, UE 14, I7, 16 হ'লদশজন ছেলের 
ইগোলের ATAI এদের গড় বাহির করতে হবে। প্রথম এই সংখ্যাগুলির 


যোগফল বাহির করা হ’ল। যোগফল হ'ল, 133 অর্থাৎ ১ X=133] এখন 
10টি সংখ্যা আছে, 


N=10 4 
নিৰ্ণেগ্ন গাণিতিক গড় (M) = = ১০133 


এখানে একট! কথা মনে রাখার প্রয়োজন, যে রাশিমাঁলার গড় নির্ণয় করা 
হচ্ছে তারা যা একক, নিৰ্ণেগ্ন গড়ের এককও তাই হবে| যদি কোন বিশেষ 
শ্রেণীর উচ্চত| মিটারে মেপে গড় বাহির করি তবে এ শ্ৰেণীর গড় উচ্চতা 
মিটারেই বাহির হবে। “তেমনি গড় ওজনও কিলোমিটারে বাহির হবে। 


পরিসংখ/ বিভাজন থেকে গাণিতিক গড় নির্ণয় [Mean 


from Grouped data] s— 


যখন রাশিমালায় সংখ্যার পরি 


মাণ কম থাকে তখন উপরোক্ত নিয়মে খুব 
সহজেই গড় বাহির করা qta | 


আমরা জানি রাশিবিজ্ঞানে স্থবিধার জন 
রাশিমালাকে পরিসংখ্যা, বিভাজনের আকারে সাজানে। হয়। এই সব 
পরিসংখ্যা বিভাজনে সজ্জিত রাশিমালার গড় বাহির করার জন্ত বিশেষ নিয়ম 
গয়োগ করতে হয়। অবশ্য নিয়ম কিছু নতুন নয়। পূর্বের ্ত্রেরই একটু 
সম্তারকম প্রয়োগ এই পরিসংখ্যা বিভাজনের গড় আমরা দু’রকম ভাবে বাহির 
করতে পারি--(8) দীর্ঘ পদ্ধতি (Long Method), আর (B) কল্পিত 
mex NS (Assumed. Mean Method). vi এখন দু’টি নিয়ম 
সদ্বন্ধে আলাদ। আলাদা করে আলোচন। করব। 


(A) দীর্ঘ পদ্ধতি (Long Method) _পূৰ্বের স্থত্রকে (v ey x) 
যদি পরিস 


MUI বিভাজনে প্রয়োগ করতে হয় তবে আমাদের প্রথমে প্রত্যেক 
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Xু-এর মান জানা দরকার। কিন্তু এখানে আমরা প্রত্যেকটি সংখ্যা পাই না, 
তার বদলে পাই তথ্যত্রেণী। তাই এখানে প্রকৃত পরিমাপ বা সংখ্যাকে 
X না ধরে প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একটি করে সু ধরা হয়। এটা 
পাই আমর! প্রত্যেক, শ্রেণীর মধ্যমান থেকে । প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমানকে 
বোঝার স্থবিধার জন্য X, চিহ্ন দ্বার! স্থচিত কর! হয়। এই মধ্যমান কি করে 
বাহির করতে হয় তা আমর পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন কথা হ’ল আমরা! 
এই মধ্যমানকে বিভাগে যতগুলি সংখ্যা আছে তার প্রতিনিধি হিসেবে ধরছি। 
এতে ভুল কিছুটা হয়, যেমন, 55-59 এই বিভাগের 55, 56, 57, 58, 59 
সংখ্য। আছে, (এটা আমরা কাচ! তথ্য থেকে বুঝতে পারি )। এই মংখ্যাগুলির 
প্রতিনিধি কোন সময় এ বিভাগের মধ্যবিন্বু অর্থাৎ 57 হ'তে পারে না; হওয়া 
উচিত এই সংখ্যাগুলির গড় 5661 কিন্তু অনেক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে এই 
ভুল এত নগণ্য যে একে ভুল হিসেবে ধর! চলে না I 

এই উপায়ে গড় বাহির করতে এখন আমাদের সংখ্যাগুলির যোগফল দরকার। 
কিন্তু সমস্ত মধ্যমান (Xi) গুলোকে যোগ করলে আমর! সংখ্যাগুলোর যোগফল 
পাব না। যোগফলের সঙ্গে প্রত্যেক মধ্যমীন ততবার যোগ করতে হবে__ 
যতগুলি পরিসংখ্যা এ বিভাগে আছে, অর্থাৎ, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান বাহির 
করবার পর তাকে সে বিভাগের পরিসংখ্যা (frequency, f) দিয়ে গুণ 
করতে হবে। এখন এই সমস্ত fx: যোগ করে যা হবে তা হ’ল সংখ্যাগুলোর 
আপাত যৌগফল। এই যোগফলকে ON ধেতগুলি সংখ্যা আছে) দিয়ে ভাগ 
করলে আমরা গড় পাব। নীচে ছকের সাহায্যে এ নিয়মে গড় বাহির করা! 
দেখানো gal এই নিয়মে গড় বাহির করার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো পর 
পর অন্গুসরণ করতে হবে £_ 


G) প্রথমে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান বাহির করতে হবে (xj) 

Gi) ATIF শ্রেণীর মধ্যমানকে সে শ্রেণীর পরিসংখ্য। দিয়ে গুণ 
করতে হবে ৫9 

Gi) পরিসংখ্যাগুলির যোগফল (N) বাহির করতে হবে | 

(iv) সব  গুলিকে যোগ করতে হবে ( Sfx; ) 

(v) এখন এই স্ত্রের সাহায্যে গড় বাহির করতে gA | 


x ix 
mee 
নীচের ছকে xíx—344; N=20 


', গাণিতিক গড় (M) = টু = 172 
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তথ্য বিভাগ | পরিসংখ্যা | মধামান | fx 
f z 


XfX:=344'0 

(B) কন্সিত গড় পদ্ধতি (Assumed Mean Method) £- যথন 
রাশিমালায় অনেক বড় বড় সংখ্য| থাকে, অর্থাৎ যখন বিভাগগুলির মধ্যমান 
খুব বড় বড় সংখ্যা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে পরিসংখ্যাঁও বেশী থাকে তখন 
আমাদের দীর্ঘ পদ্ধতির সাহায্যে গড় বাহির করা খুব লাভজনক নয়। তখন 


আগের এ নিয়মের বদলে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে খুব সহজেই গাণিতিক গড়, 
বাহির কর! যায়। 


ইচ্ছামত কোন রাশিকে গড় হিসেবে ata করলে, এ রাশিকে কল্পিত 
গড় বলা হয়। গড় থেকে প্রত্যেক রাশির অন্তরকে বলে পার্থক্য বা চ্যুতি 
(Deviation)! খুব সাধারণ ভাবে এই নিয়ম হ'ল এইকপ-_-তিন জন 
লোকের ওজন যথাক্রমে 180, 182 আর 186 পাউণ্ড, এদের গড় ওজন 
বাহির করতে হবে। মনে করা যাক্‌ এদের গড় ওজন হবে 182 পাউণ্ড, 


গড়। এখন এই কল্পিত গড় থেকে 
প্রথম ব্যক্তির ওজন 2 পাউণ্ড কম। অৰ্থাৎ তাদের মধ্যে পাৰ্থক্য 
হ’ল 180—182 31—2 পাউণ্ড, আবার তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে গড় 
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ওজনের পাৰ্থক্য হ’ল 186—182—4 পাউণ্ড [সব সময়ে মনে রাখার 
দরকার রাশিবিজ্ঞানে পার্থক্য (deviation) বাহির করবার সময় 
প্রত্যেক রাশি থেকে গড় বিয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ, পার্থক্য বা 
gifs, x/—X- Mt যেমন এখানে 180 থেকে এবং 186 থেকে 182 
বিয়োগ করা হ'ল।] এখানে মোট পার্থক্য হচ্ছে তাহলে (- 244) 
বা 42 পাউণ্ড, তিন জন লোকের ওজনের গড় 182 পাউণ্ড ধরায় মোট 2. 
পাউণ্ড কম ধর! হয়েছে | অর্থাৎ প্রত্যেকের ওজন যদি 182 পাউণ্ড হিসেবে 
ধরি তা’হলে যে মোট ওজন হয় তা তিন জনের প্রকৃত ওজনের যোৌগফলের 
চেয়ে 2 পাঃ কম। এখন, তিন জনের জন্য পার্থক্য হয় 2 পাঃ, .'. 
একজনের wu পার্থক্য হয় 8 পাঃ বা '66 পাঃ, অর্থাৎ এই C66 পাঃ 
যদি কল্পিত গড়ের সঙ্গে যোগ দিই তাহলেই আসল গড় পাবো। .”. গড় 
ওজন = (1824-"66) পাঃ ব| 18266 পাঃ। 

এই নিয়মের সাহায্যে কি ভাবে পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে গড় বাহির করা 
যায় তা নীচের ছকের সাহায্যে দেখানো হ'ল। 


| SO TM পরিসংখ্যা | পাৰ্থক্য 

X fx’ 
190—199 | 3 2 | 6 
180—189 | 9 1 9 
170—179 18 nox E. 
160—169 | 10 | —1 zi 
150—159 6 —2 —12 
140—149 4 3 —12 

N50 ঠ fx == ]0 


এখানে 170—179 এই বিভাগের মধ্যমান 174'5কে কল্পিত গড় ধর! 
হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে কোন বিভাগে কল্পিত গড় ধরলে, 


১৭৬ ^ শিক্ষা-মনোবিদ্ধা 


গাণিতিক গড় একই বাহির হবে। এখানে এই বিভাগে কল্পিত গড় ধরার 
কারণ হ'ল যে গুণ এবং যোগে স্থবিধ| হয়। 18 সংখ্যাটি কোন কাজে লাগে 
না। তাছাড়া, এই শ্ৰেণীট| মাঝখানে অবস্থিত। 


এই নিয়মে গড় বাহির করবার জন্তু পর পর এই ভাবে অগ্রসর হ'তে হয় 

() প্রথমে বিভাগ ও তাদের পরিসংখ্যাগুলি লেখা হ'ল i j 

(i) একটি কল্পিত গড় (M) ঠিক করা হ'ল। এই কল্পিত গড় M^ হ'ল 
A কোন একটি বিভাগের মধ্যমান | তবে কল্পিত গড়টি প্রকৃত গড়ের যত 
নিকটবর্তী হয় ততই ভাল| 


বসান হ'ল, আর নীচের দিকে ঠিক এভাবে খণাত্মক সংখ্যা বসান হ’ল। সম 
পরিমাণে ক্রমবর্ধমান যে কোন সংখ্যাই বসাতে পারা যায়। তবে 1, 2, 3: 


(v) সব fx ofa চিহ্ন ঠিক রেখে যোগ করতে হবে (১ fx) 
(vi) পরিসংখ্যাগুলি যোগ করতে হবে (N) 
এইবার নীচের সুত্রের সাহায্যে প্রকৃত গড় পাওয়া যাবে। 
M=M+i ( Im ) 
M — প্রকৃত গাণিতিক 795 8৫ কল্পিত গড় ; 
{=বিভাগ অন্তর ; x= পাৰ্থক্য | 
উপরের ছকে, M= uA p 19, 1৯10, N=50 


M=1745+10 x 5P- 1745-38—1707 


একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগবে যে আমরা -+$* কে কেন 


T দিয়ে গুণ করেছি? এর কারণ হ'ল আমরা পার্থক্য ধরার সময় 
এক একক হিসেবে ধরেছি, কিন্তু আসল পাৰ্থক্য তো তা নয়। 


কল্পিত গড় M থেকে তার উপরের শ্রেণীর এবং নীচের caia 
শধ্যমানের পার্থক্য যথাক্ৰমে 10 এবং —10 এবং পরের ছুচির 


কেন্দ্ৰীয় মাপের পরিমাপ ১৭৭ 


যথাক্ৰমে পাৰ্থক্য 20 এবং —20 ৷ কিন্তু, আমরা ধরেছি 1,_1- 2, 
আর 2 হিসেবে। তাই সমস্ত ফলাফলকে শেষে 10 অর্থাৎ বিভাগ 
অন্তর i দিয়ে গুণ ক'রে দিচ্ছি। দশ দশ ক'রে বাড়িয়ে গেলে q 
কমিয়ে গেলে একই গড় পাওয়া যেত, কিন্তু খাটুনী বেশী হ'ত ৷ 


মধ্যমমান বা মধ্যক [Median] 2— 


কতকগুলি রাশির মধ্যমমান হ’ল এমন একটি বিন্দু যার উপরে এবং নীচে 
ঠিক সমান সংখ্যক সংখ্যা আছে। সব সময়ে মনে রাখতে হবে এটা একটা বিন্দু 
কোন বিশেষ তথ্য (data) নয়। যদি একটি রাশিমালার রাশিগুলিকে mitg- 
সারে সাজানে! হয় তবে যে রাশিটির সামনে এবং পরে সমান সংখ্যক রাশি 
থাকে সেই রাশিটিই হবে এ রাশিমালার মধ্যমমান (Median) | একটি বিজোড় 
সংখ্যক রাশিমালা ধরা যাক্‌--1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14,161 এই নয়টি 
রাশির মধ্যে পঞ্চমটি হবে মধ্যরাশি। কারণ এর আগে এবং পরে চারটি করে 


রাশি আছে অর্থাৎ Cz) টি বা পঞ্চম রাশিটি হ’বে মধ্যমমান। এখানে 


পঞ্চম রাশি হ’ল 8 এবং ইহাই মধ্যমমান। কিন্ত জোড়সংখ্যক রাশি থাকলে 
একটু অস্থবিধা আছে। ধরা যাক রাশিগুলি এইরূপ আছে,_1, 2, 5, 7, 8, 9, 
13, 14, 16, 191 . এখানে 10টি রাশির মধ্যে এমন কোন একটি রাশি নেই 
যার আগে এবং পরে সমান-সংখ্যক রাশি আছে। স্থতরাং এখানে 7, আর 
124-1 এই দুটো পদকে মধ্য রাশি ধরতে হয়। কারণ AP বা পঞ্চম পদের 
আগে অথবা! 2১4] বা ষ্ঠ পদের পরে 4টি করে রাশি আছে। এখন এক্ষেত্রে 
মধ্যমমান পঞ্চম ও xb রাশির গড় হয়। অর্থাৎ এখানে হবে-- 


পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে মধ্যমমান নিৰ্ণয় [Median from 
grouped data] ?— 


পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে কি ভাবে মধ্যমমান বাহির করতে হয় তা নীচে 
কের সাহায্যে দেখানো হ’ল। 
শিক্ষা-মনোবিষ্তা__১২ 


১৭৮ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


তথ্যবিভাগ পরিসংখ্য। 
44'5—49'5 1 ) 
39:5—44:5 2 " 
"s মমান আছে তার উপর পর্যন্ত 
345—395 2 [ যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার উপ 
295—345 4 j পরিসংখ্যার যোগফল=9। 
24'5—29:5 9 
UG DUNS MN = 
195-245 8 | যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নীচের বিভাগ 
14'5—19:5 3 
ৰং ফল= 12 ৷ 
95—145 0 f পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফল 
49— 95 1j 
N-30 


এখানে 30টি সংখ্যা আছে। অতএব ঘধ্যমঘান হবে সেই বিন্দু যার উপরে 
এবং নীচে 15টি করে সংখ্যা আছে । এখন নীচে থেকে উপরের দিকের 
পরিসংখ্যাগুলো যোগ করে গেলে আমর! দেখি যে 24:5—29:5 বিভাগ পৰ্যন্ত 


1+0+34+84+9=21টি সংখ্যা আছে। অর্থাৎ আমরা যা চাই তার = 


থেকে 6টি বেশী। আবার 195—245. বিভাগ পর্যন্ত আছে ]2টি--আমর| 
যা চাই তা অপেক্ষা 3টি কম। 15টি সংখ্য। পেতে হ’লে আমাদের 9টি সংখ্যার 
মধ্য থেকে কেবল মাত্র 3টি প্রয়োজন। সুতরাং মধ্যমমান 245—295 
বিভাগের মধ্যে কোথাও আছে। আমরা জানি এই বিভাগের নিম্নপীম। হ’ল 
245 | এখন আমাদের দেখতে হবে 2455 এর উপর কতদূর এগুলে 
আমরা মধ্যমমান পাব । এটা আমরা সহজ এঁকিক নিয়মের সাহায্যে বাহির 
করতে পারি। . 
প্রত্যেক বিভাগে 5টি করে সংখ্য। আছে। এখন যে শ্রেণীতে মধ্যমমান 
আছে তার পরিসংখ্য। হ'ল 9 এবং আমাদের দরকার মাত্র তিনটি gaah, 
9টি পরিসংখ্যা আছে 5টি এককের 4y 
1টি » » $ » » 
SIME » $X331 1"67টির জন্য | 
এখন এই 167 যদি, যে বিভাগে মধ্য 
যোগ দিই তা’হলেই মধ্যমমান পাব। 
মধ্যমমান =24'54-]:67=26:17 | 
আবার আমরা যদি উপর থেকে ধরে আসি 
9-এর উপর পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফলও 9, 
যধ্যমমান = 295--8১৮5- 26'17, স্থতরাং 
বাহির করার সময় আয়রা যে খণ্ড মান পাই তা 


ঠিক ও একই মান পাব। 
অর্থাৎ বাকী আছে 6টি | 
আমর! দেখছি যে মধ্যমমান 
নিয়ন বিভাগসীমাঁর সঙ্গে যোগ 


মমান আছে তার নিয়সীমার সঙ্গে . 


কেন্দ্ৰীয় মাপের পরিমাপ ১৭৯ 


দিতে পারি বা উচ্চ বিভাগসীম| থেকে বিয়োগ দিতে পারি। উভয় ক্ষেত্রেই 
মধ্যমমীন একই বাহির হবে। তবে দুই দিক থেকে মধ্যমমান বাহির কর! 
ভাঁল-_তাতে যদি কিছু ভূল থাকে ধর! পড়বে। 

মধামমান নীচের স্থত্রের সাহায্যে খুব সহজে বাহির কর! যায় | এই KAT 
ভিতর কোন নতুনত্ব নেই, শুধু আগে য| কর! হ’ল তাকে স্থত্রাকারে লেখা 
হচ্ছে। 


মধ্যমমান (Mdn.) = LHi( 0) 
্ Fm 


—q বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নিম্নসীম। 
বি = রাশিমালায় যত৷ গুলি সংখ্যা আছে 
= যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার নীচ পর্যন্ত পরিসংখ্যার যোগফল 
AM বিভাগে মধ্যমমান আছে সেই বিভাগের পরিসংখ্যা 
1 = বিভাগ অন্তর 
পূর্বের উদ্বাহরণে-_ 


_30 
LE 


"iz 


L,—245; 157 ৮৮৯12 Fm=9 ; 1=5 


মধ্যমমান (Mdn)=245+5x = 


=2454+ 5 x5=26'17 
আবার যদি উপর দিক থেকে ধরি তা’হলে স্থত্ৰটি এইরূপ হবে-- 


মধ্যমমান (Mdn.)= 00 129 


ipe বিভাগে মধ্যমমান আছে তার উচ্চ সীম 


এখানে, ৰি 
= যে বিভাগে মধ্যমমান আছে তার উপরের বিভা 
গ 
পরিসংখ্যার যোগফল। d 
উদ্বাহরণে, 
0৮295 5 F,-9. 
- টা 9 
*, Mdn.=29.5- ন  x5-295- 333-2617. 


গুলি বিশেষ সমাধান (Solution of some special 
Cases ) o | 


(A) যখন মধ্যমমান দু'টো বিভাগের মাঝখানে থাকে, অর্থাৎ পর পর 


১৮০ শিক্ষা-মনোবিদ্া 


নীচ থেকে পরিসংখ্যাগুলি যোগ করে যেতে যেতে দেখা যায় যে বিশেষ একটা 


বিভাগে গিয়ে ঠিক y পরিসংখা। পায়া যাচ্ছে, তখন এ বিভাগের উচ্চ সীমাই 
ও রাশিমালার মধ্যমমান হবে। যেমন নীচে লক্ষ্য কর! যায় 44টি সংখ্য 
আছে। অতএব Y হ’ল 22. 


বিভাগ 15- 1920 


2425-293০-3435-3940-4405- 

Tee 1 [5 | [৮ |৮9 [6,102 
=e জগ জা 2. 

এখন নীচ থেকে যোগ করে গেলে দেখছি 30—34 এই বিভাগ পৰ্যন্ত ঠিক 
22টি পরিমংখ্যা আছে। অতএব মধ্যমমান হবে ওঁ বিভাগের উচ্চসীম1 অর্থাৎ 
345 আর উপর থেকে যোগ করে এলে 22 হয় 35—39 এই বিভাগে । 
এখানে মধ্যমমান হবে এ বিভাগের নিয়সীম| অর্থাৎ 34'5 | 
(B) যদি মধ্যমমান এমন একটি বিভাগে পড়ে যে বিভাগে পরিসংখ্যা শূন্য 


(0) তা’হলে এ বিভাগের মধ্যমানকে (Midpoint) মধ্যমমান হিসেবে 
ধরা হয়। 


ভূষিষ্ঠক [Mode] »— 


যদি একটি রাশিমাল| ক্রমানুসারে সাজানো থাকে তবে যে রাশিটি বেশীবার 
পুনরাবৃত্তি হয় তাকে এ রাশিমালার ভূষিষ্টক বলে। ' যেমন__2১ 2, 3, 4, 4, 
.5,5,6,7,7,8,9,9,101 এই রাশিগুলির ভূষিষ্টক (Mode) হ’ল 51 
ভূবিষ্টক বাহির করতে হলে প্রথমে রাণিগুলিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিতে 
হয়। তারপর এর মধ্যে থেকে যেটি বেশীবার আছে সেটিকে খুঁজে বাহির 
করতে হয়। 
আবার শ্রেণীবিভক্ত রাশিমালায় যে বিভাগের 
বিভাগের মধ্যমমানই এ রাশিমালার ভূষিষ্টক হয়। 
23—25, এই বিভাগের পরিসংখ্যা বেশী। 
হ'বে 23—25 বিভাগের মধ্যমমান বা 24 | 


পরিসংখ্যা বেশী সেই 
যেমন নীচের ছকে 
অতএব এই রাশিমালার তৃষিষ্টক 


বিভাগ 14-1617-1990-2হ23_হয6 হও 


—3132—34 
j এ | 5 | 5 M 


AR 
ত্ষিষ্ঠক গাণিতিক গড় ও মধ্যমমানের মধ্যে একটা বিশেষ স্ব আছে। 


এও খেকে আমরা যে কোন দুটো| জানা থাকলে আর একটা বাহির করতে 
পারি। সম্বন্ধট| হ’ল-- 


কেন্দ্ৰীয় মাপের পরিমাপ ১৮১ 


ভূষিষ্ঠক (Mode)=3 মধ্যমমান (Median)=2- গাণিতিক গড় 
(Mean) | 


গাণিতিক গড়, মধ্যমমান এবং ভূষিষ্ঠকের মধ্যে ভুলন| (Comparison 
between Mean, Median and Mode) :— 


গাণিতিক গড়ের একটা বিশেষ গুণ হ’ল যে রাশিমালার যে কোন একটি 
রাশির পরিবর্তনের সঙ্গে এর নাম বদলায় । অর্থাৎ সব সময় আমরা আসল 
কেন্দ্রীয় মান পাই। কিন্তু মধ্যমমান বা ভূষিষ্ঠকৈর বেলায় তা হয় না, 
যেমন 

4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, এই সংখ্যাগুলির গাণিতিক গড় 9 আর 
মধ্যমমানও 9| কিন্তু এখন যদি শেষ সংখ্যাটি 14 না হ'য়ে 21 হ'ত তা’হলে 
গাণিতিক গড় হ’ত 10, কিন্তু মধ্যমমান ঠিক 9-ই থেকে যেত।. আবার 9-এর 
পর যতগুলো৷ সংখ্য। আছে তাদের যত ইচ্ছা পরিবর্তন করলে গাণিতিক গড় 
ঠিক পরিবর্তন হবে-_কিন্ত মধ্যমমান ঠিক একই থাকবে । ছোট রাশিমালার 
ক্ষেত্রে এতে বিশেষ অন্থ্বিধা এবং ভুল হয়। তাই সম্ভব হলে আমরা 
সব সময় গাণিতিক গড় ব্যবহার করব। ভূষিষ্কের বেলায়ও ঠিক একই 
ভুল হয়। 


গাণিতিক গড়, মধ্যমমান ও ভুবিষ্টকের মধ্যে কোনটা কখন 
ব্যবহার করা হবে? ( When to use the Mean, Median and 
Mode ) ?—- 

তখনই গাণিতিক গড় বাহির করব যখন-- 

[এক] প্রকৃত কেন্দ্রীয় মান দরকার ; 

[দুই] যখন রাশিগালার অষ্টান্ত তাৎপর্য নিৰ্ণয় করার দরকার | 
বিশেষ করে সমক পার্থক্য (Standard deviation) বা সহগতি 
(correlation) | 

মধ্যমমান তখনই বাহির করব যথন--- 

[এক] খুব তাড়াতাড়ি একট! কেন্দ্রীয় মান বাহির করার দরকার ; 

[হুই] রাশিমালার রাশিগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে; 

[তিন] দেখার পরয়োজন--কয়টি রাশি গড়ের উপরে aq নীচে 
আছে। 

ভূষিষ্ঠক বাহির করব তখনই যখন-- 

[এক] সবচেয়ে কোন সংখ্যাটি বেণী আছে তাজ 


নার প্রয়োজন, 
[দুই] খুব তাড়াতাড়ি একটা কেন্দ্ৰীয় মান প্রয়োজন । $ সজল 


১৮২ 


শিক্ষা-মনোবিদ্ঠা 
প্রশ্নাবলী 


What do you mean by the central tendency ? What are the 


ন - ঠি " 
different measures of central tendencies and when to use them ? 


Define Mean, Mode and Median and make a comparative study 
on them. What is the relation that exist between the three 
measures of central tendencies ? 


3. Deñne a median. How will you proceed to find the Median of a 


data given in a frequency distribution ? 
4. Find the Mean of the following data 


tion by using long method. 


না ভে মা ES ০০০ E 
60-61 | 58-59 | 56-57 | 54-55 | 52-53 | 50-51 | 48-49 | 46747 | 44-45 | 4243 


given in frequency distribu- 


2 7 


| 
| 


||, |, 


5 


Find the mean age in years of 30 men from the following table by 
ig 'assumed mean method', 


15-19 | 10414 | 5-9 0-4 


6. Find the mean of the data given in Question N 


mean method'. 
any. 


0. 4 by 'assumed 
Account for the difference in result, if there/be 
7. Find the mean 2৪০ of the 
account for the discrepancy, 


Find the Median of the data given in Questions No. 4 and 5. 
Find out the Mean, Mode and Median of the following mea- 
sures :— 


30 men given in Question No. 5 and 
if any. 


72, 89০, 82. 90, 86, 74 86, 
1o. The Mean and the Medi 
88-50 respectively. Fin 


82, 92, 78, 88, 86, 86, 84, 84 and 88. 
an ofa Eroup of measures is 92:52 and 
d the mode of the distribution. 

m — —T 


একাদশ অধ্যায় 
faset Afasie 
[MEASURES OF VARIABILITY] 


যে কোন ধরনের কেন্দ্রীয় মানের পরিমাপ হ’ল একটা রাঁশিমালার 
এতিনিধিস্থানীয় মান। কেন্দ্রীয় মান থেকে আমরা রাঁশিমালা সম্পর্কে একটা 
সাধারণ ধারণ। করতে পারি। কিন্তু শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মান বা বিশেষভাবে 
গড় দিয়ে রাশিমীলার সামগ্রিক একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেও বিশেষ বিশেষ 
সংখ্যার বৈশিষ্ট্য বুঝাতে পারি না। মনে করা যাক, ছুটে! শ্রেণীর ছাত্রদের 
আমরা উচ্চতা পরিমাপ করছি। দেখলাম দু’টে| শ্রেণীরই গড় উচ্চত! 5 ফুট | 
অতএব আমর! বলব যে উচ্চতার দিক থেকে দুটো শ্রেণীর ছাত্ররাই সমান 
কিন্ত দুটে! শ্রেণীর উচ্চতার বিভিন্ন পরিমীপকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
তাঁদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান | একটা শ্রেণীতে সব ছাত্রদের উচ্চতা 
3 ফুট থেকে 58 ফুটের মধ্যে বিস্তৃত এবং অপর শ্রেণীতে 3 ফুট থেকে 6 ফুটের 
মধ্যে বিস্তৃত। এখন এক্ষেত্রে যদিও ছুটো শ্রেণীর গড় উচ্চতা এক তবুও 
তাদের পরিমাপের বিস্তৃতির (despersion) মধ্যে পাৰ্থক্য আছে। সুতরাং, 
এর থেকে বল| যেতে পারে গ্রথমোক্ত শ্রেণীর ছাত্রর! দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের 
চেয়ে উচ্চতার দিক থেকে সমভাবাপন্ন (homogeneous) | অর্থাৎ, তাদের 
প্রত্যেকের উচ্চতা ও তাদের গড় উচ্চতার মধ্যে পাৰ্থক্য কম। অর্থাৎ, এই 
সব পরিমাপের বিভূতি অপেক্ষাকৃত কম। থে রাশিমালার বিস্তৃতি যত কম 
হবে ত! তত নিয়ত (uniform) হবে| কোন রাঁশিমালার বিস্তৃতি বুঝানোর 
জন্য যে সব পরিমাপ ব্যবহার কর! হয় তাদের বলা হয় বিষমতার পরিমাপ 
(measures of variability) | JENS রাশিমালার গড়ের সঙ্গে যদি আমর! 
এই বিষমতার পরিমাপ দিই, তা’হলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার 
ধারণা হয়। সাধারণতঃ রাশিবিজ্ঞানে, চার ধরনের বিষমতার পরিমাপ 
ব্যবহার করা হয়__[এক] প্রসার (Range), [ছুই] চতুর্থক ( Quartile ), 
[তিন] গড় gfs (Average deviation ; Mean deviation) এবং 
[চার] সমক চ্যুতি (Standard deviation) | এখানে আমরা এদের 
প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব। 


॥ এক ॥ প্রসার (Range)—A3 সহজভাবে বিস্তৃতির ধারণ। দেওয়ার 
যে পদ্ধতি তাই হ'ল প্রসার (range)! কোন রাশিমালার প্রসার বলতে 


১৮৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
এ রাশিমালার অন্তর্গত বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্ৰতম রাশির অন্তরকে বুঝি । ধরা যাক 
একটি শ্রেণীতে বিভিন্ন ছাত্র অংকে যা নম্বর পেয়েছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে 
সর্বোচ্চ নম্র 60 এবং সর্বনিয় নশ্বর 10 | তা'হলে এ শ্রেণীর নম্বরের প্রসার 
হবে 60--10 =50 4*-| এই ধরনের পরিমাপ দিয়ে কেবলমাত্র আমরা 
সাধারণভাবে বিস্তৃতি সম্পৰ্কে ধারণা দিতে পারি। এর দার! শুধুমাত্র প্রান্তিক 
রাশি ছুটো সম্পৰ্কে ধারণা হয় । অন্য কোন রাশি-সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকে 
না। এ নম্বরের মধ্যে একজন ছাত্র যদি 90 নম্বর পেতে! এবং অন্যান্যদের 
নম্বর একই রকম থাকত তা’হলে তাদের প্রসার (90—10—80) প্রায় 30 
একক বেশী হয়ে যেতো। তাই প্রসারের সাহায্যে আমর! বিস্তৃতি সম্পর্কে 

একটা আবছা ধারণা পাই মাত্র | 

॥ দুই ৷৷ চতুৰ্থক «| চতুর্থাংশ চ্যুতি (Quartile deviation )— 
পরিমাপক স্কেলে, যে বিন্দুর নীচে শতকর| 25টি পরিমাপ আছে, তাকে এক- 
চতুর্থাংশ (first quartile) বিন্দু 
বলা হয়। এই বিন্দুকে 0; চিহ্ন 
দ্বার| স্থচিত করা হয়। আবার, 
পরিমাপক স্কেলে যে বিন্দুর নীচে 
শতকর। 75 ভাগ পরিমাপ আছে, 
ন 3 তা তিন-চতুর্থক (third quartile) 


ccr বিন্দু বল| হয়। পাশের চিত্রে, 3) 


এবং Q-a অবস্থান দেখান 
RUE Y Qi এবং, QuaI মধ্যের দূরত্বকে বলা হয় চতুৰ্থকের মধ্যবর্তী 
দূরত্ব linter quartile range) | আর চতুৰ্থক চ্যুতি (quartile deviation) 
বলতে আমর! এই চতুৰ্থকের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেককে বুঝি । 


অর্থাৎ, এই ধারণা অনুযায়ী, চতুর্থক চ্যুতি (Q)- 95-9; তা’হলে, 


চতুর্থক চ্যুতি বাহির করার জন্য আমাদের Qi, এবং 0; বাহির করার 
প্রয়োজন। কি ভাবে চতুর্থক pfe (Q) বাহির কর! হয় তা নীচে তালিকায় 
দেখান হ'ল। তার পূৰ্বে, 37 এবং Q বাহির করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলছি 
— Qi এবং Qs ঠিক মধ্যযমানের (median) মতই বাহির কর] যায়। 
শুধুমাত্ৰ মধ্যমমানের স্থত্রের কিছু পরিবর্তন কর! হয়। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যমমান 
হ'ল Qs ব| দ্বিতীয় চতুর্থক ব| এমন একটা বিন্দু যার নীচে এবং উপরে শতকরা 


বিষমতার পরিমাপ ডে 


50 ভাগ 1 
3 = ট ES হলে, Qi ও Qs বাহির করার জন্য আমরা 
শ্রেণী পরিসংখ্যা 
TM 
445—495 l 
395—445 2 
34:5—395 


EUL OAM Eh WE s 
275—345 | 4 | এই শ্ৰেণীতে Qs বর্তমান ; fag =4 


245-275 | 9 £,=21 


জলীৰ eoa jeanne এসপি] আহঃ 
tnn 


145—195 | 3 
95—145, 0 | 


4'9—9 5 1 
N=30 

এখানে মোট 30টি রাশি আছে। স্থতরাং, 3 এবং Qs বাহির করতে 
হলে প্রথম 30 এবং 25% এবং 75% বা, F এবং i" নির্ণয় করার দরকার ৷ 
y=75; 2১-2251 এর পর নীচের দিক থেকে পরিসংখ্যা যোগ করে 
দেখা যাচ্ছে 145—195 শ্রেণী পর্যন্ত যোগ করলে যুক্ত পরিসংখ্যা ipa 
কিন্তু তার পরবর্তী পরিসংখ্যা যোগ করলে, 75 (8)-এর বেশী হয়ে যাচ্ছে। 
gaat, 195—245 এই শ্রেণীর মধ্যেই Qi আছে। সুতরাং, 0, ব [হর 
করার wg সুত্র প্রয়োগ করলে দেখা যায়-_ 

[L. =19'5, 3-75, fy —4, fq 58 ; £—5] 


Y, "ns ১৮৮ , 75-4 
QicLebix$47 195 5x 8 —195422—217 


একইভাবে নীচ থেকে পরিসংখ্যা যোগ করে গেলে দেখ। যায় 245__27. 
শ্রেণী পর্যন্ত যুক্ত পরিসংখ্যা হয় 21 এবং তার পরের পরিসংখ্য| (4) ca 
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করলে 225 (SN) এর চেয়ে বেশী হয়ে যায়। স্থতরাং, Qs, 275—345 

এই শ্রেণীতে আছে । এখন, Qs বাহির করার za প্রয়োগ করলে পাই-- 
[L,—275 ; i5, 58225, f, -21, fas =4] 

HN 

2 


- f» 2754.5১ 225-21 275 19-294 


a3 


Qs —L,- ix 


Qi এবং Qs বাহির করার পর চতুৰ্থক pf (quartile deviation) 
বাহির করার স্থত্রের সাহায্যে 3 বাহির করা হয়। 


তা’হলে Q বাহির করার জন্য আমর! পর পর নিম্নলিখিত পদগুলো বাহির 
করব-- 


[এক] ৯ ও এর নিৰ্ণয় করব। 


[দুই] রাশিমালার নীচের দিক থেকে পরিপংখ্য। যোগ করে কোন্‌ 
শ্রেণীতে 37 আছে নির্ণয় করব। 


N5 " 
[ভিন] Qi বসত = এই «raa সাহায্যে 0 ৷ বাহির করব। 
a 


[চার] রাশিমালার নীচের দিক থেকে পরিসংখ্য যোগ করে কোন্‌ 
শ্রেণীতে Q; আছে নির্ণয় করব। 


TT EN 
[পাঁচ] Qs=Letix nd এই "083 সাহাষ্যে Qs বাহির করব। 


[ছয়] 0-2, এই KOA সাহায্যে Q বাহির FAT | 


এখন, এই চতুৰ্থক চ্যুতি বা Q এর সাহায্যে আমরা মাঝের শতকর! 50টি 
পরিমাপ সম্পৰ্কে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে পারি। যদি রাশিমীলার বণ্টন স্বাভাবিক 
হয় তাহলে কেন্দ্রীয় মানের"ছু*দিকে এক চতুর্থক চ্যুতি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারের 
মধ্যে শতকর! 50টি পরিমাপ থাকবে ৷ অর্থাৎ, আমরা যদি আলোচ্য উদাহরণকে 
কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিষয়ের নম্বর হিসেবে বিবেচন| করি, তাহলে এই 
তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের পরিক্ষার ধারণ। হবে। এই রাঁশিমালার গড় হ’ল 
172 এবং Q=3'85, এর তাৎপর্য হ’ল 1724385 বা, 13:35— 21:05 
এই প্রসারের মধ্যে শতকরা 50 জন ছাত্র নম্বর পাবে। তবে এই নিয়ম 
স্বাভাবিক বণ্টনের ( normal distribution ) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য i 
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॥ তিন ৷৷ গড়চ্যুতি [Average deviation] ;— 


কোন রাশিমালার প্রত্যেক সংখ্যা থেকে এ রাশিমালার গড় বিয়োগ দিলে 
যে সংখ্য। পাই তা হ’ল চ্যুতি (deviation) | এই পার্থক্যের কথা আমরা 
আগেও একবার বলেছি, প্রত্যেক সংখ্যাই গড় থেকে একটু না একটু পৃথক 
হ'বে। যদি এ রাশিমালার কোন সংখ্যা গড়ের সমান হয় তবে সে ক্ষেত্রে চ্যুতি 
হবে শূন্য (0) এই চ্যুতি ধনাত্মক হয়, যখন রাশিমালার সংখ্যাটি গড় অপেক্ষা 
বড় হয় আর খণাত্মক হয় যখন রাশিমালার সংখ্যাটি গড় অপেক্ষা ছোট হয়। 
আমর! এই gifs বীজগাণিতিক আকারে এইভাবে লিখতে পারি। 

x=X-M 

যখন, 

x — নিৰ্ণেয় চ্যুতি, ৯-রাশিমালার যে কোন সংখ্যা, M — গাণিতিক গড়। 


এখন স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে একটি রাঁশিমালার সমস্ত চ্যুতিগুলোর 
বীজগাঁণিতিক যোগফল সব সময় শূন্য হ’বে। যেমন 6, 8, 10, 12, 14 এই 
সংখ্যাগুলির গড় 10, অতএব পার্থক্যগুলি যথাক্রমে_-4 —2, 0, 2, 4 এখানে 
চ্যুতিগুলোর যোগফল হচ্ছে, শূন্য (0)। যে কোন রাশিমালার ক্ষেত্রেই এটা 
সত্য। এখন আমর! যদি এই চ্যুতিগুলিকে চিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে (without - 
considering sings) যোগ করি এবং গড় বাহির করি তা’হলে যে সংখ্যা পাব 
তাই হবে এ রাশিমালার গড় চ্যুতি। উপরের উদাহৱরণে পার্থক্যগুলির চিহ্ন 
নিরপেক্ষ যোগফল হয় 12, মোট সংখ্যা আছে 5টি, ,'. গড় চ্যুতি-:১হ-24 
এই নিয়মকে বীজগাণিতিক স্থত্রের সাহায্যে এইভাবে লখতে পারি 


গড় চ্যুতি (AD) এ" ৰ 


যখন ঠ ৷৷ = চ্যুতিগুলির যোগফল (i, চিহ্ন দ্বার! quta হচ্ছে যে 
ম-এর xta afa সব চিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে যোগ করতে হবে ) | 


N=রাশিমালায় যতগুলি সংখ্যা আছে। 


যখন রাঁশিমালায় সংখ্যাগুলির প্রকৃত মান দেওয়া থাকবে গড় চ্যুতি তখন 
এই ভাবে বাহির করব-__ 

(৪) সংখ্যাগুলির গড় বাহির করব (M) 

(b) প্রত্যেক সংখ্যা থেকে গড়ের চ্যুতি নির্ণয় করব (x= X- M) 

(c) সব চ্যুতিগুলি চিহ্-নিরপেক্ষভাবে যোগ করব (ax) 

(d) চ্যুতিগুলির সমষ্টিকে যতগুলি সংখ্য। আছে তত দিয়ে ভাগ — 
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রাশিমাল। যখন পৰিসংখ্য। বিভাজনে বিভক্ত থাকে তখন কি করে 


গড় চ্যুতি বাহির করতে হয় তা নীচে ছকের সাহায্যে দেখানো 
হ'ল ৪ 


বিভাগ | পরিসংখ্য। | মধ্যমমান | চ্যতি মি 
| . [x2 X—M 
195—199 1 197 2620 26720 
190—194 | , 2 192 2120 42:40 
185—189 4 187 1620 64:80 
180—184 5 182 1120 5600 
175—179 8 177 6'20 49:60 
170—174 10 172 120 12:00 
165—169 6 167 —3'80 | —22:80 
160—164 4 162 —880 | —3520 
155—159 4 157 ]—1380 | 5529 
150—154 2 ‘152 | 1880 —37:60 
145—149 3 147 | —23'80 | 7140 
140—144 142 | —2880 | —28'80 
50 ২12 = 50400 
এই রাশিমালায় 50টি সংখ্যা আছে এবং এর গাণিতিক গড় হ'ল 170 80 | 
এখন এই 170:80-কে গড় ধরে চূযুতি বাহির করা হয়েছে | আগের নিয়মের 
TCT এর তফাত হ’ল এই যে এখানে চ্যুতিগুলি বাহির করার সময়, বিভাগের 
মধামান থেকে গড় বাদ দেওয়া হচ্ছে, আর চ্যুতিগুলিকে যোগ করার আগে 


তাদের বিভাগের পরিসংখ্যা দিয়ে গুণ করা হচ্ছে, এখানে AD 


"হলে গড় চ্যুতি বাহির করতে হ’লে ৮ 
(a) প্রথমে রাশিঘালার গড় বাহির করতে হবে। £ 


(b) প্রত্যেক বিভাগের মধ্যমান থেকে গ 
; ৰ ড বিয়োগ দিয়ে চাতি বাহির 
করতে হবে (x2 X'-M)| z 


= 2 Ifxi 
ৰ N 
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(c) প্রত্যেক চ্যতিকে সেই বিভাগের পরিসংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে 
(fx)| এখানে সব £x-এর মানগুলি চিহ্ৃ-নিরপেক্ষভাবে যোগ করতে হবে 
(X Mx) 1 

(d) যোগফলকে রাশিমালায় যতগুলি সংখ্যা আছে (N) দিয়ে ভাগ 
করতে হবে। 

উপরের ছকে ১3161504009 
এবং N=50 
504 
&.D.—55 ৯০9 08 

গড় চ্যুতির তাৎপৰ্য নির্ণয় (Interpretation of the average 
deviation) £- কোন রাশিমালায় সংখ্যাগুলি এবং গড়ের মধ্যে গড়পড়তা 
পার্থক্য আমরা গড় চ্যুতি থেকে বুঝতে পারি। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে 
উপরের উদ্দাহরণে গড় এবং বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ, তা’হলে 
সবচেয়ে ভাল উত্তর হবে “গড়পড়তা! 10'08" | অর্থাৎ, প্রায় 10 | 


আবার রাশিমালীয় যখন বেশী সংখ্যা থাকে তখন বলা যেতে পারে যে 
গড়ের 1 গড় চ্যুতি উপরে এবং 1 গড় চ্যুতি নীচে রাশিমালার শতকরা 58 ভাগ 
সংখ্যা থাকে, অর্থাৎ উপরোক্ত উদাহরণ অনুযায়ী (170'80+10) «| 18080 
(17080—10) বা 16080 এই প্রসারের মধ্যে 50-43 58% অর্থাৎ 29টি 
সংখ্যা থাকবে । ছকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় 160-164 বিভাগ 
থেকে 175-179 পর্যন্ত বিভাগের পরিসংখ্যাগুলির যোগফল 28, আমাদের 
প্রসার 18:18 পর্যন্ত, সুতরাং উপরের 5টি পরিসংখ্যা থেকে আর একটি নিতে 
পারি, তাহলে আমরা বলতে পারি +1 গড় পার্থক্যের মধ্যে রাশিমাঁলার 
58% সংখ্যা থাকে। 


॥ চার ৷ AIF g [Standard deviation] :— 


সাধারণতঃ রাশিবিজ্ঞানে বিস্তৃতি বুঝানোর জন্য সমক চ্যুতি ব্যবহার 
করা হয়। এর কারণ হ’ল এই মানটি খুব নির্ভরযোগ্য, এক কথায় বলতে 
গেলে_কোন রাশিমালার প্রত্যেক রাশি আর গড়ের অন্তরের বর্গ 
ক'রে, তার গড়ের বর্গমূল বাহির করলে যে মান পাওয়া যায় ভাই 
jf 1 6, 8, 10, 12, 14 এই সংখ্যাগুলি ধরা যাবে | এদের গাণিতিক 

গড় হ’ল 101 .. চ্যুতিগুলি যথাক্ৰমে হ'ল-- --4,-2, 0, 2 আর 44 
10 এখন এদের বর্গ করলে পাই, 16, 8, 0, 4, 16, এই বর্গ চ্যুতিগুলির গড় হবে 


16-F4--0--4--16 সনি 
0 —.5 «48! এই ৪-এর বৰ্গমূল=2'13 । এই 213 হ’ল 
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এই পাচটি রাশির সমক চ্যুতি, এই সমকচ্যুতি S.D. বা! ০ (51870- সিগমা) 
এই চিহ্ন দ্বার! সুচিত কর! হয়। তা'হলে এখন আমর! লিখতে পারি 


— 


০= NS ০৯ সমকচ্যুতির চিহ্ন । 
X=প্রক্ৃত সংখ্যা থেকে গড়ের অন্তর | 
Neatfaxtata সংখ্যার পরিমাণ I 

এখানে কতকগুলি জিনিস মনে রাখার মত আছে। বৰ্গমূলের চিহ্নের 
ভিতর যে রাখিটি আছে তাকে বলে variance, অর্থাৎ আমর! অন্যভাবে 
সহজে বলতে পারি variance হ’ল সমকচ্যতির «f! এই variance 
এবং Zx?, এর প্রয়োজন রাশিবিজ্ঞানে যথেষ্ট আছে। 

যখন রাশিমালার প্রকৃত মান থেকে মক চু)তি বাহির কর তে হয় তখন 
এইভাবে বাহির করব-__ 

(a) গাণিতিক গড় বাহির করব (M) 

(b) প্রত্যেক সংখ্য| থেকে গড়ের অন্তর বাহির করব (x—x—M) 

(০) এ চ্যুতির বর্গ করব (x2) 

(d) সমস্ত চ্যুতির বৰ্গগুলি যোগ করব (xx2) 

(e) এখন এ মানকে রাশিমালার সংখ্যার পরিমাণ QN) দিয়ে ভাগ cra | 

(f যে মান পাব তার বর্গমূল বাহির করব | 

আবার পরিসংখ্যা বিভাজনে আমর! গড়ও যেমন ছু'রকমের বাহির করতে 
পারি তেমন সমকচ্যুতিও দু’ভাবে বাহির করতে পারি। একটি হ’ল tatafa 
ভাবে গাণিতিক গড় বাহির করে, আর একট! হ'ল কল্পিত গড় ধরে। ছুটে! 
নিয়মই ছকে দেখানে। হ’ল | 


মধ্যবিন্দু | পরিসংখ্য| 


চ্যুতি-->৯ fx? 
ডা? 2620 686744 
192 2 2120 89888 
187 4 1620 | 1049-76 
182 5 1120 627:20 
1 : 620 30752 
172 10 120 1440 
167 6 —3'80 86'64 
25162 E —8 80 30976 
157 4 —13:80' 76170 
n 2758 70688 
uU 21823180741 5 
1 1 —28:80 829'44 
N=50 


, dfx? — 7977.94 


২ ৫০ এনে এ: NND UT EEE তর 


এ বিষমতার পরিমাপ ২৩২ 


এখানে গাণিতিক গড় ধরা হয়েছে 1708, এই নিয়মে সমক চ্যুতি বাহির 
করতে হলে গড় নিজেদের আগেই বাহির করে নিতে হবে । এই নিয়মে সমক 
চ্যুতি বাহির করার xu হ’ল-- ? 
=, /797794 
50 
সাধারণতঃ এই নিয়মের সাহায্যে সমক চ্যুতি বাহির কর! খুব পরিশ্রম- 
সাধ্য; কল্লিত গড় পদ্ধতির সাহায্যে আমরা খুব সহজে এই WIS বাহির করতে 
পারি। এই নিয়মের সাহায্যে কি ভাবে সমক চ্যুতি বাহির করতে হয় তা 


== Sfx? ভৰ * : 
a Nes উপরের ছকে ০ -12 649 


এখন বলব l 


বিভাগের | পরিসংখ্য। | কল্পিত গড় থেকে 


' fx 

মধ্যবিন্দু ETE EE EE | | 
197 1 | 5 5 
192 2 4 8 
187 4 3 12 
15277 | "ন 2. 10 
177 ৪ 1 8 
172 |^ 10 0 0 
167 6 শম] —6 
162 4 2 —8 
157. 4 E —12 
152 2 —4 —8 
147 3 ——5 —15 
142 1 —6 u —6 


xfx —-11 ১ fx' 2= 322 


এই নিয়মে সমক চ্যুতি বাহির করতে হলে আমরা নিম্নলিখিত সুত্র 
প্রয়োগ করি s 


'9 গু 
JEE) 
উপরের ছকে 172-কে কল্পিত গড় ধরে আমরা, 
Sfx = = 12, এবং সঙ! —322 পেয়েছি 
এবং জানি যে,1-5 (বিভাগের দৈর্ঘ্য) আর IN —50, 


«eus, /32. (C123 -5ygq4—06-5x25 
T sJ- 44—06 52 


৮1260 
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এই করিত গড় নিয়মে সমকচ্যুতি করার সংক্ষেপ পর্যায়গুলো৷ হ’ল-- 
G) যে কোন একটি বিভাগের মধ্যবিন্দুকে কল্পিত গড় ধরবে 
(0) গাণিতিক গড় বাহির করার সময় যে রকম চ্যুতিগুলি বসানো 
হয়েছিল সেই রকম বসাব (x) 
(ii) সমস্ত গুলি বাহির করব এবং যোগ দেব (xfx') 
v) এখন প্রত্যেক £x'-কে তাদের x' দিয়ে গুণ করব, তাঃহলে fx? 
পাব। 
[ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এট (fx')2 নয়, fx' x x'] 
(v) সব fx'efa যোগ করব (xfx'2) 
(vi) এখন এ উপরের স্থত্ৰের সাহায্যে সমক চ্যুতি বাহির করব। 
উপরের ছু'রকম উপায়ে আমরা সমক চ্যুতি প্রকাশ করেছি | এর ফলাফল 
থেকে আমরা বুঝাতে পারছি-_উভয় ক্ষেত্রে সমক চুযুতি প্রায় সমান, কিন্তু এই 
ছুই নিয়মের মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মট| অনেক সহজ। তাই সম্ভব হ’লে এই নিয়মটা 
ব্যবহার কর! ভাল। কিন্তু তথ্য বিভাজনে বিভাগ সংখ্যা কম থাকলে; এই নিয়ম 
ব্যবহারে একটু ভুল হয় । বিভাগ সংখ্যা যখন 12র চেয়ে কম থাকে তখন এই 


নিয়ম প্রয়োগ করতে হ’লে এর সঙ্গে একটা শুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়, একে বলে 


সেফার্ড-এর শুদ্ধি (Shaphard's Correction) | এই শুদ্ধি প্রয়োগ করলে 


i35 we SEN = -- 
"ruf এইরূপ দাড়ায়, Pm R F) -:0833 
রাশিমালার প্রকৃত মান থেকে সমক চ্যুতি নিৰ্ণয় :!— 
যখন রাশিমালায় খুব কম সংখ্যক রাশি থাকে তখন আমরা সেই রাশি- 
মালাকে পরিসংখ্য। বিভাজনে বিভাগ না ক'রে tatafa রাশিগুলি থেকে 
সমক চ্যুতি বাহির করতে পারি। এই নিয়মের সাহায্যে সমক চ্যুতি বাহির 
করার স্থত্র হ'ল-_ 


-l /NzX?-(zXj 
c NV 


অর্থাৎ এই ভাবে বাহির করব_ 

() প্রত্যেকটি সংখ্যার বর্গ বাহির করে (x?] 

(i) সব বর্গলগুলি যোগ করে (3X2) 

(iii) সব সংখ্যাগুলি যোগ করে (3X) 

Gv) এখন এ সংখ্য।গুলির যোগফলকে বর্গ করে [(2X)?] 
(৮) XX3-cw N দিয়ে গুণ করে (NEX2) 

(vi) NzX?—- (zx) বাহির করে 


বিষমতার পরিমাপ ১৯৩ 
(vii) উপরোক্ত ফলাফলের বৰ্গমূল বাহির করে এবং N দিয়ে ভাগ দিলে 
সমক চ্যুতি পাব। 


13, 17, 11, 15, এই রকম একটি রাশিমালা আছে, সমক চ্যুতি বাহির 
করার sz fe ভাবে কাজ করতে হয় তা দেখানো হ’ল-- 


x x? 
TT 121 
"38 169 
15 225 
17 _ 289 
Nx-—56 Xx?-804 
N-4 


', 0=1V 4১4804--562= 1৮ 3216- 3136 = 1x v 80 
-1/5-2:236 


জমক চ্যুতির তাৎপৰ্য নিৰ্ণয় [Interpretation of the standard 
deviation] :— F গড় পার্থক্যের মতই সমক চ্যুতির তাৎপর্য নির্ণয় কর! 
হয়। এখানে+০ এবং- 1০ এই প্রসারের ভিতর রাশিমালার 68'27% সংখ্য! 
থাকে, অর্থাৎ 3-1 সমক চ্যুতির মধ্যে রাশিমালার ই সংখ্যক সংখ্যা থাকবে। 
অবশ্ঠ যদি রাশিমালাটি নিয়মিত (uniform) হয় | 


গড় wife এবং সমক pRa ও চতুর্থক চ্যুতির মধ্যে সম্বন্ধ 
[Relation between the average deviation and the 
standard deviation & Quartile deviation] : 


কোন রাশিমালার যদি তিনটি বিস্তৃতির মান বাহির করি তা’হলে দেখব 
যে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হ'ল-_ 


সমক চ্যুতি =1'253 গড় চ্যুতি = 1:483 x চতুৰ্থক চ্যুতি। 


উপরের উদ্বাহরণে গড় চ্যুতি এবং সমক চ্যুতি বাহির করার সময় একই 
রাশিমালা ব্যবহার করেছি। ওখানে গড় চ্যুতি বেরিয়েছিল 10:04 এবং 
সমক pfe বেরিয়েছিল 12601 এখন গড় চ্যুতিকে 11253 দিয়ে ^ 
করলে হয় 12:57, লক্ষ্য করা যায় এ মান প্রায় সমক চ্যুতির সমান i 
ভুল আছে তার বেশী সংখ্যাবিশিষ্ট রাশিমালার ক্ষেত্রে নগণ্য | Pk 
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১৯৪ শিক্ষা-মনোবিদ্যা 
প্রশ্নাবলী 


What do you mean by dispersion? What are the measures of 

variability? Write what do you khow about them. 

2. Define the average deviation (A.D.)of a distribution. How will 
you proceed to find the average deviation of a data given in 
frequeney distribution. What are its defects. 

3. Define a standard deviation. What are the methods you will 
follow to find the S. D. of a given data? Ilow will you interpret 
the result? Discuss with examples. 

4. Explain the terms ‘average deviation’ and ‘standard deviation’, 
What relation they bear to each other? Given the standard 
deviation of a data 10704 find its average deviation. 

5. Find the average deviation of the following data 


given in frequen- 
Cy distribution, 


Class » ^ 95% E m | :-49 50-54 
interval’ |I 0-14 [15-19 122-21 25-29 30-34/55-3 A044 :749/50-5 
Fre- A z d ৰ | 
92% ৪ | $51 7] 6| 4] 3| 7 | : 


Find the average deviation of the data given in Question N 
Find the standard deviation of the following data, 
and Short method, (Use Shappard's correct 


o. 7. 
Use both long 
ion) 


Class 

interval sail 45-49 ZI 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | go-84 
Fre- | | | 

quency T $ 3 | 3 5 | 10 | 4 1 1 


8. Find the Standard 


deviation of data of Question No. 5.and inter- 
pret the result, 


9. Find the "Q' for the distribution given in Question No. 5. 


— 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সহগতি 
[ CORRELATION ] 


এ পর্যন্ত আমরা এক বা একাধিক ব্যক্তির গুণ, ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ 
এবং পরিমাপের তাৎপর্য কি ভাবে রাশিবিজ্ঞানের ছার! নির্ণয় কর! যায় সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এ ছাড়াও আর একটা বিষয় সম্বন্ধে মনোবিদ্গণ 
বিশেষ সচেতন ও কৌতুহলী । তার! শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের 
পরিমাপ করেই ক্ষান্ত নন। তারা দেখতে চান একটি বস্তু, ঘটনা, বা ক্ষমতার 
সঙ্গে অপর একটি বস্তর, ঘটনার, গুণের বা ক্ষমতার কি সম্পর্ক থাকে | 
কতকগুলো ক্ষমতার সঙ্গে কি কতক গুলো! ক্ষমতার খুব মিল আছে? চালাক 
ছেলেরা কি বোকা ছেলেদের চেয়ে কম মানসিক অস্থস্থ যে ছাত্র ইংরাজীতে 
ভাল সে কি বাংলায়ও ভাল হবে? যে ছাত্র-ছাত্রীদের যত স্বাস্থ্য ভাল তারা 
কি তত লেখাপড়ায় ভাল ? এই ধরনের প্রশ্নের তিন ধরনের উত্তর হ’তে পারে। 
ধরা যাক শেষের প্রশ্নটাই--এর উত্তর হতে পারে “না, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের 
সঙ্গে পড়াশুনার কোন রকমেই সম্পর্ক নেই D! “হ্যা, স্বাস্থ্যের সঙ্গে লেখাপড়ার 
ওঁ ধরনের সম্পর্কে আছে”। বা “হ্যা, স্বাস্থোর সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্ক আছে 
ঠিকই তবে উল্টো ধরনের”। স্থতরাং কোন দুটো বস্তু বা ঘটনার বা গুণের 
মধ্যে এই তিন রকমের সম্পর্ক থাকতে পারে। এদের প্রথমটাকে বলে 
প্রভাবমুক্তত| (indifference), দ্বিতীয়টি হ’ল ধনাত্মক সহগতি (positive 
correlation) আর শেষ ধরনের সম্পর্কের নাম হ'ল থণাত্মক সহগতি 
(negative correlation) | এদের সম্বন্ধে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা 
করলেই সহজে বুঝতে পারা যাবে। 

দু'টো ঘটনা বা গুণ যখন একটা আর একটার উপর কোন কারণেই নির্ভর 
করে না তখন তাদের বল| হয় যে উভয়ে উভয়ের প্রভাবমুক্ত। যেমন ট্রেনের 
গতির ma পাখী উড়ে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। লোভী ছেলে বুদ্ধিমান 
হতেও পারে, নাও হতে পারে । এ রকম ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় প্রভাব- 
মুক্তা | 

সাধারণতঃ আমরা দেখি, যে ছেলেরা যত বুদ্ধিমান তাঁরা তত লেখাপড়ায় 
ভাল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতাও বাঁড়ে। ql জিনিসের মধ্যে একটা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়স আর একটা বাড়ে বা একটা কমলে আর একটা কমে। 
একে বল! হয় ধনাত্মক সহগতি | 

আবার আমরা জানি-পৃথিবীর উপর প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেক জিনিসকে 
আকর্ষণ করছে। এখন এই আকর্ষণের বল নির্ভর করে বস্তু ছটোর মধ্যে দূরত্ব 
আর তাদের ভর-এর উপর। দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণের বল কম হয়। এই 


৯৬ শিক্ষা-মনোবিগ্যা 
এদের সম্পর্ক অর্থাৎ একটা বাড়লে আর একটা কমে, আবার একটা কমলে আর 
একটা, বাড়ে, একে বলা হয় খণাত্মক মহগতি। 


তা'হলে উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে সহগতি বলতে 
আমরা বলতে চাইছি একটার সম্পর্ক a ছুটি বিষয়ের মধ্যে হ্রাস- 
বৃদ্ধির. সঙ্গে সঙ্গে অপরটার যদি ঠিক ওঁ পরিমাপে ক্ৰাসৰ্বদ্ধি হয় 
তা'হলে আমরা বলব যে এ দুটে। জিনিসের মধ্যে সম্পূর্ণ সহগতি 
(perfect correlation) আছে। আমি ঘণ্টায় 2 কিলোমিটার হাটতে 
পারি। এখন আমাকে যদি 4 কিলোমিটার হাটতে হয় অর্থাৎ দু’গুণ হাটতে 
সময় লাগবে 2 ঘণ্টা অর্থাৎ সময়ও দু'গুণ লাগবে | তার মানে এখানে সময় 
আর দূরত্বের মধ্যে সম্পূৰ্ণ ধনাত্মক সহগতি আছে। আবার অনেক সময় 
এর উণ্টোও হয় অর্থাৎ একটা যে অনুপাতে বাড়ে আর একট! যদি 
অন্গুপাতে কমে «| একটা কমলে ঠিক সেই অনুপাতে আর 
একটা বাড়ে। এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় সম্পূর্ণ খণাস্মক সহগতি 
(Perfect negative Correlation) | এখানে একটি কথ! মনে রাখা 
হাতি শব অময়েই বৈ ved mor এমন কোন কথা নেই। 
কোন একটি ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে দেখ! গেল যাঁরা 
বাংলায় বেশী নম্বর পেয়েছে ইংরাজীতে ও তারা বেশী wa পেয়েছে । কিন্ত 
বাংলার নম্বরের হ্বাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীর নম্বর সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি 
হয় না। Gent এই ধরনের সম্পর্ককে আমর! বলব ধনাত্মক সহগতি 


কই তবে সম্পূৰ্ণ নয় (imperfect) | তেমনি সম্পূৰ্ণ খণাত্মক সহগতিও 
হতে পারে। 


উপরের এই আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে 
সহগতির প্রকৃতি জানলে আমরা তাদের মধ্যে কি ধর 
নির্ণয় করতে পারি। শুধুমাত্র সহগতির 
আমর! স্থাসবৃদ্ধির প্রকৃতি বুঝতে পারি, কিন্ত কি পরিমাণ হ্বাসবৃদ্ধি হচ্ছে তা 


ঠিক আমরা বুঝতে পারি না। এর জন্য একটা পরিমাপের দরকার | এই 
পরিমাপ পাই সহগতির সহগাঙ্ক থেকে | 


ছুটে জিনিসের মধ্যে 
নর সম্পর্ক আছে তা 
খণাত্মক বা ধনাত্মক প্রকৃতি থেকে 


সঙ্গে আর একটা কি 
অঙ্ুপাতে পরিবতিত হচ্ছে ত| প্রকাশ করে। সহগাঙ্কের কোন একক (unit) 


নেই। অর্থাৎ কোন সহগাঙ্কের মানকে আমর! ইঞ্চি, ডিগ্রি বা কিছুই বলব 
না। এই সহগাক্কের মান সবচেয়ে বেশী+] (সম্পুৰ্ণ ধনাত্মক সহগতি ) 


ত 


সহগতি ১৯৭ 


থেকে সবচেয়ে কম _1 (সম্পূর্ণ থণাত্মক মহগতি ) হতে পারে। সহগান্কের 
বীজগাণিতিক চিহ্ন থেকে সহগতির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি আর 
এর পরিমাণ (size) থেকে বুঝতে পারি এই সম্পর্ক কত ঘোরালো। এখানে একটা 
কথা মনে রাখতে হবেঃ USE যখন (0) হয় তখন বিষয় ছুটে! প্রভাবমুক্ত হয় | 
এই সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয়ের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে C 
আমরা শুধু ছুটি পদ্ধতির কথা এখানে আলোচনা করব। তাঁদের নাম হ’ল 
অনুক্ৰমিক সহগতি নিৰ্ণয় পদ্ধতি (rank differerence method of 
finding correlation co-efficient ) | প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি 
(product method of finding correlation of co-efficient) | 
অনুক্রমিক সংগতি সহগান্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি [Rank difference 
of finding Correlation Co-efficient ] ০-_ 
ধরা যাক ক্লাসের 15 জন ছাত্রের ইংরাজী আর বাংলা পরীক্ষা নেওয়া 
হ'ল। এখন যদি আমরা জানতে চাই এই PITI ফলাফলের মধ্যে কোন 
সহগতি আছে কি না,_তা’হলে আমাদের সহগাঙ্ক বাহির করার দরকার | সেটা 
বাহির করব এখানে আমর! অন্ক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয়-পদ্ধতির দ্বারা | নীচের 
ছকের সাহায্যে আমর! এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করছি। 
A থেকে O পর্যন্ত 15টি ছাত্রের বাংলার আর ইংরাঁজীর নম্বর আছে। প্রথম 
তাদের প্রত্যেকের নামের পাশে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তম্ভে দু’টে| বিষয়ের নম্বর 
লেখা হ'ল। তারপর সহগান্ধ বাহির করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে কাজ করা হ'ল। 


ইংরাজীতে| বাংলার | ইংরাজীতে [বাংলার নম্বর ছুই অবস্থানের [পার্থক্যের 
ছাত্রের শতকরা | শতকরা নম্বর অনুযায়ী] অনুযায়ী [মধ্যে পার্থক্য বৰ্গ 
নাম | নম্বর | নম্বর | ক্রমাবস্থা | ক্রয়াবস্থ (D) 
(R1) (২০) (D2) 
A | | 1 | 8 3 '00 
B | 354 6. al চি 4:00 
G 9 S. WW. ia 16:00 
D 10 14 | 4 15:00 
E 145 |. 15 5 25 
F 125 ৪ 45 20'25 
G` 1 3 2 400 
H 3 1 2 4'00 
] =) 4 16:00 
K S. ne 9 0:00 
M এ 8 0 0.00 
N 125 | ll l5 225 
O — 12 25 | 625 


১৯৮ 0000 7 শিক্ষা-মনোবি্যা 


(1) এই ভাবে দু’টি স্তম্ভ তাদের নম্বর সাজানোর পর, তাঁদের ক্ৰমাবস্থান 
(rank position) নিৰ্ণয় «ai gal প্রত্যেক বিষয়-এর জন্য আলাদ। করে, 
যেমন ইংরাজীতে সব চেয়ে বেশী aua যে পেয়েছে তার ক্রমাবস্থান হ’ল! 
এই সংখ্যা ভার পাশের স্তম্ভে লেখ! হ'ল, আবার দ্বিতীয় যে হয়েছে তার পাশে 
লেখা হ’ল-2 | এমনি করে ক্রমাবস্থানগুলি বসানো হ’ল! এমনি ভাবে 
বসিয়ে যেতে যেতে 1] পর্যন্ত ঠিক হওয়ার পর একটু অসুবিধা হ’ল। কারণ 
49-এর পরের নম্বর 43, F আর N দুজনে পেয়েছে | এখানে ক্রমাবস্থান বাহির 
করার জন্য এদের.পরপর ক্রমাবস্থান হওয়| উচিত তার গড় বাহির করতে হয়। 
এখানে 11-এর পর এদের ছু'জনের জন্য দু'টো অবস্থান 12 ও 13 হওয়া উচিত | 
এখনকার পাশে লিখব 12 আর কার পাশে লিখব 13? স্থতরাং এক্ষেত্রে 12 
আর 13-44 গড় অর্থাৎ 12:5 দু'জনের পাশেই লেখা হয় । এমনি যদি তিনটে 
থাকে, তিনটে অবস্থানের গড় বাহির করে পাশে লেখা! হয় । 


ঠিক এমনি ভাবে আবার বাংলার নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকের অবস্থান নিণয় 
করা হ'ল এবং আর একটা স্তম্ভে লেখ! হ'ল। তাহলে wo) স্তম্ভ Ry আর 
[২০-তে আমর! ক্রঘাবস্থানগুলো৷ পেলাম । 


(2) এর পরে প্রত্যেকের ছুটে! ক্রমাবস্থানের পার্থক্য বাহির করে D সুভ্ভে 
লেখা হ’ল। বিয়োগ করার সময় যেটা বড় সেট| থেকে বিয়োগ হ'ল 
(D =R; ~Rə) 

(3) প্রত্যেক পার্থক্যকে বৰ্গাকারে প।শের স্তম্ভে লেখ! হ’ল (D?) 

(4) সব D?-efe যোগ করা হ’ল (SD2) 

(5) এখন সহগতির সহগান্ধ নীচের সুত্র অনুসারে নির্ণয় কর! হ’ল-- 

০=]-= TADA 
N(N? -1) 

৪ = নিৰ্ণেয় সহগাঙ্ক ; 
N=রাশির সংখ্য | 

এখন, XD?-171; N=15, 

PR irl 
?=+- i357 695 
সহগতির সহগান্ক নির্ণয়ের প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি [Product 


moment method of finding Cco-efficient of Co- 
rrelation ] o— 


ID? =ক্ৰমাবস্থানের পার্থক্যের বর্গের যোগফল, 


সাধারণতঃ স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে, প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে ছু'টে। 


সহগতি বয় E 


রাশিমালার মধ্যে সহগতি নিৰ্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে যে সহগাঙ্ক পাওয়া 
যায়, তাকে % চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দুটো চল, x, এবং y এর মধ্যে 
সহগ।ঙ্ককে ?ম চিহ্ন ছার! প্রকাশ করা হ্য়। এই পদ্ধতিতে সহগতির সহগান্ধ 
নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচের ছকে দেখানো হ'ল। এখানে, ধরা যাক ছুটে! S, 
ছুটে! বিষয়ের দশজন ছাত্রের aaa আছে। একটি ইংরাজীর নম্বর অপরটি 
বাংলার নশ্বর । 


| ছাত্রের ইংরাজীর বাংলার ইংরাজীর বাংলার | চ্যুতির | চুযুতির 


নাম 4| নম্বর | নম্বর | নম্বরের নম্বরের ast বৰ্গ xy 
সংকেতে, X Y |gfe | চ্যতি | x | y2 
চিহ্ন | | ox o| y 
IT PUE নাজিল রও 
A 49 |^] - 0| 8 0 0 
B 7358 15 4| 225 | 16 60 
C SN [55m |. —a 101 16 | 100 - 40 
D 50 | 52 | —8 | -25| 64 | 625 200 
E 37 | 51 |--21 | -26| 441. 1676 546 
F EM EASE 01 225 9 9 
G | 84 | 93 | 26 | 16| 676 1256 | 416 
H 74 | 90 | 16 | 14| 256 1196 224 
L*jt-55:] 89 | c9 |^ 18 9 |144 | —36 
J el | 7 3 | -5 9 125 | 715 
সঠ= 580, SY =770 x42-22002;  xy?—2038; 
Mx=58, My 777 3%) = 1355 
xx 1355 
»xy- —————— ' 
% = xxx? V2008x2038- ৩7 


অথবা, 2) = 16% LTE SY 
[o%= /2$$5-141 ; ০৮= ৮৯ই২= 142] 

এই পদ্ধতি সহগতির সহগাঙ্ধ নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পর 
পর অগ্রসর হওয়ার দরকার | 

[এক] প্রথম সু ও Y রাশিমালার গড় পৃথক পৃথক ভাবে নির্ণয় করতে 
হবে। গড় বাহির করার জন্য রাশিমালার রাশিগুলোর যোগফল বাহির 
করে রাশিমালার সংখ্য। দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখানে ইংরাজী ও বাংলার 
নম্বরের যোগফল যথাক্রমে, 580 ও 770; স্থতরাং, ইংরাজীর গড় নম্বর (MX) 
হ'ল 58; এবং বাংলার গড় নম্বর (My) হ’ল 77 [MX - আই । My = 30] 


২৪৪ শিক্ষা-মনো বিদ্যা 
[দুই] এর পর ইংরাজীর নম্বরের চ্যুতি নির্ণয় করে e শুম্ভে লেখা 
হয়েছে। চ্যতি %]। 


[তিন] অনুরূপ ভাবে বাংলার নম্বরের চ্যুতি নির্ণয় করে y স্তাস্তে লেখা 
হয়েছে। 


[চার] এই দুই শ্রেণীর চ্যুতিকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্গ করে x? এবং 
y? UE লেখ! হয়েছে। 


[পাঁচ] দুই স্তম্ভের চ্যুতির বর্গের যোগফল xa? xy? পৃথক পৃথক 
ভাবে নির্ণয় কর! হয়েছে | 


[ছয়] সব শেষ স্তম্ভে ৮ এবং y ছুটি চ্যুতির পৃথক পৃথক গুণফল xy 
নির্ণয় কর! হয়েছে। 


[সাত] সব শেষে সব %)-গুলোকে যোগ কর! হয়েছে, ১%) d 


[আট] এর পর স্থত্রের সাহায্যে £ এবং 9-এর মধ্যে সহগতির সহগান্ধ 
বা 7%) বাহির করা হয়েছে | 


এ; 


= ; Say ; sa? =2002, 
bam V xx? x Xy? ; এখানে Sry =1355; x: 20! 
Xy?-2088; <. yey = ——1229 1955 5 


V2002x2038 20198 ~ 
[বিকল্প অন্ত za দ্বারাও সহগতির সহগান্ধ নির্ণয় করা যায়। এই za 


5: 
অনুযায়ী, M XA ox, oy যথাক্ৰমে ছুই রাঁশিমালার সমক চ্যুতি। 


সুতরাং এই পদ্ধতিতে প্রথমে দুটে। রাশিমালার সমক চ্যুতি বাহির করে নিতে 
হয়। এখানে 


জনি তলা লা 
AR MNT 10 7M1: yo Ae jo 142 
Ie XC NN UN 
C97 10x141x142-200227 97] 
সহগতির সহগান্ধ নির্ণয়ের আরও নানারকম পদ্ধতি আঁছে। তাঁর বিস্তারিত 


আলোচনা সম্ভব নয়। অনেক সময় কম সংখ্যক রাশি থাকলে, গড় বা চ্যুতি 


কোন কিছু নিৰ্ণয় না করে, সহগান্ধ নির্ণয় কর! যায়। এ ক্ষেত্রে যে সুত্র 
ব্যবহার কর হয়, তা’হ্‌ল-- 


ym -NXXY-zXxY _ 
VUNZX? - (3X)?][NZ Y? - (3 Y)? 


অর্থাৎ, এখানে, vay নিৰ্ণয় করতে হ’লে, রাশিগুলোর পৃথক পৃথক বৰ্গ 


সহগতি ২০১ 


(৮%; 52) নির্ণয় করতে হয় এবং রাশিগুলোর পারস্পরিক গুণফল (xy) বাহির 
করতে হয়। আবার, পরিসংখ্যা বিভাজনে সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করার 
জন্য অন্ত পদ্ধতি ব্যবহার কর! হয়। এই পদ্ধতিতে সহগাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য 
পরিসংখ্যাকে দ্বিবিভীজন ছকে (Two-way classification table) স্থাপন 


করতে হয়। এখানে গড় বা সমকচ্যুতি বাহির করার মত কল্পিত গড় 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় | 


Exy 
N -০মজে 
- x. y কলিত গড় থেকে চ্যুতি; 


ox oy 


সহগতির সহগান্কের তাৎপর্য [Interpretation of Co- 


efficient of Correlation ] 8 


সহগতির সহগান্ধের দ্বারা আমাদের একট! পরিমাপ জান| থাকলে, অন্তটা 
সম্পর্কে ধারণ| পাওয়া যায়। এর জন্য রাশিবিজ্ঞানে রিগ্রেসান সমীকরণ 
(Regression equation) ব্যবহার করা EX! আমরা X চল থেকে যখন 
Y চল সম্পর্কে ধারণা পেতে চাই তখন যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় তা হ’ল-- 


Y= -M;)--M, Nite এভো (1) 
Y 
আবার, X= Z(Y সময়) | Mena (2) 
5 £ 


এর থেকে ইংরাজীর নম্বর জান! থাকলে বাংলায় কোন ছাত্র কত নম্বর 
পেতে পারে, ত নির্ণয় করা যায়, বা বাংলার নম্বর জানা থাকলে ইংরাজীর 
নম্বর বাহির কর! যাঁয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. What do you mean by the expressions "correlation" and “co~ 
efficient of correlation" ? Describe any one method of determin- 
ing the co-efficient of correlation of a distribution. 

[ সম্পূর্ণ অংশ ] 

2. Write a short essay on the concept of correlation. [ সম্পূৰ্ণ অংশ] 


২০২ 


3. 


4. 


5 


শিক্ষা-মুনোবিদ্যা 


The correlation co-efficients of three sets of data are '69, 69 
and o respectively, Explain what is meant by this statement. 
Find the correlation between two sets of numbers obtained by 10 
pupils in two subjects by the Rank difference method. 


Name of the [a 


Pupil A HERES Bue 


No. in Eng. | 48 | 72 


|| 
| 
E 


No. in Beng. | 77 | 81 | 86 Noin Beng. | 77 | 81 | 86 | 52 | s1 | zo | 4 |79| 5 


The following are the marks in English and Bengali pi" 

IO students in their annual examination. Find the correlation 
between the numbers obtained, by the product. moment method. 
Interprete the result. 


Name of the 


; Bengali | 43 | 43 | 56 | 47 | 62 e 44 | 69 | 43 


6. 


7: 


Pupil jals [c] LI OR 


Marks in | 


Find the co-efficient of correlation of the distribution in Q. 5 by 
the Rank difference method. 


Find the co-efficient of correlation of the distribution in Q. 5, by 
the product moment method. 


———— 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
লিগ সা স্কোর লা আদর্শ CRA 
[ SIGMA SCORE OR STANDARD SCORE ] 


আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার নানা রকম ক্রটি আছে। এর মধ্যে সব চেয়ে 
বড় gf আছে বিভিন্ন বিষয়ের স্কোর (score) বা নম্বর সংক্রান্ত তাৎপর্য 
নির্ণয়ের মধ্যে। আমরা সাধারণতঃ পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর যোগ 
করে শ্ৰেণীতে তার স্থান নির্ণয় করি। ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস 
ভূলোগ, বিজ্ঞান, ইত্যাদির প্রাপ্ত নম্বর একত্রে যোগ করি এবং মোট নম্বর দেখে 
পরস্পরের মধ্যে তুলনা করি। কিন্তু, এই ধরনের পদ্ধতিতে একটা মারাত্মক 
ত্রুটি থেকে যায়। কারণ, প্রত্যেক বিষয়ের নম্বরের পরিমাপক স্কেলের মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কারণ প্রত্যেক স্কেলের একক পৃথক । তাই বিভিন্ন 
জাতীয় একককে কোন সময় একত্রে যোগ করা যায় নাঃ যেমন 
ওজনের একককে দৈর্ঘ্যের এককের cw যোগ করা যায় না। তাছাড়া, 
দু'জন ছাত্রের যদি মোট নম্বর এক হয়, তাদের আমরা এই রকম পারদদশিত| 
সম্পন্ন বলতে পারি না। একজন ছাত্র ইংরাজী ও বাংলায় যথাক্ৰমে নম্বর 
60 ও 70, আর একজন পেয়েছে 70 60; এখন ছু'জনের মোট নম্বর 
130; geat আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বলব তাদের পারদখিতা 
সমান। কিন্ত, যে ছাত্র ইংরাঁজীতে 70 পেয়েছে এবং যে ছাত্র 60 পেয়েছে; 


তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমরা বিবেচনা করছি না। বা, যে ছাত্র 


বাংলায় 70 পেয়েছে এবং যে 60 পেয়েছে, তাঁদের মধ্যেকার পাৰ্থক্যও আমরা 


বিবেচনা করছি ন|। বাংলায় 60 এবং 70 নম্বরের মধ্যে যে পাৰ্থক্য, 
ইংরাজীতে 3 নম্বরের মধ্যে পার্থক্য এক হতে পারে না। 

সুতরাং, তুলনামূলক ভাবে বিচার করার 99 যে কোন পরিমাপকে একটা 
স্থির এককে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন | অথবা, এইসব পরিমীঁপকে একই 
একক সম্পন্ন স্কেলে পরিবর্তন কর! দরকার। রাশি বিজ্ঞানে রাশিমালাকে 
স্কেলে পরিবর্তিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি (Scaling procedure) আছে। 
এখানে আমরা এক রকম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা FAT | এই পদ্ধতিতে 
স্কেলের একককে এক সমক-পার্থক্যের (standard deviation, o) সমান 
ধরা হয়। এর ফলে পরস্পর নম্বরের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। কারণ, 
প্রত্যেক পরিমাঁপই ০ এককে থাকে | সিগমা স্কোর ( c—Score) বাঁছির 


ন শিক্ষা-মনোবিদ্য| 


করার জন্তু, স্কোরের বা রাশির বিচ্যুতিকে ০ বা সমক চ্যুতি দিয়ে ভাগ করে, 
-স্কোর বাহির কর! হয়। একে অনেক সময় 2-স্কোরও বল! হয়। অর্থাৎ, 
০-স্কোর = IM a 3; ও=স্কোর নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচে দেখানো 
হ'ল। এখানে চারটা রাশি আছে। তাদের গড় হ’ল 14, এবং সমক 
পাৰ্থক্য হ’ল 221 প্রথম, Z-স্কোর নিৰ্ণয় করার জন্য প্রত্যেক রাশির pfe 
(x) বাহির কর! হ’ল। পরে 2-স্কোর বাহির করা হল--প্রত্যেক pifces সমক 
চুযুতি (22) দিয়ে ভাগ দিয়ে। এখান, থেকে লক্ষ্য কর! যাচ্ছে, 2-স্থোর 
গুলো যতটা ধনাত্মক (Positive) 
আছে, ততটাই খণাত্মক (Negative) 
আছে। অর্থাৎ, 2-স্কোরের গড় সব | 
সময় শৃন্য (০) হবে। তাছাড়া Z- | 
ক্কোরের পরিমাণও খুব কম হয় এবং | 13 | 
খুব ছোট দশমিক ভগ্রাংশের আকারে 


রী | -45 


25 || * 11 +45 
থাঁকে বলে, এদের নিয়ে কাজ করার | 


43851 = 1.95 


এই পদ্ধতিতে গড় এবং 
পরিবর্তন হয় ন|। 


যে KE সাহায্যে কো 
পরিবর্তিত কর! হয়, নাঃ 


ন রে 
ani 3 স্কোরকে আদৰ্শ স্কো 


রশ রর ^ PES ন 
আদর্শ স্কোর (X^) 5 X-M)4N 
X =at স্কোর) X— eng বা প্রাপ্ত 


রাশিমালার গড়; [গা = যে আদর্শ বণ্ট 
মে পরিবতি 

৪প্রাপ্ত রাশিমালার সমক চ্যুতি, এবং ০৮ মি টা Lo 
$ SS I 


এখন একট| উদাহরণের সাহায্য মিলে, কি ভাবে এই পরিবর্তন কর! হয় 


স্কোর; Mem বা প্রাপ্ত 


সিগমা স্কোর বা আদর্শ স্কোর ২০৫ 


সে সম্পর্কে ধারণ! পাওয়| যাবে । ধরা যাক, ছু'জন ছাত্র A এবং B, কোন 
একটি পরীক্ষায়, বিশেষ বিষয়ে যথাক্রমে নম্বর পেয়েছে 85 এবং 65 | তাদের 
শ্রেণীর È বিষয়ে গড় নম্বর 55 এবং সমক চ্যুতি 10 । এখন যদি এই ছুই 
ছাত্রের নম্বরকে 100 গড় ও 20 সমক চ্যুতি সম্পন্ন বণ্টনের আদর্শ স্কোরে 
পরিবর্তন করতে বলা হয়। তা"হলে আমর! কি ভাবে অগ্রসর হ’ব। 


A ছাত্রদের ক্ষেত্রে X=85, ০ = 10, 0-20, M—55, M'—100 
^ OA ছাত্রের আদর্শ স্কোর (X) - É(X - M)4-M* 


=20 
10 


= 2(30) 4-100 = 160 


(85 —55)--100 


অন্র্লপভাবে, ট-ছাত্রের আদর্শ স্কোর (X)— 28065 —55)--100 . 


—2x10--100- 120 
[ ^. এক্ষেত্রে X=65 ] 
আমরা ইচ্ছা করলে, যে কোন রকম গড় ও 
ররর ড় ও চ্যুতি ধরে যে কোন স্কোরকে 
আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করতে পারি। তাছাড়া আদর্শ স্কোর (standard) 


গুলোকে যোগ করা যায়। একই ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বরকে আদৰ্শ 
স্কোরে পরিবতিত করে যোগ করলে. তবেই তা তুলনামূলক Afia 
এসে পড়ে । 


প্রশ্মীবলী 


1. What is meant by standard score ?. What the difference between 
standard score and o-score. [সম্পূর্ণ অংশ ] 
Write notes on : (a) o-score 


(b) Standard Score. [ সম্পূৰ্ণ অংশ] 


N 


ert the following scores of two boys in different subjects in 
corresponding Z-score and compare 


Conv 
a school examination into 


23 


their achievement. 


২০৬ 


4. 


শিক্ষা-মনোবিদ্যা 


Subject Boy-I Boy-II 


A. 50 45 
B. 53 58 
C. 45 65 
D. 64 63 
E. 73 44 


In a particular test in which the average score for a group is 63 
and standard deviation 15, two boys have score 14 and 75 respecti- 
vely. Convert their score to a stand: wd score with a mean of 
100 and a of ro. 


In the following table the score of an individual student in some 
School subject are given along with the ay erage score and a for 


the class. Convert these score of the student to standard scores 
with a mean of 100 and a of লাস ৮৯০ 


| individual Score | 
ICONE REESE a] of the 3042, Vins GN ১৯৯৯ 
English 

Bengali | á 

Mathematics H 5 ; 


History 55 "40 
Geography Eee N 53. | নিয় 49 


; চতুর্দশ অধ্যায় 
বি-উম্ম্যুলেটিভ্ড পব্লিসহশ্যাক্প লেখচিত্র 


= 
etes বিন্দু 
[ CUMULATIVE FREQUENCY 
CURVE & PERCENTILES ] 


আমর! পরিসংখ্যা বহুভুজ এবং হিস্টোগ্রাম ( Histogram ) সম্পর্কে পূৰ্বেই 
আলোচন| করেছি। এই দু'ধরনের লেখচিত্রের দ্বারা আর কোন রাশিমালাকে 
তাত্পর্ষপূর্ণভাবে পরিবেশন করিতে পারি। এছাড়া আর এক ধরনের লেখ- 
চিত্রের সাহায্যে আমরা পরিসংখ্যাকে পরিবেশন করতে পারি। এই 
লেখচিত্রে আমরা ক্ৰমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যা বা কিউম্যুলেটিভ্‌ পরিসংখ্যার 
(cumulative frequency) সাহায্য নিই। কোন বিশেষ শ্রেণীর 
ক্রমসমষ্টিমুলক পরিসংখ্যা বলতে, সেই শ্রেণী ও তার নিন্নবর্তী সব 
শ্রেণীর পরিসংখ্যার যোগফলকে বুঝায় । এখন কোন রাশিমালার বিভিন্ন 
শ্রেণীর উচ্চমান (upper limit) x-WCw এবং ক্রমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যাকে 
স-অক্ষে স্থাপন করে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাকে বলে কিউম্যুলেটিভ 
পরিসংখ্যার লেখ (cumulative frequency graph)| stata এই 
ধরনের লেখচিত্রে অনেক সময় ক্ৰমসমষ্টিমূলক পরিসংখ্যাকে না ধরে তার 
শতকরা হারকে ধরা হয়। অর্থাৎ, বিভাগসীমার উচ্চমান ও ক্ৰমসমষ্টিমূলক 
পরিসংখযার শতকরা হারকে যে লেখচিত্রে পরিবেশন কর! হয়, তাকে বল৷ হয় 
কিউম্যুলেটিভ, পরিসংখ্যার শতকরা হারে লেখ বা efie. ( cumulative 
perecntage frequency curve or Ogive) । কোন বিশেষ রাশিমালা 
থেকে কি ভাবে এই লেখচিত্র আঁকতে হয় তা নীচে দেখান হ’ল। 


২০৮ শিক্ষা-মনো বিদ্যা 


শী পপ 


|. | কিউম্যুলেটিভ | কিউম্ুলেটিভ পরিসংখ্যার 
লি | | পরিসংখ্য। cf | শতকরা! হার cf% 
95—145| 1 I 2 
145—195 | 2 3 6 
195-245 | 4 7 14 
24'5--29'5 | 5 | 12 24 
295-345 | 8 | 20 40 
34'5—39'5 | 10 | 30 60 
395—44'5| 6 | 36 | 72 
44'5—49'5 4 40 80 
495—545 | 4 | — 44 88 
345—595 | 2 | 46 | 92 
595—645| 3 | 49) | 48 
645—69:5 | 1 | 50 100 
N50 


[এক] কিউম্যুলেটিভ, পরিসংখ্যার লেখচিত্র তৈরী করার জন্য প্রথম 
প্রত্যেক শ্ৰেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্য| নিৰ্ণয় করতে হয়। এখানে cf স্তম্ভে 
এই কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা বাহির কর! হয়েছে। 95—145 এই শ্রেণীর 
নীচের শ্রেণীর পরিসংখ্য| শৃন্য। reat এই শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্য। = 
0+1=1; «x পরবর্তী শ্রেণীর কিউম্যলেটিভ পরিসংখ্য| হবে 14-2=3; 
তার পরের শ্রেণীর হবে 14244 ql 34+4=7। এমনিভাবে প্রত্যেক 
শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্য| নিৰ্ণয় করা হয়েছে। সব শেষ শ্রেণীর 
কিউমুলেটিভ পরিসংখ্যা। রাখিমালার রাশির সংখ্যা সমান হবে 

[92] এখন ছকৃকাটা কাগজে x অক্ষ 
স্থাপন করা হ'ল এবং y অক্ষ বরাবর কি 
হ'ল। পরে প্রত্যেক উ্দসীমার বিপরীতে 
দ্বার| নির্দেশ করে, সে বিন্দুগুলোকে যোগ 
কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার চিত্র ] 


মত হয়। এই চিত্র আকার পর. নীচের দিকে এক শ্রেণী অস্তরে এটাকে 
X অক্ষের সঙ্গে যোগ করে দেওয়। হয়। 


পরিসংখ্যা বহুভুজেও একই ধরনের 
পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। (চিন্ত পৃঃ ২০৯ 


aay ) 
কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যার শতকর 


1 হারের লেখ বা ওগিভ Osi é 
আঁকতে হ’লে একই রকম পদ্ধতিই . (981৬ 


জীবাক হয়। শুধুমাজ এখানে 
কিউম্যুলেটিভ, পরিসংখ্যার পরিবর্তে ও পরিসংখ্যার শতকরা ঘারে ধরা হয়। 


অর্থাৎ, প্রত্যেক শ্রেণীর কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা কত 


সিগমা স্কোর বা আদর্শ স্কোর ২০৯ 


ভাগ তা প্রথমে বাহির করে নেওয়া হয়। যেমন পূর্বোক্ত উদীহরণে, 95—145 
এই শ্রেণীতে কিউমালেটিভ পরিসংখ্য। 1; আর রাশিমালায় মোট সংখ্যা আছে 


50টি । সুতরাং, এ পরিসংখ্যা মোট পরিসংখ্যার শতকরা দু’ভাগ [50 এর 
মধ্যে আছে 1; সুতরাং, 1-এর মধ্যে আছে gu ভাগ । .", 100-এর মধ্যে থাকে 
হার 100 বা 2] প্রত্যেক কিউম্যুলেটিভ পরিসংখ্যাকে Ige এই ভগ্নাংশ 
দিয়ে গুণ করলে, এই শতকরা হার পাওয়া যায়। এখানে, iae — A 2s 
wh প্রত্যেক পরিসংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করে শতকরা হার বাহির করা 
হয়েছে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে লেখচিত্রে পরিবেশন করলে, যে লেখচিত্র পাওয়া 
যায় তা পরের পাতায় দেওয়া হ’ল। 

এই ওগিভ (Ogive)«43 প্রধান সুবিধা হ'ল এর থেকে আমরা সরাসরি = 
ভাবে মধ্যমমান (median), চতুর্থক (quartiles) ইত্যাদি বাহির করতে _ 
পারি। বা, সাধারণভাবে, রাশিমীলাঁর যে কোন বিন্দু নির্দেশ করতে পারি 
যার নীচে শতকরা নির্দিষ্ট সংখ্যক রাশি আছে। যেমন, মধ্যমান হ'ল সেই 
বিন্দু যার নীচে রাশিমালার শতকরা 50 ভাগ, রাশি আছে; প্রথম চতুর্থক + মৰু 
(first quartile, 03) হ’ল এমন বিন্দু যাঁর নীচে আছে শতকরা 25 ভাগ 
রাশি। এই ধরনের বিন্দুর সাধারণ নাম হ'ল শতাংশ বিন্দু (percentile 


শিক্ষা-মনোবিগ্ভা_-১৪ 


০ 


২১০ শিক্ষা-মনোবিষ্যা 


point) | অর্থাৎ, শতাংশ বিন্দুর atal আমর! পরিমাপক স্কেলের এমন একটা 
— বিন্দুকি বুঝাই, যার নীচে শতকরা নির্দিষ্ট সংখ্যক রাশি আছে। যেমন ত্রিশ 
_ শতাংশ বিন্দু হ’ল এমন একট! বিন্দু যার নীচে শতকর| 30টি রাশি আছে। 
৷ বিশেষ পরিমাপের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হ’ল এর দ্বার! আমর! বিশেষ শিক্ষার্থী 


E 
Bg 


তখন তাকে এ শিক্ষার্থীর 


হয়। অর্থাৎ, এ শিক্ষার্থীর 
নম্বরের নীচে কতজনের qua আছে, ত| বুঝানো হয় এই atg দ্বার|। সাধারণ-3 


ভাবে শতাংশবিন্নু বাহির করার জন্তে আমরা মধ্যমমান (median) বাহির করার 
ত্রের কিছু পরিবর্তন করেই ব্যবহার করে থাকি 1 চতুৰ্থক চ্যুতি বাহির করার 
পদ্ধতির সময় এ সম্পর্কে আলোচন| করেছি। কিন্তু ওগিভ ( Ogive eg 


সাহায্যে আমরা যে কোন রাশি বা স্কোর এর পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক সহজে বাহির 
করতে পারি। 


ধরা যাক উপরোক্ত ছকে, যে রাশিগুলে। 


১. আছে ত| একটা বিশেষ শ্রেণীর 
অঙ্কের নমর । কোন বিশেষ ছাত্র যদি এ পরী 


ক্ষয় 50 নম্বর পায়, তাস্ছলে 


সিগ্‌ম| ক্কোর বা আদর্শ স্কোর ২১১ 


তার পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক কত? শিক্ষাথীর ব্যাঙ্ক বাহির করতে হ’লে, প্রথম 
লেখচিত্রে স-অক্ষে 50 নম্বর নির্দেশক বিন্দু থেকে একটা লম্ব টান! হয়। ও 
AT লেখচিত্রকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দু থেকে স-অক্ষের সমাস্তরাল 


রেখা টান| হয়। এ রেখা স-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই বিন্দুই : | 


শিক্ষার্থীর atg (rank) নির্দেশ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর 
পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক হ'ল P801 অর্থাৎ, শিক্ষার্থী তার শ্রেণীতে শতকরা 80 
জনের নম্বরের উপরে আছে। এমনিভাবে যে কোন শিক্ষার্থীর যে কোন 
বিষয়ে পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক নির্ণয় কর! যাঁয়। আবার কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
পার্সেন্টাইল ap জান! থাকলে সম্ভাব্য নম্বর তার কত হতে পারে তাই নিৰ্ণয় 
কর! যায়, ঠিক একইভাঁবে বিপরীত দিক থেকে শুরু করে, স-অক্ষে স্থান নির্দেশ 
করে। ছবিতে বিভিন্ন স্কোরের র্যাঙ্ক (rank) এবং বিভিন্ন র্যাঙ্কের (rank) 
স্কোর কিভাবে বাহির করতে হয় তা দেখানো হয়েছে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Draw a Cumulative frequency curve for the following distribution. 


| ! 
50-59 mm 20-29 19791 0-9 | Total 


Score | 60-69 


Sagen: 


Draw an Ogive on the following distribution. 


| 
8 | 2 |N=40 


1E 


2. 


40-49 10-19 


30- s) 20-29 


AME | ; 
(i) Determine from the graph—P25, P35, Póo. P75 and 7১8০ 
(ii) Determine from the graph the PR for score value of 45, 66 


50-59 


' 70779 | 60-59 


Score [sooo 80-89 


and 85. . 
Gii) Determine from the graph the median and Qr. 


3, Draw an Ogive on the distribution given in Question No. I. 


4. Write notes on the following : 
(a) Percentile. 
(b) Percentile Rank. 
(c Cumulative frequency. 


v^ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


sa পর্রিমাপ 
[MEASUREMENT IN EDUCATION] 


. শিক্ষার দ্বার| ব্যক্তিজীবনে আমর! কতকগুলে! পরিবর্তন (change) 
আনতে চাই। অর্থাৎ, ব্যক্তির গতান্গগতিক আচরণ ধারার মধ্যে পরিকল্পিত 
পরিবর্তন আনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । বিদ্যালয়ে, শিক্ষকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের 
নিসা জন্য নান| রকম প্রচেষ্টা করে যান। কিন্তু, শুধুমাত্র 
প্রয়োজনীয়ত। শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই শিক্ষকের উদ্দেশ 
নয়। শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে ঠিকমত 
হচ্ছে কি না, তাও মাঝে মাঝে দেখার দরকার o তাই শিক্ষাগত উন্নতির 
ঠিকভাবে পরিমাপ করা, তাদের কাছে একটা সমস্য।। এই সমস্ত সমাধানের 
জন্য, তাঁর গতানুগতিক ব্যবস্থ জান৷ আছে। পরীক্ষা নেওয়া । কিন্তু এই 
গতানুগতিক পরীক্ষ। পদ্ধতির নান! রকম ক্রটি আছে। এর দ্বারা আমর! 
সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের প্রগতির হার, পরিমাণ করতে পারি 
না। তাছাড়৷ আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। এই উদ্দেশ্য 
অনুযায়ী, শিক্ষার দ্বারা আমর! শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ করতে চাই না; 
শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মানসিক বৈশিষ্ট্য, মনোভাব, অঙ্গরাঁগ ইত্যাদি বিকাশ 
করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য । কিন্তু গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় এই সব বৈশিষ্ট্য 
পরিমাপ করার বিশেষ কোন সুযোগ CE p তাই এই পরীক্ষ| ব্যবস্ক। শিক্ষক 
এবং শিক্ষার্থী কাউকেই অনুপ্রাণিত করতে পারে ন! 
. শিক্ষককে এই কাজে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা মনোবিদ্গণ এগিয়ে 
এসেছেন। আধুনিক শিশ্ষাবিদ্গণ শিক্ষা! মনোবিগ্ভার পরিমাপের জ্ঞানকে 
পরিমাণের আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগের কথা বলেছেন। তারা 
কৌশল মনে করেন, শিক্ষার্থীদের সর্বান্দীন বিকাশ-পরিমাপ করার 
জন্য এই ধরনের কৌশল বিশেষভাবে উপযোগী । শিক্ষাক্ষেত্রে 
পরিমাপের পরিবর্তে যূল্যায়ণের (evaluation) যে ধারণা গ্রহণ Fal হয়েছে, 
তাকে সাৰ্থকভাবে 


ডি ai কার্যকরী করতে হ’লে, শিক্ষ| মনোবিদ্গণের আবিষ্কৃত এই 
UT প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন | এই সব কৌশলকে qe হয় 


bal আমরা এই অধ্যায়ে এই সব অভীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা 
V এ মন্পৰ্কে আময়| শিক্ষাতত্ব ও f z 


দর্শন বিভাগে বিশদভাবে আলোঁচন| করেছি। 


হলি 


শিক্ষায় পরিমাপ - NEWS. 
করব। পরিমাপের অন্তান্ সামগ্রিক দিক সম্পর্কে আর .কিছু উল্লেখ করব 
ali কারণ, শিক্ষক হিসেবে আমাদের এই অভীক্ষার মলে-বিশেষভাবে পরিচয় 
থাকা প্রয়োজন । = AES 


অভীক্ষা কাকে বলে [What is a Test]? F 


মনোবিদ্বায় Am বলতে আমরা ARAF যন্তকে (measuring 


instrument ) বুঝাই | অর্থাৎ, এই সব অভীক্ষার দ্বারা বিশেষ ধরনের "e 


মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে থাকি।. 
তবে সাধারণভাবে পরিমাপক যন্ত্ৰ সম্বন্ধে আমাদের যে 
ধারণা আছে, এ গুলো কিন্তু সে রকম নয়। সাধারণতঃ যে কোন পরিমাপক 
যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কোন কিছুকে পরিমাপ করি, তখন এ বস্তুকে যন্ত্র মধ্যে 
বা পাশে স্থাপন করতে হয়। কিন্ত, শিক্ষাক্ষেত্রে, মানসিক বা শিক্ষাগত 
বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা শিক্ষাগত 
বা মানসিক বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করার জন্য, এই সব বৈশিষ্ট্কে আচরণের 
মধ্যে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। অর্থাৎ, এই সব অভীক্ষার মাধ্যমে আমর! 
ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সামনে কতকগুলো উদ্দীপক (stimulus) উপস্থাপন 
করি। স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তি এই সব উদ্দীপকের দরুন প্রতিক্রিয়া 
(response) করে। এই অবস্থায় তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ ধরনের 
মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। তাই মনোবিদ্‌ মার্শেল 
(Murshell) মানসিক অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-_-মানসিক 
অভীক্ষা হ’ল কতকগুলে উত্তেজনার সমষ্টি, যেগুলো! ব্যক্তির সামনে 
উপস্থাপিত করলে, সে বিশেষ একভাবে জাড়া দিতে SE হয় এবং 
এই সাড়াগুলে। তার বিশেষ মানসিক অবস্থাকে আমাদের সামনে 
প্রকাশ করে।; মানসিক অভীক্ষ। যেমন, উদ্দীপকের সমবায়, শিক্ষামূলক 
অভীক্ষাও তেমনি উত্তেজকের সমবায়। অর্থাৎ, যে উদ্দীপকের সমবায় 
দ্বার আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে, 


তাকে শিক্ষামূলক aA (educational test) বলা! হয়। এখন, 
অভীক্ষার মধ্যে যে সব উদ্দীপক থাকে, তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হতে 
পারে । যেমন, এক অর্থ a] বিভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দ (words having same 
or opposite meaning), রঙীন নক্সা (coloured design) অসম্পূৰ্ণ 
বাক্য (incomplete sentences) ইত্যাদি নানা রকমের হতে পাৱরে। 


অভীক্ষার সংজ্ঞা 


1. "A psychological test is a pattern of stimuli selected and organi- 
Feld elicit responses which will reveal certain psychological characteris- 
tics in the person who takes them.”—Murshell : Psychological testing. 


টি. 


২১৪ শিক্ষা-মনোবিা 


অভীক্ষার পরিভাষায় এই সব উদ্দীপকগুলোকে বল! হয় অভীক্ষার পদ 
(test item) | আবার একই অভীক্ষায় যে সব উদ্দীপক দ্বারা একই 
“মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের একত্রে বলা 
-: হয় অভীংশ (sub-test) | একই জাতীয় অনেক পদ (testitem) বা 
উদ্দীপক অভীক্ষায় রাখার উদ্দেশ্য হ’ল, যে মানসিক বা শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য 
আমর] পরিমাপ করতে চাই তাকে সহজভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ কর] । 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, অভীক্ষ। এবং পরীক্ষণের (experiment) 

‘মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপতঃ দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। 
দু'ধরনের পরিস্থিঘিতেই পরীক্ষার্থীকে কতকগুলো! কুত্রিম 
উদ্দীপকের উত্তেজনায় সাড়া দিতে হয়। কিন্তু, তাদের 
মধ্যে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের দিক থেকে ‘পাৰ্থক্য আছে। অভীক্ষার (test) 
LR NL RR শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ করতে চাই। 


এককক পরীক্ষণের দ্বার| আমরা কেবলমাত্র মানসিক ব| শিক্ষ। প্রক্রিয়ার গ্রকৃতি 
5:2 নির্ধারণ করি মাত্র। 


* অভীক্ষা ও পরীক্ষণ 
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* ভাল অভাক্ষার বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Good 
"^ . Teste] £্‌ঁ - ; 


মানসিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষ। তৈরী করার পদ্ধতি নিয়ে, মনোবিছ্যা। ও 
রাশিবিজ্ঞানে বিস্তৃত আলোচন। হয়েছে। অভীক্ষ। তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে না 
জানলেও ভাল অভীক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, সে সম্পর্কে আমাদের 
ধারণ। থাকার দরকার । এই জ্ঞান আমাদের যথাযোগ্য অভীক্ষা নির্বাচনে 
সহায়তা করবে । যেকোন পরিমাঁপক যন্ত্রের (measuring instrument) 
মত এই সব অভীক্ষাগুলোরগ কতকগুলে। গুণ দেখে নিবাচন কর| উচিত। 
যে সব গুণ থাকলে, অভীক্ষার পরিমাপ fers p হবে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা 
সংক্ষেপে এখানে আলোচন। করব। 


ধরা যাক একট! মেশিন চলছে। এই মেশিন চ 
উৎপন্ন হয় তা পরিমাপ করতে চাই। এই পরিমাপের জন্য আমর একটা 


থার্মোমিটার যন্ত্রের কাছে স্থিরভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে 


পারি এবং মাঝে মাঝে ও থার্ষোমিটারের পারদের 
উচ্চতা দেখে তাপমাত্রার পরিমাপ করতে পারি। 


কিন্তু থার্মোমিটারটাকে 
মেশিনের গায়ে লাগাতে না পারার জন্য সব সময় আমাদের উদ্দেশ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভুল পরিমাপ পাব। কারণ, থার্মোমিটারটাকে দূরে রাখার জন্য 
মেশিনের প্রকৃত তাপের পরিবর্তে, বিকিরিত (radiate 


d) তাপের পরিমাপ 
পাব। এই ধরনের ভুলকে বলা হয় ধ্ৰুবক ভ্রান্তি (constant error)! 


লার সময় কি পরিমাণ তাপ 


যথার্থ 


শিক্ষায় পরিমাপ ২১৫ 


ঠিক একই রকমভাবে মানসিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষায় আমর! যে বৈশিষ্ট্য 
পরিমাপ করতে চাইছি, অভীক্ষার পদ গুলো যদি "সেই মানসিক বা শিক্ষামূলক 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অক্ষয় হয়, তা'হলে মব সময় আমাদের পরিমাপে একই রকম. 
ভুল থেকে যাবে। অর্থাৎ, আসলে আমরা ষে মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের 


পরিমাপ করতে চাইছি তা “কোন সময়ে পরিমাপ করতে পারব না| * 


অভীক্ষার এই ত্রুটি দূর করার জন্য, মনোবিদ্গণ অভীক্ষার যাথার্থ্য (validity) 
নির্ধারণ করেন। তার প্রত্যেক অভীক্ষার ঘাথার্থা (validity) নির্ণয় - 
করার জন্য বিভিন্ন কৌশল "অবলম্বন করেনথ প্রত্যেক অভীক্ষার যাথাথ্য 
(validity) নিৰ্দ্দেশ করার জন্য মনোবিদুগণ এক ধরনের সুচক (index) 
ব্যবহার করেন; তাকে. বলা হয় যাথার্থ্যের সহগাঙ্ক (validity co- 
eficient) |, "estt শ্ৰেণীকক্ষে বা, বিদ্যালয়ে অভীক্ষা' প্রয়োগের জন্য 
নির্বাচনের পূর্বে তার এই. ষাথাৰ্থয দেখে নির্বাচন করা উচিত । T gn 
আবার, অভীক্ষার গঠনের ত্রুটির, জন্য একই মানসিক বা শিক্ষাগত, 


বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম পরিমাপ পেতে পারি। gfs., 
থাৰ্মোমিটারই যদি খারাপ হয়, তা’হলে আমর! তাঁর... 


নিরযোগ্যত PR 
নভৱযোগ্যত| থেকে কোন সময়ে সঠিক মাপ পাব না। একই 


তাপমাত্রার জন্য বিভিন্ন সময়ে AMTS বিভিন্ন উচ্চতায় দেখা যাবে। 
পরিমাপক যন্ত্রের এই ধরনের ক্রটিকে চলমান বা পরিবর্তনশীল জান্তি 
(variable error) বলা হয়। মানসিক ap শিক্ষামূলক অভীক্ষার এই 
ধরনের ক্রটি থাকলে, একই শিক্ষার্থীর একই রকম বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন রকম হবে। তাই web ags করার সময় তার 
নির্ভরযোগ্যতা (reliability) স্থির কর! হয়। বিভিন্ন জটিল গাণিতিক 
পদ্ধতির দ্বার! এই নির্ভরযোগ্যতা স্থির করা হয়ে থাকে | বিদ্যালয়ে অভীক্ষা। 
নির্বাচনের সময় ভার নির্ভরযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার । অভীক্ষার 
সঙ্গে এই নির্ভরযোগ্যতার সহগান্ধও (reliability co-efficient) দেওয়া 
থাকে। 
একটা থাৰ্মোমিটাৱে পারদস্তভ্ত একই জায়গায় রেখে বিভিন্ন ব্যক্তিকে 
তাপের পরিমাণ ‘নিৰ্ণয় করতে বললে দেখা যায়, কেউ বলছে, 30:9'c. কেউ 
{ বা, 30:8০ আবার কেউ বা 30". I স্তরাং, দেখা 
প্রীতি যায়, একই পরিমাপ পড়তে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন 
রকম ভুল করছে। এই ধরনের ভুলকে বলা! হয় ব্যক্তিগত ভ্রান্তি (personal 
error) মানসিক বা শিক্ষামূলক অভীক্ষায়, এ ধরনের ভুল আরও বেশী 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মনোবিদ্গণ যতদুর সম্ভব এই সব অভীক্ষাকে 
নৈর্ব্যক্তিক (objective) করার চেষ্টা করেন। যে সব প্রশ্ন এখানে 


ui 
২১৬ শিক্ষা-মনো বিদ্যা 
উদ্দীপকের আকারে থাকে, সেগুলোকে যতদুর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক করা হয়। 
অভীক্ষার এই বৈশিষ্ট্যকে বল! হয় নৈৰ্ব্যক্তিকত| (objectivity) ı 
ক্ষা নির্বাচনের সময় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখ দরকার। 
সবশেষে, পরিমাপের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের ভুলও খুব বেশী পরিমাণে 
হয়। পরিমাপের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বা তার তাৎপর্য নিৰ্ণয় 
এ করতে গিয়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম ভুল করতে 
NET ROM পতি পারেন। শিক্ষামূলক অভীক্ষায় বা মানসিক অভীক্ষায় 
এই ধরনের ভুল খুব বেশী পরিমাণে হয়। এই জাতীয় ভুলকে বল! হয়, 
তাৎপর্য নির্ণয়ের ভ্রান্তি (error of interpretation) | এই ভ্ৰুটি 
দুর করার জন্তু অভীক্ষার একটা স্থির fa j 


ad পদ্ধাত (standardized 
method) থাকার প্রয়োজন। অভাক্ষায় এই ধরনের ব্যবপ্থ। ataj হয় | 


এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয়, আদর্শায়িত অভীক্ষ| (Standardized test) | 

তা'হলে আমর| ciare পাচ্ছি, ভাল অভীক্ষার চারটে গুণ থাকবে-- 
(1) atete (validity), (2) নিৰ্ভরভ| (reliability), (3) নৈর্ব্যক্তিক! 
(objectivity), এবং (4) fex বিশ্লেষণ পদ্ধতি (standardization) । 
স্বতরাং, এই চারটে দিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই শিক্ষার্থীদের মানমিক 
ও শিক্ষামূলক বিকাশের পরিমাণের জন্য অভীক্ষ| নির্বাচন করতে হবে। 


অভাক্ষার শ্রেণীবিভাগ [Classification of Tests] £-- 


শিক্ষামূলক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ পরিমাণ করার জন্য বর্তমানে যে 
সব অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এই 
শ্রেণীগত বিভাগ থেকে এদের সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণ। পাওয়। যায়। 
তাই এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। 
র দিক থেকে অভীক্ষাগুলোকে সাধারণতঃ ছু 

হয়। কতকগুলে! অভীক্ষ। দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীর পাঠ্য 
পারশিতার পরিমাপ করে থাকি। 

e b Mir তারিন পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কি প 


স্থতরাং 


বিষয় সংক্রান্ত 
অর্থাৎ, শিক্ষা ক্ষেত্রে, 
রিমাণে আয়ত্ব করছে, 


এই ধরনের অভীক্ষাকে বল| হয় 
শিক্ষাগত অভীক্ষা (educational test) | আবার, কতকগুলো 


অভীক্ষা দিয়ে আমর! বিভিন্ন মানসিক ক্ষমত| ও প্রক্রিয়ার পরিমাপ করে 
থাকি। এই ধরনের অভীক্ষাকে বল! হয় মানসিক অভ্ীক্ষ| (psycho- 
logical 6550) | উদ্দেশ্যের দিক থেকে মানসিক অভীক্ষাগ্ুলো অনেক 
বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ, শিক্ষামূলক অভীক্ষা দিয়ে, কোন বিশেষ 


শিক্ষায় পরিমাপ r Lig 


ব্যক্তির বিশেষ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পারিপাশিকের প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় 
তা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু মানসিক অভীক্ষার দ্বারা আমরা সেই মানসিক 
ক্ষমতা বা প্রক্রিয়াকে পরিমাপ করি যা ব্যক্তির উপর পারিপাশিকের প্রভাবের 
পরিমাণ নির্ণয় করে। সাধারণতঃ উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ সংখ্যামীনের 
সাহায্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের পরিমাণকে প্রকাশ করে থাকি। 


আবার অভীক্ষাকে অন্য এক দিক থেকে শ্ৰেণীবিভাগ করা হয়। এক 
ধরনের অভীক্ষ| আমরা ব্যক্তির শুধু জন্মগত, সাধারণ ক্ষমতাকে পরিমাপ করি। 
- বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় আমরা উল্লেখ করেছি, 
মাধারণ ক্ষমতার ও » : ত ত 
Roa বুদ্ধি হ’ল মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতা । এই ক্ষমতা 
মানুষের সমস্তরকম বৌদ্ধিক কাজেই প্রয়োজন হয়। এই 


সাধারণ মাঁনমিক ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষাকে বলা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা বা. 


সাধারণ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপক ac] (intelligence test; test 
of general mental ability) | বুদ্ধি ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন কাজ 
সম্পাদন করার জন্ত বিভিন্ন রকমের মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই 
সব বিশেষ ক্ষমতাকে পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা আছে, তাদের বলা হয় 
বিশেষ ক্ষমতা পরিমাপক অনভীক্ষ। (aptitude test)! বিদ্যালয়ে 
বিশেষ বিশেষ পাঠ্যবিষয় আয়ত্ব করার জন্য শিক্ষার্থীদের সাধারণ বুদ্ধি ছাড়াও 
বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই বিশেষ ক্ষমতার অভীক্ষা 
দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের এই বিশেষ ক্ষমতাকে পরিমাপ করতে পারি। 

এছাড়া, আমরা বুদ্ধির অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, অভীক্ষাকে বিভিন্ন দিক 
থেকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন, অভীক্ষার পদের (test item) 
প্রকৃতি অনুষায়ী অভীক্ষাকে দু’ভাগে শ্ৰেণীবিভাগ করা 
হয়__ভাবামুলক ভভীক্ষা (verbal test) এবং 
সম্পাদনী aA (performance test) | আবার, অভীক্ষার 
প্রয়োগমূলতার (administrability) দিক থেকে তাদের Wl শ্ৰেণীতে 
ভাগ করা হয়। যে অভীক্ষার দ্বারা এক সঙ্গে কেবলমাত্র একজন শিক্ষার্থীর 
মানসিক ব| শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়, তাদের বলে ব্যক্তিগত 
aS (individual test) | আর যে অভীক্ষার দ্বারা এক সঙ্গে অনেক 
শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়, তাদের বলা হয় দলগত ISE 
(group test) | তবে, অভীক্ষার এই ধরনের শ্ৰেণীবিভাগ আমাদের 
আলোচনার দিক থেকে বিশেষ কিছু প্রয়োজনে আসবে "|! এছাড়াও 
অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরও নানাভাবে তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। 
তাই তাদের আর উল্লেখ কর! এখানে প্রয়োজন নেই | 


অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ 


Fa 


ৰ 


২১৮ মৃ শিক্ষা-মনোবি্া 


বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষার বিবরণ [Description of Different 
Types of Tests] 2 


আমরা এখানে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর অভীক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
উল্লেখ করব। তবে পূর্বেই আমর! বুদ্ধির অভীক্ষার সম্পর্কে বিশদভাবে 
আলোচনা করেছি, তাই এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু আলোচনার প্রয়োজন 


নেই। শিক্ষামূলক অভীক্ষা, বিশেষ ক্ষমতা! পরিমাঁপক অভীক্ষ1 ( 


aptitude 
test), সম্পর্কেই আমরা এখানে উল্লেখ করব। 


শিক্ষামূলক asie] [Educational test]—পূর্বেই উল্লেখ করেছি, 
শিক্ষামূলক অভীক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল- শিক্ষার্থীর শিক্ষাযূলক বিকাশের পরিমাপ 
পারদরশিতার অভীক্ষা! কর | এই ধরনের অভীক্ষাকে সাধারণতঃ বর্তমানে দু’ 


ও নিৰ্ণায়ক অভীক্ষ! ভাবে ভাগ কর! হয়_পারদশিত।র অভীক্ষ। (achieve- 


ment test) এবং নিৰ্ণায়ক অভীক্ষ| (diagnostic 
test)| পারদশিতার অভীক্ষার atal আমরা একট! মাত্র সাংখ্যমানের 


ভিত্তিতে কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ শিক্ষাগত 
বিকাশ হয়েছে, ত| প্রকাশ করি। এই ধরনের অভীক্ষ। বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ের (school subject) জন্য পৃথক হয়। যেমন, ইতিহাসের পার?শিতার 
অভীগ্ষ। (achievement test of History) গণিতের পারদশিতার 
অভীক্ষ| (achievement test of mathematics) ইত্যাদি | আবার, 
অনেক সময় শ্রেণী অনুযায়ীও এদের পৃথক করা হয়। যেমন, পঞ্চম শ্রেণীর 
ইতিহাসের পারদণিতার Ell, qb শ্রেণী ইতিহাসের পারদখিতার অভীক্ষা, 
ইত্যাদি । অর্থাৎ, বিশেষ শ্রেণীর জন্য নিদ্দিষ্ট বিশেষ বিষয়ের অভীক্ষার দ্বার! 
সে শ্রেণীর শিক্ষার্থী এ বিষয়ে কতটা পারদশিতা অর্জন করেছে তা পরিমাপ 
করতে পারি। অন্যদিকে নিৰ্ণায়ক অভীক্ষার দ্বারা আমর! বিশেষ কোন 
শিক্ষার্থীর কোন বিষয় আয়ত্ব করতে কি কি অস্থবিধ| হচ্ছে, তা নির্ণয় কর! 
হয়। অবশ্য এই অভীক্ষার দ্বার! শিক্ষার ভাল দ্িকগুলোও নিৰ্ণয় কর! যায়। 
অর্থাৎ, এই ধরনের অভীক্ষায় একক সাংখ্যমানের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া 
হয়না। শিক্ষার্থী কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর করতে পারছে এবং কি ধরনের 
প্রশ্নের উত্তর করতে পারছে না, সেগুলোই বেশী করে দেখা হয়। এই সব 
প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষার্থী কোন কোন অংশগুলো আয়ত্ব করতে পেরেছে 
“বং কোন অংশগুলো আয়ত্ব করতে পারে নি তা বুঝ! যায়। 


আদর্শায়িত পারদখিতার অভীক্ষা 


8 (standardized achievement test) 
সাধারণতঃ বিষয় (school subj 


ect) কেন্দ্রীক জ্ঞান পরিমাণ করার চেষ্টা 


শিক্ষায় পরিমাপ T 


করা হয়। ফলে এখানে প্রশ্ন বা অভীক্ষা পদ (test item) গুলে] বিষয়ের 
সামগ্রিক জ্ঞানের উপর থাকে । যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য অভীক্ষা তৈরী করা 
পারদশিতাঁর অভীক্ষ ইচ্ছে, সে শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের সমস্ত দিকে পারদশিতা 

পরিমাপ করার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন বা উদ্দীপকগুলো। 
নির্বাচন করা হয়। যেমন, শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানে, বিভিন্ন যৌগের 
(compound) আনবিক za ( molecular formula) লিখতে শিথখে। 
তারা কতট। এ বিষয়ে দক্ষত৷ অর্জন করেছে, তা পরিমাপ করার জন্ত 
নিয়রূপ উদ্দীপক দেওয়| হয় | 

নিমলিখিত যৌগগুলির আনবিক সুত্র লিখ__ 

(1) নাইটি ক এমিড -- 

(2) নাইটি ক অক্সাইড — 

(3) মালফিউরিক এসিড — 
(+) সোডিয়াম ক্লোরাইড 

(s) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড_ 
(6) হাইড্রোজেন সাল্ফাইড্‌-- 1 

আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করার cz বিভিন্ন ধরনের কৌশল তে 
করতে হবে, এবং এই পদ্ধতি বিশেষ পরিশ্রম সাধ্য। কিন্ত, তান 
কোন বিষয়ের একটা অভীক্ষা তৈরী করতে পারলে, তা সাবজন 
প্রয়োগ কর! যাবে। 

“নিৰ্ণায়ক অভীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দীপক গুলো একটু ভিন্ন প্রকৃতির i h ত 
বিশেষ বিষয়ের মূল ধারণাগুলোকে আরও বিশ্লেষণ করে’ € শিখতে 
wf আছে, তা fads করা হয়। বেসন, 'বেখার অন্ত 
গিয়ে, শিক্ষার্থীদের কি অসুবিধা হচ্ছে না দেখ আবার 
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ m bum pe 
যোগ করতেই বা তার কি অস্থবিধ| হচ্ছে তা চি DE যোগের 
ব্যবস্থ। কর। হয়। স্কোনেলের (schonell) E এম 
নিৰ্ণায়ক অভীক্ষার কিছু নমুনা সমস্যা নীচে দেওয়া হ ল__ 


ত করঃ 
নীচে কতকগুলি সমস্ত| দেওয়া ভাঁছে, যোগফল নিৰ্ণয় 


নিৰ্ণায়ক অভীক্ষা 


2-2 i 
(0), + [= i ০+০= , n 
(০) 2+0=  ; giam ও ius 
ও) TRE i dps irse 
(4) 77775 787 লভ 
(5) 2+5= grael NE 


এই ধরনের সস্তায় শিক্ষার্থীরা কোন গুলো সমাধান করতে রত 
4 ৰ c র 
কৌনগুলো। করতে পারছে না, সেটাই বিশ্লেষণ করে দেখা RT | 


২২০ শিক্ষা-মনোবিষ্য| 


সমস্তা সমাধানে তার অস্থবিধা হচ্ছে, মেই সমস্ত 
জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থ। করতে হবে। এই ভ 
আমর! শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন অ 


1 সংক্রান্ত ধারণা দেওয়ার 
বে, নিৰ্ণায়ক অভীক্ষার ছারা 
স্থবিধ| দূর করতে পারি | 


বিশেষ ক্ষমত| বা সম্ভাব্য দক্ষতার পরিমাপ [Aptitude 
Test] 2— 


মনোবিদ্‌ স্পিয়ার ম্যান যখন বললেন, মানুষের যে কোন রকম বৌদ্ধিক 
সম্পাদনের ক্ষেত্রে দু'ধরনের মানসিক উপাদান প্রয়োজন হয় এবং এই 
foame উপাদানের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান, আর একটা 
নাব্য Thra] বিশেষ উপাদান, তখন থেকে মান্থযের কর্মসম্পাদনী 
বিশেষ উপাদানকে পরিমাপ করার জন্য নান| ধরনের 
অভীক্ষা তৈরী করা Pa | এই ঘব অভীক্ষাকে aa] হয় বিশেষ গমতার 
অভীক্ষা (test of special ability) |. কিন্তু বর্তমানে, এই সব অভীক্ষার 
দার! শুধুমাত্র, মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন না। তারা মনে করেন, এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতা, সাধারণ মানসিক 
ক্ষমতার (বুদ্ধি) মত ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করে। "rel, 
ব্যক্তির বিশুদ্ধ মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করার চেয়ে, সেই ক্ষমতার জীবন 
বিকাশ করার সভাব্যতাকে পরিমাপ কর! অনেক বেশী লাভজনক | অর্থাৎ 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কথ যদি 
তার কোন পাঠ্যবিষয়কে আয়ত্ব 
বিবেচন| করাই সুবিধাজনক | 
পরিবর্তে ক্ষমতার সম্ভাব্যতাকে পরিমাপ করা হয় । বিশে 
যে সম্ভাব্যতা নিৰ্ণয় করে তাঁকেই 
মনোবিগ্যায় এই সম্ভাব্য দক্ষতাকে সং 


| 


শিক্ষায় পরিমাপ ২২১ 


যান্ত্রিক দক্ষতার অভীক্ষার ছার! ব্যক্তির ifie দক্ষতা কি পরিমাণে আছে, ও 
প্রশিক্ষণের ছারা তার কতটুকু বিকাশ হ'তে পারে তা পরিমাপ করা যাবে। 
সংগীতের দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা! ব্যক্তির Afra কতটা উন্নতি হবে তা 
পরিমাপ কর! irai এই ধরনের বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক দক্ষতার অভীক্ষা 
দ্বার! বর্তমানে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির দক্ষতা কোন দিক থেকে আসতে পারে 
তা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরী হয়েছে । এদের বল৷ 
হয় পাৰ্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা! a (Differential test battery) ! 
এই ধরনের অভীসক্ষা প্রয়োগ করে ব্যক্তির বিশেষ কোন দিকে ঝৌক আছে, 
তা নিৰ্ণয় করতে পারি । শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে আমরা 
শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারণা গেতে পারি। শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশন দেওয়ায় ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায়, 
এই সব অভীক্ষ। আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে ৷ 


অনুরাগের gsl] [Test for Interest] 85 

শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের অনুরাগের পরিমাপ করতে পারলে, আমাদের 
দৈনন্দিন কাজ পরিচালন! করতে এবং তাদের শিক্ষামূলক নিৰ্দেশনা দিতে 
স্থবিধা হয় । মনোবিদ্গণ শিক্ষার্থীদের অনুরাগ (interest) 
পরিমাপ করার জন্য বিশেষ এক ধরনের অভীক্ষার প্রবর্তন 
করেছেন, যাদের বল! হয় অনুরাগ নির্দেশক অভীক্ষা (interest inten- 
tories)| এই ধরনের নির্দেশ অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ বিষয়ের 
প্রতি অনুরাগ আছে, sel নির্ধারণ করা যাঁয়। বর্তমানে অনুরাগ পরিমাপের জন্য 
যে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে সং (strong)-এর 
অতীক্ষা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । এছাড়া কুডারের (kuder) অভীক্ষাও 
বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। 

আমর! সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও মানসিক অভীক্ষাগুলে। সম্পর্কে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম । এছাড়া, বুদ্ধির অভীক্ষা, ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
পরিমাপের অভীক্ষাও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 
বুদ্ধির অভীক্ষা ও ব্যক্তিসত্বার অভীক্ষার সম্বন্ধে আমরা 
অন্ত্ৰ বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বিদ্যালয়ে এই সব অভীক্ষা প্রয়োগ 
করার সময় একটা কথা৷ মনে রাখতে হবে, এই সব অভীক্ষা থেকে শিক্ষার্থীর 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পাই, তার উপর সম্পূর্ণভাবে সব সময় 
নির্ভর কর! যায়। তাই অভীক্ষালন্ধ ফলকে অন্তান্ত CES থেকে পাওয়া তথ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে সবসময় বিচার করতে হবে । তাদের ফলকে এককভাবে বিচার 
করে, শুধুমাত্র তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমাদের ভূল 
থেকে যেতে পারে। 


অনুরাগের নিৰ্দেশক 


আলোচন! 


৷ (0 শিক্ষা-মনোবিষ্ঠা, . ' 
ED. 1 What are educational /&$:Psjchological tests? Discuss the 
2j various characteristi 5 oB good tests? [ পৃঃ ২১২-২১৬ ] ৷ 
~ 2 What are.educatiShal and Psychological tests ? ‘Discuss the use- t 
fulness some 9f these tests'in the 610.04 education. ' 
: A ৰ EE 


৷] àn the following : 
+ AP Vdlidity [os 25৪-2১৬ ]; 


<d 


FRV Aptitude test [ পৃঃ 325-335 ], 


M 


[.* j À 
নিস 


যে বইগুলি বি. এড, বি. টি'র জন্য অবশ্য চাই | 


১। শিক্ষাতত্তের রূপ রেখ! A 
agaaa গুহ, শাস্তি দত্ত, স্মনন্দ৷ ঘোষ, বিভৃতিভূমণ sibt 


২। শিক্ষ৷-মন্বিষ্| 


i 
D 
i 
i 
i 
i 
1 সৰ্পক সুশাল রায় 
| ৩15 শিক্ষ৷ পদ্ধতি ও পরিবেশ (৪৭ সং) 
৷ 81 শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমন্যার ইতিহাস (xm) 
| ei নিবভারতের শিক্ষা কমিশন 
4 | রণজিৎকুমার ঘোষ 
f ৬। সমাজ fugi শিক্ষণ পদ্ধতি (২য় সং) 
i TWO" কুণ্ড ও অধ্যাপক Ti মুখাক্ষী 
॥ ৭). মানসিক স্বাস্থ্য fagi (২য় সং) 
t ডঃ ws xev 
eov 
& ovr গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি (২য় সং) 
TE অধ্যাপক শৈলেন্দ্ৰ কুমার থোষ 


1 ৯। শিশু ভোলানাথের রাজত্বে 
) অধ্যাপক বিভুৱঞ্জন গুহ 
$ ১০1 বাং! পড়ীনে। রীতি ও পদ্ধতি 
| ১১৭ অর্থনীতী ও পৌরনীতি শিক্ষণ পদ্ধতি 
M ants Spp সত্যগোপাল মিশ্ৰ 
i 
$ ১২ ৷ সংস্কৃত শিক্ষার পথ নির্দেশ 
i r অধ্যাপক প্রণব কুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 
Di `; 1 A * ae 
১৩ ৷ ভুলনামুলক শিক্ষা VAR 1৭৮42 
13 অধ্যাপক উমাকান্ত দন্ত 8231 
i eiA ৭ EL । 
৷ ॥ এডুক্ৰেশ্দলাল ৮৬৪ 
১২৭/এ, শ্টামাপ্রসাদ মুখাজী রোড, কলিকাতা-২৬ T AE i 
1.০, দাত আসি ০১ 287 : l A 
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